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থাকে । আমাদের মন্্রষ্টা ধবিদের দানন্বরূপ 
সেই মহান শান অধায়ন ক'রে তাদের মতো 
জীবনযাপন করবাঁর সেই স্থযৌগ আমাদের 
আজ এসেছে। এই উপনিষৎ পাঠ ক'রে 
আমর] লকলে “সেই খবিদের সান্নিধ্য লাভ 
করেছি_ এই অভিজ্ঞতা লাভ করব এবং এটাই 
হচ্ছে উপনিষদের আক্ষরিক অর্থ। 


অভীঃ-বাণী 


উপনিষৎ শ্বমহিমীয় প্রতিষ্ঠিত। উপনিষং 
ঘোষণ| করেছে অমরবাণী, তাই সার্থক তাঁর 
নাম। মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে উপলন্ধ 
হয়েছে এ মহান সত্য; এ সত্য সাধারণ মনের 
না হলেও শ্তদ্ধ মনের গোচর। এ সত্যগুলি 
মর্ষজনীন ও শাশ্বত এবং যুগ যুগ ধরে সকল 
মানৰকে অন্কপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে। আজ 
এসেছে সেই স্বর্ণ জুযৌগ-__এই অফুরস্ত অমৃতের 
ভাস্ত থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাপক- 
ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে অমৃতের বার্তা । স্বামী 
বিবেকানন্দের আগমনের পূর্বে খুব কম লোকই 
জানত বেদান্তের এই মহিমা । তিনি এ মহান 
মত্যগুলি বহন ক'বে নিয়ে ঘুরলেন প্রাচ্যে ও 
পাশ্চাত্যে ; ছুয়ারে ছয়ারে আর গৃহচ্ড়! থেকে 
তারশ্বরে ঘোষণা করলেন--”** আমাদের 
আবশ্তক শক্তি, শত্তি-_কেবল শক্তি। আর 
উপনিষৎ্সমূহ শক্তির বৃহৎ আকরম্বরূপ। 
উপনিষৎ যে শক্তি সার করিতে সমর্থ, তাহাতে 
উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। 
উহার দ্বার! সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং 
শক্তিমান ও বীর্ধশালী করিতে পার] যায়। 
মকল জগতের, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের 
ছুর্বল, ছুঃখী, পদদদলিতগণকে উহা] উচ্চরবে 
আহ্বান করিয়া নিজের পাঁয়ের উপর দীাড়াইয়া 
মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা-_দৈহিক 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্ষ--"ম সংখ্যা 


স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক 
স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র” 

ইতিহাসে দ্বেখা যায়, শঙ্করাচার্যই €৭৮৮- 
৮২০ খুঃ) প্রথম এদেশে উপনিষৎ জনপ্রিয় ক'রে 
তোলেন। কিন্ত তাঁর আগে মাত্র কয়েকটি 
মুষ্টিমেয় সন্ন্যামী সপ্প্রদীয় উপনিষদ্দের এ মহিমার 
বিষয় অবগত ছিলেন। শঙ্করাচার্যই প্রথম উহা 
সর্বসাধারণের জন্য প্রচার করলেন। তিনি 
বলেছিলেন, “ইহা সকলের মঙ্গল সাধন করবে” 
কিন্তু তবুও উপনিষ রইলো! দীমাবন্ধ। এলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ, ভেঙ্গে দিলেন সকল সংকীর্ণ 
মীমা আর উপনিষৎকে ছড়িয়ে দিলেন আপামর 
সকলের মধ্যে। ভারতের ও ভারতেতর বনু 
দেশের বিভিন্ন ভাষায় বিবেকানন্দের রচনাবলী 
অনুদিত হওয়ায় উপনিষদের আপোয় সব দেশের 
লৌকই আলোকিত হবার স্থযৌগ পাচ্ছে। স্বামী 
বিবেকানন' মৃতপ্রায় ভারতকে জাগাবার জন্ত 
উদদীস্তকষ্ঠে বললেন, “তোমাদের সম্মুখে উপ- 
নিষদের এই সঙ্যসমূহ রৃহিয়াছে। এ পতা- 
সকল অবলম্বন কর, এগুলি উপলব্ধি করিয়া 
কার্ধে পরিণত কর--তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
ভারতের উদ্ধার হইবে” 

উপনিষৎ পাঠ করতে হলে চাই জীবনের 
সঙ্গে তার যোগ, আর শ্রদ্ধা । সংবাদপত্রও এক. 
ধরনের সাহিতা, কিন্তু উহা অত্যন্ত নিয়স্তরের, 
যেহেতু উহার আযুফ্কাল সকাল থেকে সন্ধা; 
উপনিষৎ সেক্ূপ নহে--উহা আমাদের শ্রদ্ধার 
সঙ্কে বার বার পড়তে হবে; এবং আমাদের 
মন্তিষ্ক যত পরিষ্কার হ'তে থাকবে আমরা উহার 
গভীরে তত অধিক ঢুকতে পারব, কারণ এ শব 
গুলি অনভূতির সঙ্গে জড়িয়ে হদয়ের অস্তস্তল 
থেকে এসেছে । উপনিধদেব শব্ধ আঁসে সত্যের 
গভীর হা'তে। খধির] এঁ লত্যকে অন্গুভব ক'রে 
মানুষ ও প্রকৃতির ভিতর দেখেছিলেন এক 


শ্রাবণ, ১৩৭৫] 


নিগৃঢ় সন্তা ॥ তারপর ছন্দের মধ্য দিয়ে প্রকাঁশ 
করেছিলেন এ দর্শনগুপিকে, অতীত থেকে 
বর্তমান কাল পর্যন্ত বনু চিন্তাশীল মনীষীর 
ও কবির হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে--উপনিষদের 
এ মহান ভাবময় কবিতাগুলি। উদীহরণ- 
স্বরূপ মুণ্ডক উপনিষৎ থেকে একটি স্সোক উদ্ধৃত 
করছি--প্যঃ সর্বন্তঃ সর্ববিদ্‌ যশ্যৈষ মহিমা ভি” 
--অর্থাৎ যিনি সব জানেন, সব বোঝেন, 
জগত্যাপী ধার মহিমা। কিন্তু তীর এই মহিমা 
কি স্থানকালব্যাপী প্রক্লৃতির বাইরে অবস্থিত? 
ইহার উরে উপনিষৎ দূপ্ক্ঠে ঘোষণা করছে, 
না, তার মহিম। মানুষে বিশেষভাবে প্রকাশিত 
দিবো ব্রদ্ধপুরে হেষ বোনা স্ব প্রতিষ্ঠিত” 
অর্থাৎ সেই আম্মা, মাহ্ৃষেরই অন্তরীস্বা; উহ! 
ব্র্মোর জ্োতিএয় পুরে, মানুষের হৃদঘাকাণে 
অবস্থিত। তিনিই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বলিয়! যন- 
বুদ্ধিতে তারই প্রকাশ, তিনিই প্রাণাদির নিয়ন্তা 
্যনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোহন্নে 
হদয়ং পর্গিধায়।*--ছদগঘ্াকাশে তিনি আছেন 
বলেই মনগষ্তণবীর জীব হয়ে উঠে। তারপর এ 
শ্লোক শেষ হয়েছে একটি সুন্দর আঁশাপূর্ণ বাণী 
দিয়ে, “তছিজ্ঞানেন পরিপশ্স্তি ধীরা আনন্দ- 
রূপমমৃতং যছিভাতি*_ জ্ঞানীর সেই আমন্দময় 
অমৃত স্বরূপ পুরুষকে প্রত্যক্ষ ক'রে থাকেন। 
শ্লোকে বণিত 'বীরাঃ শব্দটির অর্থ জ্ঞানী 
ব্যক্তিগণ__উহীতে বুমদ্ধিন্তা ও সাহসিকতা 
ছুই-ই নিক্ূপিত হয়। উপনিষৎ মানুষের মহত্বকে 
দ্বিবিধভাবে ঘোষণা করেছে__-প্রথমতঃ বুদ্ধি, 
যার ছ্বারা' পে বাইরের ও ভিতরের জাগতিক 
বস্ত বুঝতে পারে; আৰ দ্বিতীয়তঃ, তেজস্থিতা 
ও নাহদিকতা।, যাঁধের বারা দে শুধু জেনে ক্ষান্ত 
হয় না, এ মহান সত্যের আডিনায় পৌছায়। 
শধু বুদ্ধি নয়, সাহসও দরকার । আর ইহাদের 
উভয়ের সহযোগে তৈরী হবে মহৎ চরিত্র 


আমাদের আধ্যাত্মিক উশ্্রাধিকাঁর 


৩৪৯ 


অভিজ্ঞতা ও সত্যান্ুভূতি আসে বুদ্ধির 
ভিতর দিয়ে এবং এ বুদ্ধির পিছনে থাকে 
নির্ভীকতার জোয়ার । “ধীর' ব্যক্তি দেই-ই, 
যার আন্মান্ননুতি হয়েছে। কিন্তু এ অনুস্ঠুতির 
কষ্টিপাথর কোথায়? উপনিষৎ তার প্রমাণ- 
স্বরূপ বলছে : সেই বাক্তি তখন ভিতরে-বাইরে, 
মাষে প্রকৃতিতে, এককথায় সর্বভূতে ব্রদ্দদর্শন 
করেন। তখন এই দৃশ্যমান জীবজগৎ তার 
কাছে আনন্দময় অমর ব্রন্মের অভিব্যক্তি বলে 
মনে হয়। শঙ্ষরাঁচার্ধ এ অন্কতৃতি বর্ণন। 
করতে গিয়ে বলেছেন: তখন এই জগৎ 
আনন্দের বস্তায় ও সৌনর্ধের তরঙ্গে ভেসে 
যার। তখন আম্মা মানুষে, প্রক্কতিতে, হ্র্ধ- 
চন্র-নক্ষত্রে এমন কি প্রতি ধুলিকণাতে প্রকাশিত 
হন। উপনিষদের অমর কবিতার ইহা একটি 
ক্ষ্র নমুনা; এইরূপ অসংখা আছে। 

উপনিষদের এই হ্বন্দর কবিতাগুলি বহু 
গভর তত্ব বহুন ক'রে নিয়ে চলেছে। এ 
ভবকে বোঝা বড় ছুরহু ব্যাপার; শুধু উপর 
উপর পড়া যথেষ্ট নয়। বারবার অদ্ধার সঙ্গে 
অধ্যয়ন এবং গভীর তত্বাহুপন্ধান দরকাঁর। 
আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুযায়ী 
এই বহিঃপ্রকৃতিকে দেখি। আমাদের নিজেদের 
এই বাক্তিত্বের গভীরে এমন একটি জিনিস 
রয়েছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের 
উন্নতি, পূর্ণতা ও অশ্ুভ্তি। উপনিষদের প্রতি 
বাকোর সঙ্গে যোগ রয়েছে আমাদের হ্বদয়- 
গহ্বরে কোন তন্ত্রীর। শঙ্করাঁচার্য তার 
্রহ্মম্ত্র-ভাঙ্তে বলেছেন £ ব্রক্ষস্থত্রের মুলতত্ব 
এবং উপনিবদের প্রাণ যে নিগুণত্রদ্ষ তাহা 
আমাদের এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে 
স্বতন্ত্র কোঁন ছুরূহ সতা নয়, উপরন্ধ উহা 
মকলের অস্তরাত্মান্ভৃতির শ্বীকুত সতোর 
নির্শন। 


৩৫৩ 


তাই আমাদের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার 
বুঝতে গেলে মননশীলতার একান্ত প্রয়োজন। 
যদ্দি উপনিষৎ থেকে এই জ্ঞানের এক কণা 
আমাদের জীবনে আনে তবে সমস্ত দেশ নৰ 
উদ্ধমে দুঢনংক ও জ্শৃঙ্খলার ছারা নববূপ 
ধারণ করবে। আমরা গীতাঁতে পড়েছি 
“ন্বল্পমপান্ত ধর্মস্ত আয়তে মহতো ভয়াৎ।” 
অর্থাৎ এই ধর্মের (নিষ্কাম কর্মযোগের ) অল্পমাত্র 
অনুষ্ঠানও আমাদের মহাভয় হ'তে রক্ষা করবে। 
এখানে বয়েছে সেই অভীঃ-বাণী, সেই 
উদ্দীপনাময়ী অমুতের বার্তা। মানুষকে 
ক্রমাগত এগুতে হবে এবং পৌছুতে হবে সেই 
জ্ঞান ও ভক্তির মিলনক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্ণতে। 
ইহাই উপনিষদের দেই শঙ্খনিনাদিত বাণী__যা 
মাছ্ষকে গতিশীল ক'রে ঠেনে দিঝেছে সেই 
চরম সত্যান্গতূতির পথে এবং এই বিবর্তনময় 
জীবনকে আধ্যাত্মিক অঙ্গভূতির ভিতর দিয়ে 
এগিয়ে ঘেতে বলেছে পূর্ণতবে। কত বড় 
আশার বাণী! 


বিশ্বমানব 


উপনিষৎ মানুষকে তার শাশ্বত অমর দৈবী 
প্রকৃতি লাভ করবার জন্ত অগ্রতিহত সংগ্রাম 
চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। অপর সব জাতি 
ও কৃষ্টি মানুষকে ঘোষণা করেছে বহিঃপ্রক্কৃতির 
নিয়ামক বা চালক হিসাবে । উদাহরণম্বরূপ 
আমরা গ্রীক চিন্তাধারাম্স দেখি যে, মানুষ 
তার শক্তি দিয়ে বাইরের বাধাবিস্স জয় ক'রে 
প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিষ্তার করেছে এবং 
প্রয়োজন হ'লে শক্তিমান মানব অপর মানুষের 
উপরেও ক্ষমৃত। গয়োগ কবেছে। এই চিন্তা 
ধারার প্রধান ক্রি হচ্ছে উহা! সকল মানবকে 
একই সঙ্গে উন্নতির পথে চালিয়ে নিয়ে যায় না। 
বহিংগ্রকূতির নিয়া্ক যে মানুষ, তাঁর উপরেই 
এই দর্শন প্রতিষ্ঠিত। বাইরের পরিবেশের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করার ফলে আসে 
অহমিকা, আর উহাকে শোধরাবার বা জয় 
করার কোন উপায় এ দর্শন দ্বেখায় না। 
মানব তার পন্রিবেশের নিয়ামক-_-এট! 
জ্যামিতিক শ্বতঃসিদ্ধ। এই প্রকার মানবিক 
উতৎকর্ষের চরম সীমায় পাশ্চাত্য উঠেছে) আর 


উদ্বোধন 
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আমাদের এই তমলাচ্ছন্জ ভারতের পক্ষে 
বাপকভাবে এই ধরনের শিক্ষা আজ বড় 
দরকার । কিন্তু মন্টয্যজীবনে উহাই শেষ স্তর 
নয় এবং ভারতীয় দর্শন উহাকে মস্ুস্বান্ভূতির 
চর্ম বলে শ্বীকার ববে না। মানুষকে এই 
ক্ষুদ্র অহমিকার গণ্ডী ভেঙ্গে সেই বিশ্বাত্মৈক্যান্থ- 
সবঁতিকে নিঞ্জের ভিতর অন্ভভব করতে হবে। 
মান্গষ যখন এই একাস্মান্ভূতি লাভ করে 
তখন সে দেখে যে এ জগতে কেউ কারোর 
নিয়ামক নয়, সে সকলের সঙ্গে মিশে রয়েছে 
এক হয়ে, অভিন্নভাঁবে । 


এক কথায় সে নিজের ভিতর আবিষ্কার 
কবে বিশ্বমানবকে; মে দ্বেখে বাইবেব ও 
ভিতরের সক বস্তুকে এক এবং সে অনুভব 
করে জীবজগতের সহিত নিজের হদয়তন্ত্রীর 
যোগস্থত্র । আমাদের মতো সাধারণ নরনারীর 
ভিতর থেকে আসবে লেই বিশ্মমানবের মুক্ি-- 
আর ইহাই হচ্ছে উপনিষদের লক্ষা। সেই 
হেতু আজকের এই বিজ্ঞানমন্নে মন্তু বিংশ 
শতাবীতেও উপনিষদের প্রতি সকলের রয়েছে 
একট। আকধণ ও প্রয়োজনবোধ। আজিকার 
সকল প্রগতিশল চিন্তার বিষয়বস্ত হচ্ছে বিশ্ব- 
মানবিকতা; সেইহেতু এই বর্তমান জগতের 
সকল প্রগতিশল চিন্তার পুরোভাগে রয়েছে 
উপনিধৎ। বঠমান পৃথিবীর স্থার্থান্ধ মানুষ 
ডুবে রয়েছে তাদের জাতিগত, সমাজগত, 
সম্প্রদায়গত প্রভৃতি ক্ষদ্র সীমাব্ গণ্ডীর মধো। 
তাই এগুলি থেকে চাই ত্রুত মুক্তি। স্বামী 
বিবেকানন্দ আধুণিক যুগের মাহষের সামনে 
বেদান্তের এই মহামহিমময়ী বাণী তুলে 
ধরেছেন আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই বাণী 
আধুনিক সমাজকে কল্যাণের স্পর্শে স্জীবিত 
ক'রে তুলতে পাবে । কমজীবনে এই দুবহু 
দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ তিনি শিক্ষা! দিয়েছেন। 
স্থতরাং আঙ্জিকার দিনে উপনিষৎ ও গীতা 
গ্রভৃভি অমর শাস্ত্রের পুঙাহপুঙ্খ অধ্যয়নের 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একথা স্থুনিশ্চিত যে, 
এই প্রাচীন বেধান্ত আজকের মোহগ্রন্ত 
নরনারীকে কল্যাণের পথে টেনে নিয়ে 
যাবেই যাবে। 


নিবেদিতার সমাজ-চিন্ত। 
... [পৃরাগবৃতি ] 
অধ্যাপিকা সান্তনা দাশগুপ্ত 


পরিবার, দমাজ ও ভারতীয় নারী 
ভারতীয় লমাজ-ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে 'পরিবাঁর'- 
নামক প্রতিষ্ঠানটি । পর্বার এমন একটি 
প্রতিষ্ঠান যার উপর ভিত্তি ক'রে সব দেশেরই 
পমাজব্যবস্থা দীড়িয়ে থাকে। পরিবারের 
মূল্য নির্দেশ কারে গ্রখ্যাত সমাজতদ্ববিদ্‌ 
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পারিবারিক 
গুণসকলের বিকাঁশ ঘটে। 
দিয়ে একটি শিক্ষালয়ন্বরূপ। 

একদা! ভারতে এই প্রতিষ্ঠানটি অতি হদৃঢচ 
ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এ তথাটি অতি 
সুন্দববকূপে উদবাটিত করতে গিক্ষে পিবেদিত 
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জীবন হিহ্দু-সমাজের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ব'লে 
পরিগণিত হ'ত আর হিন্দু-জীবনেই এর সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর বিকাশ ঘটেছিল। ভারতের পরিবার 
সেদিক দিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
উত্কধ লাভ ক'রে জগতের দৃষ্ঠান্তঙ্থল হ'তে 
পেরেছিল। 

পূর্বতন ভারতীয় পরিবারের গঠন আজকের 
মতো সরল ছিল না--অর্থাৎ শুধু স্বামীর 
এবং দু-একটি সন্তান নিয়ে গঠিত ছিল না। 


%176083 
জীবনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
পরিবার সেদিক 


৪0018] 
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তার পরিবর্তে ছিল স্থবৃহৎ্ যৌথ পরিবার 
যা বহু বহু আত্বীয়-গোঠার সমবায়ে গঠিত। 
এইসকল পরিবারে বয়োবৃদ্ধদের স্থান অভি 
সম্মানের ছিল। ভারতের সমাজবাদী ও 
সমন্বয়ী সভ্যতার এই বিশেষ গুণটি ভগিনী 
নিবেদিতার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। 
তার মতে 
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যেখানে পাশ্চাত্য পারি- 
বারিক জীবনে বয়োবৃদ্ধদের কোন স্থান নেই, 
ঠাদের অসহায় জীবন একাঁকিত্বের অভিশাপে 
অভিশপ্ত, সেখানে এদেশে পরিবারে তারা যে শুধু 
স্থান লাত করেছেন তা নয়, তাদের জীবনের 
আভজ্ঞতা পরিবারের বহুমৃূল্য সম্পদ ব'লে 
পরিগণিত হ'ত। তারা পরিবারে অপরিহাধ 
ব'লে বিবেচিত হ'তেন এবং বিপুল সম্মান ও 
মযাদ। তাদের দেওয়া হ'ত। শুধু বয়োবৃগ্ছগণই 
নয়) পরিবারে সকলেই স্বমধধাদায় প্রতিষ্ঠিত 
হাত। এমনকি দাপদাপীগণও এ মর্যাদা 
লাভ করত। দাসদাসীগণ কতটা মর্যাদা লাভ 
করত তা নিবেদিতার নিম্নলিখিত বর্ণনায় 
নপবিষ্কুট £. “এসব পুরানো দাপী অনেক 
সময় পরিবারভুক্ত হয়ে ঠাকুবমা-দিদিমার স্থান 
অধিকার করে এবং জীবনের শেষদ্িনটি 
পর্যস্ত বাড়ীর মনিবদের তিরস্কার এবং ছেলে- 
মেয়েদের আদর দিয়ে নই করবার দাবী ক'রে 
থাকে। একপ প্রায়ই ঘটে থাকে-_-অতি 
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সাধারণ ব্যাপার । এইসব ক্ষেত্রে পরিবারে 
দাসীদের হীনাবস্থা অপরিচিতদের চোখে সহজে 
ধরা পড়ে না। বাড়ীর কত্রা দাদীর আহার্য 
স্বহত্তে গ্রস্ত ও পরিবেশন ক'রে থাকেন। 
পরিণত বয়মে এঝকম কৌন দাঁসীর মৃত্যু হ'লে 
যাদের সে আপনার জন ব'লে গ্রহণ করেছিল 
সেই প্রভু-গৃহের সকলে তার রক্ত-সম্পর্কের 
আত্মবীয়-শ্বজনের মতোই তার জন্ত শোক 
ক'রে থাকে ।”* 

এক্ধপ যৌথ পরিবার একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান, 
নানাবিধ সামাজিক কর্ম তার দ্বারা সম্পন্ন হয়। 
পাশ্চাত্য ক্ষু্ পরিব|ের একটিমাত্র ভূমিকা 
সম্তানের লালন-পালন । কিন্তু যৌথ পরিবার 
আরও যেসকল কাধ সম্পাদন ক'রে থাকে তা 
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900:88,8 অর্থাৎ পরিবার তার সদস্যদের 
অর্থনৈতিক সহায়তা করতে পারে, তাদের 
শিক্ষালয় হিপাবে কাজ করতে পারে, ধমীয় 
নির্দেশনা দিতে পাবে, অবসর-বিনোদনের স্থল 
হিসাবে কাজ করতে পারে, নানাবিধ আপদ- 
বিপদ হ'তে রক্ষা করতে পারে এবং প্রীতিমূলক 
সামাজিক আধান-প্রদদীনের মাধ)ম হ'তে পাবে। 
স্কাবতে পরিবার যেভাবে গঠিত তাতে আথিক, 
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উদ্বোধন 
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শিক্ষাূলক, পামাপ্িক, নিরাপত্তাবিষয়ক নাঁনা- 
ক্ষেত্রে তার বহুল উপযৌগিত। সাধিত হয়েছে। 
কিন্তু এসকল ভূমিকাই সব নয়। ভগিনী 
নিবেদিতার বিশ্লেষণে দ্বেখ! যায় ভাবতীয় 
পরিবার সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা হয়েছিল ভাঁরতে 
খষি-কল্পিত এক অতি উচ্চ নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক জীবনাদশকে বাস্তব ক'রে তৌলার 
ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় পরিবার অতুলনীয় 
দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল। ঠিক এই দৃষ্টিকোণ 
থেকে অপর কোনও সমাজতত্ববিদ পরিবার- 
গ্রথাকে যাচাই ক'রে দেখেননি । ভগিনী 
শিবেদিত!র এদিক থেকে সমাজতত্বে অবদান 
নূতন পথ-প্রদর্শক এবং সেজন্তই ম্মরণীয়। 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা-বিচাবের মানদণ্ড 
নিবেদিতার শ্বেত্রে তাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়েছে। 
এই মানদগুটি নিবেদিতার সম্পূর্ণ নিজের স্থষটি, 
এবং যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করলে দেখা যাঁবে 
এটি একটি অনন্য সুষ্টি। সেজন্থ ভারত সম্বস্থে 
তার সমীক্ষান্তে আবিষ্কার মামূলী নয়, মৌলিক। 
দুঃখের বিষয়, পরবর্তী সমাঁজতত্ববিদবের] কেউই 
নিবেদিতাকে অঙ্গসরণ করলেন না। এমনকি 
ভারতীয় সমাজতত্বিদেখাও পাশ্চাত)কে হুবহু 
নকল করেন। পাশ্চাত্য টেকনিক সমাজ- 
জীবনের বাহ্‌ আস্তরণ স্পর্শ করে মাত্র, তাকে 
ভেদ ক'রে সত্য আবিফাঁর করতে প্রযুক্ত নয়। 
নিবেদিতা এ বিষয়ে যে নৃতন পথের পথিকৃথ্ঃ 
তা অন্থদরণ করলে আর এক জগতের পরিচয় 
পাওয় যায় । এ পথ ছেড়ে আমরা যে কেবল 
নকলনবিশী করছি এ বড়ই পরিতাপের বিধয়। 
পরিবার ও গৃহাশ্রম : নিবেদিতা সুম্পষ্ট 
দেখিয়েছেন যে, এই প্রাচ্য ভুখণ্ডে গৃহ একটি 
আশ্রম হয়ে উঠেছে, যেখানে পরিবারে প্রতিটি 
সদস্ত আত্মস্থখ নয়, অন্তের সখ ও কল্যাণের 
জন্য সকল কর্ম অনুষ্ঠান ক'রে থাকে । গার্হস্থ্য 


শ্রাবণ, ১৩৭৫] 


দ্রীবনও সন্ন্যামেরই মতে! একটি তপশ্চবণ ব৷ 
ধর্মবিধি-পালন এবং পরিবারের জীবনকেন্দ্রে 
প্রতিষ্ঠিত হলেন ঈশ্বর । বিষয়টি উদ্ঘাটন কবে 
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ভারতীয় গৃহের সকল কম, দৈনন্দিন অনুষ্ঠেয় 
সকল অবহকরণীয়--সান,। ভোজন, আহার্ধ- 
প্রশ্থুতি প্রভৃতি সাধারণ ও তুচ্ছ, পাশচাতোব্র 
দৃষ্টিতে একাস্ত ব্যক্তিগত কর্মও যেন আচারবূপ 
মনৌহর ভ্তোত্রগান, পরম পুণ্যকর্ধ। গ্রন্থ করা। 
যেতে পারে দৈনন্দিন অতি আবশ্যকীয় সাধারণ 
কর্গুলিকে পুণ্যকর্ষে পরিণত করার তাঁৎ্পধ 
কি? নিবেদিতার নিম্ললিখিত উক্তির মধ্যে এ 
তাৎপর্ধেব ইঙ্গিত পাওয়া ঘাঁয়_“তীরতের 
পরিবারমাত্রই আপনাকে সর্বদা আচারকব্ধপ 
মনৌহবর স্তোত্রগানে বত বলিয়া মনে করে। 
আহার নিকট গৃহস্থালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটি 
ব্যাপার ও দৈহিক শুচিতার অভ্যানও যেন 
অনির্বচনীয়, মূল্যবান ও পবিত্র; উহা! যেন 
জাতির একটি চিবস্তন রত, সুদূর অতীত হইতে 
পুরুষান্থক্রমে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যেন 
উহাকে নিখুঁত অবস্থায় ভাবী বংশধব্দ্িগের 
নিকট সমর্পন করিয়া যাইতে হইবে।”* ভারতের 
ভাতা প্রধানতঃ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
সত্যতা । ত্দমুষাক়ী ভারতবানীর বিশ্বাদ_- 
কর্মই উপাসনা, গৃহই দেবালয় আর পারিবারিক 
জীবনও পুণ্যাশ্রম। সেজন্য প্রতিটি তুচ্ছ 
কর্মকেও পুণ্যকর্মে পরিণত করা হযেছে । এবং 
এই সকল কর্মকে নিখুঁত আঁচাঁরে পরিণত ক'রে 
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নিবেদিতার লমাজ-চিন্তা 


৩৫৩ 


উত্তববংশীয়দের হাতে তুলে দেবার উপর অত্যন্ত 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঘট] নিখুত- 
ভাবে এই দৃ্টিতঙ্গি, আঁচার-অম্ষ্ঠান পরবর্তী- 
কালের হাতে তুনে দেওয়া যাবে, ঠিক 
ততটাই এই নৈতিক সভ্যতার কালজয়ী হ্রা'র 
সম্ভাবনা । এ বিষয়ে ভারতের কৃতিত্ব অসাধারণ 
ব'লে নিবেদিতা দাবি করেছেন । 

নারীর ভূমিকা ও পরিবার ২ বংশ- 
পরম্পরায় উত্তরবংশীয়দের হাতে এই জাতীয় 
স্কৃতি তুলে দেবার পক্ষে ভারতীয় পরিবার 
একটি আশ্চর্য শিক্ষালয়ের কাজ ক'রে এসেছে। 
এদিক দিয়ে ভারতীয় পরিবার জাতীয় জীবনে 
তার চরম উপযোগিতা প্রদর্শন করেছে। 
নিবেদিতার মতে এজন্যই--“পাশ্চাত্য জগৎ যে 
সংহতি ও পামাজিক এক্য হারিয়ে ফেলেছে 
গ্রাচ্ আজও তা অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে ।” 
ভারতে এই সংহতি ও এঁকা-বক্ষার কাজে 
প্রধান সহামম হয়েছে এ দেশের নারীগণ। 
নিবেদিতার মতে “নকল জাতিই তার পবিভ্রতা 
ও শক্তি_এই ছুই সম্পদরক্ষার দাক্ষিত নারীর 
উপৰ ন্তম্ত ক'রে এসেছে, পুকুষের উপর নয়। 
পুকষ হয়তো কোথাও কোথাও আচীর্যরূপে 
পরিগণিত হয়ে এসেছেন, কিন্তু অধিকাংশকেই 
জীবিকার্জনের জন্ত পরিশ্রম ক'রে দিন কাটাতে 
হয়। গৃহেই তাঁরা অনুপ্রেরণা লীভ করেছেন, 
তাদের শ্রদ্ধা অন্তর্দুতি ও মহতের উৎস ঘষে 
গৃহ-পরিবেশ তা নারীর তপন্তারই স্থি।”* 
সথতঝ্বাং দেখা যাচ্ছে জগতের মহত্বম অচোর্ধগণও 
নারীরুই পি । প্রীষ্ট, শঙ্কর, রামকৃষ, বিবেকানন্দ 
প্রভৃতি মহাঁপুরুষদের জীবনে তাদের জননীর 
প্রভাব অপরিসীম--একথ! স্থবিদিত। নানী হ 
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হয়ে শুধু সম্তানের দেহমনই গড়ে না, তার 
হাতে সে তুলে দেয় পুবতন সংস্কৃতির দীপশিখ!। 
দীপ হ'তে যেমন দীপ জলে ওঠে, ঠিক তেমনি 
করেই মায়ের মন হ'তে সন্তানের মনে প্রদীধ্ধ 
হয়ে ওঠে প্রাণবান সংস্কৃতির আলো। এইভাবেই 
যুগের পর যুগ ধরে বংশপবম্পরায় অবিচ্ছিন্ন 
ধারায় প্রবাহিত হয় জাতীয় সংস্কৃতি। জাতীয় 
সংস্কৃতিকে প্রাথবান ও বেগবান বাখা নারী 
তার অন্তঙ্ম পবিত্র দাঁয় হিসাবে বহন করে 
এসেছে পৃথিবীর সবজ্রই। কিন্তু এই দায় 
পালনের ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী যে দক্ষতা 
প্রদশন কারে এসেছে তা সবতোভাবে 
অতুলনীয় । স্থমহান ত্যাগ-সাঁধনায়। অপার 
কুক্্তায়, তপস্তায় নিজের জীবনে স্থপ্রাচীন উচ্চ 
জাতীয় জীবনাদশকে জীবন্ত ক'রে রেখেছে 
ভারতীয় নারী; সহশ্ব সহন্ত্র বসর ধরে তাকে 
বেগবান রেখেছে । এদিক দিয়ে দেখতে গেলে 
তারতের সমস্ত অতীত মহিমা ও গরিমা ভারতীয় 
নারীর তপস্তা ও সাধনার লতি । এই 
বিশাল উপমহাদেশের সুপ্রাচীন ও স্থমহান 
জাতীয় জীবনে ভারতীয় নারীগণের এই বিক্াট 
ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উদঘাটিত ক'রে নিবেদিতা 
বলছেন, “নীতা ভারতের নারী ছিলেন। 
দাবিত্রীও তাই। কঠোর তপম্থার ছারা 
মহাদেবকে লাভ করেছিলেন যে উমা, তিনিই 
ভারতীয় নারীর যথার্থ প্রতিমূতি। **' অসংখ্য 
নারী তপন্থিনীর মতে৷ শাস্ত নীরব জীবন 
যাপন ক'রে গিয়েছেন। বিশ্বস্ত থাকাই ছিল 
তাদের গৌরব, পূর্ণতা লাত করাই ছিল তাদের 
উচ্চাকাজ্ষা। এ সকল নারীর ছারাই ধর্মের 
সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, বহির্জগতে সংগ্রামের 
দ্বারা নয় ।”৮ 
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ভারতীয় নারীর সীমীজিক..অধিকার £ 
সমাজ-জীবনে ভারতীয় নারীর স্থান নিয়ে 
পাশ্চাতো ও এ দেশের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
সপ্রদ!য়ের মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি নিবেদিতার 
সময়ে ছিল, আজও আছে। এদের বিভ্রাস্তির 
একটি কারণ অবশ্ত এই যে, আক্ষরিক 
শিক্ষাকেই এই সকল শ্রেণী একমাত্র শিক্ষা ব'লে 
মনে ক'রে থাকেন আর স্বাধীনতার একমাত্র 
মানদণ্ড মনে করেন আঘথিক ন্বাধীনতা। 
সেজন্য গৃহ-জীবনে আবদ্ধ তথাকথিত শিক্ষা 
হ'তে বঞ্চিত ভারতীয় নারীর সামাজিক স্থান 
তাদ্দের চোখে অতি হীন বলেই গ্রতিভাত। 
কিন্তু নিবেদিতার মতে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী এক্ষেত্রে 
মোটেই বিচারের মাপকাঠি হ'তে পারে না। 
তার মতে ভাঞ্তীয় নার$র মধাদা উপলদ্ধি 
করতে হলে একথা অবস্ত স্মরণ রাখা প্রয়োজন 
যে, “ভারতীয় নারী নৈতিক সভ্যতার অনিবাধ 
পরিণাম ।” এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই 
তার অপার সহিধুতা, অসাধারণ আত্মবিলুধি, 
নিংস্বার্থ সেবাপরায়ণতা, তার কঠোর কৃচ্ছ তা- 
পালন, কঠিন অবরোধ, তার অভ্যাজ্য সভীধ্ন, 
তার বৈধব্যের নিম কঠিন শুচিতার আদশ-_ 
এ সকলেরই অথ স্থম্পষ্ট হয়ে ওঠে । নিবেদিত 
এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন 
যে, “আদর্শের দ্বিক থেকে ভারতীয় নারীর 
জীবন ভারতভূমির কাব্যত্বরূপ।” ত্যাগে, 
তপস্থায়, নিষ্ঠায়। পবিজ্ঞতায় ভারতীয় নারীর 
মর্ধাদা নির্দেশিত; ভোগে নয়, সম্পদে নয়, 
এশ্বর্ষে নয়, ক্ষমতায় নয়। স্বামী বিবেকানন্দের 
সমীক্ষায় ভারতের জাতীয় আদর্শ ছ'টি-_ 
+705002001581070 800952৮106৮ ত্যাগ ও 
সেবা। এই আদরের শ্রেষ্ঠ ও মধুঝতম 
বিকাশ ঘটেছে নারীর জীবনে । পরিবারের 
চতুঃনীমার মধ্যেই জীবনের এই মহিমা নারীকে 


শ্রাবণ, ১৩৭৫1 


অবলম্বন ক'রে উত্তুঙ্ল শিখরে পৌছেছে। 
পারিবারিক জীবন তার ফলে মধূর হয়ে উঠেছে, 
তার ভিত্তিভূমি লৌহদৃঢ় হয়েছে, পরিবার এক 
উচ্চতম জীবনাদর্শের অপূর্ব শিক্ষালয়ে পরিণত 
হ'তে পেরেছে এবং ষমগ্র সমাজ-জীবনে ও 
জন-জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। 
মানবচকিত্র এরই ফলশ্রুতিতে তার চরম 
উতৎ্কর্ধের পর্যায়ে পৌঁছুতে পেরেছে। 
নিবেদিতা সমীক্ষায় তাঁই £ পভারতবর্দই 
মেই দেশ যেখানে অন্তঃপুর সরলতায় ভরা, 
যেখানে পারিবারিক জীবনের আনন্দ সর্বাধিক, 
যেখানে নারীগণ নিঃস্বার্থ ও অনলল-ভাবে 
বিন্দুমাত্র অভিযোগ না ক'রে প্রতিদিন স্থর্যোদয় 
হ'তে শিশিরসিপ্ক হূর্ধীস্তকাঁল পর্বস্ত প্রিয়জনের 
সেবায় নিযুক্ত থাকেন। এই দেশেই মাতা ও 
মাঁতামহী-পিতাঁমহীগণ পরিবারস্থ সকলের 
প্রয়োজনের প্রতি পূর্ব হ'তে লক্ষ্য রেখে এবং 
নিজের সখের প্রতি দৃষ্টিপাত না ক'রে তাদের 
স্খন্থাচ্ছন্দা বিধান কারে থাকেন এবং এই 
আত্মন্থখে উদাসীনতা ও নিংস্বার্পরতাই 
ভারতীয় নারীকে সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
করেছে।” এইজন্য ভারতের সমাজের দু়তম 
ভিত্তি তার নারীগণ। সেদিক দিয়ে ভারতীয় 
পমাজ-জীবনে নারীর ভূমিক1 পুকষের চেয়েও 
বৃহত্তর । স্ার্থসিদ্ধি বা ভোগের অধিকার তার 
নয়, ভাগের অধিকারে, সেবার অধিকারে 
সমাজে সে অতুলনীয় স্থান ক'রে নিয়েছে। 
এই কারণেই নিবেদিতার “ভারতীয় জীবন- 
ধারা,আঁলোঁচনার অনন্য গ্রন্থ 15 79৮ ০1 
[0180 18 মুখ্যতঃ নারীজীবনের--তার 
শিক্ষা, তার আচার-আচবণ, কর্ম ও সাঁধনার 
আলোচনা হয়ে দীড়িয়েছে। 

ভারতীয় নারীর শিক্ষা : ভারতীয় নারী 
শিক্ষিতা নয় একথা নিবেদিতা! তীর সমীক্ষায় 


নিবেদিতার লমাজ-চিন্তা 


৩৫৫ 


স্বীকার করেননি, কারণ তাঁর শিক্ষার সংজ্ঞানু- 
সাবে আক্ষরিক শিক্ষাই শিক্ষা নয়। যে-শিক্ষার 
দ্বারা চরিত্রের বিকাঁশ ঘটে, জ্ঞানের উপলদ্ধ 
হয়, হৃদয়ের উন্মেষ হয়, সর্ববাঁপী সহাম্ুস্থৃতি 
লাভ হক্স, চিত্তের প্রপারতা ঘটে সেই শিক্ষাই 
শিক্ষা। যে-জ্ান সকল জ্ঞানের আকর, য 
লাভ করলে হৃদয়ের সব গ্রশ্থির মোচন হয়, সব 
সংশয় দুর হয়, সেই জ্ঞানই জ্ঞান। প্রন্কৃত 


শিক্ষা মান্ঘকে সেই জ্ঞান-অর্জনে সহায়তা 
করে। সেজন্তই প্রাচীন ভারতে বল! 
হয়েছিল-_"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়েশ, বলা 


হয়েছিল পবিগ্যয়া বিন্দতেহমৃতম্”--'যার ছার] 
মুক্তি লাভ হয়, তা-ই বিদ্যা”, “বিদ্যা ছারা 
মাছষের অমৃতত্ব লাভ হয়।, এই সংজ্ঞানগসাবে 
ভারতীয় নাীগণ অশিক্ষিত ছিলেন না। 
নিবেদিতা ভারতীয় নারীর শিক্ষার মাঁন সম্বন্ধে 
প্রভূত আলোকপাত করেছেন তার ভারতীয় 
জীবনধারার সমীক্ষায়। নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি 
এ বিষয়ে প্রণিধাঁনযোগা £. “আদমস্থমারি-গ্রহণ 
এবং তালিকা-প্রস্ততির যুগে মনে করা হয় 
আক্ষরিক জ্ঞান বাতীত কোন শিক্ষা হয় না; 
যেন স্রাগ্ড পত্রিকা পাঠ কর! শেক্সীয়ার-জননী 
হওয়া অপেক্ষা মহত্তর। এরূপ যুগে হিন্দু 
বুমণীর বর্তমান শিক্ষা (তরদানীস্তন প্রচলিত 
শিক্ষা ) সন্ধে আলোচনা করা কঠিন। তথাপি 
যদি শিক্ষা বলতে অত্যান্ত জটিল কোনও জাতীয় 
জীবনধারায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা বোঝায় তাহলে 
তার কিছু শিক্ষা আছে, কারণ একজন সাধারণ 
পত্ী একাধারে পাঁচিক! অথবা গোশালার কর্তৃত্ব 
থেকে শুরু ক'রে খা্যবিভাগের প্রধানা এবং 
শতাধিক ব্যক্তির তত্বাবধায়িকা ব৷ প্রশাসনিক- 
নেত্রীরূপে কাজ করতে পাবেন। যদি শিক্ষা] 
বলতে ভাষা কাব্য এবং লোকসাহিত্যের জ্ঞান, 
তার সঙ্গে যুক্তি ও কল্পনাঁশক্তির প্রকাশ বোবা 


৩৪৫৬ 


তাহলে এই শিক্ষা! তার আছে-_এমন কি সেই 
শিক্ষার নাহাযো তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ আবৃত্তি 
করতে ও বুঝাতে পারেন । অধিকন্ যে সকল 
দ্রীনোক লিখতে বা পড়তে অক্ষম তারাও 
প্রাচীন সংস্কৃতির মর্ম গভীরভাবে এবং অত্যন্ত 
আবেগের সঙ্গে হ্বায়ঙ্গম করে থাকেন। 
মায়াবাদের দুব্ধহ তত্ব এমনকি পাশ্চাত্য 
মনীষীদের নিকট৪ বিভ্রান্তিকর । কিন্তু তাদের 
€ ভারতীয় নারীগণের ) নিকট বিষয়টি কঠিন 
নয়। নির্বাণ” কথাটির হুক্্তম অর্থ তারা 
বুঝতে পারতেন 1৯১ 

প্রাচ্চ ও পাশ্চাত্য নারীর শিক্ষার লক্ষ্য 
সম্পূর্ণ পৃথক। পাশ্চাত্য নারীর শিক্ষার লক্ষ্যের 
ফলশ্রুতি নিবেদিতার ভাষায়_-*পাশ্চাত্য নারীর 
আদর্শ হয়ে উঠেছে ভোগ করা, দখল করা এবং 
আধিপত্য কর1।” ভারতীয় নারীর জীবনেও 
তার জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ফলপ্রদ 
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6109 £00609101 191181013১০ 
অথাৎ “ভারতীয় নাঁরীজীবন যা কামনা করে 
তা বস্তগত নয়। গান্ভীর্ধ, ধ্যানময়তা, 
অন্তমূথতা এবং কঠিন আন্মনিয়ন্্ণ-ক্ষমতাই 
ধর্মপ্রবণতার সব। এদিক দিয়ে ভারতীয় 
নারীর মুখদর্পণে আমি প্রতিফলিত দেখতে 
পাই ভারত কি ক'রে ধর্মসমূহের জননীম্বরূপা 
হ'ল তারই গোপন রহশ্ত।” যে শিক্ষার 
ফলে ভারতীয় নারী এই সকল গুণের 
অধিকারিণী তা প্রধানত: ধর্মশিক্ষা। এই ধর্ম- 
শিক্ষার ফলেই ভারতীয় নারীর আদর্শ হয়েছে 
ত্যাগ, বোমান্স (7010%009) নয়। ভারতীয় 
নারীর সমন্ধে নিবেদিতার সমীক্ষাস্তে সিদ্ধান্ত 
তাই : “ঠিক ঠিক বিচার ক'রে দেখলে দেখা 
যাবে ভারতের গৃহ একটি ধর্মবিহারতুলা, আর 
হিন্দুনারীগণ ত্যাগব্রতধারিণীর তুঙগ্য। ঠিক 
ঠিক ত্যাগী সন্গ্যাদিনীর মতোই একান্তিক নিষ্ঠা 
সহকারে তীরা মাতা ও শরীর কর্তবাসকল 
পালন করেন এ নিষ্ঠা সেই নিষ্ঠা যার দ্বারা 


পাশ্চাতো মঠধারিণী সম্সযাসিনীগণ দেবী 
ম্যাভোনার উপাঁপনা ক'রে থ|কেন।”১৯ 
(ক্রমশঃ) 
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মানবের ম্বরপচেতনা ও মূল্যবোধ 
স্বামী অমৃতত্বানন্দ 


মানুষ জানতে চাত়। নিজেকে ও তার 
পারিপার্থিককে মম্পূর্রপে জানতে চাওয়ার 
অন্ম্য স্পৃহাই মান্গধকে করেছে মহীয়ান্‌। 
জ্ঞান এক প্রচণ্ড শক্তি। না জানলে জয় কর! 
যায় না। তাই যেমনি দমে জানছে তার 
পরিবেশকে, তেমনি মে জয় করছে; নিজের 
স্থবিধায় প্রকৃতিকে চালিত করছে। 

না জানলে ভালবাস! যায় নাঃ ভাল না 
বাসলে আপন করাও যায় না। জানার 
তাঁগিদদের পাঁশে পাঁশে চলে মানবের হৃদয়ের 
দুষ্পুরণীয় আঁপন-করার বৃত্তিট।। যেমন তার 
জ্ঞানের তেমনি তার প্রেমের দিক। জ্ঞান 
যেমন ছূর্বার শক্তি, প্রেম তেমনি অনন্ত শক্তি। 
মাঁছষের এই ছুই সংকীর্ণতা-বিনাশ মহাশক্তি। 
এই ছুই-এর বিকাঁশেই মানবতার বিকাশ। 
এই ছুই-এর উপরই নির্ভব করে মানবের 
মান-বিবেক | 

'মান'-চেতনা প্রতায়ের সাঁথে সাথে পরি- 
বত্তিত হয়। কোন ষুগের সভ্যতা, সমাঁজ- 
চেতনা, কুষ্টিব বিকাশ ও মূল্যবোধ নির্ভর 
করে সেই-যুগের মানুষের স্বীয় স্বরূপ ও 
পরিবেশের জ্ঞানের উপর। গ্রীক দীর্শনিক 
সক্রেক্ছিস প্রশ্ন করেছিলেন £ কি জানলে সব 
জানা হয়? গ্রীকগণ ঠিক করেছিলেন : 
মান্ছধকে জানাই সর্ব শ্রেষ্ঠ জানা। কারণ 
মান্গযকে কেন্দ্র করেই বাজনীতি, সমাজনীতি, 
বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞানের 
বিকাশ হয়ে থাকে । 

হেসে উঠলেন এক ক্রাঙ্গণ পণ্ডি। 
বললেন : তোমরা কি মূর্থ! ঈশ্বরকে না 


জানলে কি মানুষকে জানা যায়? পূর্ণকে 
ছেড়ে কি অংশকে জানা যাঁয়? ঈশ্বরকে 
জানলেই সব জানা যাঁয়। 

ঈশ্বর প্রথম অবস্থায় একটু দূরের। কাছের 
যিনি তিনি মানব। গ্রীকগণ মন্দ বলেনি । 
কিন্তু মানবের স্বরূপনির্ণয় কি চারটিখানি 
কথা! তবু তার ্বব্ূপজ্ঞানের উপরই নির্ভর 
করে তার সভাতার বূপ, সংস্কৃতির কাঠামো, 
মূল্যমানের অভিজ্ঞান। 

যে-যুগের মাজষের স্বন্ধপ সম্ধষ্ধে ধারণা যে- 
ধরনের, সে-ধরনেই মূল্যবোধ হয় মানব- 
সভ্যতার। জ্ঞানই মানুষের পারস্পরিক 
বাবহারের, তার সমাজধাঁরাঁর বিশিষ্ট বপরেখার 
নিয়ামক । জ্ঞান অমূল্য । অর্থ দিয়ে, প্রয়োজনের 
বিচার দিয়ে জ্ঞানের মুলামান হয় নাঁ। জ্ঞান 
লাভই জ্ঞানের ফল-_জ্ঞানেই মানুষের মান। 

যখন জানি, মান্টিষট| এক ধরনের পশু, 
তখন মনুস্তেতর প্রাণীৰ সাঁথে তার বাবধান তুলে 
নিয়ে ব্যবহারকালে মানবে পশুতে যে পার্থক্য 
তা তুলেনি, যখন তাকে জ্ঞানময়, চেতনাময় 
বৈশিষ্ট্যের মহনীয্তাঁয় সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ব'লে 


জানি, তখন কাউকে হেলাফেলা করুতে 
পারিনে। তাইত মাঁছষে মাজষে আমাদের 
বাবহার এত বিচিত্র ! 


আমাদের জ্ঞান কামনাকে জাগ্রত করে; 
আমাদের শ্বকপে: ধারণাই আবার সে-জাগ্রত 
কামনাকে তীক্ষ ক'রে তুলে । কামনা অবশেষে 
কর্মের আবর্তে আমাদের পুরুষার্থ-সাধনে নিষুক্ত 
করে। যেমন ভাবে নিজেকে জানি তেমন 
ধারায় কামা পদার্থ চাই। যখন নিজেকে 


৩৫৮ 


অখণ্ড পূর্ণ ব'লে জানি, তখন জাগতিক কিছু 
চাইনে। নিজেকে যখন মন বুদ্ধি ব'লে জানি 
তখন জ্ঞান-আহরণ-আলোচনায় ছুটি_যখন 
নিজেকে দেহ বলে জানি তখন দেহজাত 
আননের পিছনে ছুটি। 

এ-ভাবে জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিঘা এই তিনের 
সাহাযো মানুষ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। বেচে 
থাকার পিছনে যদি থাকে পূর্ণতা বা নিজেকে 
জানার তাগিদ তবেই দার্থক হয় বাচা । নতুবা 
কেবল বাঁচার জন্য সংগ্রামের প্রয়াস নিরর্থক । 

কিন্ত দেখা যায় বাচার মধ্যে একট] সার্থ- 
কতার অঞ্জানিত অভীপ্ঞা কেবলই মাঁচষকে 
নাড়া দেয়। সে এগিয়ে চলে। পূর্ণতার একটু 
ইঙ্গিত, একটা অস্পই ধারণা তাকে কোথাও 
কোন অবস্থাতেই থেমে থাকতে দেয় না। 

যে-যুগে জগৎকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
বিজ্ঞান মান্ষের চিরম্তন এই হয়ে-ওঠার? 
তাগিদকে অস্বীকার ক'রে বলেঃ জগতের 
ক্ষেত্রে কেবল অণুই সতা। জগৎটা কতকগু'ল 
মৌলিক পদার্থের অণু দিয়ে_ তাদের পারস্পরিক 
মিশ্রণের ফলেই গঠিত; প্রাণিস্থষ্টি বিশ্ব-বিধানের 
ক্ষেত্রে আকম্মিক ঘটনামাত্র। জীবের ক্ষেত্রে 
শরীরই সতা। শরীবাতীত ' পার ধারণা 
ভাবানুতা মাত্র। সেযুগে মাহষের স্বরূপ 
নির্ধারিত হ'ল জৈব-অজৈব বাঁসায়নিক জটিল 
প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিরূপে । তাই মাল্গষের জীবন- 
দর্শনও গেল পান্টে । ভাবল, জীবনটা তো৷ জড়- 
বন্ধ-চৈতস্তের বিকাশ তো আকম্মিক। এ- 
জীবনের পশ্চাতে ইন্দিয়াভীত সত্তা কিছু নেই। 
কি হবে বিনয়ে-প্রীতিতে, দ্মেহ-মমতায়! কি 
হবে আর মাঁনব-জীবনের উচ্চতর জ্ঞানাঘ্বেষণে ! 
জান, দর্শন, কাব্য, শিল্প, সবার মূল্য ঘদি বাচার 
তাগিদে না হ'ল তবে তার যৌক্তিক, 
বৌদ্ধিক বা অনুভবগত উত্তুঙ্গতা যতই থাক ন! 


উদ্বোধন 


৭*তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা 


কেন--আমার কি এল গেল? নৈতিক জীবন, 
ধর্মালোচনা সবই অর্থহীন। 

মান্ষনামক জন্তগুলির তারতম্য থাকবেই 
বাকেন? যদি বা গ্ররুতিগত বৈশিষ্ট্য থাকে 
তবু বাবহারেব ক্ষেত্রে, অধিকারের ক্ষেত্রে তা 
পমপর্ায়ে হ'তেই হবে| মানব-চেষ্টার মূল কথা 
এ-যুগে এসে দীড়াল অর্থে__অর্থ ঘ) ক্ষুধার অক্ন 
জোগাবে, যা মাথা-গৌজার বাসম্থানের ব্যবস্থা 
কারে দেবে, যা হদ্দ দেহন্্খ আনবে" । বর্তমানে 
তাই মানবজীবনেব স্বরূপ-ধারণার অন্রযায়ী হয়ে 
উঠেছে আমাদের সভাতার মূলামান। আমর! 
এখন হিতবাদী ও জডবাদী। তাই শ্রেণী- 
সংগ্রাম আর জান্তব যাস্বিক ও আরণাক “যোঁগা- 
তমের উদ্বর্তন” নীতিতে বিশ্বীম ক'রে মানবত্বকে 
পশুত্বের সমস্তরে নামিয়ে এনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের 
মাধামেই ধীরগতি সমাঁজ-পরিবর্তনকে দ্রুতায়িত 
করার সঙ্কল্প করছি। 

কিন্ধ হাঁল আমলের বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
মানুষকে অনস্ত অনিন্ত্রিয় চেতন সততায় নিয়ে 
গিয়ে হাজির করছে। সপ্তদশ থেকে উনবিংশ 
শতকের বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় আজ শিখিল। 
বিজ্ঞান বঙমানে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ নির্ধারণ 
করতে গিয়ে অনেকটা অজ্েয়বাদ আবার 
অনেকট। অধ্যাহ্ববাদের টানাপোড়নে পড়েছে। 
বলছে : জড়বন্ত কি তা ঠিক বলতে পারি না 
_ বোঝানো যায় না; মাঙুষ কি তা জানি না, 
চিন্তারও কোন সংজ্ঞা নেই । এডিংটন বলছেন 
যে, পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে ঠিক জগৎকে ব্যাখ্যা 
করা যায় না। কেননা যা-কিছু ঘটে তার 
ত্রিবিধ প্রকৃতি থাকে : 

(ক) একটি মানসিক আনাম, যা বাহিরের 
জগতে নেই, কেবল আমাদের মনেই আছে; 

(খ) বাহিরে অবস্থিত কোনরূপ একটি 
প্রতিরপ থাকে- যার স্বরূপ ঢুজেঘ্। 


আবণ৭, ১৩৭৫ ] 


(গ) আর কতকগুলি 01069: :9801285 
(বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি) যা বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের 
সহায়ক এবং তা দিয়ে বিজ্ঞান অন্য ০1069] 
£9881788-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে 
পাঝে।১ 

পদার্থবিজ্ঞানের বিষয় এ গ-এর ক্ষেত্রে 
সীমিত। তাই সমগ্র সত্যের এক অংশকেই 
সে বিষয় করতে পাবে। এভিংটন বলছেন : 


[10 0০8 609. 00900109102. 67009) 6106 
৪৮০] 01 $009 01015 10100-860, *'৮11006 
00100-5801 01 %09 ০0210 1৪১ 01 000158১ 
80106610108 00029290918] 6080 05 10- 
1%1009) 00170801005 201005 ) 0৮6 ২৪ 02099 
01010 01188 0৮607828708 91696881297 
1076180 60. 00916911089 10 ০00 ৫০০ 
801008998,.২ কিন্ত বস্তুর সংজ্ঞার মতোই মনের 


সংজ্ঞাও অনিরেয়ম্বূপ থেকে গেছে । তারপরই 
বলতে 
হয়েছে তাঁকে । কেননা, চেতনা সাক্ষিত্ব না 
মানলে জগতৎবোধের ব্যাখ্যা দেওয়া যার না। 
সেই-জহাই তিনি “5822] ৪8৪-কে জগতে 
মূল উপাদান (১%3] ৪6০০৫ 80৩ ৮০০৫ ) 
ব'লে অভিহিত করার পক্ষপতী। 

ধাই হোক, বিজ্ঞানজগতে প্রত্যয়ের 
পৰিবর্তন নিছক জ্ঞানের পরিবর্তণ। তা 
আমাদের দর্শনিক জিজ্ঞাসাকে রূপায়িত করবে 
সন্দেহ নেই। এই পরিবর্তনের আগেই 
তৎকালে পাশ্চাত্যমুখাপেক্সী ভারতের বুকে 
এক নৃতন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ'য়ে গেছে 
মাস্থষের হ্বরূপনির্ণেয়ের। নিছক অবৈজ্ঞানিক 
্রস্তর-প্রতিমায় এর প্রথম প্রচেষ্টা। পরে 
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মানবের দ্বরূপচেতন1 ও মূল্যবোধ 


৩৫৯ 


জানলেন £ 'এতদাত্মামিদং সর্বং তৎ সতাং দ 
আত্মা তত্বযসি শ্বেতকেতো। 

তার পদপ্রান্তে এসে বসলেন কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা ছাত্র। এলেন মনীষীন্সা 
পব। জানলেন : মাধ, জীব, জগৎ সৰ 
চৈতন্তময়- ঈশ্বরই কেবল আছেন। ঈশ্বরকে 
জানলে সব জানা যায় ইত্যাদি । 

এই শ্বরূপপ্রত্যয়ের উপরই সভ্যতা সর্ব- 
দিকের ক্রান্তিপথের লক্ষ্য স্থির ক'রে দিলেন 
স্বামী বিবেকাশন্দ। মাহ্‌ষের অভিমুখেই সর্ধ- 
শান্ত, সকল জ্ঞান, সকল কৃগ্টির গতি। এ 
কথাই ভেবেছিলেন গ্রীকগণ। আর মানুষের 
যথার্থ স্বরূপের নিদেশ দিয়েছিলেন ত্রাক্ষণ। কিন্ত 
বর্তমানকালের মাঁনব-জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন বিষয়- 
গুলির উদ্দেশ্ঠ প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাুশীলনের 
মতো এক উদ্দেশ্তকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেনি । 

ধর্ম, অধ্যাত্ব-ণচেতনা যে-সত্য বর্তমানকালে 
প্রচার করেছে_বিজ্ঞানও সেই সত্যের দ্বার- 
প্রান্তে এসে হাঙ্গির হচ্ছে। এ-শুভলগ্নে ভ্রান্ত 
জীখনদর্শনেগ শেষ টানার দিন এসেছে। তাই 
মানবজীবন জিজ্ঞাসীর সর্বস্তরে রূপরেখা এ 
'এতদাঝ্ম্যমিদং সর্বংতএর রঙে ঝাডিয়ে একে 
দিয়েছেন স্বামীজী। 

জীবন কি? স্বামীজী তার জবাবে বললেন ঃ 
প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপ- 
প্রকাশের নামই জীবন।* 

শিক্ষার সংজ্ঞায় তাই ব্ললেন£ মানের 


অস্তনিহিত পুর্ণত্বের প্রকাশই শিক্ষা। 

ধর্ম? মানুষের অস্তনিহিত দেবত্বের 
স্কুরপের নাম ধর্ম | 

আদর্শ সমাঙ্জের সংজ্ঞায় বলেছেন, “সেই 


সমাজই সর্বভেষ্ট, যেখানে অর্বোচ্চ সত্য কার্ধে 





৩ স্বামী বিবেকা দদদ--প্রম্খনাথ বহৃ--পৃষ্ঠা-২৪৮ 


৩৬৩ 


পরিণত করা যাইতে পাঁরে--**। আর যদি 
সমাজ এক্ষণে উচ্চতম সত্যকে স্থান দিতে 
অপারগ হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া! লও ।" 

জড়নির্ভর দ্ববূপ-গুত্যয়ে যেমন যুলাবোধ 
অর্থের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছেঃ তেমনি অধ্যাত্ম- 
সঙ্ভায় মানব-স্রূপ-গ্রত্যয়ে মূল্যবোধ আধ্যাত্মিক 
অস্থভুতির__ অনস্তের দিকে প্রগতির যুক্তি- 
- বিচারে হ'তে থাকবে । আর এ-কথাঁও সত্যি, 
“বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পুঙ্ান্টপু্খভাবে 
পাঠ কবিলে আমর! দেখিতে পাইব যে, এব্প 
হুশ্দুদশা লোকের সংখ্যা বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে জাতির উন্নতি হয়, এবং অনস্তের অনুসন্ধান 
বন্ধ হইলে তাহার পতন আরস্ত হয়, হিতবাদীর। 
এই অমুপদ্কানকে যতই বৃথা বলুক না কেন। 
অথাৎ প্রত্যেক জাতির শক্তির মূল উৎস হইতেছে 
তাহার আধ্যাত্িকতা, এবং যখনই এঁ জাতির 
ধর্ম ক্ষীণ হয় এবং জড়বাদ আসিয়! তাহার স্থান 
অধিকার করে, তখনই সেই জাতির ধ্বংস 
আরস হুয়।” 

অনন্তের এই অনুসন্ধান, অনস্তকে ধারণা 
করিবার এই পাধনা, ইন্জিয়ের সীমা অতিক্রম 
করিয়! যেন জড়ের বাহিরে যাইবার এবং 
আধ্যাত্মিক মাঁনৰের ক্রমবিকীশ-সীধনের এই 
প্রচেষ্টা অনস্তকে আমাদের সত্তার জঙ্গে 
একীতৃত করিবার এই নিরস্তর প্রয়াস এই 
সংগ্রামই মানুষের সর্বোচ্চ গৌরব ও মহত্বের 
বিকাশ।” 

“নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা ইন্জিয়ের সাহায্যে 
স্থুখভোগ করে এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন 
লোকের] চিন্তায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় 
'সেই আুখ পাইয়া থাকে। আধ্যাত্মিকতার 
ফাঁজ্য আরো উচ্চত্ঞরের |” 

হুতরাং স্বরপপ্রত্যয়ের সাথে লাথেই মানব- 


উদ্বোধন 


[ +*তম বং--"ম সংখ্যা 


সততার আনন্দবৃত্তিও গুত্যয়-অহৃকৃল স্তরে 
হখাম্বেষণে ছোঁটে। এভাবে যুল্যবোধও 
তদনুরূপ হ'তে থাক্রে। 


এভাবেই দেখা যায় মানুষের স্বরূপবিজ্ঞান 
তার সমাজ-সংস্কৃতিকে নব নব পথে পরিচালিত 
করে। আর তার সাথেই মানবজীনের মূলা- 
বোধ পান্টায়। পরিবতিত জীবনবোধে 
আমাদের বর্তমানের অর্থথেষা মুলযবোধও 
পাল্টাবে। ফলে, অর্থনীতিই যে সমাজ-সংসারের 
গতিনিয়ামক নয়- তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের 
জীবনকে বরং জ্ঞানময় ঈশ্বরময় চৈতত্তসন্তায় 
মিলিত করবে। সাম্যের জয়গান সেইখানেই 
সাথক হবে। তবু বাস্তব জীবনে তাঁর 
প্রতিফলন আমরা চাইব। সে-চাওয়া অধিকার- 
তারতমাহীন সমাঁজজীবনে সকলের অবাধ 
উন্নতির স্থযোগ আনবে, তবে তা বাস্তবতার 
বিষুঢ যাস্ত্রিক অন্থুবর্তনের জৈবিক বক্তক্ষয়িতার 
মধ্যে নয়। তা চেতনার সংস্কারে, আত্মার 
সাম্যজ্ঞানে, সমতার প্রশাস্তির মাধ্যমে আপবে। 
পরিবর্তন আসবে ভেতর থেকে বাইরে__জ্ঞান 
থেকে কর্মে, উল্টো পর্যায়ে নয়। 

আর মাঁণবজীবনের আদর্শ থাকবে ব্রাঙ্গণত্বে 
পৌছাবার। শিক্ষা ও সমাজ সেই আদর্শের 
পথ ধরেই তাদের রূপরেখা টানবে। নতুব। 
আজকের দিনে আমার্দের আদর্শ “বেচে থাকা'র 
পিছনে অনস্তের মুক্তির হাতছানি নেই__তাঁই, 
দিকে দিকে কেবল অনৈতিকতা, কেবল 
অবিশ্বাম আর অনিশ্চয়তা 

ভাবীকালের সমাজ ্বামীজীর জীবন- 
দর্শনকেই অনুসরণ করবে--এ মহাসত্য আজ 
মত্য বলে মনে না হ'লেও-_তা ভা হ'তেই 
হবে। কেননা মান্ষের স্বরূপ-প্রত্যয় লেই 
পথনির্দেশই করছে। 


শ্রীরামক্ণ-লীলাঙগনে ২ প্রসন্নময়ী 


শ্রীন্রেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


পুর্বকথা 
কিঠোর তপশ্তা করি ঘে ধন না মিলে। 
কাযারপুকুরবানী তাই লয়ে খেলে ॥- পুঁথি 
ভগবান শ্রীগ্ররামকৃষ্চদেবের বাল্যলীলা- 
রঙ্গমঞ্চে কাঁমাবপুকুরের যে সকল নারী বিশিষ্ট 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, শ্রমতী প্রসন্নময়ী 
সেই মহাঁভাগাবতীগণেরই অন্যতমা। প্রীরামককষ- 
লীলাবৃত্তান্তে ইনি প্রসন্ন নাঁষে সমধিক 
প্রসিদ্ধা। বালক শ্রীরামকুষণের তথা গদীধরের 
প্রতি ছিল তার অগাধ অপত্য-ন্সেহ ও অপার 
বাৎ্সল্য-প্রীতি। অথচ তিনি গদ্দাধরের 
এঙ্বর্যময় দেব-প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
পরিচিতা ছিলেন। এ-জন্য এ দেব-বালকের 
প্রতি তার যথেষ্ট সম্মম ও শ্রদ্ধা দেখা যাঁয়। 
তিনি গদাধরকে দেবাংশ-সস্ভূত জ্ঞান করতেন। 


পরিচিতি 

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী ছিলেন কামাবপুকুরের 
স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত ধর্দদাদ লাহাঁর 
কন্তা। তিনি কাঁমীরপুকুরে নিজ পিত্রীলয়ে 
বনবান করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পুত- 


স্বভাব, দয়ার্ডচিত্তা, তক্তিপরায়ণা ও 
নিষ্ঠাবতী। দ্বেবছিজ ও পাধু-বৈষ্ণবগণের 
প্রতি ছিল তার অগাধ তক্তি-শ্রদ্ধা। 


মহাত্ম। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুপ্যকুটার- 
মংলগ্ন ছিল তীর পিস্রালয়। সেই নুত্রে তিনি 
ছিলেন উক্ত ব্রাক্ষণপরিবারেব নিকটতম! 
প্রতিবেশিনী। তিনি ক্ষুদিরাম-চন্দ্রমণিকে 
অশেষ ভক্তিমান্ত কবতেন। তাদের সঙ্গে 
তার সম্পর্ক ছিল একাস্ত ঘনিষ্ঠ ও সুনিবিড়। 


প্রসন্নময়ী স্বীয় স্বভাবগত স্থমধুর ও সৎ 
প্রক্কৃতির জন্ত প্রতিবেশিগণের অতিশয় প্রিস্স- 
পাত্রী ছিলেন। ধৈধ, বিনয়, নম্রতা, সংসাহস, 
স্পষ্টবাদিতা প্রন্থতি সদ্‌৪৭ ছিল তাঁর 
প্রককৃতিগত। ঠার স্তায় তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্না ও 
বিচক্ষণ মহিলা কমই দেখা যায়। 

প্রসন্নময়ার পিতা এবং মাতা উভয্কেই 
ধর্মপ্রাণ ও সদীত্া ছিলেন। ভার সহোদর 
গয়াবিষু। ছিলেন বালক শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ 
সথা বা ভাঙা । এই লাহাপরিবাবের 
নঙ্গে চাটুঘ্যেপরিবারের সম্বন্ধ ছিল একাস্ত 
নিবিড় ও মধুরহৃতাপূর্ণ। শ্রীরামরুষণ- 
লীলাঙ্গনৈ এই পুন্যকীতি লাহাপৰিবাৰের 
ভুযিকা বিশেষ গুরুত্বপূণ ও প্রপিধানযোগা । 


চক্াদেবীর বয়স্যা 

প্রসন্নময়ী: ছিলেন শ্রবামরুষ্-জননী 
শ্রমতী চন্দ্রমণিদেবীর একাস্থ অন্তরঙ্গ বয়স্তা। 
তার সঙ্গে চন্দ্রাদেবীর প্রগাঢ় হৃপ্ঠতা দেখা যায়। 
তার নিকট চন্্রমণি স্বীয় হৃদয়ের সমূদধয় অন্ুভব- 
অহুভূতি ও অন্তরের সকল কথা-বার্তাই নিতাস্ত 
অকপটে ব্যক্ত করতেন। ফলেঃ তিনি সেই 
বিশুদ্বন্বভাবা সরলা ব্রাঙ্ষণীর বাহির এবং 
অস্তবের সকল বার্ডাই স্বিদ্িত ছিলেন। 

বিষয়জ্ঞানরহিতা বয়ন্তা চন্দ্রীকে সাংসারিক 
ব্যাপারে এবং অন্টান্ত নানা বিষয়ে তিনি বুদ্ধি- 
পরামর্শ দিতেন। বিষয়ীদের পহিত কিক্ধপ 
আলাপ-আলোচনা কর] কর্তব্য এবং কিভাবে 
চলাফেরা করা উচিত-সে-সকল বিষয়েও 
ভিনি তাকে সর্বদা উপদেশ দিতেন। 


৩৬২ 


গঙ্দাধরের লালনপাঁলনে এবং রক্ষণাবেক্ষণেও 
তিনি চন্দ্রমণিকে নানাভাবে সাহায্য 
করেছিলেন। গদীধবের জন্ম, শৈশব ও বাল্া- 
লী্লাকাঁণ্ডে এই ভাগ্যবতীকে ওতপ্রোতভাবে 
বিজড়িতা দেখা যায়। 
ক 
ক্ষুদিবাঁয়ের গয়াঁধামে অবস্থানকালে চন্দ্রমণি 
একদম! কামারপুকুরে রাব্িকালে যে অদ্ভুত স্বপ্ন 
দর্শন করেছিলেন (এক জ্যোতির্য় দেবতা 
তার শয্যা অধিকার ক'রে তার পার্থে শায়িত 
রয়েছেন) প্রভাত হ'তে না হ'তেই তিনি 
প্রসময়ী ও ধনী কামীরনীকে ভাঁকিয়ে তাদের 
নিকট এ স্বপ্নের সমস্ত কথা খুলে বলেন। তারা 
উভয়েই বিশেষ ধৈর্য নিয়ে আগাগোড়া সমস্ত 
ঘটনা শুনেন এবং তাকে নানাভাবে বুঝিয়ে 
আশ্বস্তা ক'রে বলেন, “একথা আব কারও নিকট 
প্রকাশ করবে না।' 
ক 
যোগীদের শিবমন্দিরের সম্মুখে, চন্দ্রমণির 
গর্ভে শিবজ্যোতি প্রবেশকালে প্রসন্নময়ীকেও 
তথায় উপস্থিত দেখা যায়। অভ্ভুতজ্যো তিদর্শন 
ও অপূর্বদিব্যানুভূতিলাতের ফলে চন্দরার্দেবী 
মহসা তথায় সংজ্ঞাশূন্য হঃয়ে পড়লে, তাকে সুস্থ 
ক'রে ভোলার জন্ত প্রসন্নময়ী তাঁকে সময়োচিত 
শুশ্রষা করেন। 
অতঃপর গ্রকৃতিস্থা হ'য়ে তিনি এ আশ্চ্ 
দর্শন ও অন্্ভবের বৃত্তান্ত গ্রসন্নময়ী ও ধনীর 
নিকট আস্টোপাস্ত ব্যক্ত করেন। তার মুখে 
অস্ডুত বৃত্তান্ত শুনে, তাকে আশ্বস্ত করার জন্য, 
তার! তাকে বলেন--বাযুরোগের ফলে অথবা 
মনের শ্রমবশতঃ তোমার এরূপ জাশ্চর্য দর্শন 
ও অনুভূতি লাভ হয়েছে।' 
তদুত্তরে চন্ত্রধণি বলেন--আঁমাঁর কিন্ত 
স্ুম্পষ্ট বোঁধ হচ্ছে, তঈবধি কে যেন জামার 


উদ্বোধন 


[ 4০তম বর্ষ--*্য সংখ্য! 


গর্ভে প্রবেশ ক'রে রয়েছে এবং এখনও আমার 
উদর ভারি বোধ হচ্ছে! 

যাহোক উক্ত ঘটনার কয়েক মাস পবেই 
প্রসঙ্গময়ী প্রমুখ বয়স্তাগণ চন্দ্রাদেবীর এ দর্শন 
ও অনুভবের নিগৃঢ় মর্ম হায়ঙ্গম করেন । 

ক 

অস্ত:সত্বা অবস্থায় চন্ত্রমণির প্রতিনিয়ত 
যে-সকল অলৌকিক দর্শন ও বিচিত্র অগ্ুভূতি 
লাভ হ'ত, তিনি সেগুলি কখন দারুণ শঙ্কাতুর 
চিত্তে, কখন বা পরম উল্লসিত হদয়ে গ্রসন্নময়ী 
প্রমুখ বিশ্বস্তা বয়স্তাগণের নিকট ব্যক্ত 
করতেন। তাঁর এসকল আশ্চর্য দর্শন ও 
অন্থভবের কথা শুনে তাঁরা তাকে নানাভাবে 
প্রবোধ দিতেন। তাদের আস্তরিক উৎসাহপূর্ণ 
বাক্যে তিনি বিশেষ সান্বনা লাভ করতেন এবং 
আশ্বন্তা হ'তেন। 

চন্্রাদেবীর তৎকালীন চাল-চলন, অসাধারণ 
হাব-ভাব ও বিচিত্র মতি-গতি দেখে 
প্রতিবেশিনীরা তার সম্বন্ধে নান] জল্পনা-কল্পনা 
ক'রত। তারা তাকে কেউ বায়ুরোগগ্রস্তা, 
কেউ তৃতাবিষ্টা, কেউ অগ্রকুতিস্থা, কেউ বা 
পাগলিনী ভাবত। কিন্তু প্রসন্নময়ী প্রমুখ 
তার শুদ্বহদয়া বয়ন্যাগণ, ধার] তাঁর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতা ছিলেন, কখনও এসকল 
কথায় কর্পাত করতেন না। তাদের 
দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, দিব্য গর্ভধারণের ফলে 
তার ভিতর এক অতীন্দ্রির় ভাবের প্রবল 
জোয়ার এসেছে এবং তারই প্রভাবে তিনি 
ওরূপ বিচিন্জ দর্শন-অহ্তূতি লাভ করছেন। 


লীলা-লমাচার ূ্‌ 
চ্ষদিরামের ক্ষুপ্র টেকিশালে গদাধর যখন 

ভূমিষ্ঠ হম, সেই উতক্ষণে প্রসঙ্নম্ীকে তথান্ন 

উপস্থিত দেখা যায়। প্রসকমন্্রীপ্রমুখ লাহা 


শ্রীবণ, ১৩৭৫ ] 


পরিবারের দু'চার জন ভাগ্যবতী মহিলা 
পূর্ব হ'তেই চাঁটুষ্যে-কুটারে উপস্থিত ছিলেন। 
পবিত্র ব্রাক্ষমূহূর্তে ধাত্রী ধনী কামাননী 
অবতারবরিষ্ঠের আবিরাব-বার্তী ঘোষণা 
করলে, তারাই এ দেবশিশুকে স্যতিকাঁগারে 
নর্বপ্রথম দর্শন করেন। | 


আবির্ভাবের পর হ'তেই শিশু গদাধরের 
অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর রঙ্ষলীলা আরম 
হয়। সে কথন 'শিবনেত্র' হয়, কখন তার 
দেহ জড়বং নিথর নি:ম্পন্দ হয়ে যায়, কখন 
অমস্তব ভাবি হ'য়ে ওঠে, কখন বৃহৎ কলেবর 
ধারণ করে। সে এপ আরও কত আশ্চর্ধ 
ও অভিনব বঙ্গলীলা প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে! 
যা হোক, শিশুর এ পকল অদ্ভূত লীলাখেলা 
দেখে জননী চন্দ্রমণির উদ্বেগ ও ছুর্ভাবনার 
অবধি থাকে না। বিষম শঙ্কাতুরা ও বিচলিতা 
হ'য়ে তিনি কখন কথন আকুল ক্রন্দন শুরু 
করেন। তীর ক্রন্দনের রোগ শুনে প্রলন্নময়ী 
প্রমুখ নিকট প্রাতিবেশিনীরা ছুটে আসেন। 
শিশুর আশ্চর্য অবস্থীস্তর দেখে তারাও পরম 
বিশ্মিতা হপ। তখাঁপি তীর! চন্দ্রাকে আশ্বস্ত! 
করার জন্ত নানাভাবে প্রবোধ দেন । 

অতঃপর কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই শিশুর সহজ 
ও ক্বাভীবিক অবস্থা ফিরে আসে__তাঁর অধরে 
মধুর হাসি ফুটে ওঠে । তখন অসীম গ্লেহভরে 
তারা শিশুকে কোলে নিয়ে কত আদর 
করেন। যাহোক, চক্জ্রাদেবীর ঘনিষ্ঠ সহচরী 
ও নিকটতমা প্রতিবেশিনীরূপে প্রসরময়ী 
গদীধরের শৈশবে ও বাল্যে তাকে বহুবার 
কোলেপিঠে ধারণ করেছিলেন । হৃতরাং এ- 
মৌভাগ! তার অশেষ স্থরৃতিরই পরিচায়ক, 
মন্দেচু নেই । 


শ্রীরামকৃষ্-লীলাঙ্গনে : প্রসন্নময়ী 


৩৬৩ 


ফ 

গদাধরের জন্মাবধিই তার প্রতি প্রসন্্ময়ীর 
অগাধ বাৎসল্য-ন্েহে ও মমতা-গ্রীতি দেখা 
যায়। ধীরে ধীরে সে সামান্ত বড় হঘ্পে 
উঠলে, তিনি কোনদিন তাকে কোলে 
কারে, কোনদিন বা তার হাত ধরে 
নিজ গৃহে নিয়ে যেতেন। তিনি নিজহাতে 
তাকে ক্ষীর, সর, ননী, নাড়ু প্রস্তুতি 
খাওয়াতেন। 

তার আগমনে লাহাভবনে আনন্দের শ্োত 
বয়ে যেত। অন্তঃপুরবাপিনীরা তাকে নিয়ে 
মত্ত হ'য়ে উঠতেন। দে মধুর আধআধ স্বরে 
কত কথা বলত এবং তাদের নিকট নান! 
আবদার রুঙ্গ করত। 

গ্রস্মময়ী প্রভৃতির পেহের টানে সে কোন 
কোন দিন নিজেই তথায় উপস্থিত হ'ত। 
প্রসন্নময়ী তার জন্য ছুগ্ধজাত স্থম্বাু ভোজ্য- 
সকল সযত্বে তুলে রাখতেন এবং সে এলে 
তাকে এগুলি উপহার দান ক'রে পরম 
আহ্লাদিতা হ'তেন। 

গদাধবের আগমনের নিদিষ্ট সময় কোন- 
দিন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে প্রলন্নময়ী অত্যন্ত 
উতলা হয়ে উঠতেন। অবশেষে তিনি তার 
জন্ত রক্ষিত মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিয়ে বাস্তভাবে 
চাটুয্ো-কুটারে উপস্থিত হু'তেন। সদানন্দময় 
বালক তাকে দেখে আহলাদে অধীত্র হয়ে 
উঠত, লক্দ্রান ক'রে করে তীর হাত ছ'তে 
এনকল খিষ্টান্ন-ভোজ্য গ্রহণ ক'রত এবং মধুর 
বৃত্য ক'রে সেগুলি ভোজন ক'রে বেড়াত। 

ভক্তিমতী প্রনস্নময়ী বালক গদাধরের 
মধ্যে নিজ অতীষ্ট্দেব বালগোপাঁলেব মূর্ত 
প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতেন । বপ্ততঃ তাকে তিনি 
সর্ববা মেই চক্ষেই দেখতেন এবং পুত্রাধিক 
প্েহ-যত্ধ করতেন। 


৩৬৪ 


চি 

গদ্ধাধরের বয়স যখন আট-নয় বৎসর, 
সে-সময় একদিন প্রসঙ্গময়ী প্রমুখ পল্লীর 
কতিপয় ভক্তিমতী রমণী ৬বিশীলাক্ষী দেবীর 
দর্শন ও পৃজাদির জন্য আহ্রগ্রামে গমনের 
সন্কল্প করেন। আম্ুর কামারপুকুর হ'তে প্রায় 
দু'মাইল উত্তরে অবস্থিত। যাহোক, উক্ত 
রমণীগণের এ অভিপ্রায় জানতে পেরে 
গদাধর তাদের সঙ্গে তথায় গমনের জন্য বিষম 
জেদ আরস্ভ করে। অগত্যা তারা নিরুপায় 
হয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে তথায় 
যাত্রা করেন। 

“সঙ্গে শিশু গদাধর যান দরশনে। 

দেবী-আবিভাঁৰ গাঁয় মাঠমধাস্বানে | 

অঙ্গ জড়বৎ বাহাজ্ঞান নাই আর | 

আধমরা রমণীর! হেরিয়া ব্যাপার ॥*--পুঁথি 

পথিমধ্যে গদাধর সহস1 বাহাজ্ঞান হারিয়ে 
একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। ফলে, তার 
কোমলাঙ্গ তূলুষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত দেহ নিথর 
নিম্পন্দ জড়বৎ হয়ে যায়। হঠাৎ তার 
এরূপ আশ্র্য অবস্থাস্তর দেখে উপস্থিত 
সঙ্গিনীরা ভয়ানক চিস্তাস্িতা শঙ্গণতুরা ৪ 
বিচলিতা হন। বিষম তুর্ভাবনায় তাঁদের প্রাণ 
ওষ্ঠাগত হয়। তখন নিতান্তই দিশেহারা 
হয়ে তারা তাকে দিবে মহাকোলাহছল ও 
কাতর ক্রন্দন শুক করেন। 

জীমতী প্রদন্নময়ী কোনও কারণবশতঃ 
কিছুটা পশ্চাদ্বতিনী হ'য়ে পড়েছিলেন! 
সবল্পনকাঁল মধ্যে তিনি ঘটনীন্থলে উপস্থিত হন। 
যাহোক, বালকের এরূপ অদ্ভুত অবস্থাস্তর 
লক্ষ্য ক'রে তিনি উহার গৃঢ় মর বুঝতে 
পারেন ।-__বুঝিল বিশেষ মহাতত্ব তীয় হেখে।? 

গদাধরের প্রকৃতির সহিত প্রঙন্নময়ী 
স্থপরিচিতা ছিলেন। স্থতরাং তাকে দ্বেখে 


উদ্বোধন 
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তিনি বুঝতে পারেন যে, ৮বিশালাক্ষী দেবী 
তাঁর মধ্যে স্বয়ং আবিভূতি। হয়েছেন। 

যাহোক, তিনি তখন বিপন্ন! সঙ্গিনীদের 
আশ্বস্ত ক'রে বলেন, “কোনও ভয় নেই। 
আমরা যে বিশালাক্ষী মাতাকে দর্শন করতে 
যাচ্ছি, সেই আগ্চাশক্তি মহাঁদেবীই এসেছেন 
এই স্থুলক্ষণ বালকের ভিতরে ।, 

অত:পর তিনি গদাধরকে প্রক্ৃতিস্থ ক'রে 
তোলার জন্ত তথায় উপস্থিত সকল সঙ্গিনীকে 
তক্তিভরে ৬বিশালাক্ষীর নাম সংকীর্ভন করতে 
বলেন এবং তিনি নিজে তার কর্ণমূলে 
অবিরাম এ নাম উচ্চারণ করতে থাঁকেন। 
কিছুক্ষণ এরূপ করার পর সে ধীরে ধীরে 
সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন প্রসন্ময়ী- 
প্রমুখ এ ভাগাবতী রমণীর ৬দ্েবীর পূজার 
পিঁছুর, চন্দন, পুষ্প, বিন্বপত্র, মিষ্টান্ন, পানীয় 
প্রভৃতি উপচার সাক্ষাৎ ৬/বিশালাক্ষীজ্ঞানে 
ভক্তিভবে গদাঁধরকে নিবেদন করেন। 
রমণীগণের প্রদত্ত এ সকল উপহার সে হষ্ট- 
চিত্তে গ্রহণ করে। 


ডপমসংহার 

শ্রীরামরুষের আগ্লীলায় প্রসঙ্গমন্সী ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে বি্ষড়িতা থাকলেও, , সে-সম্পর্কে বিস্তৃত 
বিবরণী-উদ্ধীরের কোনও উপায় নেই। 
মহাজীবনের বিচিত্র মহিমা ও অমিয় লীলা- 
কথা বর্ণনা-প্রমঙ্গে সেই পুণ-শ্পোকা মহীয়সী 
সম্পকিত যে কয়েকটি খণ্ড ঘটন। খ্রিভ্রীরামরুফ- 
লীলাপ্রনঙ্গ' ও 'শরশ্রীরামরুফ্-পুঁথি' গ্রন্থে ইতস্তত: 
লিপিবদ্ধ দেখা যায় সেগুলিই এই প্রবন্ধে 
একত্র সংগ্রথিত করা হ'ল। সংখায় বা 
পরিমাণে এই তথ্যগুলি ঘতই সামান্ত হোক 
না কেন, লীলা-তত্বে এগুলির গুরুত্ব অপরিমেয়, 
সন্দেহ নেই। 


ধর্ম ও রাজনীতি 


অধ্যাপক মুজয়গোপাল রায় পোদ্দার 


পৃথ্বীর ইতিহাস ও মানজীবনের ক্রম- 
বিকাশের ধারা পর্যালোচনা করলে একট! সতা 
স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, যুগ যুগ ধবে মা 
তথ] মন্ুষ্যমাজ তার জীবনে কোন না কোন 
নীতি, ভাব বা আদর্শ অর্থাৎ একটা জীবন- 
দর্শনকে অনুসরণ ক'রে আসছে, সে জীবনাদর্শ 
আমাদের মনোমত হোক বানা ভেক। এর 
কারণ মানষের প্ররৃতিতেই লুক্ষায়িত। যে 
শ্তুভক্ষণে প্রাণি-শ্রেঠ মীন্ষ “মান্য নামে 
পরিচিত হলো দেই মূহূর্তেই সে তার 
সামাঁজিকতা-বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবিভূর্ত হলো! 
প্রকৃতির বঙ্গমঞ্চে। অর্থাৎ “সামীজিকতা? ও 
'মান্ষতা' একটা আস্তর সম্পর্কে আবন্ধ_ ওরা 
একে অন্যের পরিচায়ক । আর “সামাজিকতা” 
একটা জীবনাদর্শেহই গ্োতক। প্রসঙ্গত 


মনে পড়ে বিখ্যাত চিন্তাবিদ আলডোয়াঁস্‌ 
হাক্সির উক্তি £ “1490 1158 10 800010%0৫9 
ঘা) 60617 10011080115 01 119১ 0001 
09009161010 01 009 ড0:10, 11015 1৪ 60৪ 
৪92 01 0108 20080 60008061985, [6 193 
10700881016 60 1156 1810006 &. 10968 
10058109. 
29006 08$59670 80109 1000 ০01 1009৮৪- 
01058108 %20.00  0086801058109 3 16 1৪ 
৪1958 086৬৮690 & £000 709681)708108 
800 ৪ 1089 7386801)8$09,,- ( [7008 ৪00 
1980৪, 0০ 959) 


[বিচিত্রমূখী এই জীবনে গ্রকাঁশ। তাই 
তো দেখি একই জীবনকে কেন্দ্র ক'রে হরেক 
নীতির আবির্ভাব। অর্থনৈতিক, রাঁজনৈতিক, 
সাংস্কতিক, প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে আজ 
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জীবনের আলোচনা করছেন বিভিন্ন 
সমাজবিদ্রা। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই 
তার! বিভিন্ন নায়ে আদর্শের আলোকে চিরচঞ্চল 
জীবনের বছমুখী অভিবাক্তির ব্যাখা ও মূল্যায়ন 
করছেন। একের ভিতর বনুর সমাবেশ এমনি 
ভাবেই সংগঠিত হচ্ছে। ধর্ম ও রাজনীতি 
এমনি ভাবেই এক জীবননীতিরই দ্বিবিধ বূপ। 
আজ বিংশ শতাব্দীর শেধপ্রান্তে দাড়িয়ে আমরা 
লক্ষ্য করুছি এই দুয়ের মধো ছন্ব। ইহা আজ 
গোটা জীবনটাকে এক কথায় বিষিয়ে তুলেছে 
বলা চলে। আত্মঘাতী এই বিবাদ জীবনের 
যে ছবি এঁকে চলেছে তা দেখে মনে হয় জীবন 
বুঝি অর্থহীন, গ্লানিভরা, দিনগত পাঁপক্ষয়ের 
শুধুমাত্র একটা নিচ্ষল ও নীরস অবলরমাত্র। 
এটা খুবই পীড়াদায়ক-_নিতাস্তই মর্মাস্তিক। 
রূপ-রপ-গদ্ধে ভরা যে পৃথিবীকে দেখে একদিন 
কৰি আবেগকম্পিত কে গেয়ে উঠেছিলেন-_ 
“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে'_সেই 
হামলা হন্দরী পৃথিবীই আজ অনেকের কাছে 
অসহ্থ হয়ে উঠেছে। জীবনাদর্শের আপাত 
বিরোধকে যথার্থ মনে করা এবং মানুষের 
দৃ্টিবিভ্রম ও বৃদ্ধিনাশই এই ট্র্যাজেডির 
মূল কারণ। 

সম্প্রতি অনেক প্রতিষ্ঠিত চিন্তাশীল 
ব্যজিদেবুও বলতে শোন যাঁয় যে, ধর্ম ও বাঁজ- 
নীতি হচ্ছে পরম্পরবিরোধী দুটো ভিন্ন প্রত্যয়। 
এই বিরাধী ধারণাকে কখনই একক্থরে বীধা 
যায় না। বাজনীতির খেলাঘরে লীতিশান্ত্ 
ও ধর্মশান্ত্রের অশ্থশীসন সব সময় মেনে চল! 
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যাঁয় না। ধর্ম হচ্ছে একাস্তই একট! ব্যক্তিগত 
ব্যাপার, ঘার সাধনা সম্ভব নির্জনে, নিরাঁলায়, 
আপন মনের গোপন কোণে, যেখানে মানুষের 
আনাগোনা, সমাজের কোলাহল কোন 
প্রবেশাধিকার পায় না। এটা কিন্তু ধর্মে 
অবিশ্বাসী, নাস্তিকের দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ধারা! 
ধর্মকে মানেন কিন্তু ধর্ষের আসন আব রাঁজ- 
নীতির আপন সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে করেন_-এ 
দৃষ্টিভঙ্গী হলো তাদেরই । এটা মানবমনের 
একটা কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি। পৃথিবীর 
ভবিষ্যৎ-গঠনের দীয়িত্ব ধাদের হাতে ন্যস্ত সেই 
শিক্ষক-স্যজের অনেকেই ধর্য ও বাঁজনীতিব 
এই পার্থক্যকে শাশ্বত সনাতন ব'লে ঘোষণ! 
করছেন; এর অনিবার্ধ ফলম্বক্ূপ অপাপবিদ্ধ 
সবৃজ মন ধীরে ধীরে আদর্শের বিকৃতিকেই 
আদর্শ বলে শিখতে শুল্ক করেছে। একটা 
বিপরীত ধর্মে যেন দীক্ষিত হ'তে যাচ্ছে গোটা 
মঙ্গয্যপমাজজ | মাহুষের জীবনে এটাই বোধ 
হয় সবচেয়ে ঝড় বিপদ, কারণ এখানে তা 
অস্তিত্ব সমূহ স.কটের দম্মুখীন-_যে কোন দিন 
প্রাণিশ্রেষ্ঠ মান্য মন্ুষ্যেতর প্রাণীর পর্যায়ে নেমে 
আসতে পারে । ভগবান করুন, এই বিপদের 
ঘন কালোমেঘ যেন মানুষেরই শুভবুদ্ধির দমকা! 
হাঁওয়ায় উড়ে চলে যায় সেখানে, যেখান থেকে 
মানুষ থাকবে অনেক দুরে । 

এবার একটু বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক 
ধর্ম ও রাজনীতির এক্য-স্থর কোথায়। 
পূর্বালোচনার হুত্র ধরে বলা চগে যে, মানব- 
জীবনের বা সমাজজীবনের সব নীতিই একট! 
বড় নীতির অন্তর্গত-_সেটা হলো জীবননীতি, 
জীবনধর্ম বা জীবনাদর্শ। রাজনীতি যদি 
মাহুষের জীবনের কোন একটা দিকের সক 
ছয় এবং ধর্মও যদি এ মনুস্ততীবনেরই আরেকটা 
অবস্থা বুঝায় তাহলে একথা খুবই স্পষ্ট যে, 


উদ্বোধন 


[ ৭০তম বর্ষশ-"্ম সংখা? 


রাজনীতির ও ধর্মের আদল উদ্দেস্ত হলো! মূল 
জীবননীতির বাস্তবায়ন ? অর্থাৎ এ দুটো হচ্ছে 
উপায় যার লক্ষ্য হলো জীবনাদর্শের আহ্বাদন 
বা বাস্তব বূপায়ণ। এই যুক্তি যদি গ্রাহ হয় 
তবে আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, ছুটো 
পরম্পরবিরোধী পথ কখনই এক উদ্দেশ্র-সিদ্ধির 
সহায়ক হ'তে পাঁরে ন। স্থৃতরাঁং, হয় আঁমাদের 
হ্বীকার করতে হবে যে, রাজনীতি ও ধর্ম এই 
ছই-এর কোন একটি অথৰা দুইটি জীবনের সঙ্গে 
সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন, নতুবা ভাবতে হবে যে উভয়ের 
এই পারস্পরিক বিরোধিতা আললে মিথা]। 
বাঞ্জনীতি ও ধর্ম _এই শব্বছয়েব সীধাঝণ 
অর্থ-বিশ্লেষণে দেখ যায় যে, এই ছুই আগলে ছই 
নয়, এক । সহজ কথায় রাজনীতি হলো রাঁজার 
নীতি অর্থাৎ যিনি রাজা তার প্রথম ও 
প্রধান কর্তব্য হলো প্রজাপালন; প্রঞ্জার 
জীবনের সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধন করা, প্রজ! 
তার জীবনকে ফুলেফলে ভরিয়ে তৃলে জীবনের 
যে পরমপুরুঘার্থ তা যাতে লাভ করতে পাবে, 
সেই পরিবেশ ত্যট্টি করাই বাঁজার কর্তবয-- 
এরই অন্য নাম রাজ্যশাসন। বর্তমান কালেও 
যিনি ব। ধারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার ব'লে 
বিবেচিত তাদেরও উদ্দেশ্য হলো (অন্ততঃ 
সংবিধানের অনুশাসন ভাই ) জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠা 
করা। এবার আপা যাক ধর্মের কথায়। 
পৃথিবীর নব কটি প্রতিষ্িত ধর্ষেরই মূল স্থর 
হলো জীবনাদর্শের উপলব্ধি) অর্থাৎ সবকিছুর 
অন্তরালে যে সত্য বর্তমান, যার নিয়মে সবকিছু 
নিয়ন্ত্রিত, যার আলোকে সবকিছু উদ্ভাসিত-__ 
তার দর্শন ও উপলব্ধিই হলো ধর্মের প্রথম ও 
শেষ কথা। এই কথাই স্থানকালপাত্রতেদে 
বিচিত্র রূপ পেয়ে বহু ধর্মে নিজেকে প্রচার 
করেছে। তাছলে এটা স্পই হলে! ঘে, 
রাঁজনীতির ক্ষেত্রে জীবনের যা অর্থ ও উদেশ্ঠ। 


শ্রাবণ, ১৩৭৫ ] 


ধর্মের জগতেও জীবনের তাৎপর্য তাই। 
এখানে একট] প্রশ্ধ হ'তে পারে যদি এই 
ছুই মূলতঃ দুই নয়,এক-তাহলে এমন ভিন্ন 
নামে এরা অভিছিত কেন? গ্রশ্টি খুবই 
প্রাসঙ্গিক; তাই, এবার এই প্রশ্জের উত্তর দেবার 
চেষ্টা করা যাক। জীবনের যে অবস্থায় তার 
বাহিরের দিকটাই বড় হয়ে ফুটে উঠে সেটাকে 
বাঁজনৈতিক অবস্থা বলা চলে, আর জীবনের 
ঘষে দিকটা ভিতরে থেকে বাহিরকে নিয়ন্ত্রণ 
কবে চলে তাকে ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায়। 
স্থৃতরাং দেখা গেল এ ছুটো যেন এক বৃস্তে 
ছুটি ফুল শুধুমাত্র উপস্থিতি বা উপস্থাপনের 
বিভিন্নতাঁর জন্য এদের ভিন্ন ব'লে মনে হয়। 
জ্ঞানীর কাছে এরা একদিকে যেমন ভিন্ন, 
অন্কদিকে তেমনি অভিন্ন__ভেদাভেদ্বের রহস্য 
তাঁদের জানা, তাই তীর ভুল করেন না। 
অজ্ঞান যার! তারাই কেবল আসলকে নকল 
ভেবে, নকলকে আল মনে ক'রে চিন্তার রাজ্যে 
এক পরম বিপর্যয় ডেকে আনেন, যে বিপর্যয় 
জীবনের হাঁটে নিয়ে আসে হিংসা-ছেষ, কলহ্‌- 
বিবাদ, অন্তায়-অপরাধ, অনাচার ও আরও 
অনেককিছু যা মানুষের অস্তিত্বের মূলে অবিশ্রীম 
কুঠারাঘাত হেনে চলে। 

উপদংহারে তাই বলি, এখন আমাদের 


ধর্ম ও রাজনীতি 


৬৬৭ 


সামনে ছুটো পথ খোলা আছে। হয় মানুষ 
হয়ে মান্থষের মতোই বেঁচে থাকা, মানব্জজাতি 
অন্তগতে এতদিন ধবে যতখানি এগিয়ে 
এমেছে মেখান থেকে পিছিয়ে না এদে এবং 
তাকে এহ পথে আবে! এগিয়ে নিয়ে যাবার 
ইচ্ছা নিয়ে চলা, আর নয়তো! সেখান থেকে 
পিছু হেটে, অমানষ হ'য়ে ইতবগ্রাণীব দলে 
মিলে যাওয়া । এই ছুটোব মধ্যে একটিকে 
বেছে নিতেই হবে-এব মাঝামাঝি কোন 
আপসের অবকাশ নেই। আব কালবিলম্ব 
না! ক'রে আমাদের একট? স্থির সিদ্ধান্তে আসার 
ম্ময় উপস্থিত। 

যদি প্রথম পথই আমাঁদের কাম্য হয় ভাহলে 
কর্তব্য হবে ইন্পাতদৃঢ় সঙ্ক্ নিয়ে সত্যের 
অন্বেষণে আত্মনিযজোগ করা। পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানে প্রবাহিত হচ্ছে যে 'বছু সাধকের 
বছ সাধনার ধারা” যা জীবনের গভীবতব সত্তার 
জয়গান, যা তার অগভীর সত্তার মতোই 
সমভাবে বাস্তব, তারই সঙ্গে সংযুক্ত করতে 
হবে আমাদের সর্ববিধ চিষ্তাকে, সর্ববিধ 
জীবনাদর্শকে, সর্ববিধ কর্কে। এইটাই 
মানুষ হয়ে বেচে থাকার একমাত্র পথ, 
মানবজাতির বেচে থাকারই পথ-_নান্তঃ পশ্থ] 
বিদ্যতেহয়নীয় |” 


নীতা-চরিঞ্জের একটি দিক 
স্বামী তথাগতানম্দ 


সীত] মুতিমতী পবিক্রতা, তাকে শুধুমাত্র 
পবিত্র বললে মহা অপরাধ হবে। তিনি 
ছিলেন জনম-দুখিনী । তিনি যেন বেদনার ও 
মহশক্তির জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপিণী। শ্রীরাম 
দক্ষিণেশ্বরে তাঁর অপূর্ব সাধনাবস্থায় ভাঁবনেত্রে 
সীতাকে দর্শন করেছিলেন_যেন ককণায় 
ভরা একটি প্রতিমা । স্বামী বিবেকাননা 
সীতা-চরিত্রের উচ্ছৃুসিত প্রশংসা করেছেন। 
সীতার মতে উন্নত চরিত্র পৃথিবীতে আর দেখা 
যায় না। ভারতের মানুষ সীতার জীবনে 
দেখে ভ্িবেণীর সঙ্গম। যা কিছু মঙ্গলময়, 
পুণ্যযয় ও পবিত্র তাই যেন সীতা নামে 
অভিহিত; স্বামীঙ্জরী আরও বলেছেন, সীতা- 
চরিত্র-অন্বধ্যানে ভক্তের চরম ার্থকতা। 
সমস্ত ব্যথা-বেদনার মধ্যেও সীতা শুধুমাত্র 
রামের চিগাতেই মগ্র ছিলেন, প্রকৃত ভক্ত 
সেইরূপ ইষ্টচিন্তায় বিভোর থাকবেন । 

সীতা প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় রমণী, তার 
চরিতের সেই ক্ষত্তিয়স্থলভ দৃঢ়তার কয়েকটি 
ঘটনা এখানে আমর আলোচনা করব। 
আমরা রাঁজপুত-রমণীর বীরত্বের কথ| জানি। 
মীতার চরিজরেও আমরা দেখি মাধূর্ষের সঙ্গে 
দৃঢ়তার নংযোগ । 

বান্মীকি-রামায়ণে বনবাসের প্রাক্কালে 
বাঁমের সহিত কথোপকথনে বাঁমচন্দ্র সীতাঁকে 
অযোধ্যায় রেখে যেতে চান। সীতা বারংবার 
জিদ করছেন দেখে রাম বনবাসের ভয্মাবহ 
চিন্র এঁকেছেন ১৮টি গ্লোকে। প্রত্যেকটি 
ক্লোকের শেষ “তন্মাৎথ ছুঃখত্তরং বনম্‌।' সীতা 
বীরজায়া। তার আত্মমর্ধাদা-বোধ ছিল। 


বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের জায়া তিনি। তিনি সর্বাংশে 
তার উপযুক্ত সহধমিণী, ছুঃখকে ভয় করেন 
না। হ্ছমানের উক্ভিটি এ প্রসঙ্গে ম্মরূণীয় : 
“তুল্যশীলবয়োবৃত্তাং তুল্যাভি জনলক্ষণাম্‌। 
রাঘবে। অহ্তি বৈদেহীং তং চেয়মসিতেক্ষণ] ॥* 
(হুন্দরকাণ্ড ১৬1৫ 
সীতা শান্্-উক্তি দ্বার! প্রমাণ করেছেন 


স্বীব একমাত্র ধর্ম শ্বামিসেবা। বিবাহের 
পর থেকেই স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন। মৃত্যুতেও 
তারা বিচ্ছিন্ন হন না। এর পরে সীতা 


প্রাণত্যাগের ভয় দেখিয়ে বলছেন তাকে সঙ্গে 
নেবার জন্য £ 
“যদি মাং ছুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি। 
বিষমগ্রিং জলং বাহ্মাস্থাস্যে মৃত্যুকীরণাৎ।” 
অযোধ্যাকাণ্ড, ২৯।২১ 
“আমাকে এরূপ ছুঃখিত দেখেও যদ্দি বনে 
সঙ্গে না নতে চাও তাহলে বিষপান বা 
অপ্রিপ্রবেশ ক'রে বা জলে ডুবে প্রাণত্যাগ 
করব।” সীতার ননিবন্ধ কাতর মিনতি, 
যুক্তি-তর্ক, ভীতিপ্রদশনেও যখন রাম নিজ 
সিদ্ধান্তে অটল তখন মীতা রাঁমচন্দরের 
পরাক্ষমকে বিদ্রপ করেন £ যে রামকে বীরশ্রেট 
হিসেবে আমার বাবা বরণ করেছিলেন, 
আগলে সেই রাম পুরুষের ছন্সবেশে এক 
ভয়াতুক্না নাবীমাজ-- 
“কিং স্বামন/ত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপ:। 
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্রি্ং পুরুষবিগ্রহম্‌॥” 
--অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৩০1 
আমন্ন বিপদের মৃথে শীতা তখন দৃঢ়তা? 
সঙ্গে বাক্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন । রাষচন্ত্র তার 


শ্রাবণ, ১৩৭৫ ] 


বীরজায়ার প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন £ 


“স্র্থা মদৃশং সীতে মম ব্বম্য বুলস্য চ) 
ব্যবসায়মনুত্রাস্তা কাস্তে ত্বযতিশোভনম্‌ ॥” 
অযোধ]াঁকাশু, ৩০৪১) 
'শীতা, তুমি যে আমার সঙ্গে বনে যেতে 


চাইছ, তোমার এ সিদ্ধান্ত তোমার ও আমীর 
উভয়েরই বংশমর্ধাদ।র যোগ্য হয়েছে” 

অরণ্যকাঁণ্ডে বাক্ষপ বিরাধ ঘখন রাঁম ও 
লক্ষণকে ধরে নিষ্ষে যাচ্ছিল তখন সীতা 
নিজের জীবনের বিনিময়ে রাম ও লক্ষণের 
জীবন বীাচাবার জন্য বিবাধকে অন্নরোধ 
করেন £ “মাং হরোতহথজ কাঁকুৎস্থৌ নমস্তে 
ব্রাক্ষসোত্বম”-_অবুণ্যকাণড ৪ (৩)। শরতঙ্গ ও 
স্থতীক্ষ খধিদের আশ্রম থেকে বিদাঁয় নিয়ে 
রাম-লক্মণ ও সীতা চলেছেন। ব্রাঞ্মমের 
অত্যাচারে দগডকবনের আশ্রমবাশীরা অত্যন্ত 
কাতর, তারা বামকে বিশেষভাবে অনুরোধ 
করেছেন যাতে রাঁম রাক্ষসদের অত্যাচার 
থেকে তাদের বাচান। রাম ও লক্ষ্মণ সধদ] 
ধন্থুধীণ ও অস্ত্রাদি সঙ্গে বাখতেন। সীতা 
বীর ব্মণী। নিঃসক্কোচে অথচ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার 
মূঙ্গে সীতা ঘণ্ডকবনের নিরীহ বাক্ষস্দের 
হত্যা করাঁর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন ক'রে 
বলেন, €বাধহয় রাম অধর্ধ করতে চলেছেন, 
“আমাদের ক্ষতিকারক বাক্ষদ ভিন্ন অন্যদের 
হত্যা করা ক্ষত্তিয়ধর্মবিরুদ্ধ।' অবশ্য রামকে 
শিক্ষা দেবার জন্য তিনি বলেননি, শুধু 
তাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। সীতার এইরূপ 
ব্যবহারেও রাম তাকে ভুল বোঝেননি। 
বুঝেছেন, অত্যধিক ভালবাধার জন্যই সীতা 
তার কাজে উদ্বেগ প্রকীশ করেছেন, সহধন্নিণীর 
উপযুক্ত কাজই করেছেন তিনি । 


“মম ম্বেহাচ্চ সৌহার্দ্যাদিদমুক্তং তয় বচঃ। 
পরিতুষ্টোইম্ম্যছং শীতে ন হৃনিষ্টোহনুশা স্ততে ॥” 
অবণ্যকাণ্ড, ১০ (২*) 


সীতা-চরিত্রের একটি দিক 


৩৬৪৯ 


রাক্ষপবধের কারণ দেখিয়ে রাম থে 
উত্তর দিয়েছিলেন তা বাস্তবিকই তত্র উন্নত 
হদয়বন্তারই পরিচায়ক । তিনি বলেছিলেন, 
ত্রাহ্মণর্দের কাঁছে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন 
তা তিনি রক্ষা করবেন; এর জন্য সীতা, 
লক্মণ এমনকি নিজের জাবনের বিনিময়ে ৪ 
“অপ্যহং জীবিত" জঙ্াং ত্বাং বা সীতে মলম্ষ্ণাম্‌। 
ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রত্য ত্রঙ্গণেভ্যো। বিশেষতঃ |” 
__অরণাকাণ্ড, ১০ (১৯) 
লঙ্কায় বাঁব্ণবধের পর সীতার অঙ্গে বামের 
যখন প্রথম সাক্ষার্কাঁর হয়, সেই শু ভলগ্নেও, 
স্দীর্ঘ দিনের ছুঃখকষ্ট ও বেদনার অবশান- 
কালেও সীতার জীবনে শান্তি আঁমেনি? তার 
পবিত্রতার প্রতি রামের সন্দেহই তখন সীতার 
জীবনে চরমতম বেদনা এনেছে। এখানেও 
সীতা বীর রমণীর মতো! তার বক্তব্য রেখেছেন 
রামের কাছে, তান আত্মমধাদাকে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য কোন মানসিক দুর্বলতা দেখাননি। 
যুক্তিগ্রাহ কথা দিয়ে বাঁমের অশালীন ও 
অযৌক্তিক অভিযোগকে খণ্ডন করেছেন। 
বলেছেন, “বাম সাধারণ মানুষের মতো 
আমাকে সাধারণ নারী হিসেবে গণ্য 
করেছেন,” শ্রাকতঃ পাক্কতামিব” (যুদ্ধকাগ, 
শ্লোক)। তবুও রামচন্দ্র 
বিন্দুমাত্র বিচলিত হুননি। সেজন্য আদর্শ 
ক্ষত্রিয়রমণীর মতো] মর্ধাদা রক্ষা করার জন্য 
অগ্রিকুণ্ডে জীবনাহুতি দেবার সংকল্প ক'রে 
লক্মণকে চিত! সাজাবার জন্য আদেশ দিয়েছেন 
--*চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যমনসাস্ত- 
ভেষজম্”, এ ১১৬ (১৮)। 
অযোধ্যাবাঁসের শেষ অধ্যায়ে লক্মণের মুখে 
সীতা যখন বনবাদের কথা শ্তনেছেন তখনও 
তিনি আঁস্বহারা। হুননি। চরম ছুর্তাগ্যের 
দিনেও স্বীয় মর্ধাদাবোঁধ অক্ষু্ন রেখেছেন; 


১১৬১ ৬ 


৬৭০ 


এমনকি বাঁমচজ্ত্রকে তাঁর ছুর্ভাগোর জন্য 
বিন্দুমাত্র দোঁধীও করেননি; বরং জন্মাস্তরে 
রামকেই হ্বামী হিসেবে পেতে চেয়েছেন। 
করুণতম শেষ দৃশ্টেও বীর রমণীর আত্ম- 
মধধাদাবোধ অতাস্ত প্রখর । পুনরায় পবিত্রতার 
শপথগ্রহণের জন্য অন্থবোধ করেছেন রামচন্দ্র! 
সীতা নিবিকার। ন্বগীয় গুদীসীন্যে তার 
অন্তর ভরপুর । অধযোধ্যার সমবেত উৎস্থক 
জনমগ্ডলীর সামনে দীড়িয়েছেন তেজস্থিনী, 
তপস্থিনী সীতা । শেষ কয়েকটি বাক্যের 
মাধ্যমে তার অপরাজেয় বীরত্বই প্রদীপ্ত হ'য়ে 
রুয়েছে। আমরা তার যে মানসের পরিচয় 
পাই সেমানস ত্যাগে, প্রেমে, বীর্ধে ও সত্যে 
সমুজ্জল | সত্যসাধনার সঙ্গে বীরত্বের সাধন! 
ও মনুয্তত্ের সাধনার জন্যই তার জীবন 
মহিমাথ্িত। ধরিত্রীকে উদ্দেশ ক'রে সীতা যা 


উদ্ছে'ধন 


[ +*তম বর্ব--"ম সংখ্যা 


বলেছিলেন তা] উদ্ধত কঃরে বক্তব্য শেষ করছি : 
“যথাহং রাঘবাদন্তং মনসাপি ন চিন্তয়ে। 
তথা মে মাঁধবীদেবী বিবরং দাঁতুমহতি ॥ 
মনসা কর্ণণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে। 
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হাতি ॥ 
যখৈতৎ সতমুক্তং মে বেদ্ি রাঁমাৎ পরং ন চ। 
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমহতি |” 
_উত্তরুকাঁও্, ৯৭ (১৪-১৬) 
“রাম ভিন্ন অপর কাঁরো চিন্তা পর্যস্ত আমি 
করি নাই, ইহা যদি সত্য হয় তবে মা ধরিত্রী ! 
তুষি (দ্বিধা হ'য়ে) আমাকে প্রবেশপথ দাও । 
যি আমি কাঁয়যনোবাঁকো সর্দা কেবল রামের 
অর্চনা ক'রে থাকি, “রাম ভিন্ন আমি অন্ত 
কাকেও জানি না একথা যদি সত্য ব'লে 
থাকি, তাহ'লে মা ধৰিত্রী, আমীকে তোমার 
গর্ভে প্রবেশের জন্য গহবর ক'রে দাও ।” 


নিবেদন 
শ্রীশস্কর রায়চৌধুরী 


এখন আমার মন উন্মুক্ত গগন 

রয়েছে একান্ত শান্ত, মগ্ন কিছুক্ষণ । 
যারা এলো, যারা যায় মাটির ধরায় 
বলুক সবাই যত কাল বয়ে যায়, 
রহস্য আপনি থাক রহুস্থে লুকায়েঃ 
তারার! থাকুক লেগে অনস্তের গায়ে । 
ধরার অমৃত বিষ মেখেছে যে হিয়া 
আমি আক্ত একমনে একা তারে নিয় 


দেখাব আত্মারে মোর ; কব কেন বল-_ 
এতদিন ফাকি দিলি, কাড়িলি সকল। 
আমার স্বরূপ দেখ, দেখ নিজে চেয়ে, 
এতেও রহিলি ওরে আড়ালেতে যেয়ে। 
আয়, আয়, ফিরে যাব আলোকের ঘরে, 
আনন্দ অমৃত প্রেমে শাস্তি যেখা ঝরে ॥ 


আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন 
[ পৃরাঙ্গবৃত্তি ] 
অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


“রামমোহন রাক্র'"'জন্নস্ত্রে ব্রাহ্মণ হ'লেও 
জীবনের আদিপর্যেই শুধুমাত্র প্রতিমাপুজার 
আদর্শই বর্জন করেননি, আরবী ও ফাবমী 
ভাষায় এজাতীয় উপাসনাপদ্ধতির বিরুদ্ধে 
একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন; আর যেই 
মোটামুটি ইংরেজী জ্ঞান অর্জন করেছেন সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরেজীর মাধমে তাঁর এই প্রতিমাপৃজা- 
বর্জনের কথা খুষ্টীন জগৎকেও জানিয়ে দেন। 
আমি একথা জানাতে ছুঃখিত যে, এব ফলে 
তাকে বিশেষ অস্থবিধায় পড়তে হয়”*** 
[খুষ্টধর্মী জনদাধারণের প্রতি আবেদন ] বলা 
বাহুলা, ভূমিকাটি আত্মগোপন ক'রে লেখা । 

এই ভূমিকায় উল্লেখিত রামমোহনের প্রবন্ধ 
'তুহ ফাৎ্উল-মুয়াহ হিদীন? (১৮০৩-৪ খ্রীঃ) 
ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় প্রকাশিত! এ 
১৮*৩-এই তিনি মায়ের সঙ্গে দ্বিমতের ফল 
কলকাতায় ম্বতন্্রভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। 
পরবর্তাকালে রংপুরে থাকার সময়ে তান্ত্রিক 
অবধূত হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামীর কাছে 
রামমোহন হিন্দুশান্ত ও দর্শনের রীতিমত 
চর্চা করেছিলেন। মহানির্বাণতত্ত্রের সন্ধান 
ইনিই বামমোহনকে দিয়েছিলেন। শাক্তা্বৈত- 
বাদের চিন্তাধারার প্রভাব পরবর্তীকালেও 
রামমোহনের অন্ধরে জাগ্রত ছিল বলেই মনে 
হয়। কারণ বৈষ্বধর্মশান্্র সম্বপ্ধে কটাক্ষ 
থাকলেও তন্ত্র সম্বদ্ধে রামমোহুনের বিরুদ্ধাচরণের 
কথা কিছু শুনতে পাওয়া যায় না। 
ছরিহরানন্দের কোনো সম-আশ্রমী যে 
রামমোহকে তাগ্্িক ব্রাহ্ম মনে করতেন, সে 
সম্বদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব। 


'ব্দোস্তদ্শন'-প্রকাশের পর বামমোহনের 
সঙ্গে তার পরিজনবর্গের মতান্তরের কাহিনীটি 
তাঁর ধর্মচিন্কীর ক্রমবিকীশের দ্বিক থেকেও 


লক্ষণীয়! ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “[82818- 
61০00 01 &0 11020060601 809 800, 
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এর পরের বৎসর ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ প্রসাদের 
সঙ্গে মামলার সময় রামমোহনের পক্ষ থেকে 
তারিণীদেবীকে জেরা করার জঙ্ত যে প্রশ্নাবলী 
তৈরি করা হয়, তাতে মাতা-পুত্রের বিরোধী 
মতাঁমতের মাধ্যমে রামমোহনের চিন্তার স্বাতঙ্থা 
ফুটে উঠেছে_-*আপনার পুত্র রাঁমমোহনের 
ধর্মমতের জন্য তাহার সহিত আপনার কি 
বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই, এবং আপনি যে- 
ভাবে হিন্দুধর্মের পৃজা-অচনা করিতে ইচ্ছা 
করেন সেইসকল করিতে অঙ্বীরুত হওয়ায় 
প্রতিশোধস্বর্ূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে 
যোৌকদ্দমা করিতে গ্রঝোঁচিত করেন নাই? 
আপনি, বাদী, এবং আপনার অন্য পরিজনেরা 
কি রামযোহনের রচনাবলী ও ধর্মমতের জন্য 
তীহার সহিত সকল সম্পর্ক ত/াগ করেন নাই? 
আপনি কি বারবার বলেন নাই যে, আপনি 
বামমোহনের সর্বনাশ সাধন করিতে চান, এবং 


৩খহ 


ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে, ইহাতে পাপ 
হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্বপুরুষের 
আচার পুনরায় অবলম্বন না কৰিলে তাহার 
সর্বনীশসাঁধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি 
কি সর্বসমক্ষে বলেন নাই, যে-হিন্দু প্রতিমাপূজ! 
ত্যাগ করে তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই? 
হিন্দুধর্মের প্রতিমাপুজা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি 
করিতে কি রামমোহন প্ররুতপক্ষে অস্বীকার 
করেন নাই ?-**এই মক্দমা আরস্ত হইবার পর 
আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাঁতাস্থ সিমলার 
বাড়ীতে আসিয়া কি বিগ্রছের সেবার জন্য কিছু 
পমি চীন দাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্তে 
দরিদ্রের সাহাযোর জন্য অনেক টাকা দিতে 
চাহেন নাই, এবং প্রতিমাপূজার জন্য কোনবধপ 
সাহায্য কৰিতে অন্বীকা করেন নাই? তখন 
কি আপনি বিবাঁদীর উপর অপহুষ্ট হইয়া 
আপনার অন্থবোধ অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর 
উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই ?শ্* 

শেষ অবধি অবশ্য তাঁপিণাদদেবীকে আদালতে 
যেতে হয়নি । কিন্ত বামমোহনের সঙ্গে তার 
মায়ের মতবিরোধের মধ্যে ছুই পক্ষেই 
আদর্শনিষ্ঠা লঞ্ষণীয়। পরবতীকালের ইতিহাসে 
কোনো একটিমাত্র আদধর্শই একাধিপত্য 
লাভ করেনি। 

“আমি হিন্দু মুললমান খ্রীষ্টানাদি নানা 
সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের গৃঢ আলে ।চনা 
করিয়া দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর একমাত্র, অদ্ধিতীয় 
ও তিনিই উপাস্য, এই মূল মতে সকলেরই 
এক আছে, কেবল অবান্তর ভেদ লইয়া বিবাদ- 
বিসংবাদ।”৫  'তুহ-ফ[ৎ-উল্-সুয়াহ হিদীনে+র 
এই মন্তব্য থেকে তুলানামলক ধর্মচিন্তায় 
রাঁমমোহনের মৃলন্থত্রটির সন্ধান মেলে। 


৪8 রীসমোহন রায় £ ব্রজেন্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
& অনুবাদ £ নগেল্সলীথ চট্টোপাধ্যায় £ জীবনী প্র. 
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সম্বন্ধে রামমোহন সব ধর্মমতের পৌরাণিক 
অংশকে অন্বীকাঁর করেছেন। মুগ্ডকোপনিষদের 
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তেমনি ইস্ল!ম বা খুষ্টদর্ঘ স্ন্ধেও অন্যভীবে 
প্রযোজ্য । 

সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত-পার্থকোর উধে্বে 
রামমোহন ধর্চেতনার ছুটি মৌলসতাকে 


* "আমার মনে হয়, মুণগ্ডকোপনিষদ এবং বেদাস্তের 
অপরাপর গ্রস্থরাশি নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করলে প্রতে।ক 
নিরপেক্ষদৃষ্টি হধীই এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হবেন যে, এইনব শান্্রই দর্বতর সমভাবে এক ঈশ্বরের 
কথা প্রচারে রত এবং ঈশ্বরকে তার মূল সততায় 
উপাসনার শিক্ষাই দিয়ে এমেছে। দেই সঙ্গে এও 
লক্ষণীয় যে, নিরাকার ভগবরৎপতার ধ্যানে উন্নীত হ'তে 
যারা অক্ষম, তাদের জন্ত বেদসমুহ প্রতিমাপূজায় স্বীকৃতি 
জ্ঞাপন করলেও, বার বার এই প্রতিমাপুজা-পদ্ধতি পরিছার 
কারে বিশুদ্ধ আদর্শ গ্রহণের কথ! এইজন্য বলেছে যে, 
প্রতিমাপুজ। কখনো অনন্ত সৌনার্য ও কল্যাণের সন্ধান দিতে 


পারে না।” 


শ্রাবণ) ১৩৭৫] 


আশ্রয় করেছিলেন_মনুস্কের যাবৎ ধর্ম ছুই 
মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন: এক এই যে 
সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্ববেতে নিষ্ঠা রাখা, 
দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যেতে এবং 
সাধু ব্যবহারে কাঁলহরণ কর1।* একথাও 
রামমোহন স্বীকার করতেন যে, প্রত্যেক 
দেবতার উপাসকের! সেই ২ দেবতাকে জগৎ- 
কারণ ও জগতের নিরবাহকর্তা এই বিশ্বাস- 
পূর্বক উপাসনা করেন: 1" তবু প্রতিমা- 
পূজা-বিরোধী মনোভাবই তার রচনার উদ্দিষ্ট। 
'ভ্টাচার্ষের সহিত বিচার" গ্রন্থে রামমোহনেরু 
বক্তব্য এ প্রণঙ্গে স্মরণীয় £ "যাবৎ নামন্রপময় 
মিথ্যা জগৎ সত্যন্বরূপ ক্র্ধকৈে অবলম্বন 
করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন, 
মিথ্যা সর্প, সত্য রজ্জুকে অবলগগন করিয়া 
সত্যকপে প্রকাশ পায়; বন্তত:ঃ সে রজ্জব 
সর্প হয়, এমত নহে। সেইব্দপ সত্যম্বরূপ 
যে ব্র্ধ তিনি মিথাঁরূপ জগৎ বাস্তবিক 
হয়েন না! এই হেতু, বেদাস্তে পুনঃ পুনঃ 
কছেন যে, ব্রঙ্গ বিবর্ে, অর্থাৎ আপন 
স্বূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্স্বকূপ দেবাঁদি 
স্বাবর পধ্যস্ত জগদাকারে আত্মমায়ার ছার! 
প্রকাশ পায়েন। কিরূপে পণ্ডিতেরা লৌকিক 
কিঞ্চিৎ লাভের নিষিত্বে, তাহাকে পরিচ্ছন্ন, 
বিনাশযোগা, মৃত্তিমান কহিতে সাহস করিয়া 
্দ্ষম্বূপে আঘাঁৎ করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা 
হইতে অধিক আশ্চর্য অন্য আর কি আছে 
যে, ইন্জিয় হইতে পর ঘে নং, মনঃ হইতে 
পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পর্মাত্মা, 
তাহাকে বুদ্ধির অধীন যে মনঃ, সেই মনের 





ও ব্রন্মোপাসনা_ রামমোহন-গ্রস্থাবলী ৪) সা, প, ম, 
পৃঃ ৫১ 
৭. অনুষ্ঠান তদের, পৃঃ ৬৮ 


আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন 


৩৭৩ 


অধীন যে পঞ্ষেন্দরিয়। তাহার মধ্যে একেন্দ্রিয় যে 
চক্ষুঃ, সেই চক্ষুর গোচরঘোগা করিয়া কছেন।”৮ 

সপুণ ত্রন্মের নিরাঁকার-উপাদনা যে এই 
ভারতবধেই বিভিন্ন ধর্সসম্প্রদদায়ের মধো 
প্রচলিত এবং খ্রীষ্টায় ও ইসলাম ধর্মের 
অন্থগামীরা যে অর্ধেক জগৎ জুডে এই 
উপাপনায় বরুত-_একথা মনে করিয়ে দিয়ে 
রামমোহন বারংবার গুতিমাপৃজার বিরোধিতা 


করেছেন। শান্ত্রোক্ত প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে 
প্রতিমা বা প্রতীকশ্উপাসনাকে হুর্বল 
অধিকারীর কর্তব্যরূপে নিধারণ করেছেন। 


তবু সব বিতর্কের অবসানে একটি প্রশ্ন থেকেই 
যায়__বাম- বা কৃষ্ণ-মুত্তিতে ঈশ্বরোপসনা কবে 
এ দেশের অগণিত সাধু সন্ত মহাপুরুষেরা 
জীবনুক্ত হয়েছেন। শ্রীষ্ট বা ক্রশ, মহম্মদ 
বা মস্ড্দি--এ সব ভগবৎ-প্রেরিত আধিকারিক 
পুরুষ বা প্রতীকচিহের অবলম্বনে পৃথিবীময় 
মহৎ সত্যের উপলব্ধিমান সাঁধকশ্রেণী দেখা 
দিয়েছেন। এদের কাঁউকে দুর্বল অধিকারী 
মনে কথলে ইতিহাঁসকেই অস্বীকার করা হয়। 
স্পটে ফ্রান্সিন অফ আমিসি, সাঁধিকা রাবেয়া, 
কষ্কপ্রাণা মীবাবাঈ, চৈতন্য বা রামকষ্চ_- 
বিভিগ্ন পন্থায় পরমসত্যকে অন্তরে অনুভব 
ও প্রকাশ করেছেন। রাঁমমোহনের যুক্তির 
মধ্যে তাই কোথাও ফাক আছে-__একথা 
মনে হওয়াই স্বাভাবিক । 

আদলে মানবমানসের বিভিন্ন স্তর-অন্ন্ঘায়ী 
সত্যের বিচিত্র প্রকাশ দেখা দেয়, এই কথাটি 
মনে না থাকলে প্রতোকটি মতবাদই স্য়ং- 
সম্পূর্ণতার দাবী ক'রে বলতে পারে। সেক্ষেত্রে 
সাকারবাদীদের গৌড়ামির মতোই নিরাকার- 
বাদের গৌড়ামিও একান্ত স্বাভাবিক । 
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তাছাড়া সপ্তণ ব্রদ্মের উপাসনা আর অদ্বৈত- 
বাদ ঠিক এক জিনিস নয়। রামমোহনের 
নিরাকাঁর-উপাসনাও অদ্বৈততত্বের চরম শিখরে 
এমে উপাশ্য-উপাসকের ভেদ সব সময় মুছে 
ফেলতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মে এক ঈশ্বরের 
উপাসনার কথা প্রমাণ করতে তিনি যতটা 
উৎসাহী, অদ্দৈ্-বেদাস্ত-প্রচারে ততটা নন। 

স্বয়ং ব্রন্মজ্ঞানের প্রচারক হ'লেও বাঁম- 
মোৌহনের জীবন ও কর্মপদ্ধতিতে আব 
সময় তার সঙ্গতি দেখতে না পেয়ে 
ধারা প্রশ্ন করেছিলেন, তাদের ছু'-একটি 
বক্তবা ও গামমোহনের উত্তর এখানে উদ্ধৃতি- 
যোগ্য-(১) “শুনিতে পাই যে কোনো ২ 
ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রন্মোপাদক 
তবে শান্বপ্রমাণ সকল বন্তকে ব্রদ্ম বোধ করিয়া 
পঞ্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এ সকলকে 
সমান জ্ঞান কেননা কর। ইহার উত্তর এক- 
প্রকার বেদাস্তস্ত্রের ভাঁষাৰিবরণের ভূমিকাতে 
“লেখা গিয়াছে যে বশিষ্ঠ পরাশর সনৎকুমার 
ব্যাদ জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হুইয়াও 
লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন আর রাজনীতি 
এবং গৃহস্বব্যবহার করিয়াছিলেন তাহ! যোগ- 
বাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান 
কষ অজ্ভ্বন যে গৃহস্থ তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ 
গীতার দ্বাবা ব্রহ্ষজ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অঞ্তুনো 
্ষঙ্ঞান প্রাপ্ত হইয়! লৌকিক জ্ঞানশুন্ত না হইয়া 
বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া বাজ]াদি সম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন। বশিষ্ঠদেব ভগবান্‌ রামচন্দ্রকে উপদেশ 
করিয়াছেন। বছিবারপারসংব্তো হৃদি সঙ্ল্প- 
বঙ্জিত:। কর্তা বহি কর্তীস্তরেবং বিহর রাঘব ॥ 
বাহেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে 
সহ্ক্নবজিত হইয়া আর বাহেতে আপনাকে 
কর্তা দেখাইয়া আর অস্ত:করণে আপনাকে 
অকর্তা জানিয়া হে রাম লোকঘাত্রা নির্বাহ 


উদ্বোধন 
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কর। রামচন্দ্র এ সকল উপদেশের 
অঙ্গসারে আচরণ সর্ধদা কন্িয়াছেন।”১ 
(২) ১৮২২-এর ৬ই এগ্রিল 'সমাচার-দর্পণ? 
পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে রামমোহনের 
উদ্দেশে চারটি গপ্ন দেখা দেয়, মূল প্রশ্নট এই-_ 
শ্যাহারা বেদম্বৃতি পুরাণাছাক্ত হ্ব শ্ব জাতীয় 
সদাচার সত্যবহাঁর বিরুদ্ধ কন্ম করেন অথচ 
্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্ষজ্ঞানী 
করিয়া মানেন তাহাবুদিগের তবে অনাদর- 
পুরঃসর যজ্ঞস্থঙ্বহন কেবল বৃদ্ধব্যান্্র মার্জাব- 
তপস্থীর স্টায় বিশ্বাসকারণ অতএব এতাদৃশাচার- 
বন্ত বাক্তিদিগের...কি বক্তব্য ।” 

উত্তরে রামমোহন তার যুক্তিনিষ্ঠ শাণিত 
ভঙ্গীতে লিখেছেন_বস্তত আপন ২ 
উপাসনাহ্ছপীরে শাস্ত্রে যাহাকে সর্দাচার 
কহিয়াছেন তাহা শাস্ত্রের অবহেলাপূর্ব্বক 
পরিত্যাগ যে করে অথবা বাধকপ্রযুক্ত তাহার 
সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে মনন্তাপ ও তত্র 
শাস্তবিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে না করে তাহার 
যঞ্জোপবীত ব্যর্থ হয় এবং যে আপনি হ্বধর্শমহীন 
হইয়া অন্ত স্বধর্মহীনকে বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী 
বলে এমতব্ূপ নিন্দকের এবং স্বদ্দোষদর্শনে 
অন্ধের যজ্ঞস্্রধারণ বৃথাও হইতে পাবে। 
ধর্মসংস্থাপনাকাজ্কী বৃদ্ধব্যাস্র বিড়ালতপন্বীর 
যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন তাহা! কাহার প্রতি 
শোভা] পীয় ইহ! বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে বিবেচনা 
করুন। নাঁসিকাঁতে সবিন্দু তিলক যাহার 
সেবাতে প্রান অর্ধ দণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরিকাল 
হস্তে মাল! যাহাতে ঘবনাদির ম্পর্শাম্পর্শবিচার 
নাই এবং লোঁকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অতাস্ত 
বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্যান্তেরও 
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নিন্দা এবং সর্ধদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে 
পুজা দাক্গ করিয়! উত্থান করিলাম ও বাহেতে 
কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্বদা 
মুখে নির্গত হুয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড বিনা 
আহার হয় না। আর এক বাক্তি মহানির্ববীণের 
এই বচনে নির্ভর করেন। “যেনোপায়েন 
দেবেশি লোক: শ্রেয়: সমশ্্তে। তদেব কাঁধ্যং 
্রহ্ষজ্জৈরেষ ধর্শঃ সনাতনঃ ॥' অর্থাৎ যে ২ উপায় 
বারা লোকের শ্রেক়ঃপ্রাপ্ধি হয় তাহাই কেবল 
্রহ্মনিষ্টের কর্তব্য এই ধর্ম মনাতন হয়। এবং 
তানুমাবে বাহে কোন গ্রতাঁরকতা কি বেশে 
কি আলাপে কি বাবহারে যাহাতে হঠাৎ লোকে 
ধান্সিক ও সাক্ষাৎ ব্রদ্মণ্যদেব জ্ঞান করিয়া থাকে 
তাহা না করিয়া অন্যের বিরুদ্ধে চেষ্টা না করে 
এবং তন্তার্দিবিছিত মত্স্তমাংসাদি ভোজন ঘাহা 
দেখিলে অনেকের অশ্রন্থা হয় তাহাও স্পষ্টরূপে 
করিয়া থাকে এই দুইয়ের মধো কে বিডালতপন্থী 
হয় ইহা কিঞ্চিৎ, প্রপণিধান করিলেই সৃবোধ 
লোকেরা জানিবেন।”১০ 

উদ্ধৃত ব্চনাংশগ্তলি রামমোহনের মনন- 
যুদ্ধের লামান্ত নমুনামাত্র। কিন্তু সমসাময়িক 
কালের বাংলাঁপাহিত্ এই বুদ্ধিদীন্তির যে 
কতো প্রয়োজন ছিল তা রামমোহনের 
প্রতিপক্ষদের অধীর উত্তেজনা দেখেই অনেকটা 
অনুমান করা যায়। বামমোহনের কাল থেকে 
যতই দূরে থাকি না কেন, একথা বেশ বোঝা 
যায় যে, সমকালীন বাঙালীমানসের বছ উধ্বে 
তার উত্তঙ্গ অবস্থান। তবু রামমোহনের 
্রহ্মজ্ঞানী সত্তা সম্বন্ধে অধ্যাজ্ম-আদর্শের বিচারে 
ছু'-একটি প্রশ্ধ থেকে যায়। রামমোহন অবশ্য 
নিজেই 'সম্যগন্ুষ্জীনাক্ষম  তজ্জন্তমনত্ত!প- 
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বিশিষ্ট, 1১১ এ মনস্তাপ আন্তরিক, সন্দেহ 
নেই। একথাও ম্বীকার্ধ যে নানা আপাত- 
অনঙ্গতি সত্বেও রাঁমমোহনের চিত্ববীণাঁর 
যূলস্থরটি আন্তরিক ব্র্গজিজ্ঞাসার । তার রচিত 
র্নঙ্গীতগ্ুলিও তার অন্যতম প্রমাণ । 

রামমোহনের অধ্যায্-আদর্শের মানদণ্ডে 
তার বান্তব জীবনযাত্র] ও পরিপূর্ণ ব্রক্ষে!পলব্ধির 
মাঝে যে অনেকটা ব্যবধান একথা প্রকাবাস্তরে 
তিনিও স্বীকার করেছেন। তাঁর জীবনাদর্শ 
মূলতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদশ । ঈশোপনিষদের 
ভূমিকায় তিনি নিজেই সেকথা স্পষ্ট কঝেছেন__ 
“যদি কহ আত্মার উপাসন। শান্্রবিহিত বটে 
এবং দেবতাদের উপাঁননাও শান্্রনন্মত হয় কিন্ত 
আত্মার উপাঁসন। সন্াপীর কণ্বা আর দেবতার 
উপানন! গৃহস্থেবো কর্তব্য হয়। তাঁহার উত্তর । 
এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। 
যেহেতু বেদে এবং বেদাস্তশান্ত্ে গৃহস্থেরো 
আত্মোপাননা কর্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ 
আছে***| সঙ্গ্রতিগ্রহাদি ছারা যে গৃহস্থে 
ধনের উপাজ্জন করেন আর অ্তিথিসেবাতে 
তৎপর হয়েন নিত্যনৈমিত্তিক শ্রান্ধানুষ্ঠানে রত 
হয়েন আর সর্বদা] সত্য বাঁকা কহেন আত্মতন্ব 
ধ্যানেতে আপক্ত হয়েন এমৎ বাক্তি গৃহস্থ 
হুইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্গাঁসী হইলেই 
মুক্ত হয়েন এম নহে কিন্তু একসপ গৃহস্থেরো 
মুক্তি হয়।১২ 

এই আদর্শের মাঁন্দণ্ডেই গুশ্ন করাঁচলে থে, 
যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ জাগতিক ব্ষিয়কর্মে কতদিন 
লিপ্ত থাকতে পাবেন সমগ্র জগংকে ব্রর্ঘমগ্ 
উপলব্ধি ক'রে বাইবের সব কর্মপ্রচেষ্টাই তো 
সংস্ৃত হয়ে তার অছৈতসত্তায় আসীন হবার 


১১ তদের, পৃঃ ৬ 
১২ ঈশোপনিষৎ, পৃঃ ১৯৮-১৯৯ 
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কথা। অদ্বৈতদিদ্ধির পরে লৌককল্যাঁণের 
জন্য কর্মপ্রচেষ্টা আঁর বহিমুখী নানা কাজে 
লিপ্ত থেকে অদ্বৈত বা একক্রদ্ববাদের পথে 
অগ্রসর হওয়া-এ দুয়ের পার্থক্য অনেক। 
দ্বিতীয় আদর্শটি সাধারণ মানবজীবনের চেয়ে 
অনেক শ্রেয় আদর্শ। তবু জনক যাজ্ঞবন্ধা 
প্রভৃতির সঙ্গে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের 
তুলনা চলে না। রামমোহন অবশ্ত এমন কোনো 


উদ্বোধন 


[৭০তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


দাবী নিজে করেননি, এদের উদীহছরণ দিয়েছেন 
মাত্ত। কিন্তু যথার্থ ব্হ্ষজ্ঞানীর আদর্শ যে তাঁর 
জীবনে দেখা] যায় না, সে কথাটিও স্বরণীয় । 
অনেক সময় অতিত্থতির দ্বারা যে কোনো ব্যক্তি 
বা মতাদর্শের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত আমব] 
হাবিয়ে ফেলি। বামমোহনের মতে! অনন্য 
সীধারণ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে অতিরগুনের সম্ভাবন! 
আরো বেশী। (ক্রমশ: ) 


স্বামী রামরুফ্ণানন্দ 


স্বামী জীবানন্দ 


রামকৃঞ্চানন্দ নামে তব পরিচিতি- 
যোগ্যতম আখ্যা ইহা জানে সর্বজন, 
কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা অতুলন__ 
আত্মবৎসেবা করি আত্ম-অবলুপ্তি। 


শরণাগতিতে হয় ভক্তিভাবে স্থিতি, 
তাহার চূড়ান্ত রূপ তোমার জীবন। 
প্রেম-ভরে সর্বকর্ম করিয়া সাধন 

রামকৃষ্ণ-যুগযজ্জে দিলে আত্মাহুতি ! 


দ্মতি আপনাঁর জন ভাবি ভগবানে 
পূর্ণ হবে সবে তব পদান্থনরণে | 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি* 
[ পূর্বানবৃত্তি ] 


স্বামী নির্ধেদানম্দ 


বিবেকানন্দ মীরাঁট থেকে দিল্লী গেলেন। 
সেখান থেকে বেরিয়ে অধিকাংশ রাগ পায়ে 
হেঁটে রাজপুতান', কাটিহাবর, বোদাই, মহীশূর, 
কোচিন, মাঁলাবাঁর, ত্রিবান্থুর এবং মাদ্রাজ হয়ে 
৮৯২ থুষ্টাব্ধের শেষের দিকে ভারতের সর্বদক্ষিণ- 
গ্রান্তে রাঁমেশ্বরে ও কন্াকুমারীর পবিজ্র মন্দিরে 
এনে পৌছুলেন। সঙ্ঘরূপ সোনার খাঁচা থেকে 
বেরিয়ে মুক্ত সিংহের মতো তিনি স্বাধীনভাবে 
তেজোদুপ্ধপদে দেশের একপ্রাস্ত থেকে অন্য ধীন্ত 
পর্যন্ত বিচরণ করেছেন। পথে বহুবার তাঁকে 
অনাহারের ও সমূহ জীবনসংশয়ের সম্মুখীন হ'তে 
হয়েছিল, কিন্ত তাতে তার শান্ত, স্থির মানস- 
মায়রে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ কখনো ওঠেনি । মু" 
ভূমিতে ও অরণ্যপথে তিনি একাকী ভ্রমণ 
করেছেন, ধর্োন্সাদ তাস্ত্রিকদের কবলে পড়ে 
অল্পের জন্য বেচে গেছেন, কোথাও কথনো বা 
অনাহারে প্রায় মরণের দ্বারে গিয়ে পৌছেছেন, 
কত হদয়হীন অপরিচিতের বিদ্্রপ এবং নিন্দা 
বাদও তাঁকে সহ করতে হয়েছে। তবু 
ছ:সাহসিক পরিব্রাজক-জীবনের এই বিপদসক্কুল 
পথের ওপর দিয়ে তিনি সব বাধা পায়ে দলে 
নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন। ধনী বাক্তিদের গৃহে 
তিনি ঘখন অতিথিরূপে বাঁস করেছেন, তখন 
তাঁদের অঙ্গদয়তীয় কখনো আনন্দ-উদ্বেল হয়ে 
ওঠেননি, গুণমুদ্ধ অত্যাগতদের শ্রদ্ধায় ত্যাগের 
কঠোর পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিতও হননি । 
দ- ও ভিক্ষাপাত্র-ধারী, মুস্তিতমন্তক, গৈরিক- 
বসন এই সঙ্ম্যামী লামস্ক রাজাদের আতিথেয়ত! 





যতখানি প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্থি নিয়ে গ্রহণ 
করেছেন, দীন পারিয়ার আতিথ্যও গ্রহণ 
করেছেন ঠিক ততখানি তৃপ্ি ৪ আনন্দের 
সঙ্গে । আবার ধাবা স্তাকে প্রত্যাখান 
করেছেন, তাদের দ্বার থেকেও ফিরে এসেছেন 
ময়পরিমাঁণ মানসিক স্বের্স নিয়েই। প্রায় তিন 
বছর পরে 'সন্নাসীর গীতি” নামক যে 
কবিতাটি তিনি পিখেছিলেন, তাতে এই 
মানসিক স্থৈর্ষের আভাস কিছুটা] পাওয়া যায় : 

“ভেবো না দেহের হয় কিবা গতি, 

থাকে কিন্বা যায়_-অপস্ত নিক্ষতি__ 

কার্ধ অবশেষ হয়েছে উ্ভার, 

এবে ওতে প্রারুন্ধের অধিকার ; 

কেহ বা উহাঁরে মালা পড়াইবে, 

কেহ বা উহ্ারে পদ-প্রহারিবে , 

চিত্রের প্রশাপ্তি ভেডেো না কখন, 

সদাই আনন্দে রহিবে মগন ) 

কোথা অপয্‌শ কোথা বা স্রখাতি ? 

স্তাবক-স্তাবোর একত্ব-প্রতীতি : 

অথবা নিন্দুক-নিন্দ্যের যেমতি, 

জানি এ একত-আনন্দ অন্তরে 


গাঁও হে সঙ্গ্যাসী নিতীক অস্তরে__ 
ও তৎ সৎ ৩1” 


তিনি ছিলেন দুর্বলতার ঠিক বিপরীত 
পর্যায়ের ধাতুতে গড়া । মুক্তাত্মা মহাশক্তিমান 
প্রকৃতিবিজয়ী পুরুষের ভুমিকায়, মানবজাতির 
আচার্ধের ভূমিকায় তার শির সদ! সমুন্নত 
থাকত। পৃথিবীর কারো! কাছে কখনো তিনি 





১. মুল কবিতাটি, [176 5০076 ০৫ 00 5800778- 
খে, ইংরেজীতে লিখিত : 


* লেখকের মুলগ্রন্থ 541 19179101902 & 50া0া581 061219587006 হাতে অনুদিত-_সঃ 
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নতজান্থ হননি । বাজা-মহারাঞ্জাদের সামনেও 
তিনি যথেচ্ছ আচরণ করতেন নির্মম 
সমালোনা করতেন তাদের জীবনঘাত্রা- 


প্রণীলীর । কোন পূর্ব-সংস্কার, কোন প্রথা, 
জাতি বা সংস্কারগত বিভেদের কোন চিন্তাই 
এই মুক্ত সিংহের নিঃশঙ্ক বিহারে বাধা হ্ৃহ্ি 
করতে পারত না। কি ধর্ীষ্কতা, কি উৎকট 
পাশ্চাত্য ভাবাহুপ্রাণন1- কৌনটাঁই তাঁকে 
মীমাবদ ক'বে বাঁখতে পারত না; যে-কোন 
গ্রচলিত বীতি বা উদ্ভট চিন্তার বন্ধন হ'তে 
মন্পূর্ণ মুক্ত থেকে তিনি নিজের আধ্যাশ্মিক 
উপলব্ধির ও অস্তর্তেী যুক্তির আঁলোক-সম্পাতে 


নিজের পথ নিজেহ খুজে বের কবে 
নিয়েছিলেন । এমনকি শান্ত্ের উদ্ধৃতি সন্ধে 
তার নিজন্ব মতামত ছিল, এবং প্রসিদ্ধ 


ভায়কারদের ববোর ওপরও তিনি পুরোপুরি 
নির্ভর কৰে থাকতে চাইতেন না। তবু 
অসাধারণ ব্যক্তিত্বপে তিনি সমীপাগত 
সকলেরই কাছে শ্বমত প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। 
তাঁর অকপট ভালবাসা ও সকলের গ্রতি 
সহানুভূতি, ভার পবিত্রতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, 
তীর গাভীর ও স্থর্ব এবং সবোপরি তাঁর 
তেজোদ্দীপ্ত আধ]াত্বিকতা দেখে লোকে মুগ্ধ 
হয়ে যেত। বাইরে থেকে কখনো কখনো 
তাঁকে বজ্র মতো কঠোর, ভয়ঙ্কর ব'লে মনে 
হলেও অন্তরে তিনি সব দময় নয়নাভিরাম 
কুস্থমের মতোই মনোরম ও কোমল ছিলেন। 
আত্মার পরিপূর্ণ স্বাধীনতাসঞাত তার ঘৃপ্ত 
নিভীক আচরণকে কখনো কখনো অযথা 
দীস্তিকতা ব'লে মনে হ'লেও একটু ঘনিষ্ঠভাবে 
দেখলেই চোখে পড়ত তার অস্তবে প্রবাহিত 
সর্বান্গস্যত প্রেম ও বিনয়ের চিরন্তন ফল্তধারা। 
মানবপ্রেম ও আধ্যান্বিক ভাবাবেগে তার 
হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকত। ক্ষুরধার 


উদ্বোধন 


৭ম বর্দ- ৭ম নংখ্যা 


বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের এই সংযোগই বহু 
ভাগ্যবানের অভ্তরে, এমনকি মহীশূর ও 
আলোয়ারের মহাঁরাজার মতো ভারতের 
সবোচ্চ শ্রেণীর লৌকের অস্তরেণ্ একটা 
আলীবনন্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল। 

ঈশ্বর ও নন্ুরূপী ঈশ্বরের জন্য তাঁর সর্বগ্রাসী 
প্রেম ছাঁড়াঁও ভার হদদ্ষে ছিল জ্ঞানের সীমাহীন 
বিস্তারের জন্ট প্রবল আকাঁঙ্ষা। তাঁর কাছে 
এহিক ও আধাত্মিক জ্ঞানের পার্থকা চিরতরে 
লুপ্ধ হযে গিয়েছিল। জ্ঞানের প্রতে/কট 
বিভাগই তো মানুষের সঙ্গে জড়িত, আর 
মানব তো স্বর্ূপতঃ ভগবান! মানুষ বলতে 
কয়েকটা আবরণের সমষ্টি বোঝায়__দৈহিক 
আবরণ, বৌদ্ধিক আবরণ ও আধ্যাত্মিক 
আবব্ণ। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিষয়বন্তর 
মূলাগ্রভাগগুলি মান্গষের অভ্যন্তরস্থ তগবানের 
ওপর আরোপিত এই আবরণগুশির যেকোন 
একটিকে স্পর্শ ক'রে রয়েছে। রাজনীতি ও 
অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ব, মনম্তত্ব ও 
গ্রাণিতত্ব ইতিহান ও জীবনী, জডবিজ্ঞান ও 
যুক্তিমূলক দর্শন__এ সবের ভেতর দিয়ে লেখক 
মাচষের এক একটা আংশিক ধারণা, জ্ঞানের 
এক একটা বিশেষ দিক ফুটিয়ে তোলেন। 
বিবেকানন্দ কিন্তু উঠে-পড়ে লেগেছিলেন 
এগুলির ভেতর একটা সামধস্ত বিধান 
করতে, মানুষের ঈশ্বরশ্বরূপতারূপ বৈদাস্তিক 
জ্ঞানের সঙ্গে এগুলিকে মিলিয়ে দিতে; আর . 
এভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব নামে পরিচিত জটিল . 
হেঁয়ালিটির একট! ব্যাপক, নিখুঁত সর্বাঙ্গীণ 
ছবি জগতের সামনে তুলে ধরুতে। এজন্াই 
দেখা যেত হিন্দু দর্শনশাঞ্ তিনি যন্তখানি 
মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন ততখানি মনোযোগ 
দিয়েই পড়েছেন ফরাসী উপগ্তাদ। বাগপুতানার 
অন্তর্গত খেতড়িতে একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত 
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পণ্ডিতের কাছে কিছুদিন তিনি ব্যাকরণ 
পড়েছিলেন, আবার আমেদাঁবাদে থাকার সময় 
মনোনিবেশ করেছিলেন জৈন- ও মুপলমান- 
সংস্কৃতিবিষয়ক পুস্তকপাে; কাঠিঘাওয়ারের 
পোরবন্দরে থাঁকার সময় প্রায় নয় মাস ব্যাপৃতি 
ছিলেন হিন্দুশসতরে ব্যুৎ্পত্তি লাভ করতে, 
আবার আলোয়ারে এসে উদ্দেগভর চিন্তায় এগ্ন 
হয়েছিলেন পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক নিভু 
নিশ্চয়তায় নিষ্ঠাবান ভারতীয় এতিহাপিকগণের 
একটা সংস্থা গড়ে তোলার গুয়োজনীয়তার 
কথা ভেবে। 

তবে জ্ঞান আহরণের জন্য নিজেকে তিনি 
শুধু গ্রন্থের মীমাত্ধেই আবদ্ধ রাখতেন না। 
গ্রশ্থ থেকে জ্ঞান-আহণণে তাঁর যতটা প্রশ্রক্ 
ছিল, ততটা গৎস্থক্ নিয়েই তিনি চাৎপাশের 
জীবস্ত মান্তষের নিকট হ'তে জ্ঞান আহরণ 
করতেন। তার জ্ঞান-গ্রহণেচ্ছু উন্মুক্ত হৃদয় 
দীনতম লোকের কাঁছ থেকেও জ্ঞান আহরণ 
করতে হিধা করত না। হিমাচলবাপী নিরক্ষর 
পার্ত্য জাতির মধ্যে স্ত্রীলৌকদের 
এককালে বন স্বামী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত 
আছে; একই পত্বীর উপর অনেকের সাধারণ 
অধিকারের মধ্যে প্রকট স্বার্থশৃণ্ঠতার যুক্তি 
দেখিয়ে কিতাবে এই অনঙ্গত প্রথাকে 
সমর্থন করা ঘায় তা তিনি তাদের কাছে 
শিখেছিলেন। রাজপুতানার মরু-অঞ্চলে এক 
সামন্ত রাঁজার প্রাসদে একজন সাধারণ নর্তকীর 
গাওয়া আবেগময় সঙ্গীতের মাধমে সমদশিতা 
দদ্ধে সজাগকাখী জ্ঞানীলোক পেয়ে তিনি 
অতিমাত্রায় বিশ্মিত হয়েছিলেন। তার চিন্তার 
মধ্যে যা কিছু কঠিন ও কেলামিত হয়ে সংস্কার- 
রূপে ছিল, এভাবে নানাস্থানে নানাজনের কাছে 
থেকে বিভিন্ন শিক্ষীলাভ করার ফলে তা! সবই 
দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ায় এমন একটি অবস্থা তার 
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হয়েছিল যে, হীনতম পাঁপীর অস্তরেও তিনি 
সাধুবৃত্তির স্পন্দন অন্থভব করতে পারতেন। 
মানষের অস্তনিহিত দেবত্বের কথা তিনি গুরুর 
মুখে শুনেছিলেন, আধ্যাত্মিক ্বজ্ঞা সহাঁয়ে 
ইত£পূবে নিজ শুদ্ধ ভ্বদয়ে তা উপলব্ধিও 
করেছিপেন। এখন সে-সতা ভার দৃ্টিপথে 
দিবালৌকের মতো! স্পষ্ট হয়ে উঠল, এমনকি 
দুরত্ব ও ছুবাঁচারদের ভেতরেও এই দেবস্বকে 
ভিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন, তাদের বহিরাচরুণ 
এই দৃষ্টিকে অবরোধ করতে পারত না। 

তাছাড়া ভারতের জনগণের সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও সাস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে নিজের 
প্রত্যক্ষল্ধ মূলাবন জ্ঞানও ঠার কিছু কম 
হয়নি | বিহিন্ন প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্ে এবং সম্পূর্ণ 
বিতিম্ন চিন্তায় ও জীবনযাত্রায় বৈচিত্রময় 
ভারতের বিতিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জাতির ও 
বিভিন্ন সম্রদয়েব জনগণকে তিনি গতীবর 
অতিনিবেশ নিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রে এসেছেন । 
তাঁর দক্ষিণভারত-পর্ঘটন যখন শেষ হ'ল, 
ততক্ষণে তার সন্ধানী পুষ্টি হিন্দুভারতের 
সাস্কৃতিক কাঠামোর পুরোট।ই পুঙ্গানুপুঙ্খরূপে 
পর্যবেক্ষণ ক'রে ফেলেছে । ততদিনে তিনি 
উপলব্ধি করেছেন যে, যে-সব অপংখা বনু-বিচিত্র 
সমাজাদর্শ দেশের সধত্র ছড়িয়ে রয়েছে তার 
মবগুলিই হ'ল কয়েকটি মূলনীতিরই বিভিন্নভাবে 
বিশ্বস্ত বিবিধ আকারমাত্র, আর সেই মূল 
নীতিগুলিও ভারতের প্রাচীন সত্রষ্টা 
খধিগণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একই আধ্যাত্মিক 
ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে আছে। এই প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতার ফলে এই সত্যটি তার কাছে প্রকট 
হয়ে উঠল যে, কোন কেন্ত্রগত একত্ শত-স্হন্র 
বৈচিত্র্যকেও বুকে ঠাই দিতে পারে। তিনি 
বুঝলেন, বৈচিত্রের মধ্যে একত্বন্বপ সত্যটি শুধু 
যে বিভিন্ন ধর্ষমত সন্বদ্ধেই প্রযোজ্য (যাড়ার গুরু 
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প্রভাক্ষ ক'রে প্রমাণিত ক'রে গেছেন, ) তা নয়, 
সমগ্র প্রকৃতিই এই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে; 
মানুষের সামাজিক প্রথাগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে 
এই একই নিয়ম । 

সমাজবিজ্ঞানের একজন উদাঁপীন ছার, 
সৌধীন তথাদ্ধেষী বা সমাজতব্বের কাল্পনিক 
আদর্শ নিয়ে ব্যস্ত একজন অনাঁসক্ত বৈজ্ঞানিক 
মাত্র ছিলেন না তিনি; উদাসীন দর্শকের মতো 
পর্ধটনকারী তে নয়ই। তাঁর বুদ্ধি যখন 
তথ্ারাঁজি সংগ্রহ ক'রে পেগুপি বিশ্লেষণ করতে 
বাস্ত, তার হৃদয় তখন জলে-পুড়ে যাচ্ছিল পর্ধটন- 
পথের চারপাঁশে দেখা ছুঃখকষ্ট-জর্জরিত 
লোকগ্ুলির প্রতি প্রব্ন সহাভ্ুতির বেদনায়। 
সামাজিক অগ্ঠান্্েঞ বীভত্স গ্রথার পায়ে বলি- 
প্রত এই সব অসহায় পদদলিত জনগণের 
মর্মস্থৰ দুঃখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে তাঁর সাবা 
দেহমনে আগুন জলে উঠল। দিনের পর 
দিন, মাসের পর মাস তিনি দরিদ্র, অজ্ঞান- 
তিমিরাচ্ছন্ন মাতৃভূমির দিকে দিকে ঘুরে 
বেড়িয়েছেন, বিশ্রামের বা নিদ্রার অবলর প্রায়ই 
জোটেনি, আর সব মময় গভীবুভাবে চিন্তা 
করেছেন কিভাবে এই দৈন্ত-জর্জ্িত পতিত 
জনগণের উন্নতি-বিধান করা যায়। বিশ্ব 
হৃদয়ের মধ্যে এই দাব্দাহ পুরে রেখে তিনি 
ভারতের সবদক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে পৌছুলেন। 
সেখানে কুমারিকা অন্তরীপে দেবী কন্যাকুমারীর 
পায়ে ভক্তি-শদ্বা নিবেদন করলেন, তারপর 
সাতার দিয়ে গিপ্নে উঠলেন ভারতের মূল ভূভাগ 
হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সমীপবর্তী একটি শিলাথণ্ডে। 
অতি নির্জন এই শিলাখণ্ডের ওপর চারিদিকের 
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে বেষ্টিত হয়ে বসে মাতৃ- 
ভূমির দিকে ফিরে চাইলেন তিনি) তাঁর 
মানসপটে তেসে উঠল কোটি কোটি মানুষের 
হৃদয়ের বেদনার ভরা গোটা ভারতের চিত্র। 
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গভীর প্রেম, অনীম সহাহ্ুভৃতি ও অনস্ত 
হতাশার তীব্র আবেগ একই সঙ্গে তার হয়ে 
উদ্ছেলিত হয়ে উঠল; তারপর সহদ1 সে হৃদয় 
নিষ্পন্দ হয়ে গেল। সেই নিষ্ম্প নিম্তন্ধতায় 
আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞার আলোকোৌস্ভাসে ঝলমল কারে 
উঠল তীর চিত্ত, আর সে-আলোকে ম্পষ্টর্ূপে 
নিভুলিভাবে তিনি দেখতে পেলেন তার চলাগ 
পথ। একটা যবনিকা সরে গেল, চোঁখের 
সামনে ভারতের সতাস্বরূপ ফুটে উঠল; তার 
যুগ-যুগ-মাগত সংস্কৃতির অন্তনিহিত শক্তি যে 
কতথানি, তার বর্তমান অবনতির কারণ যে কি, 
তা স্বই পরিষ্ক!রতাঁবে তিনি দেখতে পেলেন। 
দেখলেন, গোঁট! জাতট! যেন একট! বিশাঁলকায় 
দৈতোর মতো নিদ্রামগ্জ হয়ে পড়ে রয়েছে; নিজের 
পায়ে তর দিয়ে দাড়াঁবার জন্য তার প্রয়োজন 
শুধু আধ্যাত্মিক জাঁগবণ। আর জাতির এই 
মোহনিত্রা কাটিয়ে দিয়ে কিভাবে তাকে 
জাগাতে হবে, তাঁও তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। 
হৃদয় ভরে গেল। বছরের পর বছবু নি্ষল 
অনুসন্ধানের পর এতদিনে তিনি তার বনু- 
আকাঙ্িত নির্জন একটি খাধন-পীঠ খুঁজে 
পেয়েছিলেন ; তবু পিজ পরিকল্পনাকে কাঁধে 
পরিণত করার জন্য কালবিলম্ব না ক'রে তিনি 
সে-পীঠ ছেড়ে উঠে পড়লেন, সেখান থেকে 
তাড়াতাড়ি ফিরে এপে রাঁমনাদ ও পণ্ডিচেকী 
হয়ে নিকটতম প্রদেশের বাজধানী মাব্রাজের 
দিকে অগ্রসর হ'লেন। 

এখানে একদল নিঃস্বার্থহদয় উৎসাহী যুবক 
আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে সমবেত হলেন। 
স্বামীজী তাদের হৃদয়ে মাতৃভূমির সেবার 
পরিপূর্ণ আত্মোখ্সর্গরূপ আদর্শের আগুন 
জালিয়ে ধিলেন। এই উৎসাহী শিশ্দূল অসীম 
শ্রদ্ধাতরে সেই মহছুদ্দেশ্টপাঁধনে ব্রতী হয়ে 
স্বামীজীর নির্দেশাধীনে কাঁজ আরম্ভ করলেন; 


শ্রাবণ) ১৩৭৫ ] স্বামী বিবেকানন্দ 


জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এরা স্বামীজীর অনুগত 
ছিলেন। বহু শিক্ষিত ও উৎসাহী লোকের 
আবাণভুষি দাক্ষিণাত্যের এই মহানগরীতে 
স্বসীজী তীর প্রচারোদেশ্ে আমেবিকাগধনে 
মকর প্রকাশ করলেন। 

বিশ্বপ্রদর্শনী উপলক্ষে আমেরিকা চিকাগে। 
শহরে ১৮৯৩ থুষ্টান্দে ধর্মমহানভার অধিবেশন 
হবার কথা স্বামীজী মাপচারেক আগে 
শুনেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের বাছা বাছ। 
প্রতিনিধিদের এই বিরাট সম্মেলনে তিনি 
নিজেকে উজাড় ক'রে দেবার লঙ্কর করেছিলেন। 
তার দৃবিখীন ছিল, হিন্দুরা আবার ঘদি 
গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে চায়, তাহলে 
প্রাচীন খধিদের ধর্ণবিশ্বাসকে গতিশীল কারে 
তোলা একান্ত প্রয়োজন ; হিন্দরধর্নকে স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয়ে প্রচারশীল হ'তেই হবে। তাঁর মনে হ'ল, 
বৌদ্ধ- ও হিন্দ-ধর্মপ্রচাবের যুগ হ'তে হিন্দু 
ভারতের যে আধ্যাত্মিক সম্পদ এতক!ল ধরে 
গুহায় ও অরণো, মন্দিরে ও চতুষ্পাঠীতে 
লুকানো রয়েছে, জগতের সকলকেই 
সন্ধান দেওয়া তাঁর অবশ্বা-কর্তবা। হিন্দুদের 
ঈর্যা-উদ্দীপক বর্জনশীলতা থেকে সৃষ্ট হয়েছে 
“শ্লেচ্ছ” ও “বন” শব্দ, য। থুষ্টানদের “হিদেন' ও 
মুদলমানদের “কাফের” শের অনুরূপ) এই 
ভাৰ মৌলিক হিন্দুশান্্রগত উদার ভাবের সম্পূর্ণ 
বিরোধী । পাছে বিদ্বেশীর নিশ্বাস লেগে 
হিন্দুধর্দ কলুষিত হয়ে যায়, দেই ভয়ে তার 
চারিদিকে প্রাচীর তুলে দেবার এই উন্ন্ত 
আগ্রহ বা গোৌঁড়ামি তাঁর কাছে একটা মন্তবড় 
ভুল বলে মনে হ'ল) মনে হ'ল, উপনিষদের 
খধিদের সর্ধজনীন শিক্ষার নিদাক্ণ বিরতির 
ফলেই এ ভ্রান্তির উদ্ভব হয়েছে। হিন্দুদের 
এই নিন্দনীয় অস্পৃষ্ঠতার ভাবই এতদিন দস্ভ- ও 
স্বণা-স্করে বিড়দ্বিত ক'রে এপেছে অন্যান্য জাতি 


তার 


ও আধ্যাত্মিক সংহতি 
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ও সম্প্রদায়কে এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন স্তরকেও। 
তার বিশ্বাস, আদি পাঁপের মতো এই অস্পৃপ্ঠতা 
জাতির মাথায় এক অবর্ণনীয় দুঃখের বোঝা 
তুলে দিয়েছে। এই পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিন্ 
করার জন্য তিনি চিরাচরিত নিঙ্গেধ না মেনে 
হিন্দুভারতের বাণী পশুপ্রপারে বন ক'রে নিয়ে 
যেতে অনস্থ করপেন। ভার বদ্ধমূল ধারণা 
জন্মেছিল যে, প্রাচা ও পাশ্চাত্যের মধ্যে 
স্বাধীনভাবে স্সম্ম'নে ভাব- ও আদর্শ-বিনিময়ই 
যুগ-প্রয়োজন, এর ফলে উভয় দেশেরই কল্যাণ 
হবে নিশ্চিত। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশ গুলিতে 
ভারতীয় আধ্যাশ্মিক ভাব ও আদর্শের প্রচারের 
ফলে ভারতের প্রতি বহির্জগতেব সম্রমও বাড়বে, 
আর বিশ্বজুড়ে নবজীবন এবং নবভাবের 
উজ্জীবনগ ত্বরান্বিত হাছ্ষে উঠবে। তার 
গুরুর সর্জনীন ধর্মের বাণী শোনবার ও অনুধাবন 
করবার সময় জগতের এসেছে; কারণ তিনি 
বিশ্বাস করতেন, ধর্ষে অবিশ্বান ও সম্প্রদীয়গত 
কলহের জলাভূমি থেকে মানবজাতিকে টেনে 
তোলাত্র কাজে এই বাণী প্রভূত সহায়তা 
তাছাড়া ভারতীয় জাঁতিরও কল্যাণ 
হবে এতে । হিন্দুরা তখন একদিকে অবশকারী 
গৌড়ামি আর অপরদিকে পাশ্চাত্যের উন্মন্ত 
অন্করণ_-এ ছুয়ের মধ্যে দৌছ্ল্যমান; 
পাশ্চাত্যে অগ্রকুল ভাবের সাড়া জাগলে 
হিন্দুজাতি আত্মবিশ্বাদ ফিরে পাবে। প্রাীন- 
পম্থী জনগণের গতিশক্তিহীনতাব্ূপ মোহ কেটে 
যাবে তাতে, এবং আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
সাংস্কতিক দম্মোহনও তিরোছিত হবে| তখন 
সকলেরই আগ্রহ আবে দেশকে পরিপূর্ণকূপে 
পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে । কাজেই সমগ্র 
মানবজাতিকে বর্তমান সাংস্কৃতিক আদর্শের পঙ্ক 
থেকে উঠে আদতে সহায়তা করার জন্থ যে- 
পথে চলবেন ঝলে তিনি স্থির করেছিলেন, 


করবে। 
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সে-পথের দঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল 
ভারতকে পুনকুজ্জীবিত ক'রে হিন্দু-পুনর্জাগরণের 
এক যুগান্তর নিয়ে আদার পথও। এই পথই 
তাকে চিকাগে! ধর্মযহাসভায় নিয়ে গিয়েছিল) 
হিন্দু ঝধিদের্‌ প্রাচীন আদর্শগুপির সঙ্গে জগতের 
পরিচয় ঘটাবার জন্য দৈবনির্দিষ্ট এই মহা- 
সভাঁটিকেই তিনি ঘোগ্যতম ক্ষেত্র ব'লে মনে 
করেছিলেন । 

বিবেকানন্দের বিরাট বক্তিত্ব, বিচিত্র 
জানের বিপুল বিস্তৃতি, ইংরেজী ও সংস্কত 
সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের অধিকার, সরস গ্রত্যুন্তর- 
ধানের অনীধাঁরণ ক্ষমতা, উক্ষ উপাস্থিতবৃদ্ধি 
এবং মর্বোপরি তার গভীর শ্বদেশপ্রেম ও 
জলস্ত আধ্যাত্মিকতা মাঁদীজ- ও হাঁ়দরাবাদ- 
বাঁপীদের মনে স্বাঁয়িভাবে গভীর রেখাপাঁত 
করেছিল। তাঁর জ্ঞানগর্ড বাক্যালীপ শোনার 
জন্য দূলে দলে সর্বশ্রেণীর লোক তাঁর কাছে 
সমবেত হ'তে লাগলেন এবং স্বতঃ প্রণোদিত 
হয়ে তাঁর পাশ্চাত্য অভিযানের কাজে 
সহায়তা করতে ব্রতী হ'লেন। তরুণ উৎ্পাহী 
শিষুগণ শহরে শহবে ঘুরে স্বামীজীর বিদেশ- 
যান্জার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে 
লেগে গেলেন। ইতোমধ্যে একটি অতীন্জিয় 
উপলব্ধির ফলে স্বামীজী বুঝলেন, যেভাবে 
তিনি কাজ করতে মনস্থ করেছেন তা 
দৈবাঙ্মোদিত ) স্বঙ্জার এই অন্তকূল ই্ষিতে 
তিনি খুশী হ'লেন। আমেরিকা যাবার সিদ্ধান্ত 
পাকা করার আগে তিনি শ্রিশ্রম'য়ের কাছে 
আশীর্বাদ ভিক্ষা ক'রে পত্র লিখেছিলেন, 
তার আশীর্বাদ পেয়েও গিয়েছিলেন । স্থির 
হয়েছিল মাদ্রাজ থেকে যাত্রা করবেন, কিন্তু 
খেতড়ির মহাদ্পাজা বিশেষ প্রয়োজনে নিজ 
ভবনে তাঁর উপস্থিতি প্রার্থনা করায় পূর্ব 
ব্যবস্থা বাতিল ক'রে তাঁকে রাজপুতানায় যেতে 


উদ্বোধন 


[ ৭*ত্ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা 


হয়। সেখান থেকে তিনি বোম্বাই অভিমুখে 
রুনা হ'লেনঃ ওখান থেকেই আমেরিকাগামী 
জাহাজে উঠবেন। 

বোথ্াই যাবার পথে বিবেকানন্দ আবু 
রোড স্টেশনে নেমে সেখানে কয়েকদিন 
ছিলেন। সেখানে দুজন গুরুতাই, ব্রদ্মানন্দ 
ও তুবীয়ানন্দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। 
স্বামীজীব কথায় ও মনোভাবে টার বুঝতে 
পারলেন, তাৰ হাদয়-সাগর তুমুল তুফানে 
উচ্ছলিত হচ্ছে, যা অনতিবিলঞ্ধে উদ্বেগ হয়ে 
প্রবলপ্রবাহে বেহিয়ে এসে জগৎ ভাসিয়ে 
দেবে। তুবীয়ানন্দকে তিনি বলেছিলেন, 
“হরি তাই, তোমাদের তথাকথিত ধর্ম যে 
কি, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। 
কিন্তু আমার হৃদয়টা খুব বেড়ে গিয়েছে, 
অপরের প্রতি দরদী হ'তে শিখেছি। 
বিশ্বাস কর, আমি এটা খুব তীব্রভাবে 
অন্গভব করছি।” এগুলি ফাকা কথা নয়, 
ভার অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে কথাগুলি 
বেরিয়ে এসেছিল। কথাগুলি বলার সময় 
তীর স্মগ্র সত্তা জুড়ে বেদনা ও তীব্র আবেগ 
গভীরভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। আর্ত মানবের 
জন্য তার হৃদয়ে দৃঢ়মূল সমবেদনার সামান্য 
অংশমান্র এই কয়েকটি কথার মাধ্যমে প্রকাশ 
কারে কিছুক্ষণ তিনি নির্বাক হয়ে বসে 
রইলেন, ভার গণ্ড বেয়ে অশ্রধারা ঝরতে 
লাগল। এর বহু পরে কয়েকজন উৎস্থক 
শ্রোতার কাছে তুরীয়ানন্দ এঃ্প্রসঙ্গে বলে- 
ছিলেন, “ম্বামীজীর মুখে এই ককুণামাখা 
কথা যখন শুনলাম, তাঁর এই মহিমান্বিত 
বিষাদের ব্ূপ যখন চোখে পড়ল, তখন 
আমার মনের ভেতর যে কী হচ্ছিল, তা 
একবার কল্পনা কর দেখি! ভাবলাম, «এ 
তো বুদ্ধদেবেরই ভাষা, এ তো বুদ্ধেরই 


শ্রাবণ, ১৩৭৫] 


হৃদয়! মনে পড়ল, বহুদিন আগে তিনি 
যখন বোধগয়।য় গিয়েছিলেন, বোধিদ্রম হলে 
বসে ধ্যান করছিলেন, সেই সময় বুদ্ধদেব 
তাকে দেখা দিয়ে তার দেছে প্রবেশ 
করেছিলেন ।:".আমি পরিষ্কার দেখতে 
পেলাম, মানবজাতির সমুদয় ছুঃখকষ্ট এসে 
তার স্পন্দিত হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে দিচ্ছিল। 
অপরের জন্য সহাস্ুভৃতির ঝড বয়ে যেতো 
তার হাদয়ে; সে হদয়াবেগের অন্ততঃ আংশিক 
পরিচয় না পেলে বিবেকানন্দকে ঠিকমত 


ত্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 


৮৩ 


বোঝা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।""" 
এই বুকফাটা মমবেদনাতেই তাঁর চোঁথ দিয়ে 
রক্ত-অশ্র ঝরে পড়ত। তোমরা কি মনে 
কর এই রক্তাক্রগাত বিফল হয়েছে? নিশ্চই 
না! দেশের জন্য পাঁতিত তীর অশ্রুর প্রতিটি 
বিন্দু থেকেঃ তীর অমিতশক্তি হৃদয় হ'তে ধীর- 
ভাবে উখিত প্রতিটি অগ্রিময়ী বাঁণী থেকে দলে 
দলে মহাবীরের! জন্মলাভ করবে, চিন্তায় 
ও কর্ষে তারা সমগ্র জগত্টাকে কাপিয়ে 
দেবে।” 


বিবেকানন 


শ্রীননীগোপাল ঘোষাল 


হে ধুগনায়ক, অমৃত, নিত্যানন্দ 

হে দেব, বিবেকানন্দ! 
নরনাবায়ণ, নর-কূপে তুমি এলে, 
জীবকল্যাণে জীবন সঁপিয়৷ গেলে। 
কঠোর সাধনে আপনারে করি রিক্ত 
পূর্ণের সাঁথে মিলনে হইয়া] তৃপ্ত 
সেই পূর্ণেরে দেখিলে যে সব ঠাই_ 
মানুষ বলিয়া পৃথক কিছুই নাই 
জীব-ূপী শিব, নর-ূপী নারায়ণ; 
ভীহাবি সেবায় সঁপিলে জীবন-মন, 
তাহারি সেবায় যুগধর্ষের কৰিলে প্রবর্তন। 


এই জীব-শিব-বোধের সীমায় মহাপাঁয্যের পথে 

সব ভেদজ্ঞান-বিজয়ী বিজয় বুথে 

উঠিয়া মানুষ মহামিলনের তীবে 

ভুলিয়া হিংসা, ভুলি বিদ্বেষ আবার আন্বক ফিরে। 
শাস্তির ধারা সকল হৃদয় ভরিয়। 

অলকানন্দা-ছন্দে চলুক বহিয়া। 

ইহা! ছাঁড়। আর নাহি কোন পথ ঘুচাতে যুগের ছন্দ, 
হে যুগনায় ক, হে দেব, বিবেকানন্দ! 


শ্রীশ্রীশস্করা চার্য-কৃত “বেদাস্তকেশরী' 


[ পূর্বাহথবৃত্তি ] 


অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য 


স্থজি হস্তী ব্যাস্ত দ্থ্য শত্র সর্প কপি, 
কোথাও বা প্রিয়জন সাথে স্বপ্রভোগ, 
করে ক্রীড়া, হানে বা বিহরে কল্পনায়, 
কোথাও স্থচাঁক অন্ন করে উপযৌগ, 
কোথাও হয়েছি য্রেচ্ছে পৰ্ধিণত ভাবি 
সঙ্কোচেতে চলি যাঁয় ছাঁড়ি সঙ্গিজন, 
অথবা ব্যাপ্রের ভয়ে করে পলায়ন 


কিংবা তার গ্রামে পড়ি করে দে বোদন ॥ ৮০ 


যেইকালে যাখ। হয় প্রত্যক্ষ বিষয় 
তাহে স্ব-স্বক্ূপে মজি অজ্ঞান-বিলাম 
উৎপাদন করে, যথা শুক্তির অজ্ঞানে 
রৌপ্য স্ফুরে, সেই মত হয় প্রতিভাস, 
মিথ্যা যথা রৌপোর দর্শন, আলোকের 
ভ্রমে মুগজল হেরে, কিংবা বিষধর 
বজ্ছুর অজ্ঞানে, ক্ষণতরে সখ জন্মে 
কিংবা ভয়, তথা দৃষ্টি ষ্ট চরাচি৫ ॥ ৮১ 


মায়ার আবে।প-বলে হয়েছে বিছাঁন 

এ সংসার আমা হতে, সকলি আমায়, 
আমি নহি সে সবায়) শক্তিতে যেমন 
রৌপ্য, কিন্ত শুক্তি কভু রজতে না তায়। 
এই হেতু ভগবান কু্ণ বলেছেন-__ 

“ভূত হয়ে আমি: তার] আমাতে না রহে? 
গীতার শ্লোকেতে ; তাই এ বিশ্ব নিচয় 
ইন্দ্রজীল সম মিথ্য। জানিবে নিশ্চয় ॥ ৮২ 


কর্মই জগতে সৃখ-ছুঃখ-হেতু হয়-- 
না বুঝিয়া অজ্ঞজজন করে নিরস্তর 
বৃধাই সুম্ৃৎ কিংবা শত্র ব্যবহার; 
আর্তভাগ ঘাঁজ্ঞবদ্ধয ছুই মনিবর 


বাঁজধি জনক গৃছে প্রশংসামুখর 

পুরাকাঁলে করিলেন কর্ম আলোচন, 
“এ জগতে কর্মহীন কেহ ন। সম্ভবে” 
বলেছেন তাই যছুকুল-বিভূষণ ॥ ৮৩ 


বৃক্ষচ্ছেদে কৃঠার-ই সমর্থ ষগ্যপি 
প্রাণি-চেষ্টা তবু তাহে হয় অপেক্ষিত) 
অন্ন হয় তৃণি-হেতু ইহা! সত্য বটে, 
ভোক্তার প্রত্ব তাহে কারণ কথিত । 
সেই মত পূর্বকূত কর্ম শুতাশুভ 

ফল দেয় যছ্যপিও, তবু স্থবিদিত 

বিনশ্বর সেই কনে স্বান্থ্য না রহে__ 
অস্তরাজ্থা তার হয় প্রেরক নিশ্চিত ॥ ৮৪ 


স্থৃতিশান্ত্রে লোকতরে বর্ণাশ্রম-মত 
নিতা কামা আদি কর্ম হয়েছে বিহিত, 
শ্রতিবাক্যে মনোরম তাই উপদেশ-__ 
ব্রহ্মার উদ্দেশে সব কর সমপিত। 

নয়ন রসনা নামা কর্ণ পর্দ শির 

প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যত করিলে তপিত 
দেহী আত্মা তৃপ্ত হয়__মূলে জল সেকে 
সমুদয় তরু যথা হয় স্তীবিত | ৮৫ 


আত্মজ্ঞানহীন কর্মরত বেদজ্ঞানী, 

শাস্ত্র কহে, মর্ত্য হতে করিলে প্রয়াণ, 
কর্ম তার অন্ধ ভোগে নাঁশ পায় তবু 
জন্স লভি পুন: তাঁর ছুঃখ স্থ্মহান্‌; 
আত্মজ্ঞানী-চিত্তে যদি ভোগ ইচ্ছ| রছে 
তবু তার সিদ্ধি হয় আর নিত্য যোগ, 
অভএব আত্ম। এক উপান্ত সতত, 
আত্মলাভে নিষ্কামের সর্ব সথখভোগ ॥ ৮৬ 


মমালোচনা 


পরমহংসদেব ; গীতা-সার-সংগ্রহঃ ; 
চারিধাম 2 স্বামী প্রেমেশানন্দ । প্রকাঁশক £ 
স্বামী অবন্জজানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, 
বেলুড মঠ, হাঁওড়া। পৃষ্ঠা ২৪; যে + ১৭৩ ; 
নয় + ৩১। মুলা পর্চাশ পয়সা : ছুই টাকা : 
এক টাকা। 

ফুলের মতো! এই রচনাগুলি হাতে নিয়ে 
একথা মনে এলো, যে বৃক্ষে এরা ফুটেছে তার 
নাম অধ্যাত্ম-জীবন। যে মাটিতে সেই বৃক্ষের 
দুঃমুল প্রতিচা তা হ'ল তপশ্্যা। এদের মুল 
অপীম়, আবেদন অগ্রতিরোধা | 

'পরমহংসদেব” ছোট্র একটি বই। প্রধানত 
ছোটদের জন্য। পড়লে মনে হয়, লেখক যেন 
শিঞ্চ ভোলানাথদের নিয়ে ঠাকুরের গর 
শোনাবার আদর জমিয়েছেন। আর আমরা 
বয়স্করা পা-টিপে-টিপে, চুপিসাড়ে এক পাশে 
ূদে পড়েছি। আর মজে গিয়েছি নিজেবাও । 
গণের নিজঙ্গ আঁকধণ তো আছেই । কথকের 
পুতিত্বও কম নয়। পৰিবেশের সরূসতা ও 


সরলতায় মুগ্ধ হই সহজেই । অনেক পরে বুঝি, 


কী গভীর প্রজ্ঞা ও বিষয়ের উপর কী পরিমাণ 
অধিকার থাকলে তবে ওই দা গুণ অত সহজে 
আসে! 
একটু নমুনা £ “ভগবান নিজেই বৈদিক 
ধর্মের পুনঃগ্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য “রামকুষ»- 
রূপ একটি কল তোর করেছিলেন।"".তিনি যা 
বলে গেছেন, তা ভগবানেরই কথা; ভিনি 
যা ক'রে গেছেন, তা ভগবান্বেই কাজ। 
বামকষ্ণানামক শরীবের ভিতর ভগবান বই 
আব কিছুই ছিল না কাঁজেকাঁজেই ধার! 
৭ 


হাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান ব'লে ভেবেছেন, তার! 
ঠিকই ধরেছেন, (পু: ১৫) 

পুনশ্চ £ পবিধেকানন্দ ছিলেন শ্রাবামরুষের 
হাতের যন্ত্র। যদি শ্রীরামরুষ্ণকে ভগবানের 
অবতার বল, তবে বিবেকানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের 
অব্তার বলতে হয়। বিবেকানন্দ যা ক'রে 
গেছেন, যা ব'লে গেছেন, সবই ভ্রীরামকুষ্ণের |” 

অতঃপর কথকের ছোট্র একটি পরামর্শ £ 
“কাদের [পরমহসদেবের শিষ্যদের | ভাব- 
চরিত্র বুঝবার চেষ্টা করু। তাদের কথ! ভাবলে 
তোমরাও' মহৎ হয়ে উঠবে ।” (পৃঃ ১৮) 


অধ্যান্লজীবশে আবেগ ও বিচার দুয়ের 
স্থসমঞ্ত গঠন ও প্রয়োগ একটি বড় কথা। 
দ্বিতীয়টি ঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন 
স্বাধায়। শান্ত্রর্ঠ। এ বিষয়ে শ্রামদ্ভগবদৃ- 
গীতার উপযোগিতা মবমন্প্রদীস্থীকুত । এক্ষেত্রে 
নবীন প্রয়াপীর প্রাথমিক প্রয়োজন দ্বিবিধ। 
এক: গীতার রূপরেখা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট 
ধারণা গড়ে তোলা। ছুই £ ব্যাখ্যার আতি- 
শয্যের মধ্যে গিয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে গীতার বাণীর 
সঙ্গে গত্াক্ষ পরিচয়-স্বাপন। 'গীতা-সার-সংগ্রহ: 
গ্রস্থে এই প্রয়োজন মেটানোর কাজটিই হুন্দর- 
ভাবে সম্পাদন করেছেন প্রেমেশানন্দজী | 

গীতা-সমুদ্রের তীরে নিয়ে গিয়েছেন তিনি 
কিশোর-শিক্ষার্থীদের। স্বামী বিবেকানন্দের কথা 
সংকলন ক'রে গীতার গভীরতা ও সৌন্দর্যের 
প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকধণ করেছেন। কিন্ত 
“জলে না নামিলে কেহ শেখে না াঁভার”। তাই 
সেই সাঁগবের তীবে শিক্ষার্থীদের নামিয়েছেন 


৩৮৬ 


তিনি সযত্ব সতর্কতার সঙ্ষে। বেছে নিয়েছেন 
একশ শ্রোক। সাজিয়েছেন দশটি অধ্যায়ে। 
মংযোন করেছেন ছোট্ট একটি প্রস্তাবনা ও 
পরিশিষ্ট । জোর দিয়েছেন ব্যাকরণের উপবূ। 
অন্বয়, বঙ্গার্থ ও ওয়োঁজনীয় টিপসনি আছে। মোট 
কথা, শিক্ষার্থীরা সেই সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলা, 
হাওয়ার ঝাঁপটা ও জলের সঙ্গে উত্তমরূপে 
পরিচিত হবে। একটু একটু ক'রে ভয় ভেঙে 
যাবে। আনন্দ জাগবে। স্বাস্থ্য লাভ হবে। 
সাহদ ৪ বল পাবে আরও দুরে, আরও গভীরে 
সানন্দ ও সাগ্রহ অভিযানের। আর সার! 
জীবন তারা রুতজ্ঞ থাকবে দেই শিক্ষকটির 
কাছে যিনি তাধের শান্চ্চায় নিপুণ ও বাস্তব- 
নিষ্ঠ দীক্ষা দিয়েছিলেন । 

গ্রন্থের আবরণে ক্রষ্ণাজুনের চিত্রটি চমত্কাঁণ । 


'চারিধাম" পাঁচটি কবিতা ও একটি গানের 
মংগ্রহ। ভূমিকা ও কবিতাগুলির অন্থচিন্তন 
বচনা করেছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী। বচনাগুলি 
মূল গ্রন্থের ত।বগ্রহণের পরম সহায়ক এবং আপন 
মূল্যেও মূলাবান। এই কাঝাগ্রস্থের বহিরঙ্গ- 
সৌন্দধধ অথাৎ সাহিত্যিক মহিমা অসাঁধারণ। 
কবিতার কারুকর্ষে সিদ্বহস্ত এর লেখক । ছন্দের 
উপর তার দখল তর্কাতীত। নাম-কবিতায় 
একাধিক ছন্দের প্রয়োগ প্রশংসনীয় । 

একটি উর্দাহরণ। কী আশ্চষ সহজভাবে, 
মুমুক্ষুর পরমপ্রিয় অবতারবাদের সার কথা 
পরিবেশন করেছেন প্রেমেশাঁনন্দজী ! অতলতার 
কী স্কটিকম্বচ্ছ রূপায়ণ! শঙষ-দর্পণে অনস্তের 
প্রৃতিবিষ্ব! 

“ধারে খুঁজ লীলাস্বলে, তীর্থে তীর্ে, পুণ্যজলে 
সে তোমারে খুঁজে সদ অন্তরে বাহিরে 
মানবের প্রেম-আশে মানুষ সাজিয়া আসে 

পরশি চরণে পৃত করে ধরণীরে»” (পৃঃ ২) 


উদ্বোধন 


[ 4০তম ব্ধ-_৭"ম সংখা! 


একই বাণী-_আরও নিবিড়-গন্ভীর উচ্চারণে। 
মন্ত্রত্বরে । মন্ত্রন্থরে | 
“অরূপ-সায়রে লীলা-লহরী 
উঠিল মৃদুল করুণা-বাঁয়, 
আ।দি-অন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, 
মায়ায় ধরিলে মানব-কায় ॥” 
(পৃঃ ২৮) 
পরমপুকুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকীশটিও কা 
রমণীয়! কী ভাবগভ। একটি ছোট্র প্রাণে 
কথায় নিখুত প্রণতি সংহত-_ 
“শত জন্ম হেরিল'ম কত ছুঃশ্বপন 
তুমি ভেঙে দিলে ঘুম ঘোর ।” 
(পৃঃ ১৬) 
স্বীকাবে যার শুরু, শরণাগত্তিতে তাঁর শেষ! 
সেই শরণাগতির ভাষা 
“যা কিছু চেয়েছি যবে অন্তরে বাহিরে 
ছিল _ আছে যত প্রয়োজন 
বুঝিনি, আমি যে শুধু চেক্সেছি তোমীবে 
শতকল্প সাধনার ধন। 
আজ হ'ল নিরন্তর নিবিড় মিলন 
মনে মনে নয়নে নয়নে 
জীবন-মরণ ব্রত হ'ল উদ্যাঁপন 
আমারে নিঃশেষে বিতরণে ।” (পৃঃ ১৭) 
যুগাবতাঁর শ্ররামকুষ্ণকে ধরে ধারা জীবন- 
গঠনের প্রয়াসে ব্রতী এই ছোট্র বইটিকে যেন 
ভারা সঙ্গী ক'রে নেন। বইটি ছোট কিন্তু 
হীরকের মতো উজ্জল এবং মুল্যবান। ধ্রুব- 
তারার মতো দিশারী | 
প্রকাশক এই প্রকাশকর্মগুলিতে প্রশংসনীয় 
কল্পনা, কচি ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। 
শ্রাবিশ্বরগন চক্রবতীর অঙ্কিত প্রচ্ছদ ও 
স্বেচগুলি অনবগ্ধ। নিছক প্রকাশনার 
মানদণ্ডেও বই তিনটি শিল্পসম্পদ্দের মধানাসম্প়। 
_অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 


কার্ধবিধরণী 

কাথি (মেদিনীপুর): শ্রীরাম মিশন 
সেবাশ্রয়েব ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৯-৬৭ খুষ্টাব্দের 
কার্ধবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এই আশ্রমের 
কার্ধাবলী তিনভাঁগে বিভক্ত ; (১) ধর্মপ্রচার, 
(২) শিক্ষা (৩) সেবা । 

আলোঁচা সময়ে আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকঞ্চ- 
দেবের জন্মোত্মব স্মারোহের সহিত সম্পন্ন 
হুইয়্াছে। এই উপলক্ষে ছাত্ছাত্রীদিগের মধো 
গ্রবন্ধ-গ্রাতিযোগিতার বাবস্থা করা হইয়াছিল । 

শ্রীপ্ীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জন্মতিথিতে বিশেষ পূজা, জীবনী-পাঠ ও 
আলৌচনা প্রভৃতি অন্রিত হইয়াছিল | 'জন্াধৃনত 
পুণ্যতিথিও যথাযথভাবে উদ্যাপিত হয় । 

বিবেকানন্দ ছীত্রাবাসে ১৯৬৬-৬৭ খুষ্টাবধে 
বিনা-খরচে ৯ জন বিছ্যাী থাক্বার সঘোগ 
লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মপ্যে ৪ জন 
উচ্চতর মাধামিক পরীক্ষা দেয় এবং সকলেই 
উত্তীর্ণ হয় । | 

কাথি শহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরবর্তী 
বেলদা গ্রীমে আশ্রম-পরিচালিত প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের আলোচ্য বর্ষছয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখা 
১৩৫ (বাঁলক-__৭২, বাঁলিকা_-৬৩ ) ও ১২১ 
(বালক-_৬২, বালিকা--৫৯)। 

মেবাশ্রমে একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 
আছে। আলোচ্য সময়ে মফংম্বপে ৬টি গ্রাম্য 
্রস্থাগার পরিচালিত হয়। ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাবধে 
গ্রশ্থাগারের মোট পুক্তক-সংখ্যা ৫,২৬৯ এবং 
পঠিত পুন্তক-সংখ্যা ৩১৮৭৩ । 


হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে 


৩১১,৫৮১ বোগী চিকিৎসা 
লাভ করে। 

১৯৬৫-৮৬ খুঠাদে ৭ জন দ্বুস্কে ২০৯২ 
টাকা ও ৩" জন ভাএছাজীকে ৩০২ টাকা দান 
করা হয়। 

উত্তর কালিফনিয়! বেদান্ত সৌসাইটি ঃ 
হ্যাক্রামেণ্টো কেব্দর 2 অধ্যক্ষ_ স্বামী 
আশোকানন্দ, সহকারী -স্বামী অদ্ধানন্দ। 
১৯৬৮ শুষ্টান্দের মি ও এপ্রিল মাসে প্রতি 
রবিবার প্রাত:কালে শিল্পলিখিত বিষয়গুলি 
অবলম্গনে দেয়া তয়; আত্মজ্ঞা'ন- 
দাতা শ্রীরাম, মনের সন্গদ্ধে নিগুঢ় ধারণা, 
মানবের সাপেক্ষ মুল্যবান উত্তরাধিকার, 
জীবনে ঈশ্বরকে বাস্তবায়িত করা, যোগ--ইহার 
নির্দেশপথ ও পুপবিপদ, জীবনে উন্নতি- 
লাভের পথে ধর্ম অন্তরায় পয়, মৃত হইতে 
আত্মার প্রনকজ্জীবন, ধ্যানের মাধ্যমে 
একা শ্ুভৃতি, ঈশ্বরেছু সুখে পরিক্রমণ | 

এতত্থ্যতীত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধায় ধ্যান- 
শিক্ষার পর ছান্দোগ্যোপনিষৎ আলোচিত হয়। 

চিকাগে। বিবেকানন্দ বেদাস্ত 
সোসাইটি £ কেন্দরাধাক্ষ স্বামী ভাষ্তানন্ন। 
মার্চ, ১৯৬৮ প্রতি রবিবার নিক্ললিখিত বিষয়গুলি 
অব্লম্বনে বক্তৃতা হইয়াছিল : 

আত্মজ্ঞানদাতা শ্রীরামরঞ্চ, প্রার্থনার প্রণালী 
ও শক্তি, এশ্ববিক প্রেমের সাধন, ধর্মে যুক্তির 
স্থান, মনের শক্তি । 

এতছাতীত ধানশিক্ষার সঙ্গে প্রতি 
মঙ্গলবার শ্রীমস্তগবদগীতা ও প্রতি শুক্রবার 
নারদীযর় ভক্তিহ্ত্র আলোচিত হয় । 


3. ৩৪১৫৯৮ জন্‌ 


ন্ভ্তা 
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স্বামী বীরেশ্বরীনন্দজীর সিঙগীপুর, মালয় 
ও সিংহল সফর 

শ্রীবামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ২১শে এপ্রিল 
হইতে ১৫ই মে তারিখের মধ্যে পিঙ্গাপুর, 
মালয় ও পিংহল ভ্রমণ করিয়! 'অংপ্য়ীছেন। 

গত ২১শে এপ্রিল তিনি কলিকাতা হইতে 
বিমানযোৌগে যাহা করিয়। সিঙ্গাপুর পৌছান। 
সেখান হইতে বিমানযোগে কৌয়ালালামপুর 
যান ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায়! ২১শে এপ্রিল 


সন্ধ্যায় তিনি সীরেমবান যাত্রা করেন। 
সীরেমবানে তিনি ছুইদিণ ছিলেন। ২৬শে 
এপ্রিল কোয়ালালামপুরে ফিরিয়া তিনি 


কোয়ালালামপুরের সপ্রিকটস্থ 'রিন্চিং এস্টেট'- 
এর পীঁরদা সঙ্ঘ গার্পপ অবরফেনেজ'-এর 
ভিত্তিস্থাপন করেন; বর্তমানে শহরের 
সীমানার ঠিক বাহিরে একটি বাটাতে এই 
অনাথাশ্রমটি রহিয়াছে । এখান হইতে 
যাত্রা করিয়া ২৯শে তারিখ তিনি ইপো এবং 
সেখান হইতে পরদিন বিকালে পেনাং 
পৌছান। ১পা মে তারিখ তিনি পেনাং- 
এব নবনিষ্ষিত মদ্দিবে শ্ররামরুষ্ণদেবের মর্জর- 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

পেনাং হইতে তিনি ৩রা মে সিঙ্গাপুরে 
ফিরিয়া আসেন এবং সেখান হ£তে ৯ই থে 
বিমানযোগে কলছ্ধো আসেন । কলম্বো হইতে 
১১ই মে সকালে বিমানযোগে বাটিকালোয়া 
পৌছান এবং এইদ্রিন বিকালে সেখানে 
মিশনের অনাথাশ্রমের তিত্তিস্থাপন কৰেন। 
এ রাত্রেই বাটিকালোয়! হইতে তিনি ট্রেন- 
ঘোগে কলমে যাত্রা করেন। 

কলঘে। হইতে তিনি ১৫ই মে মাদ্রাজ 
অভিমুখে যাত্রা করেন এবং মান্রা্গ হইতে ২০শে 
মে বিমানযোগে বেলুড় মঠে ফিরিয়া! আলেন। 


উদ্বোধন 


[ +*তম বধ--৭ম সংখ্যা 


সর্ধন্রই তিনি স্বানীয় জনগণ কর্তৃক বিশেষ- 
ভাবে সংবর্ধিত হইয়াছেন, সর্বত্রই তাঁহার নিকট 
সমাগত জনগণের সহিত তিনি ভগবৎ-প্রদঙ্গ 
করিয়াছেন। কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন । 
২৩শে এপ্রিল নিঙ্গা পুরে “শরশ্রীমা? সম্বদ্ধে, ১লা মে 
পেশাং-এ জনসভায় সংবর্ধনীর উত্তুরে এবং ৫ই মে 
শিঙ্গাপুর আশ্রমে জনসভায় ভাঁষণ দিয়াছেন । 
১১ই মে বাঁটিকালোট়ায় স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠানের 
মেয়র ও দহাগণ কর্তৃক টাউনহলে আয়োজিত 
সংবর্ধনা-মতাতেও বক্তৃতা করেন। কলম্বোতে 
ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত 
সভায় তাহাকে ছুইটি বক্তৃতা করিতে হয়-- 
একটি “ীবারুঞ্চ মিশনের আদর্শ এব্‌ং 
অপরটি ভগবান বৃদ্ধ' সন্থদ্ধে। ১৯শে য়ে 
মাত্রীজ আশ্রমে একটি সাধারণ সভায় তিনি 
ভাষণ দেন । 

উৎসব-সংবাদ 

মনসাহ্থীপ রাম মিশন আশ্রমের 
উদ্যোগে গত ওরা মে হইতে ৬ই মে "৬৮ পর্যস্ত 
চাবিদিনবাপী সাগরহীপের বিভিন্ন স্বানে 
্রশ্ররামরুঞ্চদেবের ১৩৩তম জন্মোধ্সব পাপিত 
হইয়াছে। 

৮ঠা মে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আশ্রম বিগ্ালয়গুলির 
পারিতোধিক-বিতরণী মভা অনুষ্ঠিত হয়। 
মভাপতিত্ব করেন স্বামী মহানন্দজী। এইদিন 
ছাত্রগণ কর্তৃক ক্রীড়া-কৌশল, ব্রতচারী নৃত্য, 
আবৃৰ্কি প্রতৃতি এব" সভান্তে একটি নাটক 
অভিনীত হুয়। 

গঠা মে শ্রশ্রঠাকুরের বিশেষ পুজাদির ব্যবস্থা 
ছিল। বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ধর্ম- 
সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ক্ষমাননাজী এবং 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী মহাননাজী, 
স্বামী জয়ানদ্দজী এবং শ্রীধীরেন্্রনাথ দাস। 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধির্মানন্দজী আশ্রমের 


শ্রাবন, ১৩৭৫] 


কার্ধবিংরণী পাঠ করেন। সভাপ্তে আশ্রম- 
গ্রাঙ্ণে প্রায় পাহাঙজার ভক্ত বদিঘ্ঝ! খিচড়ি- 
প্রা গ্রহণ করেন। বারে ঘাতাতিনয় হয়৷ 

৫€ই মে দক্ষিণ নাগব অঞ্চলে নটেন্দ্রপুর 
নটেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্য।লয় প্রাঙ্গণে ধর্মদত। অনুষ্ঠিত 
হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী জয়শন্দজী! পরে 
উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধাণ শিক্ষক শ্রম্ীরেন্দ্নাথ 
দাদ মহাশয়-লিখিত শ্রারামকুষ্গীতি-আলেখ। 
পরিবেশিত হয়। 

৬ই থে উল্রমাগর অঞ্চলে বাদুনথালি 
এষ. পি. পি. উস্চতপ্র মংধামিক বি্ভাপ্র-প্রাঙ্গণে 
আরও একটি ধর্মঘতা অনঠিত হয়। ধর্মা- 
লোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী মহাঁনন্দজী, 
স্বামী ক্ষমানন্দজী এবং স্বামী জগ্সান'্দজী। উক্ত 
বিগ্ভালয়ের ছাত্রগণ শ্রশ্রীঠাকুক ও স্বামীজী- 
বিষঘক আবৃত্তি, প্রবন্ধশাঠ ও তভজনগাঁন 
পরিবেশন করে। সভান্তে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে 
যাত্রীভিনয় হয়। 

চি (মোরাবাদী) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 
উদ্োগে গত ২রা জুন ভগবান শ্রাবামকঞ্চদেবের 
জন্মোৎ্পৰ বাঁচি শহবের্‌ সন্নিকট চাগরা নামক 
আাদিবামীদের গ্রামে স্গন্দরভাবে অন্ষ্ঠিত 
হইয়াছে । মঙ্গলারতি, শোভাযাব্রা, পূজা, 
ভজন, কীর্তন, বাঁরাঁণসীর বাস ছোটেজী কর্তৃক 
'রামচরিতমাঁনস' আবৃত্তি, প্রাপ্ন ৩,০০* আদি- 
বাসী ও শহরবাঁসীদের মধো প্রসাদবিতরণ, ধর্ম- 
সভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। আয়োজিত 
সভায় স্বামী বেদান্তানন্দজী পৌরোহিতা করেন ; 
ব্ক্তাদের মধো স্বামী লোকেশবরানন্দজী বাংলায়, 
দুর্গা কাচাপ মুগ্ডরী ভাষায়, এড উইন এক! 
ছোটনাগপুরীতে এবং স্বামী মুক্তানন্দজী ও 
্রন্ষচারী শ্তাঁমল হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। উৎসব 
কমিটির সভাপতি শ্রীতারিণীপ্রলাদ পাণ্ডে শ্রোত- 
মণ্ডলীর নিকট বক্তাদের পরিচয় প্রদান করেন 


প্রীরামরু্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৮৯ 


এবং শেষে সমবেত সকলকে ধন্তবাদ দেন। 
সৃভাটিতে বেশ জনসমাগম হইয়!ছিল। সল্তান্তে 
£ছো' হৃত্য কয়েক সহম্্ দর্শককে আনন্দ দান 
করে। রাঁচিতে আদিবাসীদের মধ্যে শ্ররাম- 
কৃষ্ণ জন্মোহ্দৰ এই প্রধম অন্ুষিত হুইল বল! 
যাইতে পাবে; উত্দবটতে আদিধাশীদের মধো 
প্রহৃত উদ্দীপনা এবং তাহাদের সংগঠন-শক্তির ও 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 

উল্লেখযোগ্য যে, গত সরম্বতীপৃঙজার সময় 
অন একট আদদ্িবাপী গ্রার্ে গ্রতিমাধ সরদ্বতী- 
পৃ অনঠিত হয়। এই উৎসবে স্যাঁজের স্ব- 
শ্রেণীর ছাত্রগণেন যে'গদান বড়ই আনন্দদায়ক 
হইয়াছিল । 

মালদহ শ্রীরামকষ্জ মিশন আশ্রমের 
বারিক উত্সব এই বংসর ৭ই জুন হইতে ৯ই 
জুন পর্যন্ত তিন দিন মহাপম।রোছে উদ্‌- 
যাপিত হইয়াছে । ৭ই জুন শুক্রবার আলোচনা- 
সভার বিষয়বস্ত ছিল মা সারদাদেবী ও নারী- 
মমাজ'। এই সভাগ্ম স্বামী জীবানন্দজী ও 
অধ্যক্ষ শ্রাগযূলাচন্দ্র গুহ বন্তৃত। করেন। সভায় 
পৌরোচিতা করেন স্বামী শুদ্ধসন্বানন্দজী | ই 
জুন শনিবার আলোচনা-দভার বিষয়বন্ত ছিল-- 
"স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ঘুগ'; সভাপতি 
স্বামী শুদ্ধনানন্দজী, স্বামী জীবানন্দজী ও 
অধ্যক্ষ গুহ বক্তৃতা করেন। ৯ই জুন রবিবার 
মঙ্গলারতি ও ভজনের মাধামে দিনের কাধস্থচী 
আরম্ভ হয়। তারপর নগরকীর্তননহ শোঁভা- 
যাত্রা মালদহ শহর পরিক্রমা করে| এই দিন 
্রী্ঠাকুরের বিশেষ পুজা, হোম, চণ্তীপাঠ ও 
৭৪ “কথামৃত'পাঠের ব্যবস্থা ছিল। হোমের 
পর দরিদ্রনারায়ণসেবা ও হাতে হাতে প্রসাদ 
বিতরণ করা হয়। বিকালে অঙ্কিত আলোচনা- 
সভার বিষয়বস্ত ছিল-_শ্রীরামরুষ। ও যুগধর্ম”। 
এই ভায় মাণদহ শ্রারামরু্চ মিশন আশ্রমের 


৩৯৩ 


অধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দজী মিশনের বাধিক 
বিবরণী-পাঠেরু মাধ্যমে মিশনের কার্ধধারা বিশ্লেষণ 
করেন। অধাক্ষ গুহ ও স্বামী শুদ্ধলত্বানন্দজী 
মনোজ্ঞ ভাষণ দেন, পৌবোহিত্য করেন স্বামী 
অন্থুপমাননজী । প্রতিদিন বক্তৃতাঁসভার পর 
রামায়ণগানেরও বাবস্থা ছিল। রাঁমায়ণগাঁন 
পরিবেশন করেন বেতারশিল্পী শ্রবিশ্বনীথ 
গঙ্গোপাধ্যায়। এই উৎসব উপলক্ষে মালদহ ও 
পার্বতী জেলাগুলির বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম 
হয়। তিনদিন আশ্রমটি আনন্দমুখর হইয়াছিল। 


সেবাকার্য 


ওড়িশা খরাত্রাণকার্ধ ৫. ওডিশায় 
হিন্দোল, বাঁসোল ও খিজুরিয়াকাস্তে বিতরণ- 
কেন্দ্র খোল! হইয়াছে। হিন্দৌলকে প্রধান কেন্দ্র 
করা হইয়াছে । ১৭.৬.৬৮ তারিখে প্রথম দফায় 
১৮৬টি গ্রামের ৭৮৭টি পত্রিবারের ১,৪৪৭ বাক্তিকে 
৪,৪৩৫ কেজি চাল বিতরণ করা হইয়াছে। 


ছাত্রের কৃতিত্ব 


কাটিহার রামরুফ্ মিশন স্কুলের দুইটি ছাত্র 
১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে গৃহীত পশ্চিমবঙ্গ মাধা।মক শিক্ষা 


উদ্বোধন 
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বোর্ডের স্কুগ ফাইন্যাল পরীক্ষায় ৭ম ও ১*ম স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 


স্বামী বলদেবানন্দজীর দেহত্যাগ 


আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি, 
গত ৩১.৫.৬৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৪* মিনিটে 
স্বামী বলদেবাণন্দজী (নিতাই মহারাজ ) ৭৬ 
নত্সরু বয়সে কিষেণপুর শ্রীরামরুষ্জ আশ্রমে 
হাদবোগে দেহতাাগ করিয়াছেন । তীহার দেহ 
কনথলে লইয়া গিয়া নীলধারায় পবিত্র গল্গায় 
সলিল-সমাধি দেওয়া হয়। 

তিনি শ্রশ্রমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । 
খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীবাঁমরুষণ-সজ্ঘে যোগদান করেন 
এবং ১৯২ খুষ্টাব্ধে শমৎ স্বামী শিবানন্দজী 
মহারাজের ণিকট সন্যাসদীক্ষা লাত করেন। 
বেলুড় মঠে কিছুকাঁল থাকিবার পর তিনি 
১৯১৭ খুষ্টান্দে কিষেণপুর আশ্রমে প্রেরিত হন 
এবং জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত সেখ।নেই অবস্থান 
করেন। অনাড়শ্গর জীবন ও মধুর ব্যবহারের 
জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 

তাহার আত্মা ভগবচ্চ;ণে শাশ্বত শাস্তি 
লাভ কাঁরয়াছে। 


১৪২৩ 


বিবিধ সংবাদ 


কার্ধবিবরণী 

রামকৃষ্ণ পারদা মিশন আশ্রম 
(পি. ২২, সি. আই, টি. রোড, হপ্টালি 
কলিকাতা1১৪ )-এর থৃষ্াব্দের 
কার্যবিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছ। নারীসমাজে, 
বিশেষ করিয়া ছাজীগণের মধ্যে শ্রী মক, 
শর্মা ও স্বামীজীর তাবপ্রচারের উদ্দেশ্থে 
আশ্রমটি ১৯৫৬ খুষ্টাবে স্থাপিত হয় । 

এই আশ্রমে নিয়লিখিত কাধধারা অনুম্থত 
হইয়া থাকে £ 

১। ধর্ম ও সংস্কৃতি সপ্বন্ধে এবং সমাজ- 
কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা ও বত্তৃতার 
বাবস্থা করা হয়। 

২। দরিদ্র বয়স্কা নারী ও বালিকাঁিগকে 
বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল ও মঙ্ক শিখানো হয়। 

৩। একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 
পরিচালিত হয়। 

৪। প্রাক্-বিশ্ববিষ্ঠালয় এবং ভিগ্রী-কোর্লের 
বিজ্ঞান ও সাঁহিত্য-বিভাগের ছাত্রীদিগকে (ফ্র- 
কোচিং দেওয়া হয়। ছাত্রীদের জন্ত, একটি 
টেকৃস্টবুক লাইব্রেরীও আছে। 

৫| পাঠচক্রে মহাঁপুরুষগণের জীবনী- 
আলোচনা, বিতকসভা, শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র- 
প্রদর্শন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। 

৬। মহাঁবিঘ্বালয়ের ছাত্রীদের জন্য একটি 
ছাত্রীনিবাস পরিচালিত হয়। 

আলোচ্য বর্ষছয়ে ধর্নবিষয়ে মোট 
৭৭ (৩৭+৪ )টি ক্লাদ কর! হইয়াছিল। 

গ্রন্থাগারে হুনির্বাচিত ২,১২০ খানি পুস্তক 
রাখা হইয়াছে, পুস্তকগুপির যথোপধুক্ত স্ধবহার 
হইতেছে। টেক্স্টবুক লাইব্রেরীতে ৭৭ জন 


১৯৬৫-১৯৬৭ 


ছাত্রী পড়ান্তনা করিয়াছে। তাহাদিগকে 
বিনামুল্যে টিফিন দেওয়া হইয়।ছিল। 

শিশুদের জণ্যা 'একটি ববিবাঁপরীয় বিছ্ভালয় 
স্টুভাবে পরিচালিত হইতেছে । 

উৎসব-সংবাদ 

সারদ। মড্ঘের ( কলিকাতা ) ডদ্ধোগে গত 
২৪শে হইতে *৮শে এপ্রিল শ্রঞ্চঠাকুবের উত্সব 
পালিত হইয়াছে । ঘণ্টাব্যাপী অথণ্ড 
কথামৃত"-পাঠ, গাতা-ও চত্তীপাঠ, পুজ।, ভজন 
প্রভৃতিতে পাঁচদিন উৎপব-গৃহ মুখরিত ছিল। 
শেষ দিনে চার শতাধিক মহিলা হাতে হাঁতে 
খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

আরিট গ্রামে (মেদিনীপুর ) গত ১.ই ও 
১২ই মে শনি ও রবিবাএ শ্রাপামকষ্-সঙ্ঘের 
উদ্যোগে আশ্ররামকফ্তোবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। এই উপলক্ষে শ্ররামক্চ সঙ্ঘের নব- 
নিথিত ঠাকুব্ঘরে ১১ই য়ে সন্ধায় শ্রমৎ স্বামী 
সথুদ্ধানন্দজী উপস্থিত ভক্তবৃন্দের নকট সপাধধ 
ভগবান শরামক্ষ্দেব মহ্বদ্ধে ভাষণ দেন। 
পরদিন সকালে পুজার্দির প্র ১২০০ নর-নারীর 
মধ্যে প্রসাদবিতরণ করা হয়। বিকালে 
বিবেকানন্দ বিদ্বামন্দিরে পা।রতোধিক-বিতরণ- 
নভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় স্বামী সনৃদ্ধানন্দজী 
সভাপাতিত্ব করেন। খ্রামী বিশোকাত্মানন্দজী 
এবং স্বামী সুশাস্তান্পজী এই সভায় ভাষণ 
দেন। রাত্রে বিগ্ভামন্দিরের ছাত্রীগণ কর্তৃক 
ক্ষীর পরীক্ষা” নাটিকা মঞস্থ হয়। 

কল্যাচক শ্ররামকষ্চ সেবা সমিতিতে 
বিগত ১২ই মে শ্ররামকষ্দেবের ১৩৩তম 
জন্মোৎসব শোভাযাত্রা, পুজার্চনা, ভোগরাগ, 
খেলাধুলা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, প্রসাদ- ও 


১০১ 


৩৯২ 


পুরস্কার-বিতরণ) সঙ্গীত ও ধর্পভার মাধ্যমে 
অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া হুভাষ পল্লীর 
নিষ্ধ ও প্রাক্‌-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র- 
ছাত্রীর্দের বিচিত্রাহষ্ঠান এবং কল/াচক আর্ধ- 
তনয়াশ্রম উচ্চ বি্যালিয়ের ছাঁত্রীগণের শ্রীরামরুষ্ণ, 
বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও বুদ্ধ-বিষয়ক কবিতা" 
পাঠ ও আবৃত্তি বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। ধর্ম- 
সভায় ক্বামী ভাবাতীতানন্দজী বর্তমান সময়ের 
পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুর-স্বামীজীর বাণী ও ভাবধারা 
পরিবেশন করেন । 

চেতলা! ( কলি-২৭) শ্রবামর্্চ মণ্ডপ 
মমিতির উদ্যোগে গত ১২ই এপ্রিল হইতে পাঁচ- 
দিনব্যাপী শ্ররামকৃষ্*জন্মোসব উপলক্ষে পুজা, 
পাঠ, প্রসাদবিতরণ, ধঞ্সভাঁদি অনুষ্ঠিত হয়। 
গ্রথম দিন সন্ধ]ায় শ্রশ্রচগ্ডীলীলা এবং ছিতীয় 
দিন সন্ধ্যায় 'ভগবান শ্ররামক্চষ্ নাট্যাতিনয় 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় 
আয়োজিত ধর্মস্ভায় অধ্যাপক পাচুগোপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্তমান যুগ ও শ্রীরামকৃষ+ 
সন্ধে তথ্য-পমৃদ্ধ বক্তা দেন। সভাপতি 
স্বামী জীবানন্দ মহারাজ গাহার হাদয়গ্রাহী 
ভাষণে যুগসমস্তার সমাধানে দেশবাসীকে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ধর্মভাবে জীবন গঠন 
করিতে উপদেশ দেন। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় 
ধ্সভায় অধ্যাপক হগ্জিপিদ ভারতী “ভগিনী 
নিবেদিতা" সন্বদ্ধে তাহার মনোজ্ঞ ভাষণে 
বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের মানস- 
কন্তা মহাগ্রাণা নিবেদিতার তক্তি ও ভারত- 
প্রেমের আদর্শ চিরকাল ভারতবাসীকে অঙন্ধ- 


প্রাণিত করিবে । বিভিন্ধ দিনে শ্রীমত্তাগবত- 
কথা-কীর্তন, রামায়ণগান এবং গীতীতত্ব- 
ব্যাখ্যার ব্যবস্থা ছিল। 


খুলনা" শ্রশ্ররামরষ। সঙ্ঘ কর্তৃক গত 
১২ই মে বুদ্ধপুপণিমা তিথিতে শ্রীরামক্*- 


উদ্বোধম 


[ +*তম বর্ব_-"ম সংখ্যা 


দেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুজাদির 
পর ঘ্বিপ্রহরে প্রায় চারিশতাধিক নরনারী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। সারাদিন ' ভজন কর! 
হয়। বিকাল €টাঁয় যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমের শ্বামী সুধানন্দ ভগবাঁন তথাগতের 
এবং পরে বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের 
্রদ্ষচারী স্বকুমীর ভগবান শ্রশ্রীরামরফ্তদেবের 
বাণী আলোচনা করেন। 

দৌমড়া ( বর্ধমান )- শ্রীরামরুষণ সেবাশ্রমে 
গত ১২ই মে শ্রীত্রীরামকুষ্ঘেবের মন্দির- 
প্রতিষ্ঠা এবং ১৩ই মে ভাহার জন্মোৎসব 
উদ্যাপিত হয়! স্বামী গৌবীশ্বরানন্দজী 
প্রতিষ্ঠটাকাধ স্থসম্পন্ন করেন এবং ধর্মসভায় 
ছুই দিনই সভাপতিত্ব করেন। ছুই দিনে 
৪১৫০০ নরনাায়ণ বসিয়া প্রসাঁদ পান। 

খ্যামপুকুর শ্রীরামকুষ্চ-সারদা মণ্ডপ, 
এ. তেলিপাড়া লেনগরত ৯ই জুন 
হইতে ১৩ই জুন পর্যন্ত ছয় দিন দ্বিতীয় 
বাধষিক উত্সব বিশেষ পৃজা-পাঠাদি, ধর্মভা, 
গ্রসাদবিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
সম্পন্ধ হইয়াছে । দ্বিতীয় দিন স্বামী বিশ্বাশ্রয়া- 
নন্দজীর পৌরোহিতো অন্ুঠিত ধর্মসভায় 
ম্ভাঁপতি মহারাজ ও শ্বামী অমলানন্দজী 
আীখামকৃষ্ণ ও শ্রশ্রমায়ের জীবন আলোচনা 
করেন এবং মণ্ডপের সম্পাদক শ্রীপুর্ণচন্দ্র পাল 
বাধিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তৃতীয় দিন 
শ্রহ্নরে্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ এবং চতুর্থ 
দিবস আ্ররমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রদারদাদেবী 


স্ঘন্কধে ভাষণ দেন। পঞ্চম দিবস 
ডাঃ শ্রকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি মহাশয়, শ্রঅচিস্তযকুমার 
সেনগুপ্ত, শ্রীবীরেন্রকুষ্খ তত্র এবং শ্রাৰিমলানন্দ 
তর্কতীর্ঘ শ্ররামকৃষ্-সারদা-প্রসঙ্গ আলোচনা 
করেন। বিভিন্ন দিনে স্ভান্তে সঙ্গীত ও 
লীলাকীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। 





দিব্য বাণী 


যস্ত নাহস্কৃতো ভাবে। বুদ্ধির্বস্য ন লিপ্যতভে। 
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮/১৭ 


_ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


(দেহ-মন-বুদ্ধি হ'তে-সকরমের যন্ত্র হ'তে 

'আমি' যার সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হ'য়ে রয় )-- 
“আমি কতা" এ-চিস্তার ঠাই নাই হৃদে যার 

বুদ্ধি যার কর্ম-সনে লিপ্ত নাহি হয়, 
এই সব-লোককেই হত্যা করিয়াও সেই 


হত্যা করে নাকো ( কভু ভাবে না নিজেরে 
“আমি কর্তা এ হত্যার" ; দেহ হত হলে তার) 


“হত হইলাম'-বোধও স্পর্শে না তাহারে ॥ 


সর্বকর্মাণ্যপি সদ। কুর্বাণে! মদ্ব্যপী শ্রয়ঃ। 
মপ্রসাদাদবাপ্পোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥ ১৮1৫৬ 


আমার শরণ ল'য়ে ( মোর পদে সপে দিয়ে 


. দেহমন-আদি ) যেই কাজ ক'রে যায় 
সব কাজ করেও সে আমার কৃপায় শেষে 


অব্যয় শাশ্বত পদ, ব্রন্মপদ পায় 
(দেহ-মন-বুদ্ধিচয়ে অভিমানমুক্ত হ'য়ে 
মোর স্বরূপের সাথে মিশিয়া সে যায় )॥ 


কথাপ্রপঙ্গে 


“মামেকং শরণং ব্রজ" 


গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকষ্ণের শেষ 
উপদেশ, 'দর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং 
ব্রজ। অহং ত্বাং সবপাঁপেত্যো মোক্ষয়ি্যামি মা 
শুচঃ | সব ধর্ম ত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র 
আমার শরণ লও) শোক করিও না, আমি 
তোমাঁকে সবপাপ হইতে মুক্ত করিব ।” 

গীতার পটভূমি অপৃরৰ। পাঁগুব ও 
কৌরবগণ কুকক্ষেত্্র রণাঙ্গণে যুদ্ধ কবিতে 
সমবেত হইয়াছেন । এই যুদ্ধ করা ধম না অধর্ম 
তাহা লইয়া অর্ভুন এবং অস্থান্ত পাগুবগণের 
মনে ঘুদ্ধ ঘটিবার সপ্তাবনার সম্গয় হইতেই 
বছবার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ 
এ যুদ্ধ করিলে আ্মীয়হত্যা কারতে হইবে) 
আবার না করিলে বাজার কর্তব্য পালন করা! 
হইবে না, ছুগোৌধনের অন্যায়ের প্রতিকার করা! 
হইবে না । সংশয়ের নিরসনের জন্য-_াঁহারা 
শ্রীঞ্চের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন_ শ্রীরুষ্ণ 
যাহা বলিবেন, তাহাই শুণিবেন। যতবার এই 
সংশয় আসিয়াছে, শ্রীকুষণ বলিয়াছেন, এ যুদ্ধ 
করাটাই ক্ষতিয়বাঁজকুমার পাগুবগণের পক্ষে 
ধর্মনন্মত) অর্জন অন্তান্ত সকলের সহিত 
শ্রীকৃষ্ণের সে-কথা মাঁনিয়াও লইয়াছিলেন। 
মানিয়া লইঞ্জাছিলেন বলিয়াই রণবেশে সজ্জিত 
হুইয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আদিয়াছেন। আমিবার পর 
কিন্ত আত্মীয়গণকে এবং ভীম্স-ত্রোণকে চাক্ষ্ষ 
করিয়। অর্জুনের হৃদয় মমতাবিষ্ট হইয়াছে । এই 
হদয়-দৌর্বল্যের বশবর্তী হওয়ায়, এ যুদ্ধ যে 
ধর্মযুদ্ধ, শ্রকষের এই দিদ্ধাস্ত না মানিয়! 
তিনি নিজ মনবুদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
চাহিলেন, অহংবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া বলিয়া 
বদিলেন, “এ যুদ্ধ করা মহা অধর্মের কাঁজ, 


মহাপাপ । কি দুর্ভাগ্য, রাজালোভে আমনা 
এই মহাপাপকর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! 
আত্মীয়-ম্বজনকে, পিতামহ ভীম্ম এবং আচার্য 
ভ্রোণকেও হত্যা করিতে উদ্ধত হুইয়াছি।” 
অর্জুন নানা যুক্তিতর্ক উথাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে 
একথা বুঝাইতে চাহিতেছেন ! 

শ্রীকষ্ণ ইহা শুনিয়া অজুনকে ধমকা ইয়া 
উঠিলেন, 'অর্ভন, রীবত্ব প্রাপ্ত হইও নাঃ 
(তোমার এ সিদ্ধান্ত ধর্মবুদ্ধি-সঞ্জাত নয়. হৃদয়ের 
দুর্বলতা-সঞ্জাত;) এ হৃদয় দৌধল। পরিত্যাগ 
করিয়। উঠিয়া দাও ।* যুদ্ধ কর। 

ইহাতেই অর্জনের মোহ কিছুটা কাটিয়া 
গেল। পুবের মতো! জোর দিয়া নিশ্চিত করিয়া 
ইহা অধর্ম, ইহা মহাপাপ? না বলিয়া, নিজের 
সিদ্ধান্তকে অন্রীস্ত না ভাবিয়া তিনি স্থর 
নামাইলেন, শিস্কের মনোভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে 
বলিলেন, “আমার বুদ্ধি গুলাইয়া যাইতেছে, কি 
করা উচিত, কি করা অনুচিত, স্থির করিতে 
পারিতেছি না। যাহা শ্রেয়, যাহ! আমার পক্ষে 
কল্যাণকর, তুমি তাহা বলিয়া দাও।” 

এখানেই অহংকার মাঁথা নত করিতেছে, 
শরণাগতি হৃদয়ঘাবে আসিয়া পৌছিয়াছে। 

ইহাই গীতার আরম্ভ। ইহার পর শ্রীকুষ্ণ 
অর্জনের কাছে সমগ্র গীতা বলিয়াছেন। ধর্ম 
বলিতে কি বুঝা, তাহা তিনি অর্জুনকে 
বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। ভগবানলাভের জন্য 
জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি যত পথ আছে, 
যতপ্রকাঁর সাধনা আছে তাহার কথাও 
বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। বিশেষ করিয়া 
বহুবার বলিয়াছেন, অনহঙ্কার অনাসক্ত ও সমত্ব- 
বুদ্ধিসম্পন্ন হুইয়! ভগবানের পূজাজ্ঞানে কাজ 


ভাদ্র, ১৬৭৫ ] 
করিলে সব কাঙ্জই, যুহ্ধও ভগবানলাভের 


সাধনায় রূপায়িত হয়। সব পথেরই লক্ষ্য যে 
এক তাহাও বলিয়্াছেন। ভগবান যে শ্বর্ূপতঃ 
অব্যয় অক্ষর বন্ধ, এবং আমাদেরও ন্বব্ধূপ 


ঘে তাই, ইহাঁও বলিয়াছেন। নিজের এই 
স্বর্ূপ-উপলব্ধিই যে ভগবানলাভ, এই উপলব্ধি- 
লাভের দিকে অগ্রসর হওয়াই যে সাধনা, এবং 
ইহাই যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি সর্ববিধ 
সাধনার লক্ষ্য তাহাঁও বলিয়াছেন; একবার নয়, 
বারে বারে বলিয়াছেন, গীতার প্রায় স্ব 
অধ্যায়েই নাঁনীভাবে এই সত্যটি তিনি অর্জুনের 
নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। 

আর, তিনি নিজে হে কে, তাহাও বহুবার 
বলিয়াছেনঃ যিনি মাহুষের মৃতি ধপিয়া 
বাস্থদেবরূপে অঙ্জুনের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, 
তাহাকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিতেছেন, 
বলিতেছেন, “আমাকে ম্মরণ কর এবং যুদ্ধও 
কর, আমার ভক্ত হও, আমার আরাধনা কর, 
আমকে নমস্কার কর, সব ধর্মাধর্ম ছাড়িয়! 
আমার শরণ লও১_-তিনি যে কে, সেকথাও 
সপষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন ঃ 

বিশ্বে যাহা কিছু আছে মে সবকিছুকে 
মোটামুটি ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়; একটি 
হইল বিশ্বের যাবতীয় চেতনাহীন বস্তু, আর 
একটি এই বস্তগুলি যাহার্দের নিকট প্রতিভাত 
হয় সেই সমষ্টি- ও ব্যঙ্টি-মনবুদ্ধিসী মিত চৈতন্য 
বা জীব। আমি এসকল সৃষ্টি করিয়াছি, 
আমিই এসকল হুইয়৷ রহিয়াছি, কিন্ত আমার 
স্বরূপ এ ছুয়েবই অতীত। ম্বব্ধপতঃ: অবিকারী 
অব্যয় ব্রক্ম, নিরুপাধি শুদ্ধ চৈতন্য আমি। সেই 
আমিই আবার ঈশ্বর, নিজ মাপ্সাশক্তিবলে 
জগতের স্থপ্টিবিলাশাদি করি; মেই আমিই 
বাহদেবন্ধপে অবতীর্ণ হইফ্কাছি। আমার স্থুল বা 
হুক্ম কোনরূপ দেহ ন! থাক দত্বেও জঞানহীন 


কথাপ্রনঙ্গে 


৩৯৫ 


মানুষ আমাকে স্থুল- বা সুক্- দেহবিশিষ্ট, ব্যক্তি 
বলিয়া (অবতার বা সাকার ঈশ্বর বপিয়া) 
মনে করে-_অব্যক্তং বাক্তিমাপন্নং মন্থাস্তে 
মামবুদ্ধয়: | কেন করে? এরূপ মনে না! 
করিয়া তাহারা পাঁরে না, কারণ আমাকে 
স্বরূপতঃ দেখিবার শক্তিই তাহাদের নাই, 
তাহাদের জ্ঞান মায়ার ছার, অজ্ঞানের দ্বারা 
আবৃত। এই আবরণ যাহার খসিয় যায়, 
সে আমার স্বরূপ দেখিতে পায়। তখন 
আমাকেই সধত্র, এবং সব্কিছুকেই আমার 
ভিতর দেখে) আবার নিজেকেই সবকিছুর 
ভিতর এবং সবকিছুকেই নিজের ভিতর দেখে । 
নিজেব পৃথক্‌ সন্তা তাহার আর থাকে না তখন 
_ আমারও ঘা স্বরূপ, তাহারও তাহাই স্বরূপ 
ইহা সে প্রত্যক্ষ করে। অবশ্য আমাকে এভাবে 
প্রতাক্ষ করার লোকের সংখ্যা খুবই কম-_ 
বাসুদেব: সবমিতি স মহায্বা স্ুহুলভ:। 

গীতায় সবশেষে তিনি শ্রঅর্জুনকে বলিতেছেন, 
“ভক্তি-বলে মাঁচ্টষ আমার স্বরূপ জানিয়া আমার 
সহিত অতেঘত্ব উপলব্ধি করে। যে আমার 
শরণাগত থাকিয়া কাজ করে, সে সদা পর্ববিধ 
কর্ম করিয়াও আমার কুপাঁয় শাশতপদ, ব্রদ্পদ 
লাভ করে।” 

তুমি ঘদ্দি (আমার কথা না শুনিয়া পূর্বের 
মতো! এখনো অহংকারবশে ) যুদ্ধ করিতে 
না-ও চাও, তথাপি তোমাঁকে যুদ্ধ কবিতেই 
হইবে, তোমার প্রকৃতিই, সংস্কারই তোমাকে 
দিয়া যুদ্ধ করাইয়া লইবে।' 

“সব কথাই তো! তোমাকে বলিলাম, এখন 
তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। 
€সঙ্গ্যাসীর ধর্মপালনে তোমার শ্রেয়োলাভ 
হইবে, না ক্ষত্রিয়ের ধর্মপালনে হইবে, এ যুদ্ধ 
করা ধর্ম না মহাঁপাপ, এসব বিষয়ে নিজে 
সিদ্ধাস্তগ্রহণের চেষ্! ছাড়িয়া দাও, আমি যাহা 
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বলিতেছি তাহাই কর,) সব ধর্মাধর্ম ছাড়িয়া 
আমার শরণ লও, শোক করিও না, আমি 
তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।” 

অর্জন শ্রীকৃষ্ণের শর্ণাগতই হুইয়াছিলেন। 
বলিয়াছিলেন, “আমার মোহ কাটিয়া গিয়াছে, 
আমি তোমীর কথামতই চলিব।” 

গীতার এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে বোঝা 
যায়, সর্ব ধর্মীধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্ীভগবানের 
শরণ লওয়ার অর্থ আশ্রমধর্ষ বাঁ অন্তান্য ধর্ম 
ত্যাগ করিয়া বসিয়া! থাকা নহে, দেহ-মন- 
বুদ্ধিতে অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া এই “অহং-এর 
পরিবর্তে শ্রীভগবানকে সেখানে প্রতিষিত করা । 
বলা বাহুল্য, এরূপ করিবার চেষ্টা না করিয়া 
সব ধর্ম ত্যাগ করিয়া কিংবা দুর্বলতা! বা অহং- 
কারের বশবর্তী হুইয়া অধর্মীচরণ করিয়া শুধু 
মুখে তিনি যেমন করাইতেছেন তেমনি 
করিতেছি বলা শরণাগতি নহে। আস্তরিক 
না হইলে ইহা সর্বনাশা ভাব হইতে পারে, 
লক্ষ্যের বিপরীত দিকেই আমাদের টানিয়া 
লইয়া যাইতে পারে--জড়তায়, মোহে আমাদের 
আচ্ছন্ন করিতে পারে। 

ভগবান শ্রীরুষ্জ গীতায় বারে বাৰে 
বলিয়াছেন, শ্রতগবানের যাহা ন্বরূপ, যাহা 
আমাদেরও ন্বরূপ, সেই দেহমনাতীত হ্বরূপ- 
বোধের দিকে অগ্রগতিই সব সাধনার লক্ষ্য। 
শরণাগতিরূপ সাধনাও আমাদের এই লক্ষ্যেই 
পৌছাইয়া দেয়। দেহমনবুদ্ধিতে “আমি 
বোধ থাঁকিলে ঘথার্থ শরণাগতি আসিতেই পারে 
নাবারে বারে “আমার দেহম্থখ। “আমার 
ভাললাগা”, “আমার যুক্তিবিচার', “আমার 
মতামত” ইত্যাদি তাহার পথ অবরোধ করে। 

র্‌ . 

আত্মজ্ঞানলাভের সাধনাও যাহা, শরণা- 

গতির লাধনাও মূলতঃ তাহাই - দেহমনবৃদ্ধি 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


হইতে “আমিকে আলাদা করিয়া লওয়]। 
একই কাজ, তফাত শুধু ভাবে ও ভাবায়। 
নিজের দেহমনাতীত সত্তার কথা বা ভগবানের 
শাশ্বত শ্বর্ূপের কথা প্রথম হইতেই ধারণ! করার 
শক্তি আমাদের কয়জনের থাকে? নিজের বা 
শ্রীভগবাঁনের সততায় কেন, অপর কোথাও শুদ্ধ 
চেতনার অস্তিত্বের কথাই আমরা ধারণা করিতে 
পারি না; চেতনার কথা ভাবিতে যাইলেই 
স্থল-স্থস্ম কোঁন-না-কোন দেহমনাশ্রিত চেতন 
প্রাণী-সত্তাই আমাদের মনে ভাসিয়! উঠে। 
কিন্তু ভগবানকে আমা হইতে পৃথক কোন 
মৃত্তিতে আমরা সকলেই চিস্তা করিতে পারি; 
উহা আমাদের মনবুদ্ধির এলীকাঁরই অস্তর্গত। 
তিনি সবকিছু ক্ষ্টি করিয়াছেন, তিনিই 
আমাদের নিজ শক্তিবলে চালাইতেছেন, এন্প 
চিন্তা করাও আমাদের সকলেরই পক্ষে সম্ভব। 
আমাদের “আমি”*বৌধকেও তিনি চালাইতেছেন 
ভাবিয়া এবং তাহার রূপে, ভীহার চিন্তায় মন 
একাগ্র করিতে করিতে অগ্রমর হইয়া ক্রমে ভক্ত 
প্রত্যক্ষ করে যে, ধাহাঁকে মন্দিরে আমা হইতে 
পৃথক্‌ বিগ্রহরূপে দেখিতেছিলা'ম, তিনি আমার 
অন্তরেই রহিয়াছেন। আরও অগ্রসর হইয়! 
দেখে তিনি শুধু আমার অস্তরে নয় বাহিরেও 
সধত্র রহিয়াছেন। সবশেষে দেখে তিনি ছাড়া 
অন্য কোন কিছুরই, এমনকি তক্তের নিজেরও 
পৃথক কোন সন্তাই নাই। ইহাই শেষকথ!। 

জ্ঞাপথে এই শেষ উপলন্ধিকেই প্রথম 
হইতে ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে হয়। 
প্রথম হইতেই স্বরূপের এই চিন্তায় মন একাগ্র 
করিয়া মনের পারে যাইবার প্রচেষ্টাই জ্ঞানপথের 
সাধনা। 

একপথে নশ্বরীয় প্রেমের বলে সমন্ত 
দেহাত্মবোধ শ্রীতগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া অহং 
কারের হাত হইতে নিষ়্ৃতি পাওয়ার এবং অন্ত 
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পথে জ্ঞানের আগুনে দেই অহংকে ভন্মাবশেষ 
করিয়া ফেলিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়ার প্রচেষ্টা । 

এ প্রভেদটুকু সাধনপদ্ধতির প্রভেদ, সাধ্য 
বিষয় একই, পাধনার লক্ষ্যও এক 3 শুধু জ্ঞান 
ও ভক্তির নহে, ভগবানের কাছে পৌছাইবার 
জন্য যত প্রকার পথ আছে সব পখেরই 
এক । 

যে-কোন কর্ম আমাদিগকে এই দেহমন- 
বুদ্ধিতে অহংবোধ কমাইয়া আনিতে সহায়তা 
করবে, তাহাই ধর্জ। ধর্পথে আমরা কতদূর 
অগ্রসর হইয়াছি তাহারও একমাত্র মাপকাঠি 
দেহাদিতে আমাদের অহংবৌধ কতখাঁনি কমিল 
তাহাই, আমরা কতক্ষণ উপাদনা করিতেছি বা! 
কি কর্ম করিতেছি তাহ! নহে। 

৬ 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার প্রধান লীলা- 
সহচর শ্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, 
তাহাকে লোকশিক্ষা দিতে হইবে । বিবেকানন্দ 
অঞ্জনের মতোই প্রথমে পারিৰ না বলিয়াছিলেন। 
পরে তিনিই বলিয়াছেন, 'দাঁস তব প্রস্তুত সতত 
সাধিতে তোমাঁর কাজ! করিষ্যে বচনং তব। 
যুক্তির একনিষ্ঠ পূজারী বিবেকানন্দ প্রথম প্রথম 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা সব মাঁনিয়া লইতেন না; পরে 
তিনিই শ্ররামকষের শরণাঁগত হুইয়াছিলেন। 
তাহার শরণাগতির পরের সাধনকাঁলই নবেন্দ্- 
নাথকে বিবেকানন্দে রূপায়িত করে । এই সব 
উচ্চ অধিকারীর কথা ছাড়িয়া! দিলেও শরণাগতি 
কিভাবে আমাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর 
করাইয়া দেয়, শ্রীরামকুষ্ণের গৃহস্থ ভক্ত গিরিশ- 
চ্জ ঘোষের একটি কথাতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে। যাহাকে আমরা পাপ বলি, গিরিশ- 
চজ্জ যৌবনে তাহ! অনেক করিয়াছিলেন । 
শ্ীয়ামকষ্ের সংস্পর্শে আসিবার পর গিরিশচন্্ 


কথা প্রসঙ্গে 
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ভগবানলাভেব জন্য একদিন তাহার শরণাগত 
হইলেন, তাহার চরণে সর্বত্দোভাবে আত্মসমপণ 
করিলেন। এখন তীহাঁকে কি করিতে হইবে? 
শ্রীরামরুষ্ণ বপিলেন, ঘা কচ করে যাঁও। 
-তবে সকাঁলবিক।লে তীর ম্মরণ-ম্ননট! 
রেখো।”? এটুকু গিরিশচন্দ্র নিয়মিত করিতে 
পািবেন না বুঝিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তা যদি 
না পাব তো খাবার শোবার আগে তাহার 
একবার স্মরণ করে নিও, ইহাঁও প|ৰিবেন 
কি না, গিরিশচন্দ্র নীরবে তাহ] ভাঁবিতেছেন 
দেখিয়া শেষে বলিলেন, তুই বলবি, তাও যদি 
না পারি-_আচ্ছা, তবে আমীক্স বকল্মী দে)? 

ইহা গিরিশচঞ্জ্ের মনঃপূত হইল, তিনি হাঁফ 
ছ।ডিয়া! ব।চিলেন__ভগবানলাভের জন্ত তাহাকে 
কিছুই করিতে হইবে শা, তাহার হইয়] শ্রীরাম- 
রুষ্চ করিবেন! ইহা তিনি 'পাঁচ সিকে পাঁচ 
আনা” বিশ্বাস লইয়াই ভাবিলেন; তাহার 
“ভাবের ঘরে চুরি ছিল না। তাই ইহা যথার্থ 
শরণাগতিই হইল । সেজন্ধ শ্রারামরু্ তাহাকে 
মন্মনা ভব? না বপিলেও এই শব্ণাগতিই 
গিরিশচন্দ্রকে করিয়া তুলিয়াছিল 
-খাইতে-শুইতে-বসিতে এ এক চিন্তা 
শ্রবামক্ষ্চ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন।” 
আর দেহমনপুদ্ধি হইতে অহং-কে সরাইয়া 
লওয়ার সাধনা? পরব্তীকালে গিরিশচন্দ্র 
উক্তি, “সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা 
সময়ে অস্ত আছে, কিন্ক যে বকল্মা দিয়েছে 
তাঁর কাঁজের অন্ত নাই _তাকে প্রতি পদে, প্রাতি 
দিশ্বাদে দেখতে হয় ভার ওপর ভার বেখে তার 
জোরে পা-টি, নিশ্বীসটি ফেললে, না এই 
হতচ্ছাঁড়া আঁমিটার জোরে তা করলে! 

শবাণাগত গিরিশচন্দ্রকে সর্বপাপমুক্ত 
করিয়া শ্রীরামকুষ্দেব পরম ভক্তকে রূপায়িত 
করিয়াছিলেন। 


তাঁচা 


স্বামী ব্রর্থীনন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 


শ্রীমতী মার্গারেট ই. নোব্ল্‌ মঠ 

বাক্ষিন স্কুল পো: ববানগর, কলিকাতা 
্রান্টউড, উর্পল্‌, উইন্থল্ডন ৪.৮,৯৭ 

লগ্ন [ দ' প. ] 

প্রিয় মহা'শয়া, 


সাধারণ সঙাপতি শ্রমৎ স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশানুযায়ী আমি আপনার অবগতির জন্থ 
১৮৯৭-এর জুন মাঁসে ভারতবর্ষে আমাদের কা্ধধারার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠাইতেছি। 

বর্তমানে যেভাবে আমাদের কার্ষপদ্ধতি পরিচালিত হইতেছে তাঁহার বিবরণ দিবার পুরে 
আপনাকে একথা জানাইয়া রাখি যে, এ পর্বস্ত বাঞ্তিগত ভাবে অধ্যাত্ম-সত্য প্রচারের মধোই 
আমাদের গ্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। সঙ্ঘের শক্তিকে হুনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রয়োগ করিবার এবং যে-সব 
কর্ম আমবা! ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি সেগুলি চাঁলাইয়া যাইবার জন্ত আমাঁদের সঙ্ঘকে একটি 
প্রতিষ্ঠানের বূপদীন করা প্রয়োজন ছিল। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মুরৌপ হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিবার পর হইতেই লজ্ঘকে সেভাবে গড়িয়া তুলিতে এবং ইহার কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করিতে 
বাপৃত আছেন। 

(১) সঙ্গ্যাপী ও ব্রক্ষচারীদের (যাহারা সঙ্নাসী হইবার জগ্ত শিক্ষা লাভ করিতেছে) 
মিলিত মূল সঙ্ঘটি এখন একদল অধ্যাত্মবিষয়ের শিক্ষা্দীতা৷ গড়িয়া তোলার প্রধান কেন্্রশ্বরূপ-_ 
উহা মঠ নামে অভিহিত হইতেছে। স্বামী ব্রহ্ষানন্দ এই মঠের নির্বাচিত সভাপতি এবং হ্বামী 
তুরীয়ানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ মঠের উপ-সভাঁপতি। মঠের সকল সভ্যই ইহার নির্দিষ্ট নিয়মাবলী 
মানিয্লা চলিতে বাধ্য এবং সভাপতির কর্তব্য এই নিয়মাবলী যাহাতে যথাযথ অন্থুক্ত হয় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখা । নিমে মঠের দৈনন্দিন কর্মতালিকায় সঙ্ঘের সভ্যগণ কিভাবে জীবনযাপন করিতেছেন 
তাহা প্রকাশ পাইতেছে-- 

সকাল ৬টা প্রাতরুথানের সময়। 
ণট! ধ্যানাভ্যাস। 
৮টা সহজ শারীরচর্চা। 
৯্টা প্রাতরাশ। পরে দ্বান, প্রভাতী সেবা, পুজা ও আবাধনা। 
১২টা আহার । দুই ঘণ্টা বিশ্রাম। 
২ট1 অধ্যয়নকীল। সাধারণতঃ পড়া হয়-_-উপনিষদ, ভগবদ্গীতা। স্বামীজীর 
ব্তৃতাবলী, ঈশানুসরণ গ্রভৃতি। 
বিকাল ৫টা শিক্ষণ-বিষয়ক ক্লাস: ইহ] চারিটি ভাগে বিভক্ত, ৰিশেধভাবে আলোচ্য 
বিষয় জান, ঘোগ, কর্ম, ভক্তি। স্বামী তুরীয়াপন্দ, নির্মলালম্দ এবং 


ভাত্র, ১৩৭৫ ] স্বামী বন্ধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র ৩৯৯ 


্রন্ধানন্দ এই সকল বিভাগের শিক্ষক | নিক্নলিখিত গ্রন্থাদি নিয়মিত পাঠ 
ও ব্যাখ্যা করা হক্স__অধ্যাত্ুনামীয়ণ, বেদান্ত; গীতা, ভাগবত, 
উপনিষদ্‌ প্রভৃতি । 

৬টা সহজ শারীরচর্চা। 

সন্ধ্যা সাঁদ্ধ্য আরতি, পূজা, উপাস্না। 

ণট] ধ্যাঁন। 

৮টা প্রশ্নোন্তর-ক্লা ও আলোচনা--প্রভি শনিবার বিকালে এক বক্তৃতা-সভায় 
প্রত্যেক সভ্যকে পূর্ব হইতে প্রস্তত না হুইয়া বক্তৃতা দিতে হয়। বক্তৃতার 
বিষয়নির্বাচন করেন সভাপতি । জুন মাসে বুদ্ধদদেবের জীবন ও উপদেশ 
এবং সঙ্ত্যাস সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল-_প্রথমটি দেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, 
দ্বিতীয়টি স্বামী সথবোধানন্দ। 


(২) মঠের সভ্যগণের উদ্যোগে "্রামকুষ্ণ মিশন” নামে একটি সমিতি স্থাপিত হুইয়াছে। 
সমিতির উদ্দেশ্ব-_-“্রীবামকষ-আদর্শ, যাহা মানবজাতির কলাণকল্পে তাহার জীবনে প্রাতিফলিত__. 
তাহার প্রচার এবং মানবজাতির আত্মিক, বৌদ্ধিক ও দৈহিক প্রয্মোজনের ক্ষেত্রে সেই আদর্শ- 
নমূহের বান্তব-প্রয়োগে সহায়তা ।” মিশনের কর্মপদ্ধতি_-“বিভিনন স্থানে নৃতন নৃতন কেন্ত্ স্থাপন 
করিয়া কলাবিগ্ভা ও শিল্পবিগ্ভার শিক্ষার্দীনের মাধামে এবং শ্রামকুষ্জজীবনীলোকে ব্যাখ্যাত বেদান্ত 
ও অন্ান্ত অধ্যাত্মবিদ্তার চর্চাকে জনপ্রিয় করার মাধামে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষাদানের 
যোগ্য একদল শিক্ষক তৈরি কর1।” দ্বাঁমী বিবেকানন্দ এই মিশনের সাধারণ সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছেন। 

কলিকাতা এবং মীদ্রাজে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ভারতবধের কাজ আরম্ভ করা হইয়ীছে। 


(৩) কলিকাতা কেন্দ্রটি শ্রীরামকষ্ণের সব শিষ্যদের ( সন্যাসী ও গৃহী) লইয়া! গঠিত। 
স্বামী ব্রপ্ধানন্দ ইহারও সভাপতি । “যে কেহ শ্রীরামরুষ্*-আদর্শে বিশ্বাসী, যিনি এই আদর্শ-প্রচারে 
সহায়তা করিবেন এবং নৈতিক জীবনয।পনে প্রয়াী হইবেন, তিনিই ইহার সত্য হইতে 
পারিবেন” প্রতি রবিবারে অন্কপ্ভিত সভায় বেদীন্ত, গীতা বা ভাগবত হইতে আবৃত্তি ও ব্যাখা 
শোনানো হয় এবং স্ভাপতিকর্তৃক নির্বাচিত বিষয়ে নির্বাচিত বক্তাগণ লিখিত বক্তৃতা পাঠ 
করেন। জুন মাসে নিয়্লিখিত বিষয়ে আলোচনাসমূহ পঠিত হুইয়াছে_-১। ন্বামী বিবেকানন্দের 
কর্মপন্ধতি- বাবু জি, সি. ঘোষ। ২। জ্ঞান ও তক্তি-_বাবু বি. কে, বোল, এম.এ" বি. এল্‌.। 
৩। শুকদেবের জীবনী--বাবু এস. বি, ঘোষ । ৪। শ্ররামকুষ্ণদেব-__বাবু এম. কে, গুপ্ত, বি.এ. | 


(8) মাপ্রাজ কেন্দ্রটি স্বামী রামবষ্ণানন্দের সভাপতিত্বে পরিচালিত । এই কেন্দ্রটির 
কর্মপদ্ধতি নিয়নূপ_ 


১। গ্রতিদিন প্রভাতে মঠে রামায়ণ-আবৃত্তি। 
২। প্রতি স্থাহে মঠে তিনদিন গীতা! ও উপনিষদ সম্বন্ধে বক্তৃতা । 


৪০০ উদ্বোধন [ ৭০তম বর্--৮ম সংখা। 


৩।  স000870008 [71000. 488008800 ( তরুণহিন্দু লঙ্ঘ ) কেন্দ্রে প্রতি 
শনিবারে বক্তৃতা । 

৪। প্রতি শুক্রবারে মঠে সাঞ্চাহিক ভজন। 

৫| এ সময়গ্ুলি বার্দে অন্য যে-কোন সময় স্বামী বামকৃষ্ণানন মঠে তাহার নিকট 
আগত যে-কোন জিজ্ঞান্থুর সঙ্গে আলাপ করিয়া! থাকেন। 

(৫) সম্প্রতি স্বামী শিবানন্দকে সিংহপে কেন্দ্রস্থ'পনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। 
তিনি কলম্বোতে তদ্দেশীয় প্রশ্ভাবশ।লী কম্দেকজন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছেন এবং 
তাহারা সাগ্রহে তাহাকে বণ করিয়া লইয়াছেন। সিংহলের আইনসতার সাশ্ত মাননীয় 
কুমারম্বামীর উদ্যোগে আহত একটি সভায় স্বামী শিবানন্দকে সহায়তাদানের প্রস্তাব গৃহীত 
হুইয়াছে। তাহার কর্মপ্রচেষ্টার ক্রমোন্নতির বিবরণ আপনাঁকে যথাকাঁলে পাঠানো হইবে। 

(৬) যে ভয়াবহ দুভিক্ষ সমগ্র ভারতবধে সংহাগমূতি ধারণ করিয়াছে তাহার প্রভাব 
বাংলাদেশেও অন্নবিস্তর অনুভূত হইতেছে ; মঠের সন্ন্যাসী শ্বামী অথপ্তানন্দ মুশিদাবাদ জেলায় ধর্ম- 
প্রচারকালে জনশাধাপণের ছুঃখদারিদ্রোর যে চিত্রের সক্মুখীন হন, তাঁহার ফলে পিরন্ন ব্যক্তিদ্নের 
অবিলদ্ধে সাহায্যদান করাঁর জন্য তিনি আবেদন জানান। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সমবাথী বন্ধু 
সহায়তা করায় আমরা তাহকে সেবাকাঁধ আরম্ত করিবার জন্ত একশত টাকা পাঠাইতে সমর্থ 
হুইয়াছি। মহাঁবোধি সৌধ|ইটি করণাপরবশ হুইয়৷ দেঁড়শত টাকা সময়োচিত সাহাধ্য প্রেরণ 
করিয়াছেন, এবং অগ্তান্য সহদয় ব্যভিগণ অথ বস্ত্রাদি দ্বারা সেবা-তহবিলে প্রচুর সহায়তা 
করিয়াছেন, যাহার ফলে স্বামী অথগ্ানন্দ প্রত্যহ প্রায় পাঁচশত শিশু ও নবনারীকে সাহায্য 
করিতেছেন। সম্প্রতি এই পেবাকাঁধে তাহাকে সহায়তা করিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণতীতকে 
পাঠানো হইয়াছে। 

(৭) স্বামী অভেদাঁনদ্দ ও স্বামী সারদানন্দের নেতৃত্বে ইংলগ্ডে ও আমেরিকায় মিশনের 
যে-সকল কার্য হইতেছে, সে সম্বন্ধে আমার আর কিছু বলার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কারণ আঁমার 
অপেক্ষা আপনিই সে সম্থদ্ধে অনেক বেশী জানেন। 

আশ! করি, এই সংক্ষি বিবরণে আপনি আমাদের বর্তমান কর্মধারার মোটামুটি পরিচয় 
পাইবেন। আশা কৰি, ভবিষ্যতে আপনাঁকে ভারতবর্ষের মিশন কেন্ত্রগুলির মাসিক কার্যবিবরণী; 
পাঠাইতে পারিব। ভব্দীয় একাস্ত বিশ্বস্ত 

দ্বামী ব্রচ্মানম্্ 


জাগো নর-নারায়ণ 


শ্রীভবতোষ শতপথী 


যুগ-চেতনায় জাগো নর-নারায়ণ । 
হুষ্ট দমন, শিষ্ট-পালনকারী ! 
ছনাঁতি-মদমত্ত ছুর্যোধন-__ 
পাঞ্চজন্য বাজাও চক্রধারী ! 


রূঢ় বঞ্চনা, পাশবিক উপহাস, 
অজ্ঞাতবাসে জীর্ণশীর্ণ বেশ, 
ভোগ-লালসার পক্কিল অভিলাষ 


পাপেক্ প্রতাপে ত্রাহি ত্রাহি ডাকে দেশ । 


আষ্টেপুষ্ঠে নিষ্ঠুর নাগপাশ ! 
অন্ধ কারায় বিষাক্ত বন্ধন ! 
্ষ্টির বুকে ভীষণ সর্বনাশ ! 
পতিপরায়ণা সতীর নির্যাতন । 


বাহরচনায় ব্যস্ত সপ্তরথী, 

অন্যায় রণে পৃর্থী কলঙ্কিত ! 
বারণাবতের বর্বরোচিত স্মৃতি! 
জাগো অজুন, অভিমন্ত্যর পিতা ! 


সারথির বেশে জাগে পাখুব-সখা, 
বিজয়ের রথ সাজাও রণাঙ্গণে ! 
“মাহৃষেোর ভালে উজ্জল জয়টিকা 
ফুটিয়া উঠুক জগতের দবখানে। 


যুগ-চেতনায় জাগো নর-নারায়ণ, 
ন্যায়ের নিশান উডাও বিজয়গর্বে ! 
নব জীবন হউক উদ্বোধন, 
মহা-ভারতের মহান শাস্তি-পর্বে। 


স্বামী সুবৌধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 


শীত্রীরামকষ্ণো জয়তি 
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বৃহস্পতিবার, ১১ই ভান্র 
1996 


কল্যাণীয়' শ্রীমতী প্রতিভাত্ন্দরী দেবী, 

মায়ী_তোমার ও তোমার দিদির পত্র পাইয়াছি। সকলে শারীরিক ভাল 
আছ জানিয়া সুখী হইলাম। 

আজকাল মঠের কারোর জবর নাই। আমি ভাল আছি। সব সাধুদের 
শুভাশীবর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। খথুকী মাযীর পত্র পাইয়াছি, ২১ নং আরমানী- 
টোলা হইতে লিখেছে । তারা ভাল আছে। সেখানে খুকী মায়ীকেও পত্র আলাদ। 
লিখিব। 

মায়ী, তুমি মায়ার সম্বদ্ধে লিখেছ। যাহাতে ভগবানকে ভুলাইয়া দেয় সেই 
মায়! ; যে (মাধ়্ায়) মানুষ অন্য কোনে বিষয় চিন্তা করিয়া ভগবানকে ভুলিয়া যায়, সে 
অবিদ্যা মায়া। যে (মায়াতে ) মানুষ অন্য কোনো বিষয় চিন্তা করিয়া ভগবানকে 
লাভ করে, তাতে মন তন্ময় হয়, নিজেকে ভুলিয়া যায়, তাকে বলে বিদ্যামায়া। 
যাহাতে ভগবানের দিকে মন যায়, সেইজন্য লোকে পুজা, পাঠ, ধ্যান, জপ, সংচিন্তা, 
সতচচ্চা এই সব করে, যাহাতে সেই বিষয় অনুভূতি হয়। মহাত্মা তুলসীদাস এক 
সময় বলিয়াছিলেন, “জপ, তপ, পৃজিয়ে সব গড়িয়া কি খেল; যব্‌ সরোবর হোই 
তো! রাখ, পেটারী মেল ।” 

জপ, তপ, পুজা সমস্তই কি রকম যেমন ছোট ছোট বালিকারা পুতুল লয়ে 
খেলা করে, বিবাহের পরে খেলনা পুতুল পেটরায় ( বাক্স ) তুলে রেখে দেয়। 

মায়ী, তুমি একাদশ স্বন্ধ শ্রীমদৃূভাগবত পড়িবে । উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের 
কথাবার্ত1। অনেক এ বিষয় জানিতে পারিবে । 

আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিবে, তোমার পিতামাতা ও সকলকে 
জানাবে । স্ববিধা যখন হইবে, সকলের ও নিজের কুশল সংবাদে সখী করিবে। 


মঙ্গলাকাজ্মী 
তোমাদের 
শ্রীশ্ববোধানন্দ 


নিবেদিতার সমাজ-চিন্ত 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 
অধ্যাপিৰা সান্তনা দাশগুপ্ত 


মাতা ও স্ত্রীঃ নিবেদিতার বিশ্লেষণে 
ভারতীয় মাতার ভূমিকা তার অস্তনিহিত সমস্ত 
তাৎপর্য নিয়ে উদঘাটিত। ভারতীয় সমাজে 
নাপীর সকল প্রকার ভূমিকার মধ্যে মাতার 
ভূমিকা সবপ্রধান। মাতা পরিবারে সর্বজন- 
মান্তা সর্বজনপৃজ্যা। কিন্ত এই ভূমিকাটির এক 
অপূর্ব রূপায়ণ ঘটেছে এ দেশে। “জননী 
সকলের মধ্যে প্রধান হলেও সকলের সেবায় 
নিযুক্ত । পরিবারের ছোট বড়, এমনকি 
পরিচারকবর্গেরও সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য-বিধানই তীর 
পরম ধর্ম ।*” বস্ততঃ তার সারাজীবন অবিচ্ছিন্ন 
সেবাস্ষ্ঠান-প্রবাহ ছাঁড়া কিছু নয়। নিত্য 
অতিথিসেবাকে তিনি পরমপুণ্যধর্ম ব'লে মনে 
করেন। পাশ্চাত্যে ধর্মমন্দিরের নির্দেশনায় যে- 
সকল সদাব্রত কল্যাণকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, ভারতে 
তা জননী ও নারীগণের কর্তব্য ব'লে স্বাভাঁবিক- 
ভাবে অন্ষষ্ঠিত। এই সেবাহুষ্ঠানের ভিত্তি 
তাগ। তার শিজের কোন চাওয়া-পাঁওয়! 
নেই, অন্যের সুখে, পরিবারের যৌথ স্থখে 
তার সখ । ভারতের জাতীয় আদশ ত্যাগ ও 
সেবার মূর্ত প্রতীক এই ভারতীয় জননী। 
মাতাহিলাবে ভারতীয় নারীর চরিজ্রের চরম 
বিকাশ ঘটেছে । অপরিপীম সহিষুতা, অনস্ত 
ধৈর্₹, সর্বব্যাপী সহানুভূতি, অপার স্েছ-মমতা, 
অবিরাম শ্রম ও সেবানুষ্ঠান__এই তার চারিত্রিক 
বৈশিষ্্য। তিনি মাধূর্ষের প্রতিমূতি। অনন্ত 
ককণাময়ী জগজ্জননীর প্রতিচ্ছবি।১ 

ভারতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 
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মায়ের তুলনায় স্ত্রীর ভূমিকা অগ্রধান। এটি 
পাশ্চাত্যে একটি বিশেষ সমালোচনার বিষয়। 
স্জেন্য নিবেদিতা বিশেষ যত্ুপহছকারে হ্ীর 
ভূমিকা বিশ্লেষণ ক'রে তার প্রকৃত স্বান-নির্ণয়ের 
প্রচেষ্টা করেছেন।৭ বধূজীবন মাতার 
মহিমান্বিত জীবনের গুস্ততি, কাঁলে পরিবারে 
মাননীক্কা ও পর্জজনপূজনীয়ার পদ অলঙ্কত 
করবার জন্য এ এক কঠিন সাধনার কাল। 
সুতরাং একথা মনে করবাঁর কারণ নেই যে, 
স্ত্রীর স্থান এখানে অমর্ধাদীর। বিষয়টি বুঝতে 
হ'লে একথাও প্রণিধান করা প্রয়োজন যে, 
ভাঁরতীয় নারীর নিকট সবাবস্থায় “ক্ষমতা- ও 
প্রণয় লাভ অপেক্ষা জ্ঞান, সেবা ও ত্যাগই 
যথার্থ কীতি।” এই কাঁতি অর্জনের জন্যই তার 
জীবন নিয়ন্ত্রিত। এই কীতির মাণদণ্ডেই 
তার সামাজিক মর্ধাদা যে-কোন ভূমিকায়ই 
নির্দেশিত। এই ভিন্নতর মানদণ্ডের বিচার 
সম্পূর্ণ পুথক। নিবেদিতা এই মানদণ্ড প্রয়োগ 
ক'রে দেখিয়েছেন যে, “ভারতীয় নাবীর বিবাহের 
পর পতিগৃহে-আগমন পাশ্চাত্য নারীর ধর্মমন্দিরে 
প্রবেশের সঙ্গে তুলনীয় ।* কারণ এখানে “বিবাহ 
পতি-পত্তীর স্থখের জন্য নষ, বিবাহের উদ্দেশ 
ধর্মাচরণ”-_বিবাহ গাহ্স্থ্াশ্রমে অন্প্রবেশ। 
স্বী-পুরুষ কেবল পরস্পরের জন্য নয়, তাদের 
উভয়ের জীবন সমগ্র পরিবারের অঙ্গ, আত্মস্থথ 
নয়, পরিবারের যৌথকল্যাণ তাদের লক্ষা, 
সকলের সুখের জন্ম নিরবচ্ছিন্ন শরম ও কর্মাহষ্ঠান 


তাদের একমাত্র কর্তব্য । পতি-পত্বীর সম্পর্কের 
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ভিত্তিই এই যৌথকল্যাণ-ব্রত-পালন। এইজন্ 
পতি-পত্বীর জীবনে পাওয়ার গশ্র বড় নয়, 
দেওয়ার প্রশ্ন বড়? দেওয়াতেই পত্রী কৃতিত্ব, 
ত্যাগেই তার গৌরব-_“ভ169০০৫1৪ 6০০৪৮ 
1656 1] 02000110060 16৪ 15108, 00 
6০ দ্বাম্পত্য-মম্পর্কের 
ভিত্তিতেও সেজম। সমানাধিকাঁরের স্থান নেই। 
একপক্ষে থাকবে একনিষ্ঠ ভক্তি, অপর্পক্ষে 
থাকবে মীমাহীন মর্যাদা রাখার দায়িত্ব। এখানে 
মনে বাঁখতে হবে, প্রাচা দেশে নারীর মধাদা- 
রক্ষার প্রশ্ন সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার ক'রে আছে। নিবেদ্বিতাঁর 
ভাষায়-_-“4৪ 6০ 609 81198 61917 99069 
ঠ 65৩ 0018. 36৯7) ৪0 60 60৪ [09869] 


16৪. 99915108.” 


17070096139 17001010581)19 1001207৮০01 16৪ 
0008070০০8৮ এ বিষয়ে মনুম্থৃতি উদ্ধার 
ক'রে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় দৃষ্টিতে__“যে 
গৃহে নাবী সম্মানিত, তার উপর দেঁবগণের 
আশিস্‌ বধিত হয়, যে গৃহে নাধীর সম্মান নেই, 
সেখানে ধর্মীচরণ বিফল হয়।” এখানে 
নিবেদিতা স্থৃতিশাস্ত্ের তাৎপর্য অতি স্থন্দরভাবে 
নিদেশ করেছেন" [6 [চছ৪01 ঞছ 
879 29610910009 09010801005 95179881010 
01 0129. 9101018 ০01 ৮09 09001881790 & 
09019788100 01 0118 11918 60 9208 71000) 
6065 ৪8৮৪.৮-- অর্থাৎ স্মৃতিশান্্ শুধু মনগড়া 
অন্ুশামন-মমঙি নয়, বাস্তব লামাঁজিক জীবনের 
চিত্ত। স্থতরাং নিঃসনেহে ভারতীয় সমাজে 
বাস্তবতঃ: নারীর মর্যাদা অনেক উচ্চে। এবং 
সেজন্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সমানাধি- 
কারের প্রশ্ন অবাস্তর। স্ত্রী স্বামীর স্হধয্িণী, 
সেই হিমাবৰে একের অধিকারেই অপরের 
অধিকার, একের সম্মানে অপরের সন্মান, 
একের হুখ-ছঃখই অপরের কুখ-ছুঃখ। 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্-৮ম সংখ্যা 


নিবেদিতার মতে একপ ক্ষেত্রে সমানাধিকারের 
প্রশ্ন শুধু অবাস্তরই নয়, “হীন দৌকানদারি- 
স্থলভ যা ভারতীয় জাতির দৃষ্টিভঙ্গীতে অত্যন্ত 
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সমাজতান্বিক বিচারে সমীনাধিকার : 
এ প্রসঙ্গে স্্ী-পুরুষের সমীনাধিকারের ধারণা 
সম্পর্কে নিবেদিতা একটি সমাঁজতাত্বিক বিচার 
উপস্থাপিত ক'রে বিষয়টির উপর গ্রভৃত 
আলোকসম্পাত করেছেন।১ তৎকাঁলীন 
পুঝাতত্ববিদদের অন্থুদরণ ক'রে তিনি অভিমত 
প্রধান করেছেন যে, স্ত্র-পুকুষের সমানাধিকাবের 
উত্স হ'ল আদিম ধীবর-জীবন। বিষয়টির 
বিশদ ব্যাখা প্রদান ক'রে তিনি বলছেন-- 
“যেখানে কোন জাতিকে নিয়ত প্রকৃতির সঙ্গে 
কষ্টকর সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়, সেখানেই 
স্বী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে পূর্ণসহযোগিতা, 
আচ।র-ব্াবহারে সাদৃশ্য এবং সমানাধিকারের 
প্রবণতা দেখা ঘায়। আর জীবনযাত্রা যেখানে 
স্বগ্রতিষ্ঠিত, উদ্বেগ অনেকাংশে তিবোহিত, 
সেখানে স্ত্রীপুরুষের বিপরীতমুখা কর্মধাখার দিকে 
ক্রমবর্ধমান কোক দেখা যায়।” প্রথম 
আরধযুগে ভারতে নারীগণের মধ্যে অবাঁধ 
স্বাধীনতা ছিল। এ স্বাধীনতা ভূমি ও 
অরণ্যের সঙ্ষে অবিরাম সংগ্রামের ফল। তখন 
মুহুর্তমধ্যে যে-কোন বিপর্যয়ের জন্য প্রস্থত হ'তে 
হয়েছে নারীকে প্রত্যুৎ্পন্মতিত্ব, সাহস ও 
আত্মনির্ভরতার সঙ্গে । এক্প ক্ষেত্রে স্ত্রীপুকষের 
সমান আচরণ স্বাভাবিক । কিন্তু অরণাসম্কুল 


৩:75 /65 ০৫ 10018 [7166-090৫7 
9০ 57016 01908 ০6 /02080 121৮5 ব90০791 
[51655 


ভাব, ১৩৭৫) 


দেশ পরিড্কৃত হলে এবং উন্নতধরনের 
রুষিকার্য স্থপ্রতিষ্িত হ'লে অবস্থীর পরিবর্তন 
ঘটল, সঙ্ষে সঙ্গে দুষ্টিতঙ্গীরও। তখন 
মানমিক ও আত্মিক উন্নতির গ্রচেষ্টা,_ 
অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিষয়ে উন্নতি, তার সংরক্ষণ 
ও সম্প্রসারণের উচ্চতর সমন্তায় জাতির উদ্ভম 
একাগ্র হ'ল। এই পরিবতিত পটভূয়িকায় 
নারীজীবনের ভূমিকাও পরিবতিত হ'ল। 
পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ-শভির নিকট আম্মসমর্পণ 
কারে নারী তখন ধর্ম ও নীতির ক্ষেজেই 
নিজ বাক্তিত গ্রকাশের প্রয়াস পেল। পূর্বেই 
বলা হয়েছে, নৈতিক সভ্যতায় সংস্কৃতির দূত 
হিসাবে নাঁবীর ভূমিকা অত্যন্ত গ্রুতবপূর্ণ, 
নারী এ সভ্যতার ধারক বাহক ও প্রচারক। 
স্জেন্য তার সমস্ত সামাজিক অধিকার এই 
পটভূমিকায় রচিত। শুচিতার আদর্শের 
সহায়ক ব'লে কোন বিশেষ সময়ে অবরোধ- 
গুথার প্রয়োজন অন্নভূত হয়েছে। 


ভারতে অবরোধপ্রথা £ কিন্তু তা বলে 


এ কথা ঠিক নয় যে, ভারতে 
অবরোধ প্রথা ভারতীয় নারীজীবনের ক্ষেত্রে 
একমাত্র সত্য। ভারতে অবরোধ প্রথা 


চিবস্তন তো নয়ই, সবজনীনও নয়। কোন 
দিনও সারা ভারতের সকল অঞ্চলে বা সকল 
শ্রেণীর মধ্যে এবু প্রচলন ছিল না_-দাঙ্ষিণাতের 
মাতুশাসিত মাজে নয়, মহাবাষ্টেও 
নয়। সেজন্য কেবলমাত্র অবরোধপ্রথাকে 
চিরস্তন ও সর্বজনীন ধরে নিয়ে ভারতে নারীর 
সামাজিক অধিকার বিচাব কবলে চলবে ন1। 
এ বিষয়ে উত্তর-পূর্য, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের 
বৈচিত্র পর্যালোচনা ক'রে নিবেদিতা দিদ্ধাস্ত 
দিয়েছেন-_"্বাস্তবপক্ষে নাবীর অধিকার ও 
সামাজিক স্থান সম্পর্কে এমন কোন মত্তব+ছ্ 
নেই যাঁর দৃষ্টান্ত ভারতের সীমানার মধ্যে 


নিবেদিতার সমাজ-চিস্ত1 


৪০৫ 


কোথাও না কোথাও পাঁওয়া যাবে ন11” 
ধর্মপরায়ণা, অবপ্তঠ্নবতী অস্তংপুরচারিধীর 
গাশেপাশেই পাওয়া যায় চাদবিবি ও 
লম্্মীব(ঈ-এব মতে নীবাঙ্গনাদের ধাঁদের মধ 
অবরোধপ্রথা ছিল না। ধারা যোদ্ধৰেশ 
পরিধান কারে এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও নেতৃত্ব 
গুদান করেছেন।  অবরোঁধপ্রথার উৎপত্তি 
শাসকহেণীর নিধাতন থেকে, আত্মরক্ষার 
কাপদাঁসের নাটকে এবং 
সাধারণভাবে প্রাচীন সংস্কৃত-মাহিতো তৃরি 
ভুরি প্রমীণ আছে যে, বৈদিক বৌদ্ধ এবং 
পৌরাণিক শগে এই প্রথা বর্তমান আকারে 
অভক্কত হয়নি | 


গ্য়োজন থেকে। 


আচ্ছেছ্য বিবাহ-বন্ধণ 8 ভারতীয় মমাঁজে 
প্রচলিত শুচ্ছেছ্য বিবাহবন্ধন-ব্যবস্থা নিয়ে 
মতচেদ বর্তমান । নিবেদিতার বিচারে আত্ম- 
মংযম এব লক্ষা। আাডত্বের আদশের ভিত্তি 
পবিত্রতা উপর | একান্ত পবিত্রতার জন্যই 
এই ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছিল। কিস্ধ আজন্ম 
বন্ধনপাশই তার লক্ষা ছিল না। এ আদর্শের 
যথার্থ ও ন্রাঁয়মঙগত পরিণতি ক্র্ষচর্ষে। 
নিবেদিতীর মতে এই ত্রক্ষচর্যের আদর্শে 
সন্তানকে দীক্ষিত করবার জগ্ব এর 
প্রয্মোজনীয়তী। তীর নিজের অনবদ্য 
ব্যাখ্যান্ুসাঁরে “জননী এইকবূপে আত্মোৎসর্গরূপ 
মধুর কাগাঁগারে গ্রবেশ করেন, যাঁতে তাঁর 
সন্তানের কাঁছে জীবনের সেই সমুচ্চ আদর্শ মূর্ত 
ক'রে তুলতে পারেন, ঘাঁতে ত্র নিফল্ষ 
ভক্তিপৃত জীবের মধ্য দিয়ে সন্তানের দৃষ্টির 
সম্মুথে সেই জীবনকে পরিস্ফুট করতে পারেন 
যা সুদুর নশএজোক গ্স্ত প্রপাঁরিত।”৪ 
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জীবনের পরমার্থ ও নারীজীবন £ 
সেই মহাজীবন সকলেরই লক্ষ্য। সেজন্ত 
ব্যক্তি-জীবন এমনভাবে পরিকল্পিত যাঁতে সেই 
নৈর্যক্তিক পরম জীবনে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। 
নারী-জীবনও সেইভাঁবে পরিকল্পিত। জীবনের 
অস্তে ম্বামী, সঙ্তান, সংসারের নিকট হ'তে 
বিদায় নিয়ে পরমদেব্তাঁর চরণে মিলিত 
হওয়াই ভারতীয় নারীজীবনের চরম লক্ষ্য । 
তার সারাজীবনব্যাপী ত্যাগ ও সেবাব্রত-পালন, 
পরার্থসাধন-ব্রতের উদ্যাপনের মধো থাকে তাঁর 
প্রস্তৃতি। সেজন্য স্বামীর মৃত্যু ঘটলে সংসার 
হ'তে বিদায় নিয়ে ঈশ্বর-অর্চনাই নারীর পক্ষে 
লক্ষ/-সাধক ব'লে বিবেচিত হয়েছে। বৈধব্য 
সন্ন্যাদেরই নামান্তর! ভাঁরতে জীবনের আরস্ত 
যেখানেই হোক না কেন তার পরিসমাপ্তি 
ঈশ্বরেই । সংসারের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিধবাদের 
পরার্থসাধন-ব্রত অনেক সময়ই বৃহত্বর ক্ষেত্রে 
ধাবিত হয় নিষফাম কর্মযোগ-পাঁলন হিসাবে। 
রোগে শোকে এরা শুধু গৃহপরিজনদেরই 
নয়, প্রতিবেশী ও অনেক সময় সমগ্র পলীরই 
সেবিকা । মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে এদের নির্ভীক 
মেবাত্পরতা নিবেপিতাকে স্তর্তিত করেছিল। 
তিনি দেখেছিলেন এরকমই একজনকে 
কলেরারোগাক্রান্ত রোগীর নিকটে, দেখে- 
ছিলেন পল্লীর হিতাকাঙ্ীয় সর্বাগ্রে নিজ হাতে 
সমস্ত পরিফার করতে । দেখেছিলেন যে, 
এমন ভয়ঙ্কর রোগ নাই, এমন স্বৃণ্য ব্যাধি 
নাই, যাঁর কাছে অকুতোভয়ে এরা না এগিয়ে 
গিয়েছেন, লৌকের রোগে শোকে যন্ত্রণায় 
এর] অশ্রসজল নয়নে সাহায্যের হাত প্রসারিত 
করেছেন সর্বদ1। এ বিষয়ে আপন-পর বিচার 
তার] করেননি । সমগ্র পক্লীবাণীর আহার 
সম্পর হবার সংবাদ না পাওয়া পর্যস্ত এদের 
মধ্যে কেউ কেউ হয়ত আহারে বসতেন ন]। 
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তারই ফলশ্রুতিতে সামাজিক বিধান তাদের 
অনেক উচ্চস্থান নির্দেশ করেছে। .পুণ্যবতী 
এরকম নারীর লম্মান কিরূপে সর্বোচ্চ 
ছিল তার পরিচয় দিতে গিয়ে নিবেদিতা 
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এই সকল পুণ্যশীলা নারীদের চরণ-বন্দনা না 
ক'বে কেউ কোথাও যাত্রা করতেন না। 


শ্রমের মর্ষাদ! ও নারী: তারতীস্ব 
নারীর জাতীয় জীবনে অপর একটি মহামূল্য 
অবদান নিবেদিতা আমাদের চোখের সামনে 
তুলে ধরেছেন। ভারতে স্বত্র পরল অথচ 
জ্ঞানদীপ্ত উচ্চ জীবনই আদর্শ বলে বিবেচিত 
হয়েছে। সেজন্য এখানে জীবনযাঞ্জ! অভিজাত 
ও ধনীদের ক্ষেত্রেও বিলাপভোগবনুল নয়। 
সমগ্র জনসমাঁজেব সামনে লবুল অনাঁড়ম্বর 
জীবনযাত্রাকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে 
যুগ যুগ ধরে। সেজন্য ভারতবর্ষে শ্রমের 
মর্ধাদা অপরিসীম । শ্রম ব্াক্তিজীবনে-_বিশেষ 
ক'রে জাতীয় জীবনের 'আদর্শ-রক্ষয়িত্রী নারী- 
জীবনে-_অন্ুশীষনের পর্যায়ে উন্নীত। ভারতীয় 
নারীজীবনে শ্রমকে পুণ্যব্রত-্অনষ্ঠানের 
মর্যাদা দেওয়া! হয়েছে। শ্রম ও মাতৃত্ব 
সংযুক্ত হয়েছে। মাতৃস্থানীয়া প্রধানাদের 
তত্বাবধানে রাখা ছোত গোশালা, রহ্ধনশাল।, 
শন্তভাণ্ডার, উপাসনালয় প্রভৃতি। দেজন্ 
তাবে অধীন নাবীগণকে এবং তাদের 
নিজেদের এই সকল কর্মনির্বাহে প্রভূত 
শ্রম করতে হোতি। নিবেদিতা! দেখিয্পেছেন 


ভাত, ১৩৭৫ ] 


প্সকল প্রকার লুল্ত্রতা, কোমলতা এবং 
আত্মমর্ধাদা দ্বারা শ্রমকেও ম্হীয়ান কবে 
তোলা হয়েছে।” মাতৃহ্বদয়ের মমতার স্পর্শ 
দিয়ে শ্রমকে মর্ধাদীয় উন্নীত করার ফলে 
এরূপ শ্রম করা ধনী অভিজাত কুলের নাঁরী- 
গণের পক্ষেও নিন্দার না হয়ে €শংসাহ 
হয়েছে। 

ক্রীতদাস-প্রথা ও ভারত £ পরিণামে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল লাভ হয়েছে। পৃথিবীর 
সর্বত্র ধনী ও অভিজাত পরিবারের সঙ্গে 
ক্রীতদাস অপরিহার্য ছিল। ভারতে ধর্মীয় 
অনুশীসনেও এই গ্রথার সমর্থন নেই। শ্রম 
মর্যাদায় ভূষিত হওয়ায় এবং বহুল শ্রমের 
কাজ নারীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়ায় কখনও 
ক্রীতর্দাদ আভিজাত্যের ও ধনের অপরিহার্ধ 
অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়নি। নিবেদিতা তাই 
দিদ্ধাস্ত দিয়েছেন_-“জগতে একমাত্র রক্ষণশীল 
হিন্দু পরিবারেই উচ্চন্তরের সভ্যতার অঙ্গে 
সর্বপ্রকার পারিবারিক দাঁসত্বের অবলুপ্ি 
ঘটিয়েছে ।*« তারতে যেসকল ক্ষেত্রে 
ক্রীতদাস প্রথা ছিল, যেখাঁনেও দেখা গেছে 
এর] সাধারণতঃ; “পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক, 
পরিবারের অন্যান্ত বালকবাঁলিকাঁদের সঙ্গেই 
তাদের লালন পালন করা হয়েছে, যদ্দিও 
তাদের নিম্ন কাজে নিযুক্ত করা হোত। 
অর্থ-উপার্জনের সময় এলে পূর্বতন কর্তা বা 
কর্জীর মনে কখনও একথ! উদ্দিত হয়নি যে, 
তাদের পোদের বেতনের উপর কোনরূপ 
দাবিদাওয়া তাদের নিজেদের আছে। যদিও 
যতক্ষণ পর্যস্ত তাদ্দের বিবাহ দিয়ে যথাযথরূপে 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ছিতে না পেরেছেন 
ততক্ষণ তাদের কর্তব; শেষ হয়েছে ব'লে 
মনে করা হোত না” নিবেদিতার মতে 

হ ভারততীর্থে নিবেদিত1_পৃঃ ১২৪ 
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“এই মঙ্থয্ত্ববোধের একটি অপূর্ব ফল এই 
যে ক্রীতদাস” শব্দটি ফুরোপীয়দিগের ন্যায় 
এশিয়াবানীর মনে ততখানি অপমানের জাল! 
সৃষ্টি করে না। 

প্রাচ্য নারীগণ সধ্ধন্ধে নিবেদিতাঁর উপর্যুক্ত 
সমীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত নিয়োক্তরূপ ... প্কঠোর 
পরিশ্রমী ও ধর্মপরায়ণা শ্বীলোকগণ ক্ষুধার্তকে 
অঙ্গদানি, নিরাশ্রয়কে আশয়দাঁন গ্রভৃতি কর্তব্যের 
দৈনন্দিন গৃহকাজগ্ুলি ক'রে চলেছেন। 
সত্যসতাই প্রাচ্যদেশ সকল ধর্মের চিরস্তন 
জননী, কারণ যেসকল কর্তবা পাশ্চাতা 
সরকারী বলে মনে করে অথবা গীর্জার 
অন্ঃশাসন ব'লে গ্রহণ করে, প্রাচ্য রমণী 
সেগুলি সাধারণ সামাজিক কর্তবা ব'লে নিজন্ব 
করেছেন ।”* পুনরায়, “নারীর এই সহনশীলতাঁই 
_সহনশক্তিই সৃষ্টি কবে সভ্যতার। ভারতীয় 
নারীর এই সহনশীলতা এবং অপার কল্পনা 
শক্তির সংমিশ্রণেই অতীতে ও বর্তমানে ভারতের 
জাতীয় জীবনে বিশিষ্ট ধারাঁর উদ্ভব ।* উপসং- 
হারের মস্তবাটি অমূলা, সেজন্য পুনকুল্পেখষোগ্য 
--আদর্শের দিক দিয়ে একজন ভারতীয় 
নারীর জীবন ভারতভূমির কাবাস্বর্ূপ |” 

মনে হোতে পারে নিবেদিতার এই দেখা 
ঠিক নয়, কারণ তিনি আমাদের লমাঁজ- 
বাবস্থার গুণের দিকেই দৃষ্টিপাত করেছেন, 
দোষের দিকে নয়। তাঁর 6 ০1 170180 
[116  গ্রস্থের কোন সমালোচক সেকথা 
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ভিগিনী নিবেদিতা কেবল বিশ্তদ্ধ অবিমিশ্র 
আশাবাদবের কথা বলেছেন। চিত্রটির অপর” 
দিককে এখাঁনে উদ্দঘাটিত করা হয়নি, তা 
করা না হ'লে ভারতীয় নারীদের উন্নতির 
কোন সম্ভাবনা নেই" ইত্যাদি। চিত্রের 
অপর্দদিকটি স্বামী বিবেকানন্দ নিজে উদঘাটিত 
ক'রে বলেছেন *শতশত্যুগব্যাপী মানদিক, 
নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারে ভীরতের 
প্রতিমান্বূপ নারীকে সন্তান উৎপাদন 
করিবান শম্বশ্ব্ূপ করিম ফেলিয়াছে এবং 
জীবন বিষমস্স করিয়া তুলিয়াছে 1” চিত্রটির 
অপরদিক সম্বদ্ধে বিবেক'নন্দ কি লিখেছেন তাও 
দেখতে হবে--“এ সীতা সাবির দেশ, পুণ্া- 
ক্ষেত্র ভারতে মেয়েদের যেমন চরিক+ সেবাঁভাব, 
স্বেহ, দয়া, তুষ্টি ও তত্তি দেখা! ঘাঁয়, পৃথিবীর 
কোথাও তেমন দেখলাম না” এই সকল 
নৈতিকগুণ ভারতীয় রমণীর মধ্যে জীবস্ত ছিল, 
আজও অনেকাংশে আছে। কিন্তু অন্গান্ত 
বিষ্া আয়ত্তের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। 
অন্তঃপুরসীমার মধ্যে আবদ্ধ সাধারণ নারীর 
জীবন নিশ্চয়ই সঙ্কীর্ণ। এ বিষয়ে অসম্পূর্ণতার 
কথা নিবেদিতাঁও অস্বীকাঁবু করেননি | এ বিষয়ে 
নিবেধিতার দৃটমতের 'পরিবর্তন হবেই” ।৮ 
সেই অসম্পূর্ণতা দুরীকরণের জন্য, সেই পরিবর্তন 
আনার ব্যাপারে সহায়তার জন্য পাশ্চাতা জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের শিক্ষা নিয়ে নিবেদিতা এদেশের 
নারীশিক্ষাত্রত গ্রহণ ক'রে এসে দীড়িয়েছিলেন। 
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৮ জাতীয়তার রূপায়ণে চারুকলা-ভারততীর্থে 
নিষেদিতা, পৃঃ ২৯? 


উদ্বোধন 


[4০তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিদ্যা প্রাচীন সংপ্রান্তির 
সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রাচীন সম্পদকে 
মুছে দিয়ে নৃতনের দিকে হাত বাড়ালে আমরা 
লাভবান হবো না। এবুকম একটা গ্রবণত! 
পাশ্চাত্য শিক্ষিত মহলে ছিল বলেই নিবেদিতা! 
প্রধানত: প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির যূল্য গুলিকে 
আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবার প্রয়াদ 
করেছেন। চিত্রের অপরদিকে সেজন্য দুষ্ট 
নিক্ষেপ করবাঁর প্রয়োজন বৌধ করেননি । 
এ ব্ষিয়ে তীর প্রকৃত অভিমত নিম্নোক্ত উক্তির 
মধো পাওয়া যায়-_“ঘে পরিবর্তন হবেই তা 
না ঘটালে অতীত কীতির ভারে তারত 
ভবাডুবি লাভ করবে। কিন্তু তা বলে কি 
ভারতীয় পদ্সিনী অবনমিত হয়ে গ্রীমীয় হেলেনে 
পরিণত হবে? ভারতীম্ম নারীর পুরাঁতন 
দৌমা গান্ভীর্য, স্থগণীর জ্ঞানের সঙ্গে গ্রাচীন 
যুগের পুণ্যশলতাকে নষ্ট না করে নৃতনতর 
বিদ্ভাকে যুক্ত করতে হবে। বৃহত্তর দাগিত্ 
পবিত্রকে পবি্রতর ক'রে তুলবে। গভীরতর 
জ্ঞান নৃতন ও অধিকতন়্ মাধূর্যের উত্স হবে ।*: 
আধুনিক যুগের সে মহিমময় সংপ্রাপ্তির তুলনায় 
প্রাচীন মহিমার কল্পনা যুছু দীপশিখার ম্যায় 
মনে হবে” 

নিবেদিতাপ এ বিষয়ে চিন্তাধারা কত বন্ধ- 
নিষ্ঠ ছিঙ্গ তা আজকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করলে বোঝা যায়। এ বিষয়ে ভবিহ্যৎকে 
কি তিনি স্পষ্ট দেখে শঙ্কিত ও ব্যথিত হয়ে 
আমার্দের সাবধান করতে চেয়েছিলেন? 
ভারতীয় নারী প্রায় শতাবীকালব/াপী ইংরেজী 
শিক্ষার ফলে তাদের অতীতে গ্রাণ্ধ মহান আদর্শ 
রক্ষা করতে পেরেছে কিনা! আজ দে বিষল়ে 
ঘোর সন্দেহ হয়। অস্তরতঃপক্ষে অভিজাত ও 
উচ্চ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মধ্যে মনে হয় বিজাতীয় 
ভাবধাররি নিকট যেন জাতীয় ভাবধারার 


ভাব, ১৩৭৫] 


পরাঁজয় ঘটেছে। সে দ্বণ্য পরাঈিবাদ পরাঁনু- 
করণকে সর্বথা পরিহার করবার জন্য স্বামী 
বিবেকানন্দ অগ্রিময়ী ভাষায় আবেদন জানিয়ে- 
ছিলেন, তা আজ আমাদের উপর বিপুল 
আধিপত্য বিস্তার করছে। আজ বেশে বাসে, 
আচারে আচরণে, চিন্তায় কর্ষেঃ জীবনপৃষ্টিতে 
আমরা পাশ্াাত্যকে অন্ধের মতো অন্রকরণ 
করছি। এই অশ্তকরণকে আমরা কি করে 
অগ্রগতি বলে অভিহিত করতে পারি? 
অনুকরণ কি অগ্রগতি? পাশ্চাত্য জীবনবাঁদ 
বাঁ জীবনবোধ কি অভ্রাস্ত? তা যদি হোত 
রোমা রোপা, হুইটম্যান, ঈশীরুউড, আন্ড,স 
হাসলে প্রভৃতির মতো পাশ্চাতা মনীসিবৃন্দ 
ভারতের কাঁছে তার জীবনবোধ গ্রহণ করবার 
জন্য প্রাণী হ'তেন না। তারতের নারীগণকে 
আজ অপ্রমন চিত্তে বিষয়টি বিচার ক'রে দেখতে 
হবে। সম্পূর্ণদপে পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষাঁ় 
শিক্ষিত ভারতীয় নারীগণ আজ পুরোপুরি জাতীয় 
এতিহচাত, সস্তানগণকে জাতীয়তাবৌধে 
দীক্ষিত করতে তীরা আর পারছেন না। ফলে 
আজকের তরুণ-সম্প্রদ|য়ের একাংশের পায়ের 
তলায় মাটি নেই। তারা এক অতি বিপুল 
এঙ্বর্য হারিয়ে ফেলেছে। তাঁরা শ্রন্ধাহীন, 
নীতিহীন, অস্থিরচিত্ত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা 
যাচ্ছে তারা বিবেকহীন এবং মানবতাবোধহীন । 
আঁজ সেজন্য শ্রেয়োবোধ সববাংশে বিদ্লিত। 
আদর্শের শূন্যতা তো সম্ভব নয়। সেজন্য তার! 
যে-সকল মতবাদ আজ গ্রহণ করছে তা তাদের 
পূর্বতন অতি বেগবান প্রাণবাঁন মানবতাবোধের 
ছায়ামাত্র। কিন্তু যেহেতু অতীত এতিহ 
তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এই ছায়াকেই তাঁরা 
আকড়ে ধরছে প্রাণপণে । সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ 
করছে আশ্চর্ধরকম সক্কীর্ণতাঁ, কাঁরণ মতবাঁদ- 
মাত্রই অদ্ধ, সঙ্বীর্ণ। সেজন্য ভারতের জাতীয় 


নিবেদিতাঁর সমাজ-চিস্তা 


৪০৯ 


চরিত্রে সে নক্কীর্ণতা, সে অসহিষ্ণুতা, সে নৃশংসতা 
এসে পড়েছে। ধর্মান্ধ নরনাীর মতে! অন্ধ 
আদর্শবাদে দীক্ষিত এই সকল তরুণ-তরুণী 
এগুলিকে পরমধর্ধ বলে জ্ঞান করছে। মানব- 
চরিত্রের এর চেয়ে অধ:পতন আর কি হ'তে 
পারে? সমগ্র বিশ্বেই আমর] আজ বিবেক হীন, 
বিশ্বাসহীন, অদ্ধাহীন একদল তরুণ-সম্প্রধায়ের 
অস্থিরতা লক্ষা করাছ। তা ধর্শহীন শিক্ষার 
পরিণাম -এ কথাটি খুব অন্ন লোকই ভেবে 
দেখছেন । না হ'লে আজকেব দিনে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি-বিদ্যার শিক্ষার সমবাঁয়ে মান্য অনেক 
কুপংক্কার হ'তে যে মুক্তি লাভ করেছিল, মেই 
মুক্তি-মচেতন মান্তষ অনেক বড় মানুষ হ'তে 
পারতো। ভগিনী নিবেদিতা আধুনিক যুগের 
মন গ্রহণ কারে এই অভাবন। সুস্পষ্ট দেখতে 
পেয়েছিলেন । সেজন্যই আমাদের বারবার 
সাবধান ক'রে বলেছেন, 'অতীতে লব তোমাদের 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতা-ভি্ডিক জীবনীদর্শকে 
তোমর] হাঁপিয়ে ফেলো না।” প্রাচীন জ্ঞান ও 
পুণ্যের সঙ্গে নৃতনতর বিদ্যাকে সংযুক্ত ক'রে 
আরও মহিমান্বিত জীবন লাভের জন্য ভারতীয় 
নারীলমজের কাছে তিনি আবেদন জানিয়ে- 
ছিলেন। এই আবেদনে তিনি বলেছিলেন-__ 
“আজ আমাদের দেশ ও ধর্ম দাকণ ছুর্দশায় 
উপনীত । স্বামী বিবেকানন্দ এই মুহর্তে তার 
কন্তাদের বিশেষভাবে আহ্বান করেছেন-_ তারা 
যেন প্রাচীনকালের মতো অঙ্ছাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে 
সাহায্য করতে অগ্রসর হন।"*' 

প্প্রথমতঃ হিন্দুয়াতা তার ছেলেদের মধ্য 
্রহ্ষচর্ষের তৃষ্ণা পুনরায় জাগিয়ে তুলুন। 
এ-ছাড়া জাতির পক্ষে তার প্রাচীন বীর্ধলাভ 
সম্ভব নয়। ভা ব্যতীত পৃথিবীতে আর 
কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান আদরশ নেই। 
যধি এখানেই তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে আর 


৪১ 


কোথায় তাকে রক্ষা করবার আশ! কর! 
যেতে পারে ?*. 

*ছিতীয়তঃ, আমরা কি ানজেদের এবং 
সম্তান-সম্ভতির মধ্যে পরছু:খকাঁতরতা ফুটিয়ে 
তুলতে পারি না? এই পরছু:খকাতরতা সকল 
মানুষের দুঃখ, দেশের দুরবস্থা! এবং বর্তমানে ধর্ম 
কত বিপন্ন তা জানতে আগ্রহ জাগাবে। এই 
জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্ষে দেশে বহু শাক্তশাঁলী 
কর্মীর আবির্ভাব হবে, যারা কর্মের জন্যই কর্ম 
করবে এবং শ্বদদেশ ও শ্বদেশবাসীর সেবার জন্য 
মৃত্যু পর্যস্ত বরণ করতে গ্রস্তত থাকবে । আহ্ন 
আমর! সকলে উপলব্ধি করি শ্বর্দেশ আমাদের 
জন্য কি করেছে । এই স্বদেশের জন্য আমরা 
সব পেয়েছি_জীবন, আহার, পাঁরজন, বন্ধু ও 


উদ্বোধন 


[ ধ*তম বর্--৮ম সংখ্যা 


সম্মান। এই দেশই কি আমদের প্রকৃত জননী 
নয়? আবার কি তাকে মহাতারতদ্ধণে 
দেখবাঁর আকাঙ্ষা আঁমরা পোঁব৭ করব না ?”৯ 
হয়ত আজও দেরি হয়ে যাঁয়নি। এখনও 
যদি আমরা অবহিত হই, নিবেদিতা আমাদের 
যে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন, সেই আত্মপরিচয় 
আজও আমরা চিনে নিতে পারি, তা হ'লে 
আজও হয়ত ভাঁরতবর্মে ঘণিয়ে-আা পৃথিবীর 
এক আসন্ন সভ্যতার সঙ্কটের হাত হ'তে 
এখনও আমরা পরিভ্রণ লাঁভ করতে পাঁরি। 

(ক্রমশঃ) 
রর 40090671606 
ড/০179০20--0, ৬/.-৬০1, 1], 
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অগুহাদ £ ভারত তীর্থে 


নিবেদিতা, পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫ 


“জননীগণ উদ্নত হইলে তাহাদের কৃতী সন্তানবর্গের মহৎ কীতি 
দেশের মুখ উজ্জল করিতে পারিবে এবং তখনই ঘটিবে দেশে 
ংস্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্তির পুনরুজ্জীবন।” 


_ স্বামী বিবেকানন্দ 


“ম্ভবামি যুগে যুগে 


শ্রীগুরুদাম দাশ 


প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম সর্শাস্ত্রার গীতায় 
ভগবাঁন বাস্থদেব বলেছেন £ 

“পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুস্কৃতাম্‌। 

ধর্মসংস্বাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 
_-দাধুগণের (ধর্মপরায়ণ বাক্তিগণের) পরিত্রীণ, 
পাঁপকারিগণের বিনাঁশ ও ধর্মসংস্বাপনের জন্য 
আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি ।” 

আচার্য শংকর তাঁর গীতার উপক্রমণিকা- 
ভাঙ্কের প্রথমেই ঈশ্বর'তন্বের অবতীরণা-প্রসঙ্গে 
«৪ নারায়ণ: পরো হব্যকতাঁদ গুমব্যক্তসম্ভবম্*_-এই 
পৌরাণিক ্নোকটি উদ্ধত করেছেন। «ও 
নারায়ণঃ১__এই “নারায়ণ'ই পরমেশ্বর । টীকাঁকার 
আনন্দগিরি এই নারায়ণ? শব্দের অর্থ করেছেন : 
“নরশবেন চর[চরাত্বকং শরীরজাতনুচ্যতে । তত্র 
নিত্যসন্সিহিতা: চিদাতাসা জীবা নারা ইতি 
নিরুচ্যস্তে তেষ।ম্‌ অয়নম্‌ আশ্রয় নিয়ামকো- 
হস্তর্ধামী নারায়ণ ইতি ।” 
-_-বিশ্বচরাঁচবে দ্বিবিধ দেহ বিদ্যমান- স্থাবর ও 
জঙ্গম। স্থাবর জঙ্গমর্ূপ এই ছ্বিবিধ শরীর- 
সমূহই “নর” শব্দের অর্থ। এবন্প্রকার শরীর- 
সমূহে নিত্যসঙ্গিহিত যে সমস্ত চিদাভাস অর্থাৎ 
জীবনিচয়, তাহাই “নার? । এই “্নার'গণের 
যিনি 'অয়ন” অর্থাৎ আশ্রয়, নিয়ামক ও 
অন্তর্ধামী, তিনিই নারাঁয়ণ।” 

অবতার-তত্বের অবতীরণা-প্রসঙ্গে উপক্রম- 
ণিকা-ভায্তে আচার্ধ শংকর বলেছেন £ 
“মূ চ তগবান্‌ জ্ঞানৈশ্ব্ষ-শক্তি-বল-বীর্ধতেজ্জোভি: 
দা সম্পনস্বিগুণাত্সিকাং বৈষ্ণব ম্বাং মায়াং 
মূলপ্রক্কতিং বশীরুত্য অজোহবায়ো ভৃতানামীশ্বরো 
নিতশুদ্ব-বৃদ্ধ-মুক্ত-হ্ুতাবোহপি জন্‌ শ্বমাঃয়া 


দেহবান্‌ ইব জাত ইব চ লোকাশ্গ্রহং কুর্বন্জিব 
লক্ষাতে |” 

আর পেই ভগবান সর্বদা জ্ঞানবান্‌, এই্বর্শালী 
এবং শক্কি-বল-বীর্ষ- ও তেজ:-সম্পন্ন ব'লে 
ত্রিগুণাত্মিকা বৈষঃবী স্বীয় মায়া মূল-গ্রকৃতিকে 
বশীরুত ক'রে, জন্মরহিত অবিনশ্বর-স্বভাঁব এবং 
(ত্রঙ্ষাদিস্তপপর্যস্ত ) ভূতগণের ঈশ্বর (কর্মের 
অনধীন ) হয়েও ্থীয় ব্রিগুণময়ী মায়াকে বশীভূত 
ক'রে স্বীয় মায়াবশতঃ দেহবানের ন্যায় যেন 
জন্মগ্রহণ ক'রে লৌকাম্চগ্রহ করছেন বলে 
পরিলক্ষিত হন।” স্বয়ং শ্রীভগবাঁনও বলেছেন £ 
“অজোহপি সম্নবায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি লন্‌। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবা ম্যাত্মমায়য়া ॥” 
--জন্মরহিত, নিত্য অবিকাঁরী, সমস্ততৃতের 
ঈশ্বর হইয়াও আমি নিজ প্রকৃতিকে, মায়াকে 
অবলম্বন করিয়া ঘুগে যুগে অবতীর্ণ হুই-_ 
দেহাভিমানী জীবের হ্যাঁ ব্যবহার ক'রে 
থাকি। 

শংকরাচার্ধ গীতাভাগ্তের উপক্রমণিকায় 
আরও একটি কথা বলেছেন : 

*ভৌমন্ত ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্ত রক্ষণার্ঘং**** 
-ত্রাঙ্ষণত্বকে রক্ষা করবার জন্ত (তার 
আবিভভীৰ )।” 

*তরাঙ্ণত্বস্ত রক্ষণেন রক্ষিত: স্তাদ্‌ বৈর্দিকো 
ধর্ম:, তদধীনত্বাদ্‌ বর্ণীশ্রমভের্দানীম্‌।” 
_ত্রাক্মণত্বের রক্ষা দ্বারাই বৈদিক ধর্ম রক্ষিত 
হয়, কারণ বর্ণীশ্রমভেদ তারই অধীন ।, 
্রাঙ্মণত্বকে রক্ষা করবার জন্যই প্রীভগবান 
কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র দেবকীর গর্ডে 
বাস্থদেব, মেরীর গর্ভে যিশু, চন্্রমণির গর্তে 


৪১২ 


জীরামকঞ্চ ইত্যাদি যনসথযুর্তিতে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । ঈশ্বরের এবস্প্রকার জন্মপরিগ্রহ 
অপরাপর জীবের জন্মগ্রহণের ন্যায় নয়? জীব 
মায়াধীন, তিনি মায়াধীশ। অথচ তিনি যেন 
বাস্তবিকই জন্মেছেন, মায়াপ্রভাঁবে আমাদের 
এইপ্রকাঁর প্রতীতিই হয়ে থাকে । 

জীব-জগৎ তিনিই স্ষ্টি করেছেন। তার 
মায়া, প্রকৃতি ত্রিগুণ[ত্সিকা | সত্ব, বজঃ, তম: 
এই তিনটি গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন 
জগৎ অব্যক্ত; এই গুণত্রয়ের তারতম্য ঘটিলেই 
জগত বাক্ত হয়, তারই ফলে জীবের মন সত্ব, 
বৃজ: ও তম:--এইসব গাণ্র দ্বারাই কম বেশী 
প্রভাবান্িত হয়। জীবের মন যেন এক 
ুদ্ধক্ষেত্র । ছুই পক্ষে যুদ্ধ চলেছে। এক পক্ষে 
সাত্বিক ভাঁবের অপর পক্ষে রাঁজস ও তাঁমস 
ভাবের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাত্বিকবৃত্তির 
বিকাঁশের চেয়ে রাঁজস ও তাঁমস বৃত্তিক বিকাশই 
বেশী। মানুষ অর্থাৎ "মন্‌ হুশ" । মাষের মধ্যে 
সাত্বিকভাবের প্রাচ্র্গই দেয় তাকে হি শ”_ প্রকৃত 
মনুয্যত্ব_প্ররুত ব্রাহ্ষণত্ব। 

্রাঙ্মণত্ব মানবতার উচ্চতম বিকাশের অবস্থা। 
মহভীরতে আছে ত্রাঙ্ষণের গুণরহিত হয়ে 
ব্রাহ্মণবংশে জন্মালে ত্রাক্ষণ হয় না__-ণ্যার ভেতর 
সতা, দান, ক্ষমা, তপস্তা। প্রভৃতি গ৭ দেখা 
যায়, তিনিই ব্রঙ্গণ।” “যে বংশেই জন্ম হোক 
না কেন, যিনি বেদের নির্দেশ মেনে চলেন 
তিনিই ত্রাহ্ষণ। আর যিনি তা না করেন, 
ব্রা্মণবংশে জন্মীলেও তাঁকে কখনো ব্রাঙ্মণ বলা 
যায় না” 

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্দে যাজ্জবন্ক্য গার্গাকে 
বলছেন : *্য এতদক্ষরং গাগা বিদিত্বা অন্মাৎ 
লোঁকাৎ প্রেতি স ব্রাঙ্ষণ:।৮ হে গাগা, 
যিনি এই অক্ষর পুরুষকে জেনে ইহুলোক থেকে 
প্রস্থান করেন, তিনিই ব্রাদ্ষণ (ক্রহ্ষবিৎ )।, 


উদ্বোধন 


[ ৭৯তম বর্₹-৮ম সংখ্যা 


সেই অক্ষর পরব্র্ধকে জানতে হবে, সেই 
স্বত্বপকে অবগত হ'তে হবে। তবেই ব্রাহ্দণ 
-_তবেই তার ব্রাহ্মণত্ব;ঃ আর এরই জন্ে চাই 
সাত্বিকবৃত্তির সম্যগবিকাঁশ। তবেই পত্তশক্তি 
পরাভূত হবে__মানুষ হবে 'মান্‌ হুশ?। অন্যথায় 
পাত্বিকবৃত্তির প্রাচূর্যের অভাবে ব্রার্ষণত্ব হ্রাস 
পাবে, মন্ুষ্যগণের মধ্যে স্বার্থপরতা, নীতিহীনতা 
প্রভৃতি পশুভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। 

যিনি স্থট্টিকর্তা, তিনিই তার বক্ষাকর্তা। 
তিনি যখন দেখেন মাহষের মধ্যে রাজস ও 
তামস বৃতিগুলি অধিকতর বিকশিত হয়ে 
ব্র্ষণ্যধর্মকে বিপর্যস্ত করছে এবং কোনো 
কোনে! সময়ে অত্যন্ত গ্বল হয়ে ব্রা্গণ্যধর্মকে 
একেবারে বিলুপ্ত করতে উদ্যত হচ্ছে, তখনই 
দেখা যায় এমন এক একজন মহাপুরুষ আমদেন 
যিনি শক্তির দ্বার, উপদ্দেশের দ্বারা এবং 
সর্বোপরি নিজে জীবনের দৃষ্টন্তের দ্বারা! সমাজের 
মধ্যে ক্রিয়াশীল সেই প্রবলপরাক্রম রাঁজস ও 
তাঁমস বৃত্তিগুলিকে প্রশমিত ক'রে সাত্বিকবৃত্তির 
প্রাচুর্য এনে দেবার ভ্বার উন্ুকষ ক'রে 
দিয়ে যাঁন। 

প্রকৃতির নিয়মে যেমন গ্রীষ্মের পর ব্্ধা, 
রাত্রির পর দিন? বিশ্বস্থষ্টির অথপগুণীয় নিয়মেও 
তেমনই আধ্যাত্মিক বাঁজ্যে বাজস ও তামস 
বৃত্তির প্রাবল্যের পরে সাত্বিকবৃত্তির পুনঃ- 
সংস্থাপনের দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষার নিত 
পর্মকাকুণিক পরমেশ্বর মায়িক বিগ্রহ ধারণ- 
পূর্বক ধরিত্রীর বুকে অবতরণ করেন । শ্রীভগবান 
গীতায় সেই কথাই বলেছেন £ যে যে সময়ে 
ধর্মের গ্লানি হয়, এবং অধর্মের অভ্যখান হয়, 
হে ভারত, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি 
__দেহধারণপূর্বক অবতীর্ণ হই |”, 

-ণ্যদা যদ হি ধর্মশ্য গ্রানির্ভবতি ভারভ। 

অভ্যুতানমধর্মস্ত তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌।” 


ঈশ্বরকোটি 


শ্রীশিবশস্তু সরকার 


তাহারেই করি নমস্কার 

যে হেরেছে খণ্ডেতেও 
অখণ্ডের আনন্দবিহার । 

শত লক্ষ ছিন্নতারে 

যে গেঁথেছে একহারে 

সমগ্রের সমাহারে 
এনেছে যে শাস্তি অমরার-- 
তাহারেই করি নমস্কার! 


সাস্ত মাঝে অন্তহীন 

যার করে বাজে বীণ 

ধর] হয় মেঘে লীন 
নেমে আসে অমিয়-আসার__ 
তাহারেই করি নমস্কার! 


রিক্ত তিক্ত এ সংসার 


স্বর্গায়িত স্পর্শে যার 
উল্লসিত স্তন্ধতার 


মাঝে নিত্য লীলার ঝঙ্কার- 
তাহারেই করি নমস্কার ! 


হৃদয়েতে নিরঞ্জন 
নয়নেতে প্রেমাঞন 
শ্যাম হয় দগ্ধ মন 


মুক্তি ফলে পরশে যাহার__ 


তাহারেই করি নমস্কার ! 


দ্বৈত্ের লীলার ফুলে 
অদ্বৈত ভ্রমর বুলে 
সমুদ্র সে আসে কূলে 


আভাসিত অনস্ত বিখার-_ 
তাহারেই করি নমস্কার ! 


আধুনিকতার অগ্রদৃত রাজা রামমোহন 
[ পূর্বাহৃত্তি ] 
অধ্যাপক প্রণবরঞ্রন ঘোষ 


গ্রচলিত লোকাচার্র ও দেশাঁচাবের 
গড্ডলিকা প্রবাহে গ1 ভাসিয়ে না দিয়ে রামমোহন 
যে জিজ্ঞাসা ও সংশয় ঘোষণা করতে 
পেরেছিলেন এইখানেই তাঁর আধুনিকতা । 
রামমোহন ও তীর অন্গবভীদের জীবনে ও মননে 
অনেক সমম্স ন্ববিরোধ দেখা দিয়েছে। 
প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতের মুহূর্তে অনেক 
সময় এই স্ব-বিরোৌধই আন্তরিকতার প্রমাণ । 

বেদান্তধর্মগ্রচারে যে বামমোহনের এত 
আগ্রহ তিনিই যখন লর্ড আমহার্ট“কে আধুনিক 
যুগের উপযোগী বিজ্ঞানতিত্তিক ইংরেজীবাহিনী 
শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে চিঠি লেখেন, তখন 
বেদাঙ্তদরশশনের কয়েকটি প্রচলিত সিদ্ধান্তের 
বিরোধিতা করেন--“যে বেদান্তধর্য এই শিক্ষ] 
ফেয় যে দৃষ্মীন বস্তনিচয়ের কোনো যথার্থ অস্তিত্ব 
নেই, পিতা ভ্রাতা! গ্রতীতির যখন নিশ্চিত মত্তাই 
নেই তখন তাঁদের গ্রৃতি গ্রীতি-ভালো বাঁসাঁও 
অবাস্তবু, স্বতরাং যত তাঁড়াতাড়ি তাদের হাত 
থেকে মুক্ত হয়ে আমর! সংসার ত্যাগ করতে 
পারি ততই কলাযাণ”*_-সে বেদান্তধর্ম শিক্ষা 
দেওয়ার অর্থ তিনি বুঝতে পরেন না। তীর 
ধারণায় এ শিক্ষার ছাঁরা তরুণেরা সমাজের 
উন্নততর সভ্য হতে পারবে না। 
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অথচ এই বামমোহনই ঈশোপনিষদের 
ভূমিকাঁয় যে-সব খধিরা ব্রহ্ষজ্ঞানী হয়েও 
'লৌকি কজ্ঞানে তৎপর ছিলেন” তাদের উদদীহরণ 
দিয়েছেন, নিজের জীবনেও তাদেরই অঙন্সন্রণ 
করেছেন । বাঁষ্তবিক, বেদস্তেব ব্যবহারিক 
প্রষ্ধোগ, স্বামী বিবেকাঁনন্দের ভাষায় “বনের 
বেদীস্তকে ঘবে আনা”জাতীয় আদর্শের জন্য 
আমাদের আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে 
হয়েছে। 


লৌকিক জ্ঞান ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানের হ্বন্দের 
দিক থেকে ১৮২৮-এ জন ডিগবীকে লেখা! 
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&00 8061] ০0201০:,৮ “আমি দুঃখের সঙ্গে 
বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বর্তমানে হিন্দুরা যে 
ধর্মাচরণে রত, তা তাদের রাঁজনৈত্তিক উন্নতির 
পক্ষে সুচিন্তিত নয়। জাতিভেদ-গ্রথা তাদের 
নানাভাগে বিভক্ত ক'রে রাজনৈতিক চেতনার 


ভাগ্র, ১৩৭৫ ] 


উন্মেষ ঘটতে দেয়নি, আর বহুবিধ ধর্মীয় আচার 
উত্সব এবং শুদ্ধির নিয়মাবলী তাদের কোনো- 
রকম দুরূহ দায়িত্ব পালনের অনুপযোগী ক'রে 
তুলেছে। আমার ধারণা, রাজনৈতিক ও 
সামাজিক স্থযোগস্থবিধার জন্যই তাদেবু ধর্মের 
কিছু পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয় ।” 


বাজনৈতিক ও সামাজিক স্থযোগ-হথবিধার 
মানদণ্ডে অধ্যাত্ম-আঘদর্শের বিচার কখনোই হয় 
না, কিন্ত আধ্যাত্মিকতা যখন সমাজের বিভিন্ন 
আচারবিচারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় তখন 
এই বিচারমূলক দৃষ্টিতঙ্গীর প্রয়োজন অবশ্ঠ 
স্বীকার্ধ। 


ধর্ম ও রাজনীতিকে রামমোহন একেবারে 
আলাদামহলের বস্ত বলে মনে করতেন না। 
বরং ধর্মের উদার ও মহৎ আদর্শের দ্বারা রাজ- 
নীতির শুদ্ধিই তাঁর কামা ছিল।_সেদিক 
থেকে ১৮৩৩-এ নুবার্ট ডেল ওয়েন-কে লেখা 
রাঁমমোহনের পত্রাংশ২ আমর! স্মরণ করতে 
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৪7৪06316966 ০01 £918100. “ইংল্যাণ্ডে 
বা আমেরিকাঁয় কোনোখানেই দেশবাসীর 
সামাজিক, পারিবারিক ও রাঁজনৈতিক উন্নতির 
জন্য ধর্জের বিরোধিতা! করার প্রয়োজন নেই__ 
বিশেষতঃ এমন এক ধর্মের, সর্জজনীন প্রীতি ও 
করুণাই যাঁর আচরণীয় আদর্শ। লক বা 
নিউটনের মতো মানব-হিতৈষীরা কি ধর্মের 
বিরোধিতা করেছিলেন? না! ধীরে ধীরে 
ধের জগতে ঘে জঞ্জাল গড়ে উঠেছিল, তাঁই 
তারা দূর করতে চেয়েছিলেন । আমরা যদি 
আপাততঃ এ যুক্তি মেনেও নিই যে, একজন 
স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে ধর্ষের অন্তনিহিত 
অধ্যাত্মসত্যের কথা প্রমাণ করা খুবই কঠিন, 
তবু নিরপেক্ষ বিচারে আমরা একথা মেনে নিতে 
বাধ্য হব যে, যে ধর্ম (খ্ীষ্টধর্ম ) গ্রীতি ও করুণায় 
পরিপূর্ণ, তার ছারা আমাদের সখের বৃদ্ধি হবে, 


৪১৬ 


পারস্পরিক বিনিময় আবে সহজ হয়ে উঠবে, 
আমাদের অন্কনিহিত হীন সন্দেহ ও প্রবৃত্তি গুলির 
দমন সম্ভব হবে। ছুঃখের সঙ্গে আমি এই মন্তব্য 
করতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার উদার-হৃদয় 
পিতৃদেব ধর্মের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে পরিপূর্ণ 
সাফল্যের পথে অগ্রদর হ'তে পাবেননি। 
আমার দু বিশ্বাস, পুবোক্ত আদর্শানুযায়ী তিনি 
খ্রী্টীয় আদর্শের অনুগামী যদ্দচ সে সম্বন্ধে নিজে 
তিনি সজাগ নন! হ্যামিলটনের ঈস্ট ইপ্ডিজ 
(১ম খণ্ড) তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যার ৩৪ 
পৃষ্ঠার ৩৬ পঙ্ক্তিতে তুমি দেখতে পাবে যে, 
দু'হাজার বছর আগে ভারতবনের ত্রা্ষণেরা 
ধর্মবর্জন না করেও ঠিক তোার বাবার মতই 
পোষণ করতেন |” 

ভারতবর্ষের সমকাঁপীন  ধর্মচেতনার 
রূপান্তরের প্রয়োজন স্বীকার ক'রে রামমোহন 
যে ইংলাগ্ড বা আমেরিকায় ধর্মচেতনাঁর 
রূপান্তরের প্রয়োজন অন্ঠভব করেননি, তার 
কারণ গ্রী্টা় নৈতিক আদশের প্রতি তার 
অটল বিশ্বাঘ। এদিক থেকে হিন্বধর্মের চেয়ে 
খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্মীদর্শকে তিনি বড়ো মনে 
করতেন। অথচ হিন্দুশাস্ত্র মন্থন ক'বে কিছুক।ল 
পরে রামমোহন-অন্থগ।মী রাজনারায়ণ বস্থ 
ভার “হিন্ুধর্ষের শ্রেষ্ঠতা” বক্তৃতায় প্রচলিত 
্ীষ্টীয় নীতিবাদের অনুরূপ বা তাঁর চেয়েও 
গভীরতর নৈতিক আদর্শ থে ভারতবর্ষে বর্তমান, 
সেকথা ভালোভাবেই প্রমাণ করেছিলেন। 
পাশ্চাত্া প্রগতির মানদণ্ডে শ্রীষ্টপ্রচারিত 
জীবনাদর্শ বাস্তবে কতটুকু স্থান পেয়েছে, সে 
প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও প্রতীচ্য সভ্যতার অন্তনিহিত 
অমারতার দিকটি তখন অবধি আমাদের 
কাছে ধরা দেয়নি--একথ! বাঁষমোহন্র 
ইংরেজ-শাদন স্দ্ধে মতামত থেকেই অনেকটা 
বোবা যায়। 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ_৮ম সংখ্যা 


ব্যক্তিগতভাবে বামমোহনের ধারণা ছিল 
যে, ইংরেজ ভারতবর্ষে চল্লিশ বছরের বেশী 
রাজত্ব করবে না।০ তার মতে ভারতে 
ইংবেজের ভূমিকা ছিল অনেকটা ০519358 
886005 বা সভ্যতার মাধ্যমের মতো! । 
যুরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ট মেলামেশার ছারা 
আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও বাজনৈতিক 
সমুন্নয়ন তার আকাজ্ষিত ছিল। এদিক থেকে 
তাঁরতবর্ষে ইংরেজের উপনিবেশ-স্থাপন, নীল- 
করদের আগমন--এ সবই তিনি সমর্থন ক'বে 
গেছেন। শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতবাসীদের 
ুরোগীয়দের সমকক্ষ কারে তুলে একদিন 
ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যাবে-_এমন এক 
শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা-হস্তান্তকের স্বপ্ন রামমোহনের 
ছিল। পরাধীনতার বেদনাবৌধসত্তেও ইংরেজের 
মহত্বের দ্িকটিই রামমোহন বড় ক'রে দেখতে 
চেয়েছিলেন। সংবাদপত্রের শ্বাধীনতার স্বপক্ষে 
সংগ্রামে “মীরাঁৎ-উল-আখবার' পত্রিকাটি বন্ধ 
করার সময় স্থপ্রীম কোর্ট ও তদানীস্তন 
ইংরেজরাজের কাছে রামমোহনের আবেদনকে 
ডঃ বিমানবিহাঁরী মজুমদার সঙ্গতভাবেই মিণ্টনের 
'আবিওপেজিটিকা"র সঙ্গে তুলনা করেছেন ।৪ 
তবে এ আবেদনেও “মহৎ ইংরেজের প্রতি 
রামমোহনের বিশ্বাস অটুট। অপরপক্ষে ধর্ম- 
চিন্তার ক্ষেত্রে রামমেহনের মীনসমুক্তিব 
আদর্শ তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকেও শ্বাভাবিক" 
ভাবেই প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর যে 
কোন প্রান্তেই স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষিত 
হোক না কেন, রাময়োহন সবসময় পরাধীনের 
বিজয়কামনা কৰেছেন। নেপজল্সে গণতান্ত্রিক 
সন্কারের পরাজয় স্মরণ করে তিনি যে কথ 


৩ নবযূগের বাংলা--বিপিনচজ্জ পাঁল পৃঃ ৩ 
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ভাত, ১৩৭৫ ] 


লিখেছিলেন তা৷ চিরকালের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 


প্রেরণামন্ত্র হয়ে থাঁকবে--0600198৪ 6০ 
1092৮ 800. 09509 01 9980061800 13958 
095০: 10900 807. 06597 চ)]] 06 01610086615 


৪0100898101. শ্বিধীনতার শত্রু আর 
স্বৈরাচারের বন্ধুব দুল শেষ পর্যস্ত কোনদিন 
সফল হয়নি, কখনো হবে না |? 


ক ক চে 


ধর্ম ও বাঁজনীতির ক্ষেত্রে রাঁমমোহনের 
যুক্তিবাদী মানবিক দৃষ্টিতঙ্গীরই আর এক 
প্রকাশ তার সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনে ও 
চিস্তাধারায়। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে তার অনুদিত 
ৃত্যাুয়াচার্ধের বিজস্থচী” নামে জাতিভেদ- 
বিবৌধী রচনাঁটি ম্মরণীয়। উনিশ শতকের 
সর্বাঙ্গীণ প্রগতিমূলক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
জাতিভেদের বিরুদ্ধে তেমন প্রবল আন্দোলন 
কেন হয়নি-_একথা ভাববার মতো। সে 
যাই হোঁক, রামমোহন ত্বয়ং ব্রাক্ষণ্য আচার- 
আচরণ অল্প-বিস্তর মানলেও জাতিভেদের 
বিষময় ফল সম্বত্বে অবহিত ছিলেন 
এবং মানবতা-বিবোধী এই প্রথার বিরুদ্ধে 
সংস্কতশাম্ধ থেকে প্রমাণ আহরণ করতে চেয়ে- 
ছিলেন--দেকথ! তার নি:সংশয় অগ্রগামিতার 
অন্ততম নিদর্শন । 

এর পরেই আসে পহমরণ-বিষয়ে তার 
রচনাবলী-_বাংলা গণ্যের স্থচনাপর্বে যাদের 
বিশেষ ভূমিকা। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে যেমন 
তিনি ভারতবর্ষের বেদাস্ত-সাধনার দিকে নব- 
ধুগের বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সমাজ- 
চেতনার ক্ষেত্রেও তেমনি নারীজাতির মহিম! 
স্থন্ধে আমাদের সচেতন করেছেন । 


&::0810965. 1০5:581-এর সম্পাদক প্রীবাকিংহামকে 
লেখা গত্রাংশ। 
৪ 


আধুনিকতার অগ্রদূত রাজ! রামমোহন 


৪১৭ 


আঙ্গিরসমূনির নামে প্রচলিত সহমবুণের 
সমর্থনে শ্লোকটি এই রকম-_ 
“মতে ভর্তি ঘা নারী সমাবোহেদ্বতাশনম্‌। 
সাকদ্ধতী সমাচার? হ্র্গলোকে মহীয়তে ॥ 
তিআ্ঃ কোটার্ঁকোটী চ যানি লোমানি মানবে । 
তাবস্তাব্দানি সা ত্বর্গে ভর্তার যাস্গচ্ছতি ॥ 

চা গু চে 

্রঙ্ষঘ্নো বা কৃতত্সো বা মিত্রত্ে! বাপি মাঁনবঃ। 
তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতম্‌ ॥”* 

স্বামীর মৃত্যুর পর যে নারী জলস্ত চিতী় 
আরোহণ করে, সে (বশিষ্ঠপত্ী ) অকুদ্ধতীর 
সমান হয়ে ম্বর্গে যায়। মানুষের শরীবে 
যে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে, সেই সাড়ে 
তিন কোটি বৎসর সে স্বর্গে বাস করে। ন্বামী 
যদি ব্রচ্মহত্য। করেন, রুত্ব হন বা মিত্রহত্যা 
করেন তবু সেই স্বামীকে এই নারী সর্বপাপমুক্ত 
করেন--এ কথা বলেছেন আঙ্গিরস খষি। 

ধধিবাক্যের নামে দেশাচারকে এ দেশের 
লোকে স্বচেয়ে বড় ধর্ম ব'লে মনে করত-_ 
এখনও যে করে না তা নয়। তবে “সহমরণ+- 
রূপ দেশাচারের আগুনে কত অবলা নারীর 
মৃত্যু হয়েছে তার সংখ্যা নেই। 

রামমোহন এই অন্যায় দেশাচারের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ ক'রে ছুটি বই লেখেন_-৫১) সহমরণ- 
বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (নভেম্বর 
১৮১৮) (২) সহমরণবিষয়ক প্রবর্তক ও 
নিবর্তকের দ্বিতীয় সঙ্থাদ (নভেম্বর ১৮১৯)। 
এই ছুটি বইয়ের সমকালীন ছুটি সহমরণেব খবর 
তখনকার সংবাদপত্র থেকে তুলে দিই। 

*১১ই জুলাই, ১৮১৮- কএক দিবস হইল 
ছইজন ইংগণ্তীয় কলিকাতা হইতে পশ্চিমে 
যাইতেছিল। কোন্নগর পর্যস্ত আসিয়া সেইখানে 


৬ সহমরণবিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের লংবাদ__ 
রামমোহন গ্রন্থাবলী ( সা, প, লন.) ওয় খণ্ড পৃঃ ১ 


8১৮ 


অনেক লোক একত্র দেখিয়া নৌকা হইতে 
নামিয়! দেখিল যে, একজন যোগীর স্ত্রী সহমরণে 
যাইবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে । পরে 
দেখিল একটা গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে মৃত 
পুরুষকে রাখিল। পরে এ স্ত্রী সেই গর্ভমধ্যে 
দাড়াইল। তাহার উনিশ বৎসরবয়স্ক পুত্র 
সেই গর্তে তিনবার মৃত্তিকা দিল। পরে অন্ত 
লোকে মৃত্তিকা দিক্প! ডুবাইল। পরে সেই বালক 
পিতৃমাতৃবিয়োগে কাতর ন! হইন্ব কুটুম্বেরদিগের 
সহিত এ সাহেবেরদিগের নিকট আসিয়া আপন 
বিবরণ কহিল ও কুটুম্বেরদিগের পরিচয় দিল)” " 
এই খবরটিতে “কবর দেওয়ার যে উল্লেথ আছে, 
সেটি 'যোগীদের বীতি। কিন্তু 'সহমরণ? 
তখন 'এত সাধারণ বাপার যে, জীবস্ত মাকে 
কবর দিয়েও ছেলেটি দুঃখিত হয়নি, এইটিই 
দেখবার মতো । 

*হ৭শে মার্চ) ১৮১৯২-শহর কলিকাঁতার 
এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন অল্পবয়ন্কী তাহা স্ত্রী 
পহগমন করিয়াছে আমরা শুনিয়াছি যে দুই 
দিন পর্যস্ত আপন মৃত স্বামীকে রাখিয়া তৃতীয় 
দ্বিন সহগমন করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন 
কৰিতে পূর্বে শুনি নাই। তাহার কারণ এই 
স্ত্রী বয়প বিবেচন। করাতে এতকাঁল বিলম্ব 
হুইল ।”৮ 

১৮১৭ খুষ্টাবে সদর দেওয়ানী আদালতের 
প্রধান বিচারপতি পণ্ডিত মৃত্যুপ্তয় বিছ্ভীলঙ্কারের 
কাছে “নহমরণ' সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান চেয়ে 
পাঠান। মৃত্যু্চয় বিদ্যালঙ্কার শান্বচর্চা ক'রে এ 
সম্বন্ধে এই বিধান লিখে পাঠালেন যে-- 
“চিতারোহণ অপরিহার্য নয়-ইচ্ছাঁধীন বিষয় 


শালি 


৭. সংবাদপত্রে দেকালের কথা (১ম থও)- ব্রজেন্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮৭ 

৮ সাবাদপত্রে সেকীলের কথ ( ১ম খণ্ড) ব্রজেন্্রনাথ 
বঙ্গো গাধার, পৃঃ ২৮১ 


উদ্বোধন 


[ ৭*ত বর্ষ্”৮ম সংখ্য। 


মাত্র। অঙ্থগমন এবং ধর্মজীবন্যাপন-এই 
উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেক্তর। যে স্ত্রী 
অঙ্মৃতা না হয় অথবা অস্থগমনের সন্বপ্প হইতে 
বিচ্যুত হয় তাহার কোন দোষ বর্তে না।” 

রামমোহন সহমরণ বন্ধ করার জন্য যে সব 
যুক্তি দেখিয়েছিলেন, সেই সব যুক্তির কিছু 
অংশ-_- 

১] সহমরণের বিরুদ্ধে দার্শনিক ঝা 
আধ্যাত্মিক যুক্তি-_-প্যে অবধি সংস্কৃত ভাষাতে 
শান্রচনার আবরস্ত হইয়াছে, তদবধি কোন 
গ্রস্থকারেরা, কি পণ্তিতেরা আপনকার স্তাঁয় 
বাকা গঙয়োগ কদাপি করেন নাই, যে স্্গ 
কামনা করিয়া কাঁমা কর্ধ করিতে অসমর্থ যে 
ব্যক্তি হইবেক তাহার মোক্ষ সাধনে অধিকার 
হয়, বরঞ্চ শাস্তে পর্বত্র কহিয়াছেন, যে মোক্ষ 
সাধনে অসখথ যাহারা হয় তাহারা নিষ্াম কর্ম 
করিবেক; অত্যন্ত মন্দমতি বাক্তিরা যদ্দি 
মোক্ষের লালস1 না বাঁখে, তবে ক।মনা পূর্বকও 
কর্ণ কৰ্িবেন। 


-*অতএব মোক্ষ সাধনের সম্ভীবন।! আছে, 
যে ব্রন্গচর্ধধর্মে তাহা হইতে কামনা! করিয়া 
আপনার শখীর দাহ করাকে অথবা অন্য 
শরীরের হিংসা করাকে শ্রেষ্টরূপে স্বীকার করা, 
সে কেবল বেদ ও বেদাস্তাদি শান্ত ও ভগবদ্গীতা 
প্রভৃতি গ্রন্থকে তুচ্ছ করা।”৯* (প্রবর্তক ও 
নিবর্তকের ছিতীয় সম্বাদ পৃঃ ২৮) 


আমাদের দেশের সেরাঁশান্্র গীতীয় নিক্ষাম 
কর্ষকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে। বিধবা যদি 
নিষ্ধীমতাঁবে সংযত জীবন ঘাঁপন কক্েন, তাহলেই. 
তীর ধর্মীচনপ কর! হুয়। তা! না কারে স্বামীর 





৯ সহমরণের স্বপক্ষে প্রবর্তকের যুক্তির উত্তরে নিবক 
রামমোহনের যুক্তি । .সহমরণবিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের 
দ্বিতীয় দন্থাদ : রামযোহন-গ্রন্থাবলী (না, প. স-) ওর খণ্ড 


ভাব্র, ১৩৭৫ ] 


সঙ্গে স্বর্গবাসের জন্ত সহমরণে যাওয়ার অর্থ 
সকাম কাজ কর1। সকাম ধর্ম সবসমক্জেই 
নিফাম ধর্মের চেয়ে নীচুস্তরের। স্ৃতরাঁং 
বিধবার পক্ষে ব্রক্ষচর্ধপালনই সহমরণের 
চেয়ে প্রশস্ত ৷ 

২। বিধবাকে তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় 
সহমরণে যেতে দেওয়ার অর্থ নারীহত্যায় সম্মতি 
দেওয়া। দ্েশাচাঁরের দে|হাই দিয়ে নারীহত্যা 
ঘটতে দেওয়া যায় না--“ন্বীবধ, ব্রহ্ধবধ, মাতৃ- 
হতা। ইতাদি দারুণ পাঁতকসকল দেশাচার- 
বলেভে ধর্নরূপে গণ্য হইতে পারে না। বরঞ্চ 
একপ আচার যে দেশে হয়, সে দেশই পত্তিত 
হয়।” (প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, 
পৃঃ ৩৯) 

৩। প্রবর্তক 1- স্ত্রীলৌককে স্বামীর সহিত 
মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ 
বন্ধন করিয়া দাহ করিবারে আগ্রহের কারণ 
*“'লিখিয়াছি, ঘে স্ত্রীলোক স্বভাঁবত অল্লবুদ্ধি 
অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সাহুরাগ। 
এবং ধর্মশূন্তা হয় । 

নিবর্তক।-*'ম্তরীলোককে যে পর্বস্ত দৌধাম্থিত 
আপনি কহিলেন, তাহা হ্বভাবসিদ্ধ নছে। 
অতএব কেবল সন্দেহেক নিমিত্তে বধ পর্যন্ত 
করা লোকত ধর্মত বিরুদ্ধ হয়... প্রথমত বুদ্ধির 
বিষয়, স্্ীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে 
লইয়াছেন, যে অনায়াদেই তাহাবদিগকে 
অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং 
জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি ফি অন্থুতব ও 
গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি 
কহা সম্ভব হয়ত) আপনারা বিস্যাশিক্ষা 
জানোপদেশ ভ্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে 
তাহারা বুদ্ধিহীন হয় কিরূপে নিশ্চয় করেন? 
বরঞ্চ লীলাবভী, ভাহুষতী, কর্ণাট রাজার পত্তী, 
প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিস্টাভ্যাস করাইয়া- 


আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন 
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ছিলেন তাহারা সর্বশান্ত্রে পারগরূপে বিখ্যাতা 
আছে, বিশেষত বুহদাঁরণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই 
প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত ছুরহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহ! 
যাজ্ঞবন্ধ্য আপন ত্ত্রী মৈহেকীকে উপদেশ 


করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহা গ্রহণপূর্যক 
কৃতার্থ হয়েন। 
ছিতীয়ত। তাঁহারদিগকে অস্থিবাস্তঃক বণ 


কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্র্যজ্ঞান করি, কারণ 
যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় 
হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অস্তঃকরণের স্থৈর্হারা 
স্বামীর উদ্দেশে অগ্রি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, 
ইহা] গ্রতাক্ষ দেখেন, তথাঁচ কহেন, যে তাহাদের 
অন্তঃকরণের স্থ্ঘ নাই। 

তৃতীয়ত । বিশ্বাদঘাতকতাঁর বিষয়। এ 
দৌষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভভয়েব 
চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদ্রিত হইবেক। প্রতি 
নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী 
পুকুষ হইতে £তাঁবিতা হইয়াছে, আর কত 
পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণ! প্রাপ্ত হইক়্াছে, 
আমরা অন্ুতব করি যে প্রতারিত স্ত্রীংখ্যা 
দশগুণ হইবেক:'' 

চতুর্ত। যে সান্ুরাগ! কহিলেন, তাহা! 
উভয্মের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে; অর্থাৎ 
এক এক পুরুষের প্রায় ছুই তিন দশ বরঞ্চ 
অধিক পত্রী দেখিয়াছি, আর শ্বীলোকের এক 
পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ স্থখ 
পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মবিতে বাসনা করে, 
কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রদ্ষচর্য তাহার 
অনুষ্ঠান করে। 

পঞ্চমত। তাহারদের ধর্মতয় অল্প, এ অতি 
অধর্মের কথা, দেখ কি পর্যস্ত দুঃখ অপমান, 
তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে 
সহিষুতা করে।*''বিবাছের সময় শ্রীকে অর্ধ 
অঙ্গ বলিয়া হ্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের 
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সময় পশ্ড হইতে নীচ জানিয়। ব্যবহার 
করেন... | ছু:খ এই, যে এই পর্বস্ত অধীন ও 
নানা দুঃখে ছুঃখিনী, তাঁহারদিগকে প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত 
হয় না, যাহাতে বদ্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে 
রক্ষ] পাঁয়।” (প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় 
সন্বাদ, পুঃ ৪৫-৪৮ ) 

সহমরণের স্বপক্ষে প্রবর্তক ও বিপক্ষে 
নিবর্তকের এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে নাঁরীজাতির 
প্রতি বামমোহনের অন্তরের শ্রদ্ধা অতি স্থন্দর 
ভাবে ফুটে উঠেছে। বাস্তবিক, এই শ্রদ্ধাই সব 
সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি। 

বামমৌহুন নারীকে তার মনুষ্যত্বের অধিকার 
ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন_এইটিই তার 
সহমরণ-নিবাঁরণ-প্রচেষ্টার মূল কথা। 

কিন্তু বেন্টিস্কের আমলের আগে বাঁমমোহনের 
এই প্রচেষ্টা মফল হয়নি। হিন্দুপমাজের 
মুখপাত্রেরা ভুল ধারণার বশে রামমোহনকে 
এই জদ্ভ নানাভাবে উৎ্পীড়িত করবার চেষ্টা 
করেছেন। তেমনি আর একদল উদারচেতা 
হিন্দু এ বিষয় তাঁকে সাহাযাও করেছেন। 
ইংরেজ সরকার ধীরে ধীরে দেখলেন যে, এ 
দেশের শিক্ষিত জনমত সতীদাহের বিরুদ্ধে পত্র- 
পত্রিকায়, সভাসমিতিতে নানাভাবে প্রকাঁশিত 
হচ্ছে। সেই লময়ে জনকল্যাণত্রতী বেটিস্ক 
উদ্মোগী হয়ে ১৮২৯ গ্রীষ্টান্ধের ৪ঠা ডিসেম্বর 
সতীদাহপ্রথা আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন। 

গোড়া হিন্দুরা এর প্রতিবাদে 
খীষ্টাব্ধের ৪ঠা জাহুআরি রাজা রাধাকাস্ত দেবকে 
সভাপতি ক'রে সতীদাহ প্রচলিত রাখার জন্য 
ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা করলেন । ' বেটিক্কের 
আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল কর! হল। 
১৮৩২ খ্রষ্টান্জের ১:ই জুলাই ৰিলাতের গ্রিভি 
কাউক্দিল ধর্স্ভার আবেদন অগ্রাহা করে। 
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উদ্বোধন 
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তার ফলে লতীদাহ এদেশে বন্ধ হয়ে ঘায়। 
সতীদাঁহ বন্ধ করার জন্য বেটিহ্বকে সে-যুগের 
শিক্ষিতসমীজ সঙ্গতকারণেই অভিণন্দন জানিয়ে- 
ছিলেন। উন্নততর বিচারবুদ্ধিকে প্রচলিত 
সংস্কারের উধ্র্ধে জয়ী করাঁতে হলে কখনো 
কখনো আইনের সাহাধ্য নিতে হয়। 
বিদ্যাসাগরের “বিধবাবিবাহ”-আন্দোলন অথবা 
আধুনিককালে জাঁতিভেদ নিরসনের জন্ত 
আইনের সাহায্য নিতে হয়েছে । কিন্ত প্রথমে 
যখন এই বিষয়ে আন্দোলন দেখ! দিয়েছিল তখন 
রামমোহন কা বিদ্যাসাগরকে শ্বদেশীয় এবং 
স্বসমীজের মৃঢ়তার সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম ক'রে 
যেতে হয়েছে। সে সংগ্রাম থেকে তারা কোনো 
লীভের আশায় বা ক্ষতির ভয়ে পিছিয়ে আসেন 
নি। সতীদাহ-নিবারণের প্রচেষ্টা॥ যোদ্ধা 
ঝামমোহনের সেই আদর্শ ই চিরকালের সমাজ- 
হিতৈষীর আদর্শ 
ক ক ০ 

বাংলা গদ্ভের সুচনাপর্বে রাঁমমোহনের দান 
সম্বন্ধে আজ আর কোনে! তর্কের অবকাশ নেই। 
বাংলা গগ্চের কোনো একজন মাত্র শষ্টার 
কল্পনা হাস্তকর। কিন্তু আদ্যুগের গস্ত- 
লেখকদের মধ্যে মৃত্যুপ্যয় বিদ্যালঙ্কার ছাড়া 
আর কোনো গদ্যলেখকের নাম গণ্ভশিল্লিকূপে 
বামমোহনের পাশাপাশি রাখ! চলে না। কিন্ত 
বামমোহনের কাছেই বাংলা গদ্য মহত্তম 
মনন-পাহিত্যে্র উত্তরাধিকার লাভ করেছে__ 
এ বিষয়ে সকলেই একমত হবেন। তীর 
স্বচ্ছ চিস্তা, উদ্যত যুক্তিবাঁণ এবং সত্যসঙ্কানী 
একাগ্রতা বংলা গন্ধে যে ভাবসম্পদ সঞ্চার 
করেছে, তা আজও আমাদের সশ্রদ্ধ অনুধাবন- 
যোগ্য । বলা বাহুল্য এ জাতীয় মননপ্রধান 
বরচনাপাঠে সহজে পাঠকসমীজের পক্ষে আরুই 
ইওয়া কঠিন। তবু ধারা একটু ধৈর্য ধরে 
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রামমোহনের্‌ তর্ক-যুক্তির অরণ্যে প্রবেশ করবেন 
তার! প্রাচীন ভারতীয় মনীষার ধ]ানলন্ধ অনু- 
ভূতির সঙ্গে যুক্তি-বিশ্লেষণের নৈপুণ্যের এমন 
এক দার্থক সন্মেলন দেখতে পাবেন, যাঁর 
পুনরালোচনা বর্তমান যুগের মননচর্চার ক্ষেত্রেও 
নতুন পথের ইংগিত দেৰে। 
শোনা যায়, রামমোহন কবি হতে চেয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিতন্বিতার 
ছুরাশা করেননি বলেই কবিতা লেখার দিকে 
হাত বাঁড়াননি। বাংলায় ফ্রুপদীসংগীতের 
গ্রচলনে বাঁমমোহনের ব্রহ্গনংগীতগুলির বিশেষ 
ভূমিকা মনে রেখেও বলা চলে রাঁমযোহনের 
তত্বাশ্রিত সংগীতে তত্বই বেশী, কাব্য কম। 
কিন্ত রামমোহন-মাঁণসের পরিচয় হিসাবে এ 
গানগুলির মূলা যথেই। এমন কি পর্বর্তীকাঁলে 
ঈশ্বরগুপ্তের তত্বাশ্রিত কবিতায় এবং সমগ্রভাবে 
ব্রা্মলমাজের অন্তান্ত কবিদের গানে ও কবিতায় 
এ গাঁনগুলির উত্তরাধিকার বাংলা কবিতাকে 
অমংখ্য ভাবপুষ্পের অপর্যাপ্ত সৌনার্যে ভরে 
তুলেছে। উদ্দাহরণস্বর্ূপ রামযোহনের ছুটি 
গান উদ্ধত করছি-- 
মন একি ভ্রান্তি তোমার । 
আবাহন বিমর্জন বল কর কার ॥ 
যে বিভু সর্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে, 
তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার ॥ 
অনস্ত জগদ্দাধারে, আসন গ্রর্দান কর্যে। 
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার ॥ 
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেছ্ সব 
তারে দিয়া কর ভ্তব, এ বিশ্ব ফাহার ॥ 
এর পরের গানটি ১৮৩২-এর ২২শে সেপ্টেম্বর 
বিলাত থেকে পুত্র রাঁধাপ্রসাদ রায়কে লিখে 
পাঠিয়েছিলেন_ 
কি হ্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি। 
তোষার রচন। মধ্যে তোমারে দেখিয়া ভাকি ॥ 


আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন 
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দেশভেদে কালভেদে বচন! অসীমা, 
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেন তোমার মহিমা, 
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥ 

যে বিদেশী অনুরাগীর১* সাক্ষ্যে আমরা 
জানতে পেরেছি যে, রাঁমমোহনের শেষ 
উচ্চারিত ধ্বনি তিনি রামমোহনের 
ব্যক্তিত্বের ব্হুবিচিত্র গ্রকাশের অন্তরালে পরম 
এঁক্যের চিরস্তন মন্ত্রধবনি শুনতে পেয়েছিলেন। 
ভারতবর্ষের নবযুগ সেদিন ব্রিষ্টলে শ্বদেশ ও 
বিদেশের স্ব বাবধাণ মুছে দিয়ে এক মানব ও 
এক আত্মীর মতাই ঘোঁধণা করেছে। 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষ্যা, ইংবেজীতা্া- 
বাহিনী শিক্ষার বিস্তার ও আঁধুনিক মননের 
পরিচিভি, মানবিক উদারতা এবং সহজাত স্বচ্ছ- 
বুদ্ধি-এ সব কিছুর সমন্বয়ে আধুনিকতার 
অগ্রদূত রামমোহন ভারতীয় প্রাচীন এতিহোর 
সঙ্গে গভীরভাবে সংঘুক্ত | তার বিশ্ববোঁধ ওই 
ভারতীয়তার মৃণাঁলবৃস্তে তর করেই মানবজাতির 
উদ্দেশে সহশ্র্দলে বিকশিত। প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের দ্বৈতসস্তার অষ্ঠধাবনের বার] আধুনিক 
ভাবরত-সংস্কৃতির নব্রূপায়ণে রামমোহনের প্রয়াস 
আজ অবধি বাঙালীর মননে ও সাহিত্যে প্রধান 
দিশারী । 


আক্ষবিক অর্থে বৈজ্ঞানিক না হ'লেও বাঙ্গ- 
মোহনের দৃষ্টিতঙ্গী যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের আলোক- 
দীপ । তাই প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রতিবাদে লর্ড আমহাস্টকে লেখা তার চির- 
ন্মবণীয় পত্রটিতে তিনি এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান- 
শিক্ষাগ্রমারের উপরই জোর দিয়েছেন বেশী। 
আবার গ্রাচ্যপন্থীরা যখন সংস্কত ও আরবী 
ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে চেয়েছেন, তখন 
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এদেশী শিক্ষাঙ্গরাগীদের মুখপাত্ররূপে তিনি 
ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা-প্রসারকেই সমকালীন 
দেশ ও জাতির পক্ষে একান্ত কল।ঁণকর রূপে 
গ্রহণ করতে চেয়েছেন । 

আঙ্জকের দিনে বিজ্ঞান ও কারিগবীশিক্ষাঁর 
বুলপ্রচারে যখন মানবভাবোধ আচ্ছন্ন হ'তে 
চলেছে, তখন এ ছুয়ের শুভমিলন সম্বন্ধে নতুন 
ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রয়োজন। তাছাড়া 
দীর্ঘদিন ইংরেজী-মাধ্যম শিক্ষার ফলেও এদেশে 
শিক্ষার অগ্রগতির নমুনা দেখে মাতৃভাষায় উচ্চ- 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ স্বতঃপ্রমাণিত। 
কিন্তু উনিশ শতকের স্ডনাশখে রামমোহন 
যেভাবে শিক্ষার আমূল রূপান্তর চেয়েছিলেন, 
তাঁর দ্বারাই আমর! স্বল্লতম সময়ে প্রগতিশীল 
বিশ্বচিস্তার সমান অংশীদার হ'তে পেরেছি-- 
একথাও বিশেষভাবে ম্মরণীয়। 

উনিশ শতকের শেষপর্বে অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে রাম- 
মোহনের তিনটি দান সবচেয়ে স্মরণীয়-_:...018 
80987089008 01 0106 ড908178%) 1018 107980)0- 
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উদ্বোধন 


| **তম ব্ধ--৮ম নখ্যা 


6৪ 5150-১১-- বেদীস্তদ্বীকৃতি, শ্বদেশ-গ্রেষ 
প্রচার এবং হিন্দুমুলমানে সমদৃষ্টি। এই তিন 
দিক থেকেই রামমোহন ও বিবেকানন্দের ভাবগত 
সাধর্ময স্বীকার ক'রেও ব্লা যায়, বেদান্তভিত্তিক 
যে আধুনিক জীবনবোধের সর্বময় প্রকাশ 
বিবেকানন্দের বচনাবলীতে পাই, বামমোহনের 
চিন্তাধারায় সে সম্বদ্ধে অনিশ্চিত দ্বিধা সহজেই 
চোখে পড়ে । রামমোহনের অনুগামী ব্রাক্মদমাজ 
তার জানযোগের আদর্শের চেয়ে ভক্তিযোগের 
ভাবাবেশকেই প্রধান ক'রে তুঙ্লেছিল। 

পরবর্তী ভারতবধের ইতিহাস রাজা! রাম- 
মোহনেব আদর্শ ও পন্থা! নিবিচাবে গ্রহণ করে- 
নি। তবু অভ্যাসের বশে একাস্ত গতাম্গতিক 
নিশ্চেষ্ট জড়তীর বিরুদ্ধে নবধযুগের মননঘুদ্ধের 
সেনাপতি রামমোহন আধুনিকতার ইতিহাসে 
চিরপ্রেরণাময় ব্যক্তিত্ব। তার সঙ্গে একমত 
হওয়া এবং না হওয়া_-ছুই-ই আমাদের পক্ষে 
সমান প্রয়োজন ।* 
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*. উনবিংশ শতকে বাঙ্গালীর মনন ও দাহিতা' গ্রন্থের 

পাগুলিপি হইতে । 


অল্লা-উপনিষং 


ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য 


ভারতীয় সংস্কৃতির যবনিকা উত্তোলন 
করিলে দেখ! যাইবে উহার মঞ্চ বা বেদী 
হইতেছে বেদ। সুত্তবাঁং ভারতীয় সংস্কৃতি ও 
বৈদিক সংস্কৃতি একই কথা। বেদের জ্ঞান- 
কাণ্ডকে উপনিষৎ বলে। বেদের অস্ত 
অবস্থিত বলিয়া ইহার অপর নাম বেদীস্ত। 
বেদে আমরা কত্ত, বরুণ, ইন্দ্র, মির, বক্রতুণ্, 
চক্রতু্, কন্ম-কুমারী প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীর 
পরিচয় পাই। শ্তধু কি তাহাতেই শেষ_ 
বেদে মুসলমানোপাঁসিত আলাও বাদ যান নাই 
(অথব্ববেদে অল্াল্লেত্যাদিখ্যাতো। যবনোপীশ্যঃ 
পরমেশ্বরুঃ | - শব্বকল্পক্রম: )। 

বঙ্গমঞ্চে যেমন বহু দৃশ্য থাকে তেমনি 
বৈদ্িক-সংস্কৃতিরপ মঞ্চের উপর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ভাবধারায় পুষ্ট বহু শাখা- 
প্রশাখার উত্তৰ হইয়াছে। বঙ্গমঞ্চে যেমন শত 
শত অভিনেতা অভিনয় কিয়! চলিয়া! যান 
তেমনি এই বৈদিক সংস্কৃতিতে কত শত মনীষী, 
আচার্য ও বক্তা নিজেদের দর্শন ও অনুভূতিবাশি 
নিংশেষে বিলাইয়া দিয়া ছায়ামৃত্তির ন্যায় 
রঙঈগমঞ্চের পশ্চাত্ভাগে রহিয়া গিয়াছেন_কে 
তাহাদের ইয়ত্তা রাখে ? 

ভারতবর্ষের ইতিহাস'১ প্রবন্ধে প্রশ্ন 
উঠিয়াছে__-'ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা 
কী1?--এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাস! 
করেন সে উকব আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস 
সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে । ভারতবর্ষের 
চিরদিনই একমাজ্জ চেষ্টা দেখিতেছি 
প্রভেদের মধ্যে এঁক্য স্বাপন কা, নানা পথকে 
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একই লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া দেওয়া এবং 
বর মধ্যে এককে নিঃদংশয়ে অস্তরতররূপে 
উপলব্ধি করা-_ বাহিরে ঘে-সকল পার্থক্য প্রতীয় 
মান হয় তাহাদিগকে নষ্ট না করিয়া তাহাদের 
ভিতরকার নিগৃঢ় যোগকে অধিকার কর]।' 

যদিও সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থে ধর্গও উহার 
অস্তভুক্ত তথাপি আমবা একটু পৃথক করিয়। 
দেখিলে দেখিতে পাই-__ইহছলোক লইয়া 
সাধনার লাম সংস্কৃতি ও অনস্তলোক লইয়া 
সাধনার নাম ধর্ষ। ভারতের সনাতনধর্ধের 
মূল পরিচয় ; মাহধের স্বরূপ কি, আত্মার 
স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, ঈশ্বরের 
স্বরূপ, পূর্ণত, স্্টিততৃ, স্থষ্টির অনস্তত্ব ইত্যাদি। 
ভারতীয় ধর্মের আর একটি গৌণ দিক আছে-_ 
উহ্‌! প্রীত্যহিক জীবনের কার্ধে নিয়মিত। 

এখন গশ্ব উঠিবে, ষে দার্শনিক প্রবন্ধের 
অবতারণা করা হইতেছে উহার জন্য ভারতের 
সংস্কৃতি, ইতিহাপ ও ধর্ম প্রভৃতির এত ভূমিকার 
প্রয়োজন কি? তাহাতে উত্তর এই ঘষে, 
“ভূমি” অথাৎ উৎপত্তিক্ষেত্র, তাহা “কা? অর্থাৎ 
কিদুশী- ইহা বিশদভাবে বলা গ্রয়োজন। 
ছিতীয়তঃ ভারতের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ধর্মের 
মূল তন্বটি না লিখিলে সর্বজনীন উপনিষদের 
একদেশী ভাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা; 
তৃতীয়তঃ প্রবন্ধের বিষয়টি অপ্রচলিত অথচ 
উহার নাম লোকমুখে বহুল প্রচারিত 

এইবার আমরা উপনিষৎখানির ভিতরে 
প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব। উপনিষৎখানির 
নাম অল্লোপনিষৎ ( আলোপনিষৎ নছে )। এই 
নামক্ষণটি সত্যই অদ্ভুভ। প্রসিদ্ধ উপনিবৎ- 
গুলির নামকরণের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। 
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যেমন-_-কোঁন উপনিষদের প্রথম শব্ধটি হইতে 
& উপনিষদের নাম হইয়াছে__'ঈশাবাস্তং 
হইতে ঈশোপনিষ্) “কেনেধিতং, হইতে 
কেনোৌপনিষৎ। আঁকার কুষ্ণঘজর্বেদের কঠ 
শাখার সহিত সম্বন্ধ থাকায় কঠোপনিষৎ, 
প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে বলিয়া প্রশ্নোপনিষৎ। 
মুণ্ডকোপনিষদেন্ন শেষের দিকে আছে 
'শিরোব্রতং বিধিবদ্‌ ফৈস্ত চীর্ণমূ'_ইহা হইতে 
অন্ামত হয় শির বা মুণ্ডের সহিত সম্বন্ধ খাঁকাঁয় 
মুণ্ডকৌপনিষৎ্) মধবাচার্যের মতে যণ্ড কঝবির 
নাম হইতে মাগুক্যোপনিষৎ। ইতরার পুত্র 
(ব্রাহ্মণের শূত্র পত্বীর গর্ভগাত সন্তান) 
ধতরেয় _এই এতরেয় খধির নাম হইতে 
এঁতরেয় উপনিষৎ। যাজ্ঞবন্ধ্য কর্তৃক উদদীর্ণ 
বেদরাশি রক্ষার জন্য কতিপয় খষি তিত্তিরি 
পক্ষী হইয়া উহা বক্ষা কবেন_সেই তিন্টিরি 
পক্ষীর নাম হঈতে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ্। 
আকারে বৃহৎ এবং মুলত: আবণ্যক বলিয়া 
বৃহদারণাক উপনিষৎ্, সামবেদের ছান্দোগা 
ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলিয়া ছান্দোগ্যোপনিষৎ। 
অবশ্য উপবোক্ত এইসব নামকরণের ব্যাপারে 
বু মতাস্তর আছে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই অল্লা-উপনিষদের 
নাম কিভাবে হইল? শুধু তাহাই নয়, এই 
উপনিষৎ্খাঁনি অধর্ববেদের মধ্যে কি ভাবে 
স্থান পাইল? আবার আডিয়ার লাইব্রেরী 
কর্তৃক প্রকাশিত “অপ্রকাশিতা উপনিষদ: 
(0৪-7891929এ 081588) গ্রন্থে উপনিষদ- 
গুপির বিভাগ করা হুইয়াছে_যোগ উপনিষণ্ 
সামান্ত-বেদাস্ত, বৈষ্ণব উপনিষৎ, শৈব উপনিষত্, 
শাক্ত উপনিধৎ ইত্যাদি ক্রমানসারে | উক্ত গ্রস্থে 
এই অল্প উপনিষৎখানি আবার শান্ত 
উপনিষদের প্রথম উপনিষ বলিয়া নির্ধারিত 
হইয়াছে। উপরস্ত “আডিগ্নার লাইব্রেরী?- 


উদ্বোধন 
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প্রকাশিত এবং শশস্তবপ্রকশি কার্ধীলয়+- 
প্রকাশিত অল্লোপনিষদের মধ্যে বিস্তর পাঠাস্তর 
রহিয়াছে । শঙকল্পক্রমঃ আবার ইহাকে 
উপনিষৎ না বলিয়া “আধর্বণস্ক্তমূ* বলিয়াছেন। 
প্রমিদ্ধ উপনিষৎগুলির যেমন প্রারভ্ভে ও শেষে 
মঙ্গলাচরণ আছে-ইহাতে সেরূপ নাই। 
নির্ণক্সাগর মুদ্রণালক়-প্রকাশিত “ঈশাদিবিংশো- 
স্তরশতোপনিবদঃ* গ্রন্থে অল্লোপনিষদের উল্লেখই 
নাই। সব কিছু মিলিয়া উপনিষৎখানির 
ইতিহাস বড়ই রহস্যময় | 

এইসব রহস্যের একটা সস্তোঁষজনক 
সমাধানের জন্ত আমরা অতীতের ইতিহাস 
আবার পর্ধীলোচন| করিব। সকল মাঁনবই 
এক ভগবানের সন্তান অথচ এই মানুষে মাহে 
কত ভে। আর এই ভেদের চরম 
উৎকর্ষ দেখা গিয়াছে এই ভারতবর্ষে । 
এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং বিদ্বেশ 
হইতে আসিয়াছে কত জাতি ও উপজাতি। 
আবার এই বৈচিন্রাময় ভারত হইতে 
উখিত হইয়াছে মহাসাম্যের, অভেদের বাণী। 
বৈদিক খধিই উদাত্ত কে গাহিয়াছেন-__ 
“একং সহিপ্রা বছুধা বদস্তি। কিন্ত বৈদিক 
যুগের পরবর্তী কালের খধিরা ত্ব স্ব 
সাম্প্রদায়িক মত প্রচলিত করিবার জন্য 
শ্রুতির আবরণ দিয়া কতকগুলি উপনিষং 
বিভিন্ন সমাজে প্রচার করিলেন। যেমন 
শৈব উপনিষতৎ্ব_ইহাঁতে ঈশান, মহেশ বা 
মহাদেবকে পরমাত্বারূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে; 
বৈষ্ণব উপনিষদে বিষ্ণু হইয়াছেন পরমাত্মা ; 
শা উপনিষদে দেবী ভগবতী পরমাত্ম.- 
স্বরূপিণীরূপে বণিত হুইয়াছেন। আবার নবমিংহ- 
তাপনীয় উপনিষদ নৃসি"হাবতারের, রামতাঁপনীয় 
উপনিষন্দে রামাবতারের, এবং গোপাল- 
তাপনীয় উপনিষদ কৃষ্ততত্বের__ এই বিভিন্ন 


ভার, ১৩৭৫] 


সুন্দর শুন্দর আখ্যায়িকার দ্বারা উপনিষৎ্গুলি 
অতি আশ্্যভাবে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
এইভাবে পরবর্তীকালে ণঅল্লা, নাঁমক 
সাম্প্রদায়িক উপনিষৎখানি এই বৈচিত্রময় 
বিরাট ভারতের সমাজে ভারতীয় সংস্কৃতির 
মঞ্চরূপী অপরূপ সন্সোহক শব্ধ যে উপনিষৎ 
তাহার সহিত যুক্ত হইক্ষা প্রবেশ করিল। 
ফলে কাহারও কিছু বলিবাঁর থাকিল না। 

স্বামী বিবেকানন্দ এই উপনিষৎখানির 
মর্ষোদঘাটন করিতে গিয়া বলিয়াছেন : “ইহা 
স্পষ্টতই আঁধুনিক। ইহাতে আল্লার স্ততি 
আছে এবং মহম্মদকে রজনুল্লা বলা হইয়াছে । 
শুনিয়াছি, ইহা নাকি আকবরের রাজত্বকালে 
হিন্দু-মুললমাঁনদের মিলন-সাধনের জন্য রচিত 
হইয়াছিল। সংহিতাতাগে আল্লা বা ইল্লা 
বা এবপ কোন শব পাইয়া তদবলম্বনে 
এইক্ূপ উপনিষত্সমূহ রচিত হইয়াছে। 
এইরূপে এই অল্লোঁপনিষদে মহম্মদ রজহুলা! 
হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য যাহাই হউক, 
এই জাতীয় আরও অনেকগুলি সাশ্রদায়িক 
উপনিষৎ আছে ।'..আমি নিশ্চিতরূপে জানি 
ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিভিন্ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এক্ধপে নৃতন উপনিষৎ 
রচিত হইতেছে ।” 

যাহাহউক, উপনিষৎ্খানির ভাষা দেখিবার 
জন্য আমরা উহার কিঞ্চিৎ মূল “শব কল্পক্রম" 
হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;: *গ অকন্বপ্লাং 
ইল্সে মিদ্বাবরুণো দিব্যানি ধত্তে।***ইল্লাকবর 
ইন্ল্লেতি ইন্সালা; ইন্না ইল্লা অনাদিশ্বরূপা 
অধ্বশীশাখাং হু, হী” জনান্‌ পশৃন্‌ সিদ্ধান্‌ 
জলচবাঁন অনৃষ্ট২ং কুক কুকু ফট.) 
অন্থরসংহার্িণীং হর অল্পো অস্থরমহমদরকং 
বরস্ত অল্লো অল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লঃ)” 

স্থতরাং ভাষা দেখিয়া পরিষ্কার বুঝা 

্ 


অল্লা-উপনিহৎ 
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যাইতেছে যে ইহার ভাষার দহিত অন্ত 
কোন উপনিষদের ভাষার মিল লাই ; উপরস্তথ 
ইহার শব্দগুলির প্রয়োগও সংস্কৃত ভাষায় 
কদীপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যাকরণ- 
দৃষ্টে দেখা যায়_অল্লা, স্ত্রী: (অল্+ক, 
স্বিয়াং টাপ.) [অল্যতে ইতি অল্, ক্ষিপ,; 
অলে ভ্ষাঁয়ৈ লাতি গৃত্বাতি )। ইহা হইতে 
অনুমিত হয় কোন সংস্কতজ্ঞ মুসলমান পারস্ত 
ভাষায় অথর্ববেদেত্র অন্থবাদদ করিয়ছিলেন। 
উপরোক্ত মন্ত্রের মধ্যে আকবরের নাম থাঁকায়__ 
মনে হয় উহা তীছার সময়েই সংকলিত ও 
অনুদিত হইয়াছিল। আরও জানা যায় 
ইব্রাহিম নামক এক বাক্তি আকবরের 
আদেশান্টপারে এ কাঁধ করেন। 

এই সম্বদ্ধে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। 
আকবরের অময একজন শিক্ষিত দৃক্ষিণ- 
দেশীয় ব্রাহ্মণ মুসলমানিধর্ম গ্রহণ করেন এবং 
তীহার নৃতন নাম হয় শেখ ভাবন। 
আকবরের আদেশে শিক্ষিত ও সংস্কৃতজ্ঞ শেখ 
ভাবন পারস্য ভাষায় অথর্ববেদের অন্বাদ 
শুরু করেন; কিন্তু এ মৌলিক গ্রন্থের 
অন্গবাদ করিতে গিয়া তিনি কতকগুলি 
স্থানে প্রমাদ গণিলেন। শেখ ভাঁবন মহা 
ভাবনায় পড়িলেন এবং ভাব ও ভাষার 
অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। নআ্রাট 
দেখিলেন স্ৃবিধা হইল নাঁ_কাঁরণ গায়ের 
জোঁবে বাঁজ্যজয় চলে, ভাঁবের জয় হয় না। 
স্থৃতরাং অনুবাদে বিবাদ-বিতর্ক দেখা দিল। 
তখন সম্াট ফৈজী ও হাজী ইব্রাহিমকে 
আদেশ দিলেন। 

আব্‌ও শুনা যায় অথর্ববেদেব এই অংশটি 
লঙয্না শেখ জাবন ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাজিত 
করিয়া অনেককে মুসলমানধর্ধে দীক্ষিত 
করাইয়াছিলেন। "মুণ্ড খবুৎ ত্ববারিক' নামক 
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পারন্ গ্রস্থে এই জাতীয় বু ঘটনার উল্লেখ 
আছে। প্রবন্ধের প্রারস্তেই আমরা তাঁরভীয় 
এঁতিহোর বৈশিষ্টোর কথা বলিয়া আসিয়াছি। 
মুমলমান সংস্বৃতির উপর ভারতীয় উপনিষদ্দের 
প্রভাব বিষয়ে আর একটি এতিহাসিক তথ্য 
পরিবেশন করিতেছি; মোগল সম্রাট 
আওরঙ্জজেবের জোটন্রাতা দারাসেকো পারপী- 
ভাষায় উপনিধদের অন্রবারদ করাঁন। ১৬৫৭ 
খরষ্টান্ধে এই অন্ুবাদ-কার্য সমাগত হয়। 
জুজাউদ্দৌল্র বাঁজসভান্থ ফরাঁপী বেসিডেণ্ট 
জে্টিল সাহেব বনিয়ার সাহেবের দ্বারা এই 
পারসী অন্নবাদ অ!কেতিল ছুপেরৌ] নামক 
বিখাতি পর্টক ও জেন্দাঁবেস্তীর আবিষ্কর্তাকে 
পাঠাইয়া দ্বেন। তিনি উহার লাটিন অন্তবাদ 
করেন। বিখ্যাত জার্ধীন দার্শনিক শোপেন- 
হাউয়ার এই লাঁটিন অন্তবাদ পাঠ করিয়া 
বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। শোপেনহাউয়।রের 
দর্শন এই উপশিষদেের ছারা বিশেষভাবে 
অন্তপ্রাণিত। এইক্ূপে ইউরোপে উপনিষদের 
ভাব প্রথম প্রবেশ করে| (ভাবতে বিবেকানন্দ, 
পাদটীকা, পৃঃ ১৪) 

যাহা হউক, দ1শনিক প্রবন্ধের উপর বাঁর- 
বার ইতিহাসের দর্পণ ফেলিলে দর্শনে বিদ্ন 
হইতে পারে এবং ধৈর্শচ্যুতিও ঘটিতে পাবে। 
সেই হেতু আমরা এই রহস্তময় দর্শন- 
শান্্রথানি সম্পূর্ণভাবে খোলাখুলি তুলিয়া 
ধরিতেছি। শান্তপ্রকাশ কাধালয় হইতে 
গ্রকাশিত এবং পণ্ডিত দাঁশরথি শ্মতিতীর্থ 
মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে 
এই অল্লোপনিষদখাঁনি ( অধুনালুপ্ত )। উহা 
নিমনক্ূপ £ 

*অথর্বাথষি সম্প্রতি লীলাঁময় অচিস্ত্য- 
কূপচরিত গুকারশ্বরূপ সর্যজ্ঞর মহাপুরুষকে 
জানিতে বাপনা করিয়া বরুণদ্বেৰকে 


উদ্বোধন 
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বলিতেছেন, হে বরুণ, আপনি আমার এই 
অনন্তশক্তির অনস্তত্ব পধালৌচনে সহায়তা 
করুন। 

“হে বরুণ, আঁপনি মাঁদৃশ জীবপুঞ্জের নিকট 
হইতে পুনর্জন্মের হেতুভূত পাপপুণ্যন্ধপ কর্ম- 
সংস্কারের বীজমাঁলা গ্রহণ করিয়া শ্ব-স্বরূপ ব্র্গে 
অবস্থিত হন এবং পররদ্ষের সহিত একীভূত 
হইয়া অগ্রগ্রহপৃৰক হ্ব-ম্বতাবের বিকাশ ও 
আকাশ প্রভৃতি ভূতগ্রাম সট্টিকরত: তাহাদের 
পরিপোষন করিয়া থাকেন । হে বরুণ), আপনি 
্দ্ষতুল্য হইয়া ব্রদ্ে বিরাজমান | সুধীগণ ইহা 
অবগত হইয়া যদিও জগতীতলে পুনর্বার 
প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও সেই 
তোঁমাতেই তাহাদের আত্মা সমপিত হয়। হে 
বকণ, আপনি যেমন ব্যাণ্ধিশীল ও অন্ুগ্রহ- 
প্রদর্শক, আমিও লেইরূপ। অতএব আমি 
আপনার সখা। তাই অধুনা তেক্দস্কীম হইয়া 
আপনাকে আহ্বান করিতেছি। কেন না, 
ব্রদ্মের সহিত আপনার ভেদ নাই, স্ৃতরাং 
আমার সহিতও আপনি অতিন্ন। কিন্তু তাহা 
হইলেও আপনি আমার পালনকর্তা এবং আগি 
আপনার প্রতিপাল্য। 

“পরমাত্মনপী ইন্দ্র নিখিল জগ্প্রপঞ্চের 
হবন-কর্তৃতে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় মছিম।য 
আছতি প্রদান করিয়া থাকেন। আবার 
তিনিই মায্ায় অভিরম্ণ করিয়া "হাহীতে 
মুগ্ধহন এবং অসংখ্য ইন্দ্রক্ধপে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
থাকেন। অতএব এই পরমাত্মরূপী ইন্দ্র ( অল্প) 
ঈশ্বর অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ এবং এ অল্লকে গ্রহণ করা 
ঈশ্বরকে গ্রহণ করা অপেক্ষা মঙ্গলকর। যেহেতু 
ঈশ্বর অলসকাশে পরিমাণে ক্ষুদ্র এবং পরমাত্মা 
অল্প নিত্যপূর্ণণ এই হেতু তিনি ঈশ্বরেরও 
জননী । এই কথা সমস্ত থক্‌ই বর্ণনা করিয়া 
থাকেন। পর ব্রহ্ম অল্লই মায়াবশ হুইয়! বহুবিধ 
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হইয়াছিলেন, অতএব তিনি দেববিগর্িত 
অস্থরভাবও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে 
অভিমান পরিস্ফুট হইয়াছিল, কিন্তু কোন 
প্রধান জীবের ,আঁশঙ্কা হয় নাই; তিনি যে 
পরমাত্ম! তিনি তাহাই ছিলেন। তিনি সেই 
উৎপন্ন অভিমানকে ধর্মসেতুর বিনাশক সহায় 
ও জগদ্বাঁপারে প্রোত অর্থাৎ খচিত জানিয়া 
“দেবগণের পশুভক্ষণের গায় তাহাকে গ্রাম 
করিয়া ফেন্সিয়াছিলেন। 

“আকাশাদি পঞ্চভৃতে পঞ্চভৃত আহৃতি 
প্রদ্দান করিয়া অর্থাৎ পঞ্চীকরণ করিয়া বিবিধ 
বিচিত্রাঙ্গ স্্যচন্দ্রনক্ষত্রপুঞ্জকে স্বকীয়রূপে প্রকাশ 
করিলেও সেই অর-পরমাত্মা প্রথমজাত সনকাদি 
খধিবৃন্দের নিকটে অভেদাত্বিক জ্ঞানকূপিণী 
পরা বিদ্যারূপেই বিরাজমান ছিলেন। ঈশ্বর 
যে বিশ্বস্থট্টি-ব্যাপারে প্রেরিত হন, তাহার 
কারণ মায়া; যেহেতু মায়া সেই ঈশ্বরের 
অন্তরে সক্বল্পরূপে বিরাঁজমাঁনা। কিন্তু তাহ! 
হইলেও মহাপ্রলয়-সময়ে সকলেই কারণে 
লয়প্রাপ্ত হইবে এবং তিনিই কেবপ একমাত্র 
কারণস্বরূপে অবস্থিত থাকিবেন। 

*ক্ষিতি হইতে আকাশাদি পর্বস্ত নিখিল 
গ্োতমান বস্ত অল্লকর্তক সৃষ্ট হইয়াও 
তাহার৷ নিজ নিজ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় 
নাই; অর্থাৎ অল্প তাহাদের ম্বরূপ বিনষ্ট 
করেন না। যেহেতু বরুণরাজ ব্র্দের সহিত 
একীভূত হইয়া ব্যাপকরূপে শোভা 
পাইয়াছিলেন, এইজন্য এ নিখিল দিব্যবস্ত 
তাহাকে আনক্ত করিতেও সমর্থ হয় নাই। 
পরুস্ত হির্ণ্যগর্ভ যাহাতে অনায়াসে অল্লের 
সববূপ-দর্শনে সমর্থ হন, স্ইেবূপ অবদরও দত্ত 
হইয়াছিল; এবং তিনিও তাহার যথার্থ শ্বর্ূপ 
সন্দর্শন করিয়াছিলেন । ধাঁহারা ধাঁছার! 
পরমাত্মস্ততি পাঠ করিয়া! থাকেন, পরম্যক্সা 
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সেই সেই ব্যক্তিবুন্দকে উপাননোচিত শক্তিও 
প্রধান করিয়া থাকেন। যেমন সেই অল্প 
হৃদয়ে বিরাজমান বলিক্গাই সেই হাদয়্কেও তিনি 
আপন করিয়া লইয়া থাকেন, মেইকপ যে 
সীধক তাহাকে এক দেখেন, তিনিও তাহার 
সহিত অভিন্ন হইয়া যান । 

“কামনাই ফলদানের হেতু--এই দুষ্বুদধি 
পরিত্যাগ করিয়া হিরণাগর্ভ ব্রদ্ধরূপে বিরাজমান 
ছিলেন। অ্বতরাঁং সেই সমস্ত দিবাবস্তও 
হিরণাগর্ভকে চিস্তা করিয়াছিল ঘে, কি প্রকারে 
ইহাকে আমরা লাভ করিব। হে চিন্ত, আমি 
তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমি তোমাকে 
অত্যন্ত ভাঁগবাসি আমি তোমার 
মির, স্তরাং আমার কথা অবধান কর, তুষি 
নিয়ত চিন্তা কর, আনন্দময় পুরুষই তোমার 
কামনা পুরণ করিবেন, তুমি লন্ধকাম হইয়াছ। 
ইহা ধারণা করিয়া অহংকার পরযেশ্বরেরই বন্ত 
বলিগ্জা আসক্তিক্ষয়ের জন্য শ্রেষ্ঠের নিকট 
প্রাথনা কর, এই প্রার্থনা চর্ম অবস্থায় উপনীত 
হইলে অর্থাৎ নিরুদ্ধচিন্তবৃত্তি হইলে তুমিও 
পরেশ হইবে আর এ সমস্ত গ্যোতমান বস্তপু্জ 
আবার তোমাকেই চিন্তা করিবে। ইহাই 
আমি ভাবিতেছি। 

“সংসারের বীজভূতা মায়ার প্রসবিত্রী অল্লা 
মানববৃন্দের নিত্যসিদ্ধ স্ব্ধপ আবিভাব করিয়া 
দিবার অভিপ্রায়ে অথর্বা খষিকে ক্রদ্ধবিষ্ভার 
বৃহস্ত-প্রতিপাদিনী এই উপনিষৎ দেখাইয়! 
দিয়্াছিলেন। ইহা অথর্বা খধির দৃষ্টবেদ- 
শাখার একদেশে নিহিত ছিল। সেই আমি 
অথবা খাবি অল্লা-গ্রদশিত উপনিষৎ দেখিয়া 
প্রার্থনা করিতেছি__হে অল্ল, তুমি মানবগণকে 
সমস্ত বিষয়ে নিকট এমন কি জলে স্থলে ও 
শৃন্বে স্বাধীনতা প্রদান কর। হে অল, তুমি 
সমস্ত মানববৃন্দকে স্বাধীনতা প্রানি কর। হে 


এবং 
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অথর্বনি, তুমি অসছ্ত্তি-বিধ্ংসিনী বলিয়া তাই 
প্রার্থনা করি) অল্প যদিও শ্রেষ্ঠের নিকট 
হইতে প্রগল্ভতা-্জ্ঞাপক অসদ্ত্তিন্বপ অহংকার 
লাভ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাঁপি 
তোমার প্রসন্নতীয় আমি অল্পকে লাত করিয়া 
সেই অল্পই অর্থাৎ পরমাত্মাই হুইয়াছি। আমি 
অধুনা নিখিল কামের কামনীয়, স্থৃতরাং 
যাবতীয় কামের কাঁমনীয় হইতেছি।” 

কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত এবং প্রকৃত 
বিষয়বস্ত জানিবার জন্য দীর্ঘ উদ্ধৃতি করিতে 
হইল। 

উপসংহারে আমর! বিধাতা 
এঁক)মুলক সভ্যতার জঙ্গমস্থল এই ভারতবধে 
এবং সবধর্ের প্রস্থতিশ্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম, 
তাহার উৎপত্তি-ক্ষেত্রে উপস্থিত করাইয়াছেন 
বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বহুবিধ 
ধর্ম। এইভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে 
ভারতীয় সংস্কৃতি। অন্তের মধ্যে যাহা কিছু ভাল 
ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছে এবং অপরের ভিতর 
গ্রবেশে কবিয়া আপন শক্তিতে সকলকে 


বলিব) 
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নিজের করিয়া লইয়াছে। এই আপন 
বোধের মূলমন্ত্র রহিয়াছে উপনিষদে। উদ্দার 
উপনিষৎ কল্যাণমন্সী মাতৃত্বরূপা। তিনি 
সকলকে গ্রহণ করিয়া সমস্ত জীবজগতের উৎদ 
যে পরব্রঙ্ধ তাহাই বারবার দেখাইয়া দিয়া 
বল্য়াছেন--সর্বং খবিদং ব্রহ্মা, “একমেবা- 
ছবিতীয়ম্, “একং স্িগ্রা বহুধা বাস্তিঃ। 
যাজ্ঞব্য-মৈত্রেয়ী, সত্যকাঁম-জাবাল, যম- 
নচিকেতা, ইন্ত্র-হৈমবতী-উমা প্রভৃতি যত সব 
সাধজনীন, সার্বকাঁলিক, সার্বদেশিক উপাখ্যান 
আমাদের বিভিস্ন উপনিষদ ছড়াইয়া! রহিয়াছে 
-উহাই যুগ যুগ ধরিয়া পুষ্ট করিয়াছে, 
করিতেছে ও করিবে সমগ্র মানবের জীবন। 
লৌকিক দৃষ্টিতে উহা উপাখ্যান, কিন্ত 
পারমাথিক দৃষ্টিতে উহা পব্রক্মবি্যা-যাহা 
মানুষকে স্ব-স্বব্ূপ জানাইয়া অমর করাইয়া 
দেয়। কাজেই যে ভাবেই হউক, থে ভাষাতেই 
হউক, যে উপাখ্যানের মাধ্যমেই হউক 
উপনিষদের মৃলভাবের প্রচার মাস্ষের 
কল্যাণেরই নিধান। 


শান্তি 


স্বামী প্রশাস্তানন্দ 


[ অন্গবাদক : শ্রগোকুলচন্দ্র ঘোষ ] 


আজ আমরা, পৃথিবীর দুর দুরাস্তর হ'তে 
আগত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় গ্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধি ও সভ্যগণ, একত্র মিলিত হয়েছি 
ভাবের আদান-গদান দ্বারা শাস্তিলাতের উপায় 
অন্বেষণ করতে।.-বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ও বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাঁজনৈতিকদের এই 
লন্মেলনে যারা] ভাষণ দিচ্ছেন, তাঁরা সকলেই 
শান্তি কামনা করেন এবং নিজ নিজ বিশ্বাস ও 
সামথ্যাযত পৃথ্বীতে আপেক্ষিক শাস্তিস্থাপনে 
প্রয়াসী। কিন্ত প্রথমেই আমাঁদের জানতে হবে 
আসল (পরা) শান্তি বলতে কি বুঝায়, আর 
ধারা পরা শাস্তির রাজো উপনীত হয়েছেন, 
সেই মহাপুরুষদের সগদ্ধে ধারণা করতে হবে। 
কেবলমাত্র এই সম্যক্‌ ধারণা হ'তে আপেক্ষিক 
শাস্তিলাতমূলক কর্মধারার নিদেশ পাওয়া সম্তব। 
যদিও আমি পরা শান্তির বিষয় বলতে চাই, 
আমি জানি যে অধিকাংশ লোকের পক্ষে তা 
লাভ করা খুবই কঠিন, তবুও তা কি এবং 
ধারা তা লাভ করেছেন তাদের কর্মধারা কি-- 
সে সন্বদ্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাক! 
আবশ্তক। পর! শান্তি কি--এ প্রশ্নের উত্তর 
হ'ল, বাদনা-উদ্ভূত চিন্তাধারা (1976951028 ) 
ব! লমন্ত সংকল্প-বিকল্পের নিরোধই পরা শাস্তি। 
লগুন বৃদ্ধি্ট, সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “ঢ০- 
6৪৪] 109১ নামক “হয়া পো নীতির 
অনুবাদক 180888107+ শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন| ইহার ছারা মনের লকল অবস্থা 





বুঝায় না, বুঝায় কেবল সেই সব চিন্তাধারা 
যেগুলি ইন্জি়জ ভে।গ-বাসণনা থেকে উদ্ভুত হয়। 

সকল জিনিস্কই চরম পরিণতি হৈর্ধ। 
ঘড়ির পেওুলামের ধিকে তাকালে দেখি, 
পেওুলামটি দর্মিণ থেকে নেমে আসে মধ্য 
বিন্দুতে বিশ্রাম করতে, কিন্তু ঘে গতিশীল-- 
তার সাষথ্য যে ইতিপূবে পেয়েছে, তা তাকে 
টেনে নিয়ে যায় গ্রতিক্রিয়ার শেষ বিন্দু পর্বস্ত। 
আবার সে মাঝখানে এসে স্থির হ'তে চায়, 
কিন্তু ম্বই বৃথ। হয়, জড়ানো ন্প্িং-এব শক্তি 
তাকে পুনরায় গতিশীল করে। আমাদের 
মনের ভিতরও অনুরূপ কাধ হয়; আমরা দেখি 
ইন্দরিয়গ্রাহ্থ ৰস্তলাভের আকাজ্ষা মনকে স্থির 
হ'তে দেয় না, অধিকতর শক্তিতে তাকে চঞ্চল 
ক'রে তোলে। শ্রিংকে সরিয়ে নিতে বা তার 
কাঁধকারিতা নই ক'বে দিতে পারলে দেখ৷ যায় 
পেওুলামের দৌলন কমতে কমতে ক্রমে স্থির 
হায়েযায়। তেমনি হৃদয় হ'তে যদি বাসনা দুর 
করা যায় তবে মনও স্থির হ'য়ে যাবে, শাস্তি 
লাভ হবে। 

ধার কোনও বস্তর প্রতি আসক্তি নাই, ধার 
নিকট হ'তে ভয় পাবার কোনও আশঙ্কা নাই, 
ধাকে কিছুই বিচলিত করতে পারে না, 
যা সম্মুখে উপস্থিত হয় তা! পাবার আগ্রহ বা 
তাকে প্রত্যাখ্যানও যিনি করেন না, যিনি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুখ-দুঃখ ও ইন্দিযগ্রাহ সব বস্তুকে 
যিনি সমভাবে উপেক্ষা করেন, তিনিই আরশ 


ক ১৯৯০ খুষ্টাবে জগ্ডনে বিশ্বধ্ষসভায় গুদত্ভ মূল ইংরজী ভাষণের তঙ্গুবাদ। ভাষণটি ৪ওন এবং ভারতের 


করেকখানি দৈনিক পত্রিকান্ প্রকাশিত হইয়াছিল। 


৪৩৩০ 


মানব, পরা শাস্তির .অধিকারী পুরুষ, 
ভোঁগাকাজ্ষা জানার ইচ্ছা, এমনকি জীবন- 
বাসনাও তার হায় থেকে মুছে গেছে, এক্সপ 
আবর্শ পুরুষের অতাব কোন যুগেই হয় না। 
কথিত আছে. জনক রাজ! এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ধ 
হয়েছিলেন । বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খুষট প্রভৃতি অবতাব- 
গণের কথা আমরা শুনেছি। এমনকি বর্তমান 
যুগেও একপ মহাপুরুষের অভাব নাই। রোমা 
রোল 1-প্রণীত শ্রীরামক্ফ-জীবনী ধার! পড়েছেন, 
তারা একথা উপলব্ধি করবেন। বাক্তিগত- 
ভাবে এরূপ কয়েকজন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসবার 
স্যোগ আমি পেয়েছি । শীরামকুঞ্ধ মহধজিশী 
রপ্রমা, স্বামী ত্র্ধানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি 
শ্রীবামকৃ-শিক্যবর্গের কথাই আমি বলছি। 
তিকুভান্তরামালাইয়ের রমণ মহর্ষিকেও আমি 
দেখেছি | 

শাস্তির পথ সকলেরই এক নয়, শাস্তিকামীর 
শ্বভাবের অহকৃল যে-কোনও পদ্ধতি গ্রহণ করা 
যেতে পারে, যদি তা হৃদয়ের আসক্তিগুপি 
নিমূল করতে ও মনকে পার্ধিব বোধের উধ্বে” 
নিয়ে যেতে পারে। অবশ্ত পরম শাস্তি আসে 
তখনই, যখন শাস্তি-কামনাও দুর হয়ে যা) 
তখনই লাভ হয় পরম প্রজ্ঞা, পরা শাস্তি বা 
রাগী স্থিতি-_ভীঘা দিয়ে সে অবস্থা প্রকাশ কর! 
যায় না, কারণ তা বাকা-মনের অতীত । 

ছু'রকম মান্য আছে, যুক্তিবাদী ও 
ভাবপ্রবণ। যুক্রিবাদীদের মধো কেউ আস্তিক, 
কেউ নাস্তিক, কেউ বাস্তববাদী আর কেউ বা! 
শৃন্ঠবাদী ; কিন্ত সকলেই শাস্তি কামনা করেন। 
এখানে ধার! ভাষণ দিয়েছেন, দেখা যায়, 
জগতের কগ্টিকর্তারপে ঈশ্বরের ধারণ] যে- 
কোনও ভাবে তাদের মধ্যে অনেকেরই আছে। 
নান্তিকেব৷ বলেন, বিশ্বসংসারের স্থ্টিকর্তা ব'লে 
কেউ নাই, ত্বর্গ নাই, নরক নাই। দেখা যায় 


উদ্বোধন 


[ ৭*তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


যে, বিভিন্ন মানসিক অবস্থার লৌকের আপেক্ষিক 
ধারণা অঙ্থ্যায়ী ঈশ্বরের ধাঁরণাঁও বিভিন্নরূপে 
হয়। এমনকি উপজাঁতিগণের মধ্যেও ঈশ্বরের 
একপ্রকার ধারণা আছে। তাদের দৈনন্দিন 
জীবনে ভগবান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে 
বয়েছেন-রোগ, শোক, বিপদ, আপদ দিয়ে 
শাস্তি তিনিই দেন, আবার সাংসারিক ও 
বাক্তিগত কামনা-পূরণেরও স্হায়তা করেন। 
শুধু উপজাতি নয়, তথাকথিত সভ্য লোকদের 
মধ্যে অনেকেই ইহা বিশ্বাস করেন, কেবল 
তার সঙ্গে যোগ করেন পরকালের ধারণা, 
নরকভোগ বা স্বগন্থথ। 

'এখন একথা থাক, কারণ ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক 
আছে কিনা প্রমাণ করা যায় না। মেদিন 
এক বন্ধু বলেছেন, শাস্তি ঈশ্বরের একটা গু৭। 
কিন্ত আমি বলি ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি 
হলেন স্বয়ং শাস্তি। আপেক্ষিকতা ও দ্বৈত- 
বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর ও তীর গুণ আমাদের 
ধারণায় আসে। বস্বর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই 
তার বিপরীত ধর্যের জ্ঞান অন্ুম্যত। 
আপেক্ষিকতার বোধ জন্মাতে হ'লে চাঁই 
নিরপেক্ষতা_ অর্থাৎ একম্‌, অনস্তমূ, অদ্ধিতীয্বমূ- 
এব ধারণা । কেউ-ই, এমনকি শৃন্যবাদীরা 
পর্যস্ত আত্মার-নিজের অস্তিত্বে অবিশ্বীস করতে 
পারেন না। অভাব থেকে বপ্ত উৎপন্ন হয় না। 
জন্নাবার পূর্বেও আত্মার অস্তিত্ব ছিল এবং এই 
দেহের বিনাশের পর ভবিম্ততেও তা থাঁকবে। 
আমাদের বর্তমীন জীবন এক চিরস্তন অসীম 
শৃঙ্ঘলের অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রস্থিমাত্। স্বপ্নের 
মতো তা অতিবাহিত হয়ে চলেছে। কালের 
ধারণার সঙ্গে দেশের ধারণা জড়িত। এক 
থেকে অপর ধারণাটি পৃথক করা যায় না। 
আসলে কাল ব! দেশের কোনও অস্তিত্ব নাই। 
মনন্ূপ যাদুকরের আপেক্ষিকতাবূপ যাছুদণ্ডের 


তাত্র, ১৩৭৫] 


স্প্শেই এ সবের বোধ জন্মায়। এর নাঁম 
দেওয়া যেতে পারে “মায়া । এই মায়ার 
তেতর স্বপ্রের নায় আমাদের জীবন কাটে। 
সময়ের বিষয়ে আমার মন একবার কিরূপ 
যাদুর খেলা দেখিয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা 


এখানে করছি। প্রীয় ভ্িশ বসব পূর্বের 
ঘটনা, তখন আমি ভারতের বারাণসীতে 
আছি। একদিন বৈকালে কোনও বিশেষ 


কাজে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দ্বপুরে আহার করার 
পর একটু বিশ্রাম করার ইচ্ছা হ'ল। নসাঁমনে 
একটি ঘড়ি রেখে শয়ন করলাম । সঙ্গে সঙ্গে 
স্বপ্ন দেখলাম। ন্বপ্রটি বেশ বড ছিল। 
সারাজীবনব্যাপী জাগ্রত অবস্থাপ্ম ঘটনাবলী 
ছিল এ শ্বপ্পের বিষ্য়বস্ত ; ঘুম ভাঁউতেই মনে 
হ'ল বনু সময় নষ্ট করেছি। কিন্তু দেখে 
বিস্মিত হ'লাম যে একমিনিটও গত হয় নাই। 
নিশ্চয়ই আপনাদের অনেকেরই এনপ অভিজ্ঞতা 
হয়েছে। দেশ কাল বা অপর কিছু যাবাস্তব 
বলে আমরা বোধ করি, তার কোনও নিত্য 
অস্তিত্ব নাই। আমরা বর্তমানে জীবনের শ্বপ্ন 
দেখছি, দেহের বিনাশের পর অন্য আর এক 
স্বপ্ন দেখব, কিন্তু যিনি স্বপ্ন দেখছেন তিনি 
চির-বিছ্বমীন--আম্মা একইরূপ থাকেন। 
আত্মার অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করেন না। 
সৌছুহং_-আমি সেই এক, আমি অনন্ত, আমি 
অদ্বিতীয়। আমি অস্তি নাস্তি ছুয়েরই অতীত। 
কাল, দেশ, কারণের আমি অতীত। 
আপেক্ষিক পরিবেশ যর্দি স্বীকার করি, অতীতে 
আমাদের সট্টি হয়েছিল, তা হ'লে কোন ন! 
কোন আকারে অতীতে আমাদের অস্তিত ছিল। 
যদ্দি অতীতে আমাদের (আত্মার) বিনাশ না 
হয়ে থাকে, ভবিষ্তে আমাদের বিনাঁশ সম্ভব 
নয়। মৃত্যুতয়ই মনকে চঞ্চল করে। যখন 


শান্তি 


৪৩১ 


আমর জানি বাঁ বিশ্বাস কর্ধি যে আত্মার মৃত্যু 
অসম্ভব এবং যখন আমরা ক্ষণস্থায়ী দেহের 
প্রতি আদক্ত না হুই, তখনই আমরা! নিজদ্িগকে 
মুক্ত করি ও উপলব্ধি করি-- আত্ম! অবিনশ্বর । 
এর দ্বারাই পাওয়া যাঁয় মনের স্থর্স, ফলে শাস্তি । 
একেই বলা যেতে পাঁরে-_অতীত ও ভবিষ্যতের 
চিন্তাশন্য হ'য়ে বর্তমানে বাস করা। 

আর যদি আমরা! মনেই করি যে, দেহের 
পাঞ্চভৌতিক বিশেষ যোগাযোগের ফলে 
আমাদের আমি-বোধ জাগছে এবং মৃড়ার পর 
তার অস্তিত্ব থাকবে না, সে ক্ষেত্রেও একদিন 
সেই নিশ্চিত মুড্াকে আলিঙ্গন করার জগ্ত 
আমাদের সাহসের সহিত গ্রস্তত হ'তে হবে। 
মৃত্যুভয়কে জীবনে চুপিপারেও আপতে দেওয়া 
হবে না। তীর বভ্বান মরে কিন্তু সাহসী মরে 
মাত একবাবু। 

ধাহারা ভাবপ্রবণ, তাঁরাও যদি সর্বশক্তি- 
মান, নবজ্ঞ। সর্বব্যাপী জগত্আষ্টা ঈশ্বরের 
কল্পন। দ্বারা তার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বিশ্ব- 
মনের অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাঙ্জ (নিজের ইচ্ছায় 
নয়) সমস্ত কর্ম ক'রে যান, ভবে এই মৃত্যুভয় 
হ'তে মুক্ত হ'য়ে শাস্তি লাভ করতে পারবেন । 

মানবগোষ্ঠীর শতকরা নব্বই জনই ভাব- 
প্রবণ। তাই তগবান-বা শান্তি-লাতের এইটাই 
সহজতম পথ। এর দ্বারা আমরা ভগবানের 
সঙ্গে যুক্ত হ'তে পাবি, বানাব উধের্ব উঠতে 
পাবি এবং পরিশেষে বাক্তিগত ইচ্ছ|কে সর্ব- 
জনীন ইচ্ছার সহিত একীতত করতে পারি। 
যদ্দি সর্বশক্তিমান ভগবান তার প্রাণিজগৎকে 
স্থষ্ট্টি ক'রে থাকেন, তিনি কি তাদের দেঁখা- 
শোনার ভাব নিতে সমর্থ নন? তার হচ্ছ! 
নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। বাক্তিগত ইচ্ছা ভগবদিচ্ছার 
বিরোধী হ'লে কখনই তা পূর্ণ হয় না। 
তবে কেন আমরা তার বিরোধিতা করি? তাঁর 


৪৩২ 


ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমরা যেন স্থির হ'তে 
পারি, শাস্তিলীভ করতে পারি । 

প্রশ্ন হ'তে পারে, ধারা পরা শান্তি লাভ 
করেছেন, তাদের চেনা যায় কি দেখে? 
বাহিরের কোনও চিহ্ন দ্বারা এ সব ব্যক্তিকে 
চেনা বড় কঠিন। এইসব বাক্তি বিভিন্ন 
রকমের হন। কেউ বালকবৎ আচরণ করেন, 
কেউ উন্মাদবৎ, কেউ বা রাজার ম্ায় আচরণ 
ক'রে থাকেন। তত্বদরশী পুরুষ তাদের সংশ্রবে 
এলেই চিনতে পাঁরেন। নিক্:শ্রণীর শিশুদের পক্ষে 
উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের জীবনযাঁপনেক অবস্থা 
সম্বন্ধে যেমন কেবল কিঞ্চিৎ অন্কমান করা ছাডা 


উদ্বোধন 
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কিছু ধারণা করা সম্ভব নয়, তেমনি ধারা নাম, 
যশ ও অর্থের আকাজ্জীয় লিপ্ত তাঁরা এই ঈশ্বর- 
প্রতিম বাক্তিদের বুঝতে পারেন না। এই 
ঈশ্বরতুল্য বাক্তিগণকে জানতে হ'লে আগে 
আমাদের খানিকটা উন্নত হওয়া! আবশ্তক। 

আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ 
করছি, সদ্বাবহারে আদর্শ মানব আনন্দ বোধ 
করেন না বা অসদ্ব্বহারে দুঃংখবোধও করেন 
নাঃ বর্তমান নিয়ে তিনি বাঁ করেন + তাঁর 
অতীতের চিন্তা নেই, ভবিষ্ততেরও চিস্তা নেই; 
জীবনকে তিনি রক্ষা ও করতে চান না? “প্রজ্ঞায়”, 
আনন্দে শান্তিতে' তিনি অবস্থান করেন। 


আগমনী 


আঅক্রুরচন্দ্ ধর 


হেরো গিরিবর কী দে মনোহর আকাশে আলোর খেলা, 
বাতাসে সরমপরশমাধুরী বনে সবুজের মেলা ! 
শরতের মাঠ, গ্রাম, পথ, ঘাট রূপে রসে ভরপুর, 
শাখায় শাখায় অলিগুঞ্জন, ভোম্রার গীতিসুর ! 
ফুলে ফুলে তরা বন উপবন, নদী ভরা কুলে কুলে, 
ভাবী ফসলের স্বপনোল্লাসে ধানক্ষেত উঠে ছুলে ! 
ছুর্দম ঘোর শাওন মেঘের উদ্ধত পরিহাস 
বিছ্যুৎ জালা নৃত্যচপল-চরণে করিয়া নাঁশ 
গগনে অযুত তারকাবলীর স্বষমাভৃষিতকায় 
এসে থাকে যদি “সত্য ও শিব” মুক্ত এ জোছনায়__ 
সারা বরষার শবসাধনার ফল বরাভয় হাতে 
শিশিরকণার আল্লনা-আকা ধরণীর অডিনাতে 
“সুন্দর” যদি এসে থাকে, যদি “শঙ্কর” এসে থাকে, 
উমাও আসিবে শান্ত অমল শুভ্র মেঘের ডাকে__ 
সরসীর জলে কুমুদে কমলে বিহগ-কাকলি মাঝে 
পবন-স্বননে এ শোনো তারি আগমনীমুর বাজে । 


সবত্যু ও অন্তত 
শ্রীমতী শেফালিকা দেবী 


বকরূপী ধর্ম যুধিষ্তিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 
--এই জগতে সবচেয়ে আশ্চর্য কি ?” 

যুধিির উত্তর দিযলেছিলেন : 

অহন্তহনি ভূতানি গচ্ছপ্তি যমমন্দিরমূ। 

শেষা: স্থিরত্মিচ্ছস্তি কিমাশ্চর্যমত:পরম্‌ ॥ 
_ প্রতিদিন জীবিত প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত 
হচ্ছে, কিন্ত অবশিষ্টগণ চিরদিনই বেঁচে থাকার 
ইচ্ছা পোষণ করে--এর চেয়ে আশ্চর্য আর 
কি হ'তে পারে? 

সত্য কথা বলতে কি যদিও আমর সকলেই 
মনে মনে জানি যে, এই জগতে আমরা চিরদিন 
থাকতে আসিনি তবু কার্যক্ষেত্রে অহরহ তাঁর 
যে পরিচয় আমর! দিই, তার থেকে অন্ততঃ 
মহজে এটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এই চিরস্তন 
সত্যটাকে আমরা মন প্রাণ দিয়ে কতখানি 
গ্রহণ করতে পেরেছি ! 

স্থপ্টির আদি যুগ থেকেই মাচুষ বারংবার এই 
মতোর সম্মুখীন হয়েছে । জলে, স্থলে, আকাশে, 
অন্তরীক্ষে১ অরণ্যে, পরতে, শান্ত গৃহকোণে, 
উন্মুক্ত প্রান্তরে, প্রভাতে, সন্ধ্যায়, দিবসে, 
নিশীথে কত বিচিত্র কূপ ধরে এই সত্য তার 
সামনে এসেছে । কেউ তাঁকে দেখে ভয় 
পেয়েছে, কেউ নির্গাক থেকেছে, কেউ তাকে 
কাষন! করেছে, কেউ তাকে কামনা করেনি । 
পে নিবিকাঁর ভাবে সবার সামনে এসে 
দাড়িয়েছে । আদর, অনাদর, চাওয়া, না-চাওয়া 
কিছকেই সে গ্রাহ করেনি। যে তাকে কামন! 
করেছে, তার কাছে সে যেমন আগেও আসেনি, 
তেমনি যে তাকে কামনা করেনি, তার কাছে 
সে দ্বেরীতেও আসেনি । হথানির্দি সময়ে সে 


এসে দাড়িয়েছে__স্থির, অচঞ্চল ভাবে । সবসময়, 
দুঃসময়, ঝঞ্ধা, ছুর্ধোগ কিছুই তার আগমনকে 
রোধ করতে পারেনি। 

এটা যেমন সত্য যে মানুষকে একদিন মৃত্যুর 
মুখোমুখি হ'তেই হবে, তেমনি এও সত্য যে, 
সে মৃত্যুকে চায় নাঁ। সাধারণ মানুষের মধ্যে 
এই ইচ্ছা অভিব্যক্ত হয়েছে অমর হওয়ার 
বাসনায় আর অসাধারণ মানুষদের মধ্যে এই 
ভাব ফুটে উঠেছে মৃত্যুজয়ের সাধনাঁয়। 

প্রিয়জন যখন শেষ শয্যায় শায়িত, মৃত্যু 
তার শীতল হাতের স্পর্শে যখন জীবনের স্পন্দন- 
টুকু ধীরে ধীরে থামিয়ে দিতে চাইছে, নিমীলিত 
নয়নে নেমে আগছে চিরনিদ্রার রেশ-_- 
চিকিৎসক যখন তাঁর অক্ষমত৷ জানিয়ে বিদায় 
নিয়েছেন_-তখন মামগুপ তার শক্তিহীনতা মর্মে 
মর্মে উপলব্ধি করে। আর্তনাদ, হাহাকার, 
অঙ্থনয়, প্রার্থনা কিছুই তার গতি রোধ করতে 
পারে না। এই ছুর্জয় শক্তির কাছে মানুষ বাধ্য 
হয় নতি স্বীকার করতে। 

তারপরু সেই প্রিয় দেহটিকে-_যাঁকে কেন্ত্র 
ক'রে কত স্থখ, আনন্দ, আশা, উচ্ছাস 
আবতিত হয়েছিল, তাঁকে অগ্থির লেলিহান শিখ। 
গ্রাস করে নেয়। চোখের সামনে দেখতে 
দেখতে সব নিঃশেধিত হ'য়ে যায়। একটি প্রশ্নই 
তখন বেদনার্ত বুকের মাঝে মাথা কুটতে থাকে 
- এর কি কোন প্রতিকার নেই? 

কিন্তু পরাজয় স্বীকার ক'রে বসে থাঁকা 
মাহষের ধর্ম নয়। কষ্ট হওয়ার পর থেকেই 
মে অবিরত নংগ্রাম চালিয়ে এদেছে বহিঃগ্রকতি 
ও অন্তঃপ্রকৃতির বিরুদ্ধে। মৃত্যুজয়ের সাধনাও 
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তাই ছু'পথে অগ্রসর হয়েছে । একদল চেয়েছে 
তাকে বাইরে থেকে রোঁধ করতে, আর একদল 
চেয়েছে তাকে জয় করতে, তাঁর বশীভূত না 
হ'তে। প্রথম দল তাই এমন কিছু আবিষ্কার 
করতে চেয়েছে যা পান করলে বা গ্রহণ করলে 
এই দ্বেহ নিয়ে সে চিরকাল থাকতে পারবে। 
তাই সে চায় অমৃত, চায় মৃতসঞ্লীবনী। বর্তমান 
যুগেও সে চেষ্টার বিরাম নেই। অন্বের রক্ত, 
অস্থি, দেহাংশ এমনকি হৃৎপিণ্ড পর্বস্ত সংযোজন 
ক'রে মানবদেহের স্থায়িত্ব বিধাঁপের তথা মৃত্যুকে 
জয় করার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্ত সে স্বায়িত 
কতদিনের জন্য ? একশ বমব, হাজধব বৰখমব, 
ন1 লক্ষ বহার? মহাকালেগ খটিকাযস্ত্রে তার 
মান কতটুকু? 

দ্বিতীয় দল সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবল্লহছন 
করলেন। তাঁরা খুজলেন দেহাঁতীতকে। এই 
পথের পথিক ধারা তাদের মধ্যে আছেন উপনিষদ্‌- 
যুগের খধিগণ, আছেন বৃদ্ধ, শঙ্কর, নাঁনক, 
প্রচৈতন্য প্রভৃতি বহু সাধক ও সন্তগণ। তাঁর] 
আবিষ্কার করলেন--আসল মান্টষের মৃত নেই, 
মতা হয় তার দেহের। তেমনি নতুন দেহে 
আবার পুনর্জন্ম ও হয়_-“জাতন্ত হি ধবো মৃত্যু- 
ঞ্রবং জন্ম মৃতশ্ত চ.'” জন্ম হলে মৃত্যু হবেই 
এবং মৃত্যুর পর আবার জন্ম হবে। এট! 
অপরিহার্য । স্থতবাঁং মৃত্যুর হাঁত এড়াতে হ'লে 
জন্মের হাতও এড়াতে হবে । দুঃখ থেকে রেহাই 
পেতে গেলে সুথকেও ছাঁডতে হবে। কিন্তু 
সাধারণ মান্ছধ এটা কিছুতেই মেনে নিতে 
পারে না। সুখ-ছুঃখ, জন্ম-মৃতা যে একই 
জিনিসের এ-পিঠ ও-পিঠ তা আমাদের কিছুতেই 
বোধগয্য হয় না। প্রতিক্ষণেই আমরা হুখ চাই, 
কিন্তু ুঃখকে বাঁদ দিয়ে; জীবনকে কামনা করি, 
কিন্ত ম্তত্যুকে বাদ দিয়ে; যৌবনকে ভালবাসি, 
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জরাঁকে নয়। সুখ, জীবন, যৌবন যে-দ্বেহকে 
আশ্রয় ক'রে আছে, ছুংখ জরা মৃত্যুবও 
আশ্রয় স্থান যে সেই দেহই--এট1 আমরা ভুলে 
যাই। তাই ছ্িতীয় দল বললেন, যদি সত্য 
সতাই মান্য মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চায় তবে 
তাকে এমন কিছু হ'তে হবে যা দেহাতীত, যাঁর 
জন্ম মৃত্যু জরাদি কিছুই নেই। যা! শাশ্বত, 
যা অবিকারী, একমাত্র তা-ই মৃত্যাহীন হ'তে 
পারে। এই অবস্থা লাভ কৰলেই মাহ্ষ_ 
“জনমৃত্রুজরা দুঃখৈবিমুক্তৌইমৃতমশতে ।” 
কিন্ত পথ কি? ক: পন্থাঃ1 “মহাজনে। 
ঘেন গভঃ সঃ পশ্থী১- মতাপুকষগন ঘে পথ 
অবলম্বদ করেছেন তাই পথ। স্থৃতরাঁং মানুষ 
যদি সুতীকে জয় করতে চায় তবে তাকে কান 
পেতে শুনতে হবে সেই মৃত্যুজয়ী খধির উদাত্ত 
আহ্বান__ 
“শন্বন্ত বিশ্বে অমৃতশ্ত পুস্া 
আ যে ধামানি দিব্যানি তন্ুঃ 
বেদাঁহমেতং পুরুষং মহান্তমূ্‌ 
আদিতাবর্ণং তমস: পরস্তাঁৎ। 
তগেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি 
নান্যঃ পন্থা বিছ্বতেহয়নায়।” 
হে মানবগণ, তোমরা অমুতের পুত্র। 
তোমরা মৃত্যুহীন; তোমরা এবং সেই দিব্য- 
ধামবাপী সকলেই শোন (দু:খ-শোক-মৃত্যু 
অজ্ঞানরূপ ) অন্ধকারের পরপারে যে হ্ুর্ষের 
মতো ভাশ্বর পুকষ রয়েছেন তাকে আজি 
জেনেছি। একমাত্র তাকে জানলেই মৃত্যুকে 
অতিক্রম করা যায়_-এ ছাড়া আর কোন পথ 
নেই--কোন পথ নেই। 
এই পুরুষকে জানা ও আমরা আসলে কি 
তাজানা একই কথা, কারণ অবিলাশী তিনিই 
আমাদের স্বরূপ-প্বরদ্ধাদ্রমন্ম/হম্‌।” 


ত্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি্* 


স্বামী নির্বেদানন্দ 


ধর্নকে পুনরুজ্জীবিভ করা 

জীবনের শ্রেষ্ঠাংশের তিন বছরেরও বেশী সময় 
বিবেকানন্দ আমেরিক1 ও ইউবোপে কাটিয়ে- 
ছিলেন। গুকু শ্রীরামকৃষ্ণের ৰাণী জগতে প্রচার 
করার জন্য এবং সেই সঙ্গে তীর প্রিয় জন্মভূমিকে 
জগতসভায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাঁজে পাশ্চাত্য 
যা কিছু দিতে পারে তা আহরণ করে নিয়ে 
আসার জন্ট বিদেশে অশেষ শুমসাধ্য প্রচেষ্টার 
ফলে তাঁর শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। হিন্দু- 
ধর্মের মহার্ঘ অবদীনের সঙ্গে তিনি হাজার 
হাজার পাশ্চাত্যবামীর পরিচয় ঘটিয়েছিলেন এবং 
এভাবে তাদের সমম্ত্রম দৃষ্টিপথে তারতকে তুলে 
ধরেছিলেন। তাছাড়া তিনি পাশ্চাত্যবাসীর 
মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, 
আধুনিক যুগে সর্বজনীন ধর্মের একান্ত গুয়োজন 
রয়েছে এবং সব ধর্গের মধ্যেই এই সবজনীন 
ভাঁব নিহিত আছে? ধর্মগুপির মূল অংশের দ্দিকে 
তাকালেই আমরা তা দেখতে পাব । আমাদের 
সকলকেই ধর্মের এই মূল অংশের প্রতি নিবদ্ধ- 
দৃষ্টি হতে হবে। পাশ্চাত্যবাসীদের তিনি সঙ্গাগ 
করে দিয়েছিলেন যে, আজ সকলকে সাম্প্রদীয়ি- 
কতার শীমারেখা অতিক্রম করে এসে ধর্মের 
সর্জজনীনতার এই মহান আদর্শ উপলব্ধি 
করতেই হবে। জগতের প্রাচীনতম শান্গ্রস্ 
বেদের অস্তনিহিত হিন্দু-বিশ্বাসেক্র সঙ্গে তিনি 
তাদের পরিচিত করে দেন। হিন্দুধর্ম 
বিশ্বাসের নৈধ্যক্তিক শিক্ষার কথা, তার সর্ব- 
জনীন বাণীর উদারতার কথা, একই ভগবানকে 
অদ্বৈত বিশিষ্টাত্বৈত ও ছৈত দৃ্টিতঙ্লী নিয়ে 





ৰিভিন্নভাবে প্রক(শ করাঁর কথ! তিনি তাঁদের 
কাছে বিবুত করেছিলেন। হিন্দুধর্মে মানবের 
সর্ববিধ রুচি প্ররুতি ও সাঁমথোর উপযোগী 
বহুবিধ আধনপ্রণাপী আছে, যেগুলিকে 
গ্রধানতং জ্ঞানযোগ, রাঁজযোগ, কর্মযোগ ও 
ভক্তিযোগ এই চাঁিটি মুলভাগে বিভক্ত করা 
যায়, সে-সব সাধনপ্রণাশীর কথাও তিনি 
বিশদভাবে বলেছিলেন; কথ ও পুনজন্মবাদের 
কথা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ; আর বুঝিয়ে- 
ছিলেন হিন্দুমতাস!রে কিভাবে পরব্রহ্মরূপ 
চরমসতোর সঙ্গে নিজের অভেদত্ব উপলব্ধি করে 
মানুষ মুক্ত হয়ে যেতে পারে। কি কারণে 
হিন্দুদের ধমীর দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তির তীক্ষতম 
বিশ্লেবণও সহা করতে পারে এবং কেনই বা 
বিজ্ঞানেক্ধ আবিষ্কাত তথ্যের সঙ্গে কখনো তার 
কোন সংঘমই বাধে না, সেকথাঁও ঘুকিবিশ্াস- 
সহায়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 
সবোপরি, বেদাষ্তের উদার বিশাল বাণীর মধ্যে 
সব ধগ্রেবুই বিজ্ঞান যে নিহিত রয়েছে, একথা 
জোর দিয়ে বঙ্গেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 
বেদীস্তকে অবলম্বন ক'রে সবধধর্মের অন্তনিহিত 
মূলগত একা জগৎ অনুভব করতে পারবে এবং 
ধর্মের এই দর্বজনীনতাঁকপ অনবদ্য দৃঢ় ভিত্তির 
ওপর সারা পৃথিবীর মান্্ই মিলিত হয়ে দাড়াতে 
পারবে । এ সত্যটিও তিনি তাদের কাছে 
প্রকট করেছিলেন যে, হিন্দুধর্মের নিকট এমন 
একটি স্বর্ণময় সুত্র আছে যা দিয়ে কোনটিকে খর্ব 
বা অঙ্গভীন না করেও সে জগতের বিভিন্ন 
ধর্মমতগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে দিতে পারে। 
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তিনি বুঝিয়েছিলেন, জীবন ও অস্তিত্বের মূল 
সত্য সম্বদ্ধে উপনিষদের খষিদের যে সিদ্ধাস্ত, 
তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। 
সমালোচনামূলক যুক্তির বিরোধিতা কাটিয়ে 
নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস আনার জন্য এবং অপর 
ধর্মমতগুলিকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে শেখার জন্য 
মানবজাতির সকল শ্রেণীর লোকই বেদাস্তকে 
গ্রহণ করে আপনার করে নিতে পারে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তার গভীর ও স্থদুরপ্রসারী উপলব্ি- 
সহায়ে এ সত্যটি বহুপূর্বে আঁবিফার করে- 
ছিলেন; গুরুর সেই চরম আবিষ্কারের কথাই 
তাঁর যোগা লীলাসহচর জগৎকে সিংহগর্জনে 
শ্তুনিয়ে গেছেন। স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 
উপনিষদের স্থ-উচ্চ উদার বাণীর পুনকজ্জীবনই 
হিন্দুপুনর্জাগরণ নিয়ে আঁদবে, আর মেই সঙ্গে 
জগতের সব ধর্মকেই একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর 
দাড় করিয়ে বন্ধুত্বস্থত্রে একত্রবদ্ধ করবে । সে- 
জন্য দ্বামীজীর মতে হিহ্দু-পুনর্জীগরণই হল 
বিশ্বজনীন ধর্মের শুভাগমন-বার্তাবাহী অগ্রদূত । 

গুরুর ও নিজের উপলব্ধির আলোঁক- 
সম্পাতে উদ্ভাসিত হিন্দুশাস্ হতে স্বামীজী 
ধর্মসন্বদ্ধে এক অতি উচ্চাঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গী আহরণ 
করে এনেছিলেন, যা আধুনিক যুগের বিদ্বৎ- 
সমাজের চাহিদার সর্বথা অন্থকৃল। তার কথা 
শুনে পাশ্চাত্য জগৎ ধর্মকে নতুন এক দৃষ্টিকোণ 
থেকে দেখতে শিখেছে। “মাহুষের অন্তরে 
পূর্ব হতেই নিহিত দেবত্বের বিকাশের নামই 
ধর্ম*_ স্বামীজীর মুখে ধর্মের এই নতুন ব্যাখ্যা 
শুনে জনসাধারণের ধর্মবিকোধী মনৌভাৰ 
নিশ্চয়ই কেটে গিয়েছিল। স্বামীজীর মতে 
ধর্ম হচ্ছে মানুষের অত্যন্তর হতে উদ্ভূত একটা! 
উন্নতি, যা মানুষকে ক্রমোক্নত করতে করতে 
এগিয়ে নিয়ে ক্রমবিবর্তনের শেষ ধাপে পৌছে 
দেয়, যেখানে পৌছে মান্য তাৰ পূর্ণত্ব সম্বন্ধ 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ধ-_৮ম লংখা। 


সব কল্পনার ও পরিপূর্ণ মুক্তির রূপ নিজেরই 
অন্তরে প্রত্যক্ষ করে। সে তখন দ্বেখে, যে- 
স্বর্গরাজ্য সে আবিষ্কার করে ফেলেছে, তা 
চিরদিন তাঁর অস্তরেই বিদ্যমান ছিল। কোন- 
কিছুর ক্রমবিখাঁশ বললেই বোঝা যায়, সেটা 
তারই মধো প্রচ্ছন্ন ছিল। কাজেই ক্রমবিবতিত 
মানুষের পরর্ণত্বও নিশ্চয়ই তাঁর অস্তরেই 
বীজাকাঁরে বর্তমান থাকে । মান্য তার সমস্ত 
চিন্তার ভেতর দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
এই পূর্ণত্বকে বিকশিত করবাঁর জন্যই চেষ্টা করে 
চলে। মানুষ যখন নিজ প্রকৃতিকে জয় করে 
ফেলে তখনই সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; -ম্বগবাঁসী 
পিতা” যতখানি পূর্ণ, সে তখন ততখানিই পূর্ণ 
হয়। তখন সে প্রত্যক্ষ করে যে প্রকৃতির 
নিত্মুক্ত নিয়ন্তা এবং পূর্ণতার ও চিরমুক্তির 
মূর্তবিগ্রহ ভগবানই হচ্ছেন তাঁর নিজের স্বরূপ । 
এ অবস্থায় যে-মাচষ পৌছায় তাকেই ধার্সিক 
বলা চলে। সেইজন্তই শ্বামীজী বলেছেন, 
“ধর্ম পুস্তকেও নেই, বুদ্ধির ধারণাঁতেও নেই, 
যুক্তিতেও নেই ১ যুক্তি, কপিত মতবাদ, প্রমাণ, 
শান্বোপাদেশ, গ্রন্থ, ধর্জাচার-অঙষ্টান_ এ সবই 
হচ্ছে ধর্মের সহায়ক মাত্র। আসল ধর্ম রয়েছে 
উপলব্ধিতে |” সেজন্য ধর্মের কথা বলতে গিয়ে 
স্বামীজী শুধু শান্্প্রমীণ, প্রথা ও অন্থশীসনের 
ওপর জোর দেননি, অতিগ্রাকৃতিকতা ঢেনে 
এনে বিষয়টাকে ঘোলাটে করেও তোলেননি : 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা প্রত্যক্ষাুদারী সাধারণ 
বুদ্ধিতে যে বিষয় ও ভাবগুলির সমর্থন 
পাঁওয়! যাঁয় না, যুক্তিগ্রমাণ ছাড়াই সেগুলিকে 
মেনে নেবার কথা তিনি কাউকেই বলেননি । 
ধর্মকে তিনি “মানবজীবনের অতি সহজ ও 
প্রকৃতিগত স্বভাব” বলে অভিহিত করেছেন। 
ধর্মসত্ন্ধে এরূপ যুক্তিসম্মত ধারণা চিকাগোর 
জন হেলস হোমস-এর (০0100 1785098 
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০1589) এই আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে 
মিলে যায়ঃ “ধর্ম হচ্ছে মানবজীবনের একটি 
সহজ ও প্রকৃতিগত ম্বভাব। ধর্মকে 
অতিপ্রাকৃতিক বিষয় বলে অভিহিত করলে 
ধর্মের কিছুই বল! হল না। ধর্মকে চাতুরী বা 
কল্পমা-প্র্থত কুসংক্কারও বলা যায় না। ধর্ম 
হচ্ছে মানবপ্রকতির উচ্চতর স্তরের ক্রিয়া- 
কলাপের নিছক অনুভূতি মাত্র।” 

এব পর শ্বামীজী দেখিয়েছিলেন যে, ধর্ম 
মাঙষের প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক অঙ্গমাত্রই 
নয়, ধর্ম হচ্ছে মানবজীবনের একটি সর্বজনীন 
ঘটনা । তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, পূর্ণত্লাভ 
করার জন্য এবং অন্ত জীবন, আনন্দ ও জ্ঞান 
লাঁত করার জন্ত তীব্র আকাজঙ্ঞা হচ্ছে মাহ্ষের 
মজ্জাগত সংস্কার । মানুষের প্রকৃতিই তাকে 
সর্ববিধ বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করার 
অবিরাম প্রচেষ্টায় প্রণোদিত করে। মানুষের 
অন্তঃপ্রক্কতি মানুষকে জগতের অনিত্যতা 
মন্ঘদ্ধে চিরদিন চোঁথ বুজে থাকতে দেয় নাঃ 
জড় প্রকৃতির অনিত্যতা বোধ হওয়া মাত্র 
নিজের নিরাপত্তা ও নিশ্চিম্ততা লাতের 
উদ্দেস্তে একটা চির-অস্তিত্বের অবল্নুভূমি 
খুঁজে বের করার জন্য তার ভেতর থেকে 
অনুপ্রেরণা! জাগে । জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী; 
কোন জাগতিক বস্তর বিয়োগে হৃদয়ে যখন 
প্রচণ্ড আঘাত লাগে, মানুষ তখন এমন 
একটা বাস্তব অবলগগন খুঁজে বের করার 
জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, যার সঙ্গে চিরদিন 
সে প্রেমের ভোরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে । 
কিন্ত “দে-মানষের কাছেও মৃত্যু আসে_ 
সে-মান্ুষও প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়, এ কি 
সত্য? এই প্রপ্বের সঙ্গেই ধর্মের আরন্ত, 
আর এর উত্তরে তাঁর সমাপ্তি।” সত্য, 
চিরস্তন। পুর্ণ ও চিরমুক্ত আদর্শের জন্য-_ 


ত্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 
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অর্থাৎ ভগবানের জন্য-_যে সর্বজনীন অন্বেষণ, 
তার উদ্ভব হয় মাঁছষের অন্তঃগ্রকৃতিগত ধর্মাহ্- 
প্রেরণা হতেই। এই জন্যই স্বামীজী বলেছেন, 
*আমার বিশ্বাস, মানষের গঠনের ভেতরেই 
ধর্মভাব ওতপ্রোত রয়েছে; এতদূর পর্স্ত 
বল! যেতে পারে যে, যতক্ষণ মানুষ দেহ-মন 
ত্যাগ না করতে পারছে, যতক্ষণ সে চিন্তা 
ও জীবন ত্যাগ না করতে পারছে, ততক্ষণ 
পর্যস্ত ধর্ম ত্াাগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।” 
স্বামীজী ধর্মকে মন্ুয়জীবনের স্বাভাবিক ও 
সবজনীন ঘটনা বলে নিজ অভিমত প্রকাঁশ 
করায় পাশ্চাত্য জগৎ তার এই ধারণার 
মধ্যে সম্পূর্ণ মানবিক দুষ্টিতঙ্গীর সন্ধান লাভ 
করেছিল। পাশ্চাত্যবাঁপীদের তৎকালীন 
কচির সঙ্গে তা অক্তুতভাবে খাপ খেয়েও 
গিয়েছিল। ্বামীজীর তাবেরই প্রতিধ্বনি 
তুলে হাভলক এলিদ (11761001118) ধর্মকে 
ব্যাখা করেছেন “আধ্যাত্মিক ক্রিয়ারূপে, 
যা প্রায় মানসিক ক্রিয়ারই মতো” 

স্বামীজী দেখিয়েছিলেন, “বিজ্ঞান ও 
আলোচনার বিষয়রূপে ধর্ম মানবমনের পক্ষে 
সব চেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশী স্বাস্থ্যকর 
অনুশীলন । অনস্তের জন্য এই অন্বেষণ, 
অসীমকে ধরা-ছোমার জন্য এই সংগ্রাম, 
ইন্দ্িয়ের সীমা লঙ্ঘন করে জড়কে অতিক্রম 
করার এবং মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে 
অভিব্যক্ত করার এই প্রচেষ্টাঃ অনস্তের 
সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেবার এই 
প্রয়া- এসবই হচ্ছে মাঙ্গষের সর্বাধিক 
কল্যাণকর, দর্বোচ্চ গৌরবময় প্রয়াস” 

ধর্মকে স্বাভাবিক, সর্বজনীন, স্বাস্থ্যকর ও 
উন্নতিবিধাপ্নক ভ্রিয়াক্রপে অভিহিত করা 
ছাঁড়াও স্বামীজী একে সর্বশ্রেষ্ঠ সখের আকর 
বলেও ঘোষণা করে গেছেন। তিনি বলেছেন, 
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“দেহ-গঠন যত নিয়ন্তরের হয়, প্রাণীর ইন্জিয়- 
হুখের অনুভূতি হয় তত বেশী তীত্র। একটা 
কুকুর বাঁ একটা নেকড়ে যতটা আনন্দ নিয়ে 
খাঁয়, খুব কম মানুষই সেভাবে খেতে পারে। 
কিন্ত কুকুর বাঁ নেকড়ের সব স্থখই যেন 
ইন্দ্িয়ের মধো কেন্ত্রীভূত। সব জাতিরই 
নি্নস্তরের লোকেরা ইন্দিয়স্থথ নিয়েই মেতে 
থাকে, আর শিক্ষিত ও সংস্কতিমান ব্যক্তিরা 
আনন্দের সন্ধান পায় চিন্থারাজা ও দর্শনবিদ্যার 
মধো, কলাবিগ্ভা ও বিজ্ঞানের অন্থশীলনের 


মধ্যে। আধ্যাত্মিকতা আরো! উচ্চজ্জবের 9 
বিবয়টি অসীম ৰলে তার স্তরও সর্বোচ্চ, 
এবং ঘাদেও ধারণা করার শক্তি আছে 
তাদের কাছে এর আনন্দও মর্বোতম ৷ 
মান্ষষ আনন্দ চীয়, কাঁজেই উপযোগিতাঁর 
দিক থেকেও তাঁর ধর্মচর্চা করা উচিত, 


কারণ যত রকম আনন্দ আছে তার মধো 
শ্রেষ্ঠ আনন্দ রয়েছে এখানে ।” 

তবু উপযোগিতার নিক্িতে ওজন করে 
ধর্মের মূল্য নির্ধারণ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন 
না। তিনি শিখিয়েছিলেন, চিরস্তন সত্যের 
শ্াধ্য অস্বেষণরূপে ধর্ম নিজেই নিজের পুরস্কার | 
উপযোগিতা দেখে ধারা মূল্য নির্ধারণ করেন 
তাদের তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই বলে, 
প্প্রয়োজনসিদ্ধি ও অর্থের মান দিয়ে সত্যের 
বিচার করা উচিত-এ প্রশ্ন তোলার কী 
অধিকার আছে মানুষের? যদি ধরা যায় 
ধর্ম দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজনই পিছ্ধ হবে 
না, তাতে ধর্মের সত্যতা কিছু কমবে কি? 
প্রয়োজন-লিদ্ধি সত্যের মাঁপকাঠি নয়।” তবু 
দূব বিষয়েই ধারা "টাকা-আনা-পাই, হিসেব 
করে চলেন, তাঁদের পরিতৃপ্তির জন্য শ্বামীজী 
দেখিয়েছেন, ধর্মচর্চা বা পূর্ণভালাভের জন্য 
নিষ্নমিভ প্রচেষ্টা কিভাবে মানুষের বাক্তিগত 


উদ্বোধন 


[ 4৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


জীবনের সহাঁয়ক হয় এবং মান্যকে অলীম শক্তি 
ও আনন্দের অধিকারী করে তোলে । আরো 
একটু বেশী এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন যে 
শুধু ব্যটি নয়, বাষ্টির সমষ্টিকূপ সমাজও ধর্মের 
দ্বারা উপকৃত হয়। কারণ দেখা যায়, সমাজের 
প্রাণের পুষ্টিনাধনের ক্ষেত্রে ধর্ম সবচেয়ে বেশী 
শক্তিমীন ও বেশী হিতকর। দৃঢ়ক্ঠে তিনি 
বলে গেছেন, “মানবজাতির ভাগ্যনির্ধারণকল্পে 
যেসব শক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছে বা এখনো হচ্ছে 
তাদের মধ্যে কোনটিই, যে-শক্তির বিকাশকে 
আমরা ধর্ম বলি তার চেয়ে বেশী শক্তিমান 
নিশ্চয়ই নর। এই অদ্ভুত শক্িই সর্ববিধ 
সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতার পটভূমি ' পরস্পর মিলিত 
হয়ে থাকার জনা যা কিছু প্রাণের বিকাশ 
মান্তযের মধ্যে দেখা গেছে, তারও উদ্ভব হয়েছে 
এই শক্তি হতেই।**'মানুষের মনে প্রেরণা 
জাগাবার জন্য সৰ চেয়ে বেশী গতিসধারী শক্তি 
এটি । আধ্যাত্মিক আদর্শ আমাদের যে-পরিমাণ 
শক্তি দিতে পারে, সে-পবিমাঁণ শত্তি আর 
কোঁন আদর্শই দিতে পারে না। মাম্ষের 
ইতিহাঁন প্রথম থেকেই এর সাক্ষ্য বহন করে 
আসছে; এ শক্তি এখনো প্রাণবন্ত হয়ে আছে। 
কেবল উপযোগিতার ভিত্তির ওপর টীড়িয়ে 
মানুষ খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ হতে পারে, 
একথা আমি অস্বীকার করছি না।***কিস্ত 
জগতে যারা আলোড়ন তোলেন, ধারা জগতে 
আসেন আকর্ষণী-শক্তির একট] বিরাট আধার 
হয়ে, যাঁদের উদ্দাম ভাবধারা! শত-শত সহত্র- 
সহশ্র লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করে, ধানের 
জীবনদীপের স্পর্শে অপরের জীবনেও আধ্যাক্মি- 
কতার দীপ জলে ওঠে, সর্বত্র দেখা যায় এই 
ধরনের লোকের পটভূমি থাকে আধ্যাত্মিকতা । 
এদেব প্রেরণা আসে ধর্ম থেকে। ফে অনন্ত 
শক্তি জন্ম হতেই প্রতিটি মান্গুষের প্রকৃতিগত, 


ভাত্র, ১৩৭৫] 


সে শক্তিকে উপলব্ধি করতে সর্বাধিক প্রেরণ] 
দেয় ধর্ম; কাজেই ধর্মের বিচার এদ্দিক থেকেই 
করা উচিত।” উইলিয়ম ইলেরী চানিং 
€( আছে আ]1থছে 00800106€ ) এই-জাতীয় 
ভাব প্রকাশ করে বলেছেন, “মানুষের 
সব অভাবের মধ্যে পরমতম অভাব হচ্ছে 
ভগবানের অভাব। ভগবৎ-্সজাগতা মানুষকে 
নৈতিক সাহম দিয়েছে; অন্তান্ত সব তথ্য 
মানুষকে যা দিতে পেরেছে তা একত্র করলে 
যা হয়, ধর্ম আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী 
কর্মশক্তি, সহাশক্তি ও ছুঃখবরণ করার শক্তি 
দিয়েছে 7” স্বগীয় বেভাঁবেগড জে. টি, 
সাগডাঁরল্যাণ্ড (8৪ড. এ. 1. 890৫9201807) 
এর বিপরীত দিকটা ফুটিয়ে তোলার 
মাধ্যমে স্বামীজীর কথাই সমর্থন করেছেন__ 
“যদি কখনো এমন দিন আমে যখন সারা 
জগতের লোক ব্যাপকতাবে বিশ্বান করতে 
থাকবে যে, অনন্ত মনের সঙ্গে সংযুক্ত কোন 
আধাত্সিক বা ভাগবত সত্তা মা্ুষের নেই, 
অর্থাৎ আর একটু তলিয়ে বললে, ঈশ্বরের সন্তান 
সে নয়-_-তার অস্তিত্ব ফুটে উঠেছে একটা সহসা- 
নংঘটিত প্রারতিক কারণে, পে একটা 
অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান পশুমাত্র; তাহলে তার 
ফল কি হবে? মানবজাতি তার নিজের সম্বন্ধে 
ধারণাকে এতথাঁনি নীচে টেনে নামালে যে 
আতঙ্কজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তার ফল্‌ 
ভয়ানক হয়ে উঠবে না কি? যেমন একটা 
দিক ধৰা! যাঁক__সমাঁজ, শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম, 
এসব বিষয়ে মান্থষের অগ্রগতি সে-ক্ষেত্রে 
অতিমাত্রায় ব্যাহত হবে না কি। উন্নতির 
প্রতি তার আস্থা কমে যাবে নাকি? যত দিন 
যাবে, ততই সে এই কথাটাই বলতে চাইবে না 
কি--'ছুদিন পরে তো মরেই যাবো, কাঁজেই 
খেয়ে-দেয়ে স্ফৃত্তি করা যাক? ?” 


্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 


৪৯ 


মানবসমাজের সমষ্টিগত নিরাপত্তা ও স্থখের 
জন্ত ধর্মের ষে অবশ্ত-প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, 
সে বিষয়ে স্বামীজীর বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল। 
পাশ্চাতা দেশ ধর্ম পরিত্যাগ করার দিকে ক্রমশ: 
ঝুঁকছে দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন তিনি। 
তার ধারণ। ছিল, ধর্মহীন সভাতা আর পালিশ- 
করা! পাঁশবিকতা একই জিনিস; সে সভাতার 
ফলে অতীতের লুপ্ত বিশাল সাশ্রাজাগুলির 
মতো সমগ্র সমাজটাই নিশ্চিত একদিন ধ্বংস 
হয়ে যাবে। আতঙ্কে তিনি বলেই ফেলেছিলেন 
যে, আধ্যাত্মিকতার প্রতি ক্রমশঃ উদ্বাপীন হয়ে 
গোটা, ইউবোপটউী যেন একটা আগ্েেধ়গিবিব 
মুখের ওপর এসে বসেছে; যে-কোন মুক্র্তে যার 
অগ্র্যৎ্পাত শুরু হতে পারে। গত্ত প্রথম 
মহাযুদ্ধ* এবং সারা ইউরোপে আর একটা 
বীভৎসতর যুদ্ধের আয়োজন দেখে শ্বামীজীর 
এ আশঙ্কা যে কত মতা তা বোঝা যায়।* 
বর্তমান কালের ডঃ উইল ডুরণ্ট-এর 
(797 ড়)! 007800) অকপট করুণ শ্বীক্কতিতে 
শ্বামীজীর ভবিস্ব্ধাণীর সত্যতা ফুটে 
উঠেছে £ “কেবলমাত্র পাথিব বিষয়ের ওপর 
নির্ভরশীল একটা নৈতিক পদ্ধতির সাহাধ্যে 
সামাজিক শৃঙ্খলা ও জাতির প্রাণশক্তি ঠিক 
রাখ! সম্ভব কি না, তা দেখার জন্ত আমরা 
আমেরিকায় ( যে আমেরিকা ভগবান ও ধর্ধকে 
ত্যাগ করেছে ) একটা পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়েছি । 
এথেব্স-এ এবং (খুঃ ১৪শ--১৬শ শতাব্দীর ) 
পুনরভুাদীয়মান ইটালীতে এ পরীক্ষা বার্থ 
হয়েছে ।--.... এর ফলে ইতোমধ্যেই সাহিত্য- 
নীতি ও পৌর-রাঁজনীতিতে আমেরিকার 
'এ্যাংলো-স্তাকূদন” নেতৃত্বের গোপন সর্বনাশ 
সাধিত হয়েছে; পরীক্ষার কাজ আরও এগিয়ে 
গেলে (যদি এগিয়ে যায়) বোধ হয় পশ্চিম 
ইউরোপ ও আমেরিকার সব মানুষকেই তা 


ছল করে ফেলবে । শেষকালে একটা 
নি:শেষিত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হব আমরা ।” 
(ক্রমশঃ) 


* রচনাঁটি ১৩৩৭ খ্ষ্টাবের। 


্ীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত “বেদাস্তকেশরী, 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 
অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য 


বিষয়-প্রকাশ সূর্য আদিতে না হয়, 
তাছে কেন উপজিবে অন্তরে বিশ্ময়? 
সূর্ধ হতে না সম্ভবে সূর্যের প্রতীতি, 
চজ্দ্রবিদ্ব হতে কিংব! চন্দ্রের প্রত্যয়, 
অগ্নি হতে নাহি হয় অগ্নির গ্রকাশ। 

ববি আদি স্ষুরে নেত্রে চিৎ্এর প্রেরণে, 
আত্মজ্যোঁতি পুরুষের অত্যতুত তেজ 
ধীঞ্ড করে ইন্দিয়ের গ্রহ ধেবগণে ॥ ৮৭ | 


প্রাণের সহায়ে জীব বারি করে পান, 

বার বার অন্ন তাহে করে দে ভোজন, 
প্রাণবলে প্রজলিত বিলম্বে ত্বরিতে, 

জীর্ণ করে উহা জঠবের হুতাশন, 

সর্বাঙ্গের নাড়ীপথে রসের সঞ্চারে 
ব্যান-বায়ু অনস্তর প্রাণ তণ্ত করে, 
দার-হীন কৰি সব ভুক্ত বগ্ুচ় 

দেহের বাহিরে আঁনি অপান নিঃসরে |৮৮॥ 


হেন পর্ধবৃত্তি-সমদ্থিত প্রাণবানু 

যতেক জীবন-কার্ধ প্রতি-দেহ-গত 
ইন্জরিয়গণের প্রভু হয়ে প্রত্যক্ষতঃ 
নিধিরোধে সম্পাদন করিছে সতত-- 
যার চিদ্ঘন সত্ত। সনে সম্মিলিত, 

সেই আমি হই সাক্ষী এই নিখিলের, 
প্রাণের ইহাই প্রাণবস্ত সর্বব্যাপী, 
যতেক দেহীরু ইহা নেত্র নয়নের | ৮৯ | 


চিদ্ঘন একক যা হলে প্রকাশিত, 
জল-বাযুরবি-আদঘি, ক্ষিতি, নিশাপতি 
তারি তেজে ভিন্ন ভিন্ন গতি লতি হয় 
উদ্ভাসিত, আর করে তাহাতে বসতি-_ 


বিছ্যতের পৃ, অগ্নি বিবিধ অথবা 
নক্ষত্র-বিস্তার সেই পরমেশে নারে 
প্রকাঁশিতে_ শান্তজ্যোঁতিঃ সীমাতীত কবি 
অনাদি শাশ্বত যাহা জন্স-মৃত্যু-পারে ॥ ৯৭ ॥ 


সেই ব্রহ্ম হই আমি” এই অনুভব 

যদি কোন পুরুষের হয় সমুদিত, 

মদগুরুদের কপাকটাক্ষের ক্ষণে 

স্ধাঁসিক্ত যাহা বিশ্বে হয় অতুলিত, 

ভ্রমীচ্ছন্ন মন হতে জীবন্মুক্ত হয় 

উত্তরি উপাধি স্ব অনাদি অশেষ 

নাশিয়] সংশয় যত, সর্বোত্তম ধাম 

অদ্বিতীয় নিত্যানন্দে করে সে প্রবেশ ॥ ৯১॥ 


নহি দেহ, ইন্দরিক্স-নিচয় কিংবা মন 
সবচঞ্চল, আমি নহি বুদ্ধি বিনশ্বর 
কিংবা নহি প্রাণ আমি, জড়বস্ব যত 

এ সকল নহি আরি, কিংবা তারি সম 
অহঙ্কার নহি আমি। স্বজন বা তুমি 
গৃহ স্থৃত অর্থ হতে অনেক অস্তর, 
সকলের সাক্ষী আমি, প্রত্যগাত্মা, চিৎ 
শুধু, নিখিলের অধিষ্ঠান শিকোপম ॥ ৯২॥ 


নীল পীত আদি অগণিত রূপ যাহা 

দৃশ্ত হয় নানাবিধ হম্পষ্ট সতত, 

এ সব দেখিছে চক্ষু কিন্ত অনুভবে 

নানা নহে একরপ হয় সে নয়ন, 

রষ্টা সেও দৃশ্য হয় যথা! অন্তরের, 

বিষয় আকারে বুদ্ধিবৃত্তি পরিণত-_ 
আত্ম! তার হয় সাক্ষী, আত্মা বিশ্বগ্রভু 
জষ্টা, দৃশ্ঠ নহে, করে নিখিল দর্শন ॥ ৯৩। 


ভাব, ১৩৭৫ ] 


আধা অন্ধকারে বৃজ্ছু অজ্ঞানের ফলে 
দেখায় সহসা যথা ভুজঙ্গ ভীষণ। 

আত্মার অজ্ঞানে তথা অতি ছুঃখময়, 
আপনাতে হয় জীববুদ্ধিআরোপণ, 

আপ বাঁকা শুনি সর্পভ্রম গেলে টুটে, 

এক রজ্জব হয়জ্ঞান, আমি মেইমত 

নহি জীব) আসে বোধ গুরু-উপদেশে, 
নিধিকার শিব আমি হই সাক্ষীভূত ॥ ৯৪॥ 


কি তোমার জ্যেতিঃ, বস? দিনমানে রি, 
রানে হেরি চন্দ্র দীপ আদির প্রভায়। 

হবে তাই, কিন্ত স্্য দীপালোক আদি 
হেরিবারে কিবা শুনি হয় জ্যোতিঃ তথ? 
চক্ষু জোতিঃ। তাঁপ নিমীলনে থাকে কিবা? 
রহে বৃদ্ধি । বুদ্ধির প্রকাশে কি উপায়? 
সেথা থাকি আমি । অতএব তুমি সেই 
পরম আলোক। প্রভো! আমি তাই হব॥৯৫| 


জীবনুক্ত জীব ইহ থাকে কিছুকাল, 
দেহপিণ্ডে আর নাহি গণে আপনার, 
প্রারন্ধ কর্মের যত দিন আছ ভোগ 
অনঙ্গ বুদ্ধিতে তাছে করে ব্যবহার ; 
মমত্ব ও অহঙ্কারে মুক্ত; ছন্বহীন, 
নিতাশুদ্ধ, নিত্যতৃপ্ত জানে আপনীয়; 
ব্রন্মানন্দে মগ্র, স্থিরমতি ও অচল, 

নদ তার মবমৌহ অবপান তায় ॥ ৯৬॥ 


জীবাত্মা ও ত্রচ্মে ভেদ বিদলিত করে 

ঘে পুরুষ, সদা তার সমুদ্দিত হয় 

অস্তরেতে অতুলন পবিজ পরম 
বিজ্ঞান-স্বরূপ সত্তা স্বপ্রকাশময় ; 

মংসারের মূলছেতু যাহা স্থবিদিত 

তা হতেই মেই মায়া তার লয় পায় , 
বিজ্ঞানের বিশদ-প্রকাশে একবার 

নাশ হলে নাছি আলে মায়া পুনরায় ॥ ৯৭ 


শীতীশঙ্করাচার্ধ-কত “বেদাস্তকেশরী? ৪৪১ 


অনৎ প্রপঞ্চ নানাবিধ প্রমাণের 

বলে জগতের প্রতিভাস লুপ্ত হলে, 
জ্ঞানী জন তাজে আস্থা, যথা পিয়ে জল 
স্থবাসিত নারিকেল ফল দেয় ফেলে, 
সচ্চিদ-আনন্দঘন ব্রক্ষ অদ্বিতীয় 

তাহার অমৃত-শ্বাঁদ হৃদিমাঝে ধরে, 
শান্ুচিস্ত আশ্মজ্ঞণী, জানিয়া অসার 
নিখিল জগৎ মেই হেতু পরিহরে ॥ ৯৮॥ 


ক্ষয় পায় সবকম, গ্রন্থি হৃদয়ের 

উদ্ভিন্ন হইয়া ঘাম তাঁর সমুদয়, 

পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিলে ছিন্ন হয় 

জন্ম মৃত্া--পরিণাঁমী মকল সংশয় 
চিন্মাত্রম্বরূপ পরতঞ্খ, গুণ-মল-লেশ 

নাহি তাহে, তত্বমসি বাক্যে নিবূপিত, 
বিপিবাঁক্য-মন-আগোচর, নির্বিকার, 
প্রত্যাগাত্মা, সবে শ্বর, ব্রঙ্ধ অভিহিত ॥ ৯৯॥ 


আদি মধ্য অবপানে জন্ম মৃত্যু ফল, 

কর্ম যাঁর হয় মূল, আকার সংসার, 

জানিও বিশাল মহীক্হ, ভ্রান্তি দর্প, 

শোক ও আহ্লাদ নানা পল্লৰ তাহার, 
কাম ক্রোধ আদি বহুবিধ শাখা-যুত, 

পুত্র পত্বী কন্ঠা পত্ত পক্ষীর আশ্রয়, 
অনাসক্তি অসি দিয়! ছেদি স্থবৃহ্ৎ 

হেন তরু, বাস্থদেবে অপিবে হায় | ১০০ || 


আমাতেই সমুডুত নিখিল সংসার, 
আমাতে আবার উহা! রহে অবস্থিত, 
আমাতেই পাবে লয় তেমতি সকল) 
স্থতরাং ব্রদ্ধাবত্থ আমি সথনিণীত। 

ধাহার স্মরণমাত্রে যজ্ঞাদি সকল 

শুভকর্ণ অনুষ্ঠিত শাগ্ছবিধিমত 

স্সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হয়, মে-অচ্যুতে 
পূর্ণানন্দে বারংবার হইন্গ প্রণত ॥ ১*১॥। 


আবেদন 
পশ্চিমবঙ্গের বন্যাগীড়িত অঞ্চলে রামকুষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 


গত জুলাই মাল হইতে আরামবাগ মহকুমীয় বন্তাপীড়িত্দের সেবাকার্য চলিতেছে। 
প্রথমত: নং ব্রকের সমগ্র আটটি অঞ্চল লইয়া সেবাকাধ আরম্ভ হয়। পরে নিকটবর্তী ১নং 
বকের ছুটি অঞ্চল-_খানাঁকুণ ও বাঁমমোহন-_অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং সেখানকার 
অধিবাশীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে মিশনের কার্যক্ষেত্র বাড়াইয়া এই ছুটি অঞ্চলেরও দায়িত্ব লইতে 
হইয়াছে । এই অঞ্চলগুপি একাস্ত ছুগম । অধিকাংশ স্থল এখনও জলমগ্র, এজন্ব নৌকার সাহাঁঘা 
ছাড়া যাতায়াত সম্ভব নয়। বহু গ্বানে নৌকা বা কোনপ্রকীর যানবাহন চলে না। সুতরাং 
পায়ে হাটা ছাড়া গত্যন্তর নাই । সেবকরা বনু কষ্টে সর্বত্র সীহা'যা পৌছাইবার সাঁধামত প্রয়াম 
কবিতেছেন। এই বিশাল 'এলাকাক্জ মাসাঁঘিক কাল কাঁজ করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। 


ইহা ব্যতীত আনামের কাছাড জেপাঁয় হাঁইলাকান্দি' মহকুমাতে বন্যার্তদের সেবাকাধ 
জুলাই মাস হইতে আস্ত হইয়াছে । সেখানেও মানাধিক কাপ কাজ চালাইতে হইবে । 


উড়িস্তার ঢেনকাঁনল জেলার হিন্দোল মহকুমায় খরাত্র/ণকাধ জুন মাস হইতে চলিতেছে। 
প্খানকার কাজ অক্টোবর মাস পর্যস্ত চলিবে। 


এই তিন রাঁজ্েব বিশাল ক্ষেত্রে প্রয়ৌজনানব্ধপ সেবাকাধ স্থসম্পন্ন করিবার জন্য সহৃদয় 
জনসাধারণের [নিকট মুক্তহস্তে সাহায্যের আবেদন জানাইতেছি। নিক্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে 
সাহাঘ্য পাঠাইলে উহা ক তজ্জতার সহিত গৃহীত ও শ্বীকৃত হইবে; চেক 'বামকুষ মিশন” (8১৮00 
108105, 81189100 )-__ এই নাষে লিখিবেন 


১। বামকুষ্ণ মিশন, পো: কামারপুকুর, জেলা-হুগলী 

২। রামকুষ্চ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা-হাঁওড়া 

৩। উদ্বোধন কাঁধীলয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকা তা-৩ 

৪। বামকষ্ণ মিশন ইলগিট্যুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯ 


৫€ই আগস্ট, ১৯৬৮) স্বামী গম্ভীরানন্দ 
বেলুড় মঠ, হাওড়া সাধারণ সম্পাদক, রামকুষ্ণ মিশন 


নমালোচনা 


শ্রীম-দর্শন-_ শ্রীপ্রীরাধকৃষ-পাস্দ প্রীম-র 
কপামূত (পঞ্চম ভাগ )২ স্বামী নিত্যাম্বানন্দ । 

হকীশক ২ শ্রীহ্বরজিৎচন্ত্র দান, জেনারেপ 
প্রিন্টার্ন ফ়্যাণ্ড পার্রিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, 
ধর্গতল| গ্রীট, কলিক্ান্ন *৩। পষ্ঠা 
৩৩১৮ মুলা পাচ টাকা। 

'শীীরাম চঞ্চকথামৃতকার . পরম 
শিম । মাস্টার মহাশয় শ্রীমহেন্্রনাগ গুপ সাধু 
৪ ভক্তবুন্দের সহিত অনসর-স্ময়ে প্প্রসঙ্গ 
করিতেন । স্বামী নিত্যাম্মানন্দ দীকাল 
এ্রমার সঙ্গ করেন এব এই সব আলাপ- 
আলোচনা তাহার দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ কবিয়া 
বাঁখিতেন।  আামদশন? সেই ডায়োৰবই 
মুদ্রিত কূপ । গ্রন্থকার শ্রীম-র নিকট হইতে 
ভাঁয়েরি বাখিবার প্রশালী জানিযা লইয়াছিলেন, 
তাই দেখা যায় তাহার গ্রন্থে কথামুতেরই পদ্ধতি 
অন্ুুহ্ত হইয়াছে । 

ইতওঃপূর্বে চার খণ্ড শম-র্শন প্রকাশিত 
হইয়। তক্তগণের বিশেষে সমাদর 
করিয়াছে । প্রথম খণ্ডে ভগবান প্রীরামকুষদেব 
ও শ্রীত্রীমা সারদাদেবী সম্ধন্ধে অনেক নুতন 
কথা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ধুগাচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দ ছিমুখ শ্ররামরুষ্দেবের অন্তরঙ্গ 
সন্গানী সন্তান ও গৃহস্থ ভক্তগণের অমর কথা 
পরিবেশিত হইয়াছে । তৃতীয় খগ্ডটকে স্বয়ং 
কথামৃতকাঁর কর্তৃক কথিত অমর গ্রন্থ শ্রীশ্রী 
রুষ্ণকথাম্বতের বিজ্ঞীনসম্মত অপুর্ব ভায্য বলা 
যাইতে পারে। চতুর্থ খণ্ডটি শ্রীরামকষ্চদেবের 
জীবনালোকে মমুস্ভামিত গীতা, উপনিষদ, 
ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল প্রভৃতি শাস্রগ্রন্থের 
উদার ও অভিনব ব্যাথা । 


১১৪) 


ভিত 


লাভ 


বর্তমান খগ্ডে পূর্পপ্রকাশিত খগুগুলির 
বিষধসমূহও আলোচিত হইয়াছে) কিন্ধ সর্বাধিক 
ভৌত দেপ্ডগা হইছে উপনিসদের ব্রক্ষতত্বের 
উপর । এবতের নৃল্ন নৈবেছোর বৈশি্টা _ 
শাম 'ফ-জীবলালোকে বেদেব সার উপনিষদের 
মহাবাণ। সহজ-সরল ভাবে আমাদের বুদ্ধিগ্রাহা 
কলার প্রচে্রা। এখানে পাঠকগণ দেখিতে 

|ইবেনল- শ্রম খ্ধিব ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া 
বেদমৃন্তি ইরাঁমরষের জীবশীলোকে উপনিষদ 
বাঁখ। কত্ি'নছেন। 

“িছবামকুষ্কখীমৃ্ত। পরিবেশন করিয়া 
শ্রীম নিজে জনমানসে মর হইয়া রহিয়াছেন 
এবং সশসারসন্তপ্ত নরনারীগণকে অমৃতত্ব-লাভের 
সন্ধান দিয়াছেন। “প্রম-দশন' গ্রস্থগুলি ভক্ত- 
সগাঙ্গে অনেক স্বানে শ্রশ্রীবামকম্মছকথামূতের 
ভাস্তর্ূপে সমাদৃত হুইতেছে। পূর্বখগুগুলির 
স্বায় বর্তমান খণ্ডটিও মানুষের মনে চরম- 
বগ্থলাতে প্রেরণা জাগাইবে, সন্দেহ নাই। 
পুস্তকখানিব পরিচ্ছন্ন মুত্ণ এবং বাঁধাই 
ইত্যাদির জন্ প্রকাশক ধন্যবাদীহ। 

সরল সচিত্র যোগব্যায়াম_-যোগাঁচার্ধ 
ডাঃ শ্রীললিতকুষ্ণ। মডেল পাবলিশিং হাউস, 
২এ শ্বামা৯রণ দে গ্রাট, কপিকাতা-১২। পৃষ্টা 
৬, মুলা-__বৌর্ড বাধাই ২'২৭। 

নীবোগ সুস্থ দেহ পাঁভ করিবার জন্য যৌগ- 
বাফামের পেধোগিতা সধাধিক | যোগবায়াম 
বইখানি ছোটদের জন্য লেখা ; কিভাবে তাহার! 
দেহ-মনে সুস্থ সবল হইয়া আঁদশ নাগৰিকরূপে 
নিজেদের গড়িয়া! তুলিতে পারে, তাহার সুন্দর 
দিগত্রর্শন আছে পুস্তকখানতে, ব্যস্ক ব্যক্তিগণও 
এই পুস্তকপাঠে পাভবান হইবেন । 


৪৪8৪ 


গ্রন্থের প্রথমাংশে ধ্যানামন সম্বন্ধে এবং 
দ্বিতীয়াংশে স্বাস্থ্যাসন সম্বদ্ধে আলোচনা কর! 
হইয়াছে । পদ্মাসন, বজ্বাসন, ভুজঙ্গীলন, 
সর্বাঙ্গাসন প্রভৃতি আপনের ৩২ খানি সুন্দর 
চিত্র থাকায় পুস্তকখানির আকর্ষণ বাড়িয়াছে। 
প্রতিটি আঁদনের প্রণালী সম্বন্ধে যথাযথ পির্দেশ- 
দানের প্রারস্তে কঠস্থ করিবার যোগ্য ক্ষুদ্র 
মনোজ্ঞ কবিতা দেওয়া হইয়াছে, যথা 
ভুজঙ্গাঁসন সম্বন্ধে £_- 
“মাথা তুলে যেমন ক'রে সর্প ফণা ধরে, 
উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা ওঠা তেমন ক'বে।” 

শ্বাগ্থাধর্মে অ. আ, ক,খ”, 'িগ্থা হইবার 
উপায়, *যোগের আগ্রীঙ্গ', “বৌশিক পন্থার 
সারকথা' পরিচ্ছেদগুলি স্ুলিখিত। এই 
পুস্তকখানির প্রতি যোগব্যায়াম সঙ্বন্ধে 
আগ্রহশীল ও স্বাস্থালাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি 
আকষ্ট হইবে। 

তস্কত-দীপিকা (প্রথম ও দ্বিতীয় 
খণ্ড)--গ্রস্থকার ও প্রকাশক: পণ্ডিত কে, 
এস. পরমেশ্বর শাস্ত্রী, সাহিত্য-শিরোমণি, 
ইরিনজালকুডা, কেরালা । পৃষ্ঠা--১১৬ ও 
১৮০ 7 যুলা--১-৫০ ও ২৪০ । 

বর্তমানে সহজতরভাবে সংস্কতভাষা- 
শিক্ষাদানের প্রণালী-উদ্ভাবনের গয়াস পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর মধ্যে দেখা যাঁইতেছে। সংস্কৃত 
সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে 
হুইলে এই প্রচেষ্টা অতান্ত প্রয়োজন ও 
অভিনন্দনযোগ্য । 'সংস্কত-দীপিকা? পুস্তকখানি 
বিদ্ধালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শীবগ্ভািগণের জন্য 
লখিত হইলেও সংস্কতভাষা শিথিতে ইচ্ছুক 


উদ্বোধন 
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ব্ক্তিমাত্রেরই ইহা কাজে লাগিবে। প্রথম 
শিক্ষার্থী 'দংস্কত-দীপিকা'র প্রথম খণ্ড দিয়া 
শিক্ষারস্ত করিয়া যখন ছ্বিতীয় খণ্ড শেষ 
করিবেন, তখন দেখিবেন সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞান 
অনেকদুর অগ্রসর হইয়াছে। পথম খণ্ডে 
শব্দরূপ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সবন|ম, অন্ধ প্রস্ঠৃতি 
এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ধাতুকপ, কারক, সমাস. 
তদ্ধিত প্রভৃতি অধিগত করিবার নিয়মগুলি 
সহজভাবে বলা হইয়াছে । পুস্তকে দেবনাগরী 
অক্ষরে মূল সংস্থত ও সঙ্গে ইরেজী অর্থ ব 
অনুবাদ থাকাঁয় ইচ্চাতে সংস্কত-অনভিজ্ঞ অথচ 
ইংরেজী-জানা ব্ক্তিগণের সংস্কৃত শিখিবার 
আগ্রহ হইবে। 'সংস্কত-দীপিকা" নামকরণটি 
তাধ্পধবোধক | এই গ্রস্থ বহুপ-গ্রচারিত 
হইলে সপী গ্রস্থকাবের পরিশ্রম ও সাধু উদ্দেস্ 
সার্থকতা ল!ভ করিবে । 

সাহিত্যন্থধীকরঃ_ গ্রন্থকার ও প্রকাশক : 
পণ্ডিত কে. এস. পরমেশ্বর শাস্ত্রী, সাহিত্য- 
শিরোমণি, ইবিনজাপকুড়া, কেরালা । পৃষ্ঠা 


৮০, মুলা ১২। 
ংস্ক়ত কাবাপা হতো প্রবেশের জন্য 
'সাহিতাস্ধাকর£, বচিত। এই গ্রন্থে 


কাব্যলক্ষণ, রপনিকপণ, শঙ্ধালঙ্কীরু, অথ।লক্কার, 
বু্তনিবূপণ ( ছন্দ, যতি ) এবং দৃশ্য কাব্য সহজ- 
সরল ভাবে আলোচিত। গ্রন্থথানি সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত ও দেবন!গরী অক্ষরে মুদ্রিত। 
একখানি ক্ষুদ্ব পুস্তকে বিপুলায়তন সংস্কৃত কাঁব্য- 
সাহিভ্োর বছ বিষয় একত্র সন্নিবে'শত করার 
জন্য আমরা গ্রস্থকারকে সাধুবাদ প্রদান 
করিতেছি । 


শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্ষ 

ওডিশ।য় খরাত্রাণকার্ধ - গুডিশার ঢেন- 
কাঁনল জেলায় হিন্দোল, রাসোল ও খাঁজুখ্িযি! 
কাটা সেবাঁকেজ্দ্রের মীধামে ছুস্থ-সেবাক্|গে 
গত ২২শে জুন (১৯৬৮) হইতে ২১শে 
জুলাই পর্বস্ত রামবুষ্চ মিশন কর্তৃক্ধ ১৭,৫৯৬ 
কেজি চাল বিতরণ করা হইয়াছে । সাহাযা- 
প্রা ব্যক্তিগণের সংখ্যা _ ২৮০০ | 

মহারাষ্ট্র ভূমিকম্প-বিপবস্ত জনগণের 
সেবা _মহাবাট্রের কয়না ও সাতারা সেবা- 
কেন্দ্রে গত ১৩ই মে হইতে ১২ই জুলাই পর্চস্ত 
ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্যে মিশন 
কর্তৃক ২৮,১০৯ ব্যক্তির মধ্যে ১৬১১ কুইণ্টাল 
৫ কেজি গম, ১,০০০ ব্যক্তিকে ১১ টিন বিস্কুট 


এবং ১১ জনকে ১১ খানি শাড়ী বিতরণ 
কর] হইয়াছে । 
কলিকাতায় বম্যার্তসেব। সাম্প্রতিক 


বন্তার ফলে জনপাধারণের অবর্ণশীয় দুর্দশ] 
হইয়াছে। তপপিয়া অঞ্চলে গত ১৪ই হইতে 
২১শে জুলাই রামরুঞ্চ মিশন কর্তৃক পুতির্দিন 
দ্বিগ্রহরে বন্তাপীড়িত ১,২৩৬ বাক্তিকে খিচুড়ি 
খাওয়ানো হয়। ২৭৫ খানি পুরাতন বস্ত্াদি, 
প্রয়োজনীয় ভিটামিন ট্যাবলেট, ২৪৫ কেজি 
চাল এবং ৪০ কেজি গম দকরিদ্রগণের মধ্যে 
বিতরণ করা হয়। স্থানীয় এলাকায় কীটপাশক 
ওষধ ছড়াঁনো হয় এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের 
প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব)বগ্াও কর! হয়। 

বেলিয়াঘাটায় বন্থাপীড়িত অঞ্চলে গত ১৪ই 
জুলাই হইতে ১৯শে জুলাই পর্যন্ত দৈনিক 
৯৬৫ জনকে খিচুড়ি খাওয়ানো হইয়াছে। 


অন্যত্র নগ্যা-সেবাকার্য_ পশ্চিমবঙ্গে হুগলি 
জেলার শারামবাগ মহকুমায় 'এবং আসামে 
কাছাড জেলার হাইলাকান্দি মহুকুমাঁয় রাঁমকঞ্চ 
মিশন কর্ঠক ব্যাপকভাবে বন্যার্তদ্দিগের মধ্যে 
সেব(কাগ আরম্র করা হইয়াছে। 


কার্যবিবরণী 
মান্রাজ__খধিরামক্চ মঠ (ময়পাপুর ) 
দাতবা চিকিৎসাঁলয়ের € এপ্রিল, ১৯৬৭- মার্চ, 
বাধিক কাধবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াচে। এই চিকিৎসালক়টি সুদীর্থকাল 
ধরিয়। আর্ত-নারায়ণের সেবাকার্ধে রত। 

১৯৬৭ ৬৮ খৃষ্টাব্দে আযালোপ্যাথি ও 
হোমিওপ্যাথি উভয় বিভাঁগে মোট ১,৬১,৬২৯ 
জন রে।গী চিকিৎপিত হইয়াছে । আ।লোপাথি 
বিভাগে চিকিৎপিতের সংখ্যা 
তন্মধো নৃতন রোগী ৬১,৯৭৪ এব পুরাতন 
ঝোগী হোমিগপ1খি-বিভাগে 
চিকিৎসিতের সংখ্যা ১১২৪৮, তন্মধ্যে নৃতন 
রোগী ৪৬০ এবং পুরাতন রোগী ৭৮৮। 

আলোচ্য বধে চক্ষু-বিভাগে 
চক্ষ-কর্ণ-গল-রোগের চিকিৎসা 
৯১৫২৯, এবং দস্ত বিভাগে 
রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এক্স-রে বিভাগে 
৪৭৫ জনের এক্স-রে করা হয়। লাবরেটবীতে 
পরীক্ষিত ননুনার সংখ্যা ৫৪৫। পুষ্টির অভাঁব- 
গ্রস্ত ১১১৪৬০টি শিশুকে নিয়মিতভাবে দুগ্ধ 
দেওয়া হইয়াছে। সম্বদয় ও বদীন্ত জনগণের 
উপঘুক্ত আর্থিক সাঁহাযো দরিদ্র আর্ত জন- 
সাধারণ অধিকতর সেবালাভে সমর্থ হইবে । 


১৯৬৮) 


১১৬০১৩৮১, 


৯৮,১০৭ 


২১,৪৯৯, 


বিভাগে 
৪২৬১ জন 


89৬ 


আমেরিকায় বেদাস্ত 

সেপ্টলুই--বেদাস্ত-মোদাইটির বার্ধিক 
(এপ্রিল, ১৯৬৭ হইতে মার্চ, ১৯৬৮ ) সংক্ষিপ্ত 
কার্ধবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে । এই 
কেন্দ্রের অধাক্ষ স্বামী সং্গ্রকাঁশানন্দ। 

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-নতা। : সোসাইটির 
উপাঁপনা-মন্দিরে প্রতি রবিবাণ সকালে ও 
প্রতি মঙ্গলবার সন্ধায় কেন্দ্রাধাক্ষ স্বামী 
সত্প্রকাশানন্দ ধর্গীলোচনা করেন। রবিবার- 
গুলিতে তিনি বিভিন্ন ধর্খ ও দর্শন অবলগনে 
ভাষণ দ্বেন। প্রতি মঙ্গলবার ধানশিক্ষা ৪ 
শান্বব্যাখা।র ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ 
বিশেষ অনুষ্ঠানে ভজনাদধির ব্যবস্থাও করা 
হয়। ধর্মসভাগুলি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত 
রাখা হয়। সোসাইটির সভাবুন্দ ও বন্ধুগণ ছাড়া 
ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রোতৃবর্গ 
এগুলিতে যোগদান করেন। ইউনাইটেড 
হিক্র টেম্পল, ব্রেন্টউড কন্গ্রিগেশন্থ।ল চার্চ, 
ইউনাইটেড চার্ট অব ক্রাইস্ট, কেনরিক 
ক্যাথলিক থিওলজিকাল সেমিন্তারি, ওয়াশিংটন 
বিশ্ববিদ্থালয়, সেন্টলুই বিশ্ববিষ্ঠালয়, পিনডেনউড 
কলেজ, ওয়েবস্টার কলেঙ্গ এবং য্যাকক্িউর 
হাই স্কুল হইতে অনেকে এই সব সভা 
যোগদান করিয়াছিলেন । শিক্ষাপ্র তিষ্ঠানগুলির 
ছাত্রগণ ঠাহাদের শিক্ষক ও অধ্া।পকগণের 
সঙ্গে আদিয়াছিলেন। 

গ্রীষ্মকালে দাত সঞ্চাহ যাবৎ সোঁদাইটির 
উপাসনা-মন্দিরে নির্দিষ্ট ধর্মালোচন! বন্ধ ছিল। 
ধ্যান ও নীরব উপাসনার জন্ ছুটির দিন ব্যতীত 
সারা বৎসর সপ্তাহের সব দিনে বেলা ১১টা 
হইতে ১২টা পধস্ত উপাসনা-মন্দির খোলা 
রাখা হইয়াছিল । 

(২) মাসিক “কথাম্তত'-কলাম : প্রতি মাসের 
গ্রথম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মোলাইটির সঘশ্যবুন্ন 


উদ্বোধন 


[৭০তম বর্ধ--৮ম পংখ্যা 


ও বন্ধুগণের নিকট শ্রীশ্রীরামকুষ্ণকথাম্ৃত (1৪ 
00979] 01 921 79778778108, ) আলোচিত 
হইয়াছিল। বাহিরের ব্যক্তিগণ এই আলোচনা- 
সভাদমূহে যে।গদান করেন। 

বেদাস্থবিষয়ক মুদ্রিত পত্র ও পুস্তিকা 
বিনামুলো বিতরণের জন্য অভ্যর্থনা-গৃহে রাখা 
হইয়াছিল। 

(৩ নানা স্থানে বক্তৃতা: স্বামী 
সত্প্রকাশানন্দ আমন্ত্রিত হইয়া নিম্নলিখিত 
শিক্ষী প্রতিষ্ঠানগুপিতে ভাষণ প্রদান করবেন : 
মেরিভিলে কলেজ, ওয়েবস্ট|ব কলেজ, কেনরিক 
ক্যাথপিক থিওলজিকাল দোদাইটি, মাকক্ষিউর 
হাই স্কুল। 

(৪) চিকাগো ও কানশাস ভ্রমণঃ£ গত 
২১,.৪,৬৭ স্বামী সৎপ্রকীশানন চিকাগো বেদান্ত 
সোসাইটির শ্রীরামরুষ্-জন্মোত্মবে যোগদান ও 
ভাষণ দান করেন 

২১.৬.৬৭ তিনি ক্যানশাসে স্থানীয় বেদাস্ত 
সোঁসাইটিতে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেন । 

(৫. উৎসব: আলোচ/ বগে শ্রীকৃষ্ণ, 
বুদ্ধদেব, শন্বরাচার্য, শ্লীরামক্ শ্রীযা সারদাদেবী, 
স্বামী বিবেকানন্দ € স্বামী ব্রদ্ধানন্দ মহারাজের 
পুণ্য জন্মতিথি পুজা ও আলোচনার মাধ্যমে 
সুষ্ঠভাবে উদ্যাঁপিত হয়। 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে 
প্রমাদ-দানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 

এতছ্যতীত গুডক্রাইডে ও ুষ্টজন্মর্দিবস 
হুষ্ঠভাবে উদ্যাপন করা হয়। ্রীশ্রীদর্গাপৃ্জার 
লময় পৃঙ্জাদি অনুঠিত হইয়াছিল । 

(৬) উল্লেখযোগ্য অন্ঠান্ত কার্য : আলোচ্য 
বর্ষে বর্তমান উপাসনা-ভবনের পুনর্গঠন এবং 
উপর তলাক্স দুইটি শোবার ঘর ও অন্যান্য কার্ষের 
জন্ত ছুইটি দ্বর নির্মাণের ব্যবস্থা করা! হইয়াছে। 

বিভিন্ন সময়ে নানা স্থান হইতে প্রায় ৩৫ 


ভাপ্র, ১৩৭৫ ] 


জন অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করিতে আসেন 

এবং উপাসনাদিতে যোগদান করেন। 
সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের 

পুস্তকনমূহের যথোপযুক্ত সদ্বাবহার করিতেছেন । 


অন্যান্য সংবাদ 


বীচি রামকঞ্। মিশন টিবি. স্তানাটোরিয়ামে 
গত ২৭,৭,৬৮ তারিখে শ্রীরামরুষ মঠ ও 
মিশনের অধাক্ষ থামী বীরেশ্বরানন্দঞণ মহারাজ 
নবনিমিত অতিথি-তবনের উদ্বোধন করিয়াছেন। 

বারাণসী বমরু্জ মিশন সেবাশ্রমে গত 
২৭.৬.৬৮ ভীঁপিখে নুতন অপারেশন থিয়েটার 
ব্লকের ভিত্তিস্বীপন করেন বাঁরাণসীর মহাাঁজ। 
শ্রমান বিভূতিনারায়ণ সিংহ বাহাছুর। এই 
অনুষ্টানে বু গণামান্ত বাক্তি উপাস্থত ছিলেন। 


ছাত্রগণের কৃতিত্ব 
আমরা আনন্দে সহিত জানীইতেছি যে, 
১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গুহীত উচ্চ মাঁধামিক পরীক্ষায় 
রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি কেন্দ্রের ছাত্রগণ 
বিশেষ রতিকের পরিচয় দিয়াছে । 
নরেক্্রপুর রামরুষ্। মিশন বিগ্ালয়ের 
ছাত্রগণ বিভিন্ন শাখায় মোট ৮টি স্বান অধিকার 
করিয়াছে । মোট জন পরীক্ষার 
লকলেই উত্তীর্ণ হইফাছে- প্রথম, ছিতীয় ও 
তৃতীয্স বিভাগে যথাক্রমে ৫৭১ ৬৮ ও ২ জন। 
বিভিন্ন বিষয়ে প্রাঞ্চ সবসমেত লেটার মার্কস-এর 
সংখ্য] ৫৫। 
বহুড়া বামকুষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের বিজ্ঞান 
শাখার জনৈক ছাত্র ৬ঠ স্থান অধিকার 
করিয়াছে। 


পুরুলিয়া বিদ্তাপীঠের ৫৭ জন ছাত্র পরীক্ষা 


১২৩ 


শীরামকু্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪৪৭ 


দিয়াছিল, সকলেই উত্তীর্ণ হুইয়াছে-_প্রথম 
বিভাগে ১৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩৯ জন। 
একজন ফাইন আটস শাখায় প্রথম স্বান ও 
একজন টেকনিকাল শাখ।য় ৩য় স্থান অধিকার 
করিয়াছে । 
প্রচারকা্ধ 

স্বামী প্রণবাস্মানন্দ গত ১৯শে জাহআবি 
হইতে ২৯শে জানআরি ও ৩রা মার্চ হইতে ২রা 
জুলাই পর্ধন্ত বেঙ্গপী ব্লাব_ তেজপুর, বেঙ্গলী 
হায়ার সেকেগুরী ন্প_--তেজপুর, রামকৃষ্ণ 
আশ্রম তেজপুর, লক্ষী ক্লাব_ যোরহ।ট, ঝাম- 
কষ আশ্রম যোরহাট, মারৌয়াড়ী ঠাকুরবাড়ী 
--যোরহাট, রামু বিছ্ু।মন্দির_-খেলমাটি, 
পামরুষ্ণ-আদশ বিছ্যালয়- মার্ঘেরিটা, এ আবু, 
টি, উচ্চ বিদ্যালয়- মার্ধেরিটা, রামকৃষ্ণ আশ্রম 
ডিগবয়, বামরু্ আশ্রম ডিক্রগভ, রামকৃষ্ণ 
আশ্রম আলিপুরদুয়ার জং, রামরুষ্চ আশ্রম__ 
ধুবড়ী, ঠাকুবগঞ্জ, বাখঞ। মিশন আশ্রম 
কাঁটিহার, বীঁমরুঞ্চ  আশস-_-আরারিয়া, 
বিবেকানন্দ পাঠচক্র পাও, বামরুষ্জ মিশন 
আশ্রম-টাকী, কুমীরমা্ী হাই স্কুল" নরেন্তরপুর 
_-কুমীরমারী, মোলাখালী হাই স্কুল, দক্ষিণপাড়। 
_-কুমীরমারী, রামকু্জ যোগোগ্ভান মঠ-- 
কুমীরমাঁরী, ২নং কাঁছারী- কুমীরমারী, রামকৃষ্ণ 
্রক্মানন্দ আশ্রম--শিকড়াকুলীনগ্রাম, রাহারহাটি, 
বলিরহাট, রামকষ-শিবানন্দ আশ্রম--বারাসত 
ইত্যাদি স্থানে 'ধম্জগতে শ্রীরামরুষদেবের 
অবদান”, “মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা” 
“শিক্ষাপ্রসঙ্গে শ্বামী বিবেকানন্দ", ভারতে শক্তি- 
পূজা” সম্বদ্ধে মোট ৬০টি বক্তৃতা দিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ৪৪টি ছায়াচি্ঘোগে গ্রদ্ত হইয়াছে । 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-সংবাদ 


দেলুয় (পাবনা ) শ্রীশ্রীরামকুষ সেবাশ্রমে 
শ্রীরামকঞ্চদেবের ১৩৩তম জন্ম-মহোঁৎসব গত 
২৫শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩র] আাঁঢ় পর্যস্ত দশ দিন 
ধরিয়া পৃজা, পাঠ, ভজন, শোভাযাত্রাদির 
মাধ্যমে মহাঁসমারোহছে উদ্যাপিত হইয়াছে। 
এই উত্সবে জাতিধর্মবর্ণনিবিশেষে বহু ভক্ত 
যোগদান করেন। এতছৃপলক্ষে শ্রশ্রঠাকুরের 
জীবনাদর্শ-আলোচনাকল্পে গত *৮শৈে জোট্ঠ 
বিকালে একটি জনসভা আয়োজিত হয়। উক্ত 
স্তায় পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় উন্নয়ন 
দপ্তরের আঞ্চলিক প্রশাসক জনাব আব্দ,ল 
আলীম নাহেব এবং প্রধান অতিথির আসন 
অলঙ্কত করেন যশোহর শ্ররামকৃষ্চ আশ্রমের 
অধ্যক্ষ স্বামী হুধানন্দ। শ্রগ্রঠাকুরের জীবনাদর্শ 
ও সনাতন ধর্মের উপর মনোজ্ঞ আলোকপাত 
করেন বাগেরহাট (খুলনা ) আরামকষ্চ মঠের 
অধ্যক্ষ ব্রন্ষচারী স্থকুমার ও অধ্যাপক 
গৌবরচন্ত্র পোদ্দার। গ্রাক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল 
মহাশয় স্বামীজীর জীবনী আলোচনা! করেন। 

রীপ্রীভবতারিণী মাতার অর্চনা, তক্তিমূলক 
সঙ্গীতানুষ্ঠান, দরিব্রনীবায়ণের সেবা প্রস্ততি 
উৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। 


পরলোকে যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


গত ৪ঠা শ্রাবণ (১০ই জুলাই) বেলা 
১২টার ময় যোগেশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ৮৪ 
বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের নাম জপ করিতে 


করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন 


্রশ্রীমায়ের মন্ত্রশিস্ত । ঢাঁকা নগবীর শ্রীরামকৃ্ণ 
মিশনের সঙ্গে তাহার সংযোগ ছিল নিবিড়। 
তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের 
হাঁসাড়া গ্রামে কাঁলীকিশোৌর উচ্চ বিদ্চালয়ে 
শিক্ষকতা করেন। তাহার জীবনের ত্রতু ছিল 
মন্ডযাত্ধ ও হ্বদেশপ্রেমের আদশে শিক্ষার্থীদের 
উদ্ধপ্ধ করা। তিনি অত্যন্ত সরল ও অনাড়স্বর 
জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার 
দেহত্যাগে একজন ছাত্রবৎসল আদশ শিক্ষক ও 
গ্রকৃত আর্তবন্ধুকে আমণা হারাইলাম। তাহার 
আত্মা চিরশাস্তি লাভ করুক। 


চন্দ্রপুরা তাপ-বিছ্যুৎ কারখানা 


গত ৭ই জুলাই প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
বিহাঁরের হাজীখিবাগ জেলার চন্দরপুরায় 
ভারতের বৃহত্তম ত।প-বিদ্যুৎৎ কেন্দ্রের তৃতীয় 
জেনাবেটক্টির উদ্বোধন করিয়াছেন। 
একর জমির উপর কেন্দ্রটি অবস্থিত। 

চ্দরপুরা তাপ-বিছু/ৎ কেন্দ্রের প্রত্যেকটি 
জেনীরেটরই ১ লক্ষ ৪* হাজার কিলোওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎ্পাঁদন করে) মৌট উৎপাদন ৪ লক্ষ 
২০ কিলোওয়াট । ১৯৬৪ খুষ্টান্বের অক্টোবর 
মাসে কেন্দ্রটি চালু হয়। 

চন্দ্রপুরায় উৎপন্ন বিছ্যুৎশক্তিকে বিহার ও 
পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব হইতেই কাজে লাগানো 
হইয়াছে। কলিকাতা হইতে মোগলসরাই 
রেলপথে বৈছ্যুতীকরণ সম্ভব হইয়াছে চন্্রপুরাঁয় 
উৎপন্ন বিদ্যাৎ পাওয়াতেই। 


১৮৪০ 





হাীতর্গা | 'ব্লুড এগ) 


যা দেশী সবস্ততেষু শনি, লূপেগ সংস্থিতা । 


নমন্তপা নমস্তসৈ। শমস্থসে' মো নম্ও | 





দিব্য বাণ 


দেবে। ভূত্ব। বজেদ্দেবং নাদেবে। দেবমর্চ য়ে ॥-_শক্তিসঙ্গমতন্ত্, কালীখণ্ড, ৮1২২ 
চৈতন্যং সর্বভূতানাং যদ্‌ ব্রজ্ম সোইহমীশ্বরঃ। 

সোহহমিত্যন্য সততং চিন্তনাদ্‌ দেবরপত। ॥-_গদ্ধবতন্ব, ১৩।৩ 

ন দেবঃ পর্বতাগ্রেষু ন দেশে বিষুসঘুনি। 

দেবশ্চিদানন্দময়ে! হৃদি ভাবেন দৃশ্যতে ॥ 

যত্র যত্র দৃঢ়! ভক্তির্যদা যন্য মহুংত্বনঃ। 

তত্র তত্র মহাদেবী প্রকাশমনুগচ্ছতি ॥-কৌপাবলীনিণয়তগ্ 


(জগদীশ্বরী হৃদয়ে আমারি, তিনিই ব্রহ্ম-এ ভাব যত 
হুদয়ে বসিবে, ততই হইবে আরাধনা তার সঠিক মত। ) 


দেবতা হইয়! দেবভাব নিয়! দেবতার পুজা করা যে চাই, 
দেবভাবময় না হলে হৃদয় দেবতার পু্জা করিতে নাই ॥ 
চেতনারূপেতে সর্বভূতেই যে-পরব্রহ্ম বিরাজমান 

সে-ব্রহ্ম আমি, ঈশ্বর আমি-_এই চিন্তায় মন ও প্রাণ 
সতত মগ্ন হলে সে-ধ্যানেই মানুষ দেবতা হইয়া যায় 
হৃদি-অবকাশে দেবতা হরষে জাগিয়া ওঠেন সে-চিন্তায় ॥ 


পর্বতশিরে, হরি-মন্দিরে নাই দেব, নাই বিশেষ স্থানে, 
আনন্দময় চেতনারূপেই রয়েছেন তিনি হ্ৃদয়াসনে ) 
ভাবের নয়ন মেলিয়া যখন অন্তরপানে সাধক চায় 

তখনি সেখানে সে-পরমধনে রাজিত সদাই দেখিতে পায় ॥ 
যে-মহামতির যেথায় যখনি তকতি উছলি পড়ে 
জগত-জননী সেথায় সেভাবে নিজেরে প্রকাশ করে ॥ 


কথাপ্রনঙে 
কলি ভোমারি ইচ্ছা” 


বিশ্বের ঘটনাগুলি ঘটে কেন? এগুলির 
পিছনে কোন চেতন সত্তার ইচ্ছার অন্গুলিহেলন 
আছে কি? না “নেচার? নামক কল্পিত কোন 
অ-সত্তা ইহার পরিচালক ? 


সত্যদ্রষ্টাগণের প্রত্যক্ষ-করা সত্য 


কেন ঘটে - এ প্রশ্ন মানুষের মনে জাগিয়াছে 
আদিকাল হইতেই | প্রথমে মান্য এ বিষয়ে 
নানাবপ বিশ্বাস করিয়াছে পৃথিবীর নানা স্বানে। 
মোটামুটিভাবে ম[নধ ভাবিত কোন চেতন 
সন্তাই ঘটপাগুলি ঘটাক়্--সে সত্তার সম্বন্ধে 
ধারণা যে স্থানে যাহাই হউক না কেন। ভূতে 
কিছু ঘটনা ঘটায়, শয়তান কিছু ঘটায়, দেবতারা 
কিছু ঘটান, অথবা কোন একজন দেবতাই 
সব ঘটান--এমনি নানাপ্ধপ ধারণা ছিল। পরে 
ঈশ্বরের ধারণ] আপিয়াছে। যেমন, ভারতে এ 
বিষয়ে ধারণ! অনেকখানি অগ্রপর হওয়ার পর্ও 
বিশ্বাস ছিল ইন্দ্রদেবতাঁর ইচ্ছায় বারিপাত হয়, 
পবনদেবতাঁর ইচ্ছায় ঝড় হয় ইত্যাদি। ক্রমে 
এ বিশ্বাস আরও একধাপ আগাইয়া যায়_ ইন্দ্র 
বকণ প্রভৃতি দেবগ৭ বিভিন্ন শক্তির অধিকারী 
হইলেও আদলে ইহারা সকলে একটি সত্তারই, 
ঈশ্বরেবই বিভিন্ন ্ূপ। সেই ঈশ্বরের শক্তিতেই, 
ইচ্ছাতেই বিশ্বের সব ঘটনা] ঘটিতেছে। এ 
বিশ্বীদ করনাপ্রস্থত নয়; ন্ত্যব্রষ্াগণ সাধনা- 
সহায়ে ইহা! উপলব্ধি কদিয়াছিলেন, তাহাদের 
প্রত্যক্ষ-কর। সত্যই এ বিশ্বাসের ভিত্তি। পরবে 
সতাত্রষ্টাগণ আরও উচ্চতর সত্য প্রত্যক্ষ 
করিলেন। তাহার! দেখিলেন এই ঈশ্বরের 
যাহ। শ্বব্ূপ ভাহাতে ইচ্ছারও বিকাঁশ নাই এবং 


এবং কাঁজে কাজেই সেখানে তাহার ইচ্ছাপ্রস্থত 
জীবও নাই, জগৎও নাই । নাই যদি, তবে 
ইহা প্রত্যক্ষ করিলই বাঁ কে, আর সে 
সত্যকে প্রত্াক্ষ-করা সত্য বলিয়া ঘোষণাই 
কাকরিল কে? এই মহাশূন্ততায়, “বিশ্ববিহীন 
বিজনে, আসপিয়া সত্যত্রষ্টাগণ আরও দুইটি 
মহাসতোর সন্ধান পাইলেন। একটি হইল, 
এই অন্য়তত্য মহাশুন্য নহে, অসৎ নহে, 
ইহা মহাপূর্ণতা, চির অস্তিত্ববান একটি সতা। 
এখানে আসিয়া সত্যতর্টাগণ শূন্য হুইয়া যান 
নাই, এই সত্যের সহিত নিজেকে এক 
বলিয়া উপলব্ধি ঝরিয়াছিলেন। উপলব্ধির 
পর সেখান হইতে ফিরিয়াও আপিয়াছেন। 
ফিরিয়া আসিয়া আর একটি সত্য তাহারা 
উপলব্ধি করিয়াছেন_-তিনিই এই বিশ্বের সব 
কিছুতে ওতপ্রোত, তিনিই সব কিছু হইয়া 
রহিয়াছেন। অচেতন পদার্থের যাহা 
উপাদান__সত্তা_ হ্বরূপ, চেতন প্রাণীর স্বরূপও 
তাহাই, ঈশ্বরের শ্বরূপও তাহাই । কি ভাবে 
এই অহন সত্তা বহু হন, বিচিত্র জীবজগৎ হন? 
সত্যপ্রষ্টাগণ বলিয়াছেন, নিজেকে বহু করিবার 
বা বছরূপে দেখাইবার শক্তি তাহার ভিতর 
হইতেই বিকশিত হয়। ইচ্ছারূপেই এই 
শক্তির প্রথম বিকাশ । সেই শরক্তবলেই তিনি 
জীবজগৎ হন। কেন হন?--বহু বিচিত্র 
ঘটনার সমষ্টিই তো বিশ্ব, সে-সব ঘটনা ঘটে 
কেন? ইহার একমাত্র উত্তর, (যদ্দি ইহার 
উত্তন্ধ বলিয়া কিছু থাকা সম্ভব হয়) সত্য- 
ভ্র্াগণ বলিয়াছেন, তাহার ইচ্ছা । 

এই ইচ্ছাঁসংযুক্ত চৈতন্তকেই সগুণ বর্ম 


আশ্বিন, ১৩৭৫] 


ঈশ্বর বা জগজ্জননী বলা হয়। তাহার ইচ্ছাই 
স্কুল ও সুম্ম জগতের অমোঘ নিয়মের রূপ ধারণ 
করিয়াছে, তাহার ইচ্ছাই কঠিন বাস্তবাকার 
ধারণ করিতেছেমন হইতেছে, বুদ্ধি 
হইতেছে, স্ুল জড়পদার্থ হইতেছে। তাহার 
ইচ্ছাতেই সেগুলির মধ্যে পরিবর্তন আসিতেছে, 
সেগুলির ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে । বিশ্বের সব 
ঘটনাই ঘটিতেছে তাহার ইচ্ছায়। একটি 
বালুকণ! স্থানচযুত হইতেছে, গ্রহ-তারক] চূর্ণ 
হইতেছে, অগ্থি দহ করিতেছে, হুর্য আলোক 
ও তাপ দিতেছে তাহারি ইচ্ছায়; বীজকে বৃক্ষে 
পরিণত করিতেছে, প্রাণিদেহে গড়িয়। 
তুলিতেছে, প্রাণিদেহে চেতনাকে প্রতিফলিত 
করিতে সক্ষম মনবুদ্ধির বিকাঁশ ঘটাইতেছে 
তাহারই ইচ্ছা। ইহা অশ্টভব করিয়াই সাধক 
কবি গাহিয়াছেন, 'সকলি তোমারি ইচ্ছা ।? 


বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য 


উচ্চতম সত্য প্রত্যক্ষ করার শক্তি সকলের 
থাকে না। কয়েকজন মহাশক্কিমান মানব 
সে-সত্য গ্রত্াক্ষ করিয়া তাহার কথা ঘোষণ। 
করিয়। যান; তাহাদের উপলক সত্যকে প্রত্যক্ষ 
করিবার পথের সন্ধানও দিয়! যাঁন, জীবনে 
সে-সত্যকে প্রয়োগ করার কৌশলও শিখাইয়া 
যান। ধাহাদের শক্তি আছে, তাহারা সেই 
পথ ধরিয়া চলিয়া! চরম সত্যকে নিজে পরীক্ষা 
করিয়া লইতে পারেন। কিস্তু অধিকাংশ 
মান্ষকে তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়াই লইতে 
হয়। বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ শক্তিমত 
সে-সত্যকে জীবনে প্রয়োগ ধাহারা করেন, 
তাহার লাভবানই হছন। লব নত্য সম্বদ্ধেই 
একই কথা। 

গোটা পৃথিবীর মানুষ তাই যুগ যুগ ধরিয়া 
কোন না কোন ব্জাকাঁরে ইহাই বিশ্বাস করিয়া 


কথাপ্সঙ্গে 


৪৫১ 


আসিতেছিল যে, ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বরের 
ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটিতেছে। 

সব মান্ধ কি ইহা বিশ্বাদ করিত? 
নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, এমন 
মাহষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে চিরদিনই আছে, 
চিরদিনই থাকিবে; সংখা] কমবেশী মাক 
হয়। প্রাচীনকালে কখনো কখনো! তাহাদের 
ক চাবাকদের মাধ্যমে সৌচ্চার হইয়াছে, 
কিন্তু অধিকাংশ মান্টষেরই বিশ্বাদ তাহাতে 
টলে নাই। 

উনবিংশ শতাবী হইতে বিপুল শক্তি 
লইয়| বিশ্বময় ব্)াপকতাঁবে মানুষের মনে 
এই বিশ্বাসের মুলে প্রচণ্ড আঘাত হানিতে 
শুরু করিল জড়বিজ্ঞানের একের পর 
এক সত্যাবিষ্কার। জড়বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসই 
করিলেন না, বাহির হুইতে কাহারো ইচ্ছ। 
আসিয়া কোন ঘটনা ঘটায়; তাহার! বস্তর 
ভিতরেই তাহার পরিবর্তনাদি ঘটনার কারণ 


খুঁজিতে, “কেন'র উত্তর খুঁজিতে লাগিয়া 
গেপেন এবং একের পর এক তাহার 
সন্ধানও পাইলেন। এই “কেন'র সন্ধান 


করিতে করিতে স্থল হইতে স্ক্ম, সুক্ম হইতে 
সুচ্মতর ঘটনার কারণ তাহার! খুঁজিয়া বাহির 
করিলেন। তাহার! দেখিলেন, যখন কোন স্কুল 
ঘটন! ঘটে তখন তাহার পিছনে থাকে তুষ্ 
একটি ঘটন1) সেই সুস্ম ঘটনাঁটিকে ঘটায় 
সুক্গতর আর একটি ঘটনা । এমনিভাবে 
চলিয়া তাহারা আজ বহুদূর অগ্রসর 
হইয়াছেন, কিন্তু ইহার শেষ, সব কিছু ঘটনার 
মূলে যাহা রহিয়াছে তাহার সন্ধান এখনো 
পান নাই। খোঁজা চলিতেছে । 

বিশ্বে কত রকমের ঘটনাই তো৷ ঘটে। 
কাদীর পিণ্ডে চাঁপ দিলে তাহার আকার 
পরিবর্তিত হয়; লোহাকে আগুনে রাখিলে 


৪৫২ 


তাহার কাঠিগ্ চলিয়া গিয়া ভারলা আসে) 
জল বাষ্প হয়, বরফ হয়। এমব এক ধরনের 
ঘটন], এসব ঘটনায় বস্তুর নিজন্ব বৈশিষ্ট্য-বি শিষ্ট 
সুগ্মতম অংশগুলি, অণুগুলি, অপরিবর্তিতই 
থাকে; শক্তিগ্রয়োগের ফলে অপুখুলির 
পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিবার শক্তি 
কমে বাঁ বাড়ে মাত্র, সেগুলির স্থান-পরবিবর্তন 
ঘটায় মাত্র। আর এক ধরনের ঘটন1 আছে । 
খোলা জায়গাষ ফেলিয়া রাঁখিলে পোহাঁয় মরিচা 
ধরে, লোহা মরিচাঁয় পরিণত হয়; একটি 
বিশেষ প্রক্রিয়ায় জল আর জল ন1 থাকিয়া হাই- 
ডোজেন 'ও অক্সিজেন নামক চুইটি গাল হইয়া 
যায়। এই ধরনের ঘটনাগুলিতে বস্তর অণুর 
ভিতরেই পরিবর্তন ঘটে, তাহার ভিতর কার 
পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন ও পুনবিন্যস্ত হইয়া নৃতন 
অণু তৈয়ারী করে। বস্তুর বৈশিষ্ট্যই পাণ্টাইয়। 
যায়। আবার যখন ইউবরেনিয়াম-এর পরমাণু 
ভাঙ্গিবার বা ছুটি হাইড্রোজেন পরমীণু জুড়িয়। 
ছিলিয়াম পরমাণু গড়িবার ফলে বিপুল শক্তির 
উদ্ভব হয়, তখন আর এক ধরনের ঘটনা ঘটে। 
তখন পরমাণুর তিতরকার কেন্দরস্থ প্রোটনাদি 
জড়ত্বগুণবিশিষ্ট কণাগুলির ( ম্যাটারের ) কিছুটা 
অংশ পুরোপুরি শক্তিতে (এনারজিতে ) 
রূপায়িত হয়। আবার, যখন একটি ইলেক্টুন 
ও একটি পজিট্রন কণার সংযোগ ঘটে তখন 
ছুইটিরই জড়ত্বগুণ একেবারে লোপ পায়__ 
ছুইটিই শক্তি হয়] যাঁয়। 

জড়বিজ্ঞানের জগতে এই শক্তিকেই হুম্ষ্মতম 
সত্তা বলা যাইতে পারে। বস্বর ভিতর যে- 
কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই এই শক্তি ক্রিয়াশীল। 
এই শক্তি আবার নিজেকে আলোঁক-তাপ-আদি 
বিভিষ্নরূপে রূপায়িত করে। এগুলিও ঘটন1। 
আরো বহুবিধ ঘটন| ঘটে তাহার ভিতর 

জড়জগতে যত রকমের রূপাস্তর ঘটিতেছে, 


উদ্বোধন 


[ ৭*তম বর্ধ--*ম সংখ্যা 


বিজ্ঞানীরা শক্তি এবং শক্তি-সংযোগে সাধিত 
ঘটনাগুলি দিয়াই সেগুলির ব্যাথা! করিতে 
পারেন, সেগুলি কেন ঘটিল তাহার উত্তর 
দিতে পারেন। এ ঘটনাটি কেন ঘটিল?-- 
আর একটি ঘটনা ইহা ঘটাইয়াছে। কেন 
ঘটাইয়াছে? বিজ্ঞানীরা বলিবেন, একপই 
হয়, ইহাই নিয়ম, প্রকৃতির নিয়ম একজায়গায় 
ণয়, এক সময় নয়, একবার নয়, বিশ্বের সর্ব, 
সর্বকালে বারবার এই নিয়মগুলি একই রকমের 
ঘটন! ঘটায়। প্রকৃতি কি শক্তির মতো বা 
তাঁর চেয়েও সুক্সম কোন সত্তা নাকি? কোন 
চেতন সত্তা, যাহা নিয়মকে পরিচালিত করে? 
_না, ও একটা শব্ধ মাত্র। তাহা হইলে 
নিয়মগ্ুলিই কি কোন চেতন সত্তা, যাহা 
শক্তিকে পরিচালিত করে ?_না; শক্তি কেন 
কতকগুলি বাধা ছক ধরিয়! চলিয়া বিশ্বজুড়িয়া 
ঘটনাগুলি ঘটায়, তাহ! জানি না; অথচ দেখি 
সেগুলি সর্বত্র কতকগুলি বাধ! ছকে চলিতেছে, 
তাই সেগুলিকে নিয়ম বলি। যাহা ঘটে তাহার 
বিকৃতিই নিয়ম । ইহ] “কেনর উত্তর নহে। 

কিন্তু নিয়ম ঘটনাগুলি ঘটাইলেও নিজে 
নিজে ঘটনার পরিবেশ ব্যষ্টি করিতে পারে না, 
বিজ্ঞানীদের জানা জগতের নিয়ন্ত্রণের মূলে 
কোন ইচ্ছার স্থান নাই; কোন কোন 
বিজ্ঞানীর মনে সেখানে ইচ্ছার অস্তিত্বের 
সম্ভাবনা ভাঁসিয়! উঠিলেও তাহা বৈজ্ঞানিক 
সত্য রূপে গৃহীত নছে। 

অথচ এই বিশ্বের মধ্যেই কী আশ্চর্য ঘটনা 
ঘটিয়া চলিয়াছে_ ইহার মধ্যে ইচ্ছা ও চেতনার 
বিকাঁশ হইতেছে ; বিশ্বনিয়ন্ত্রণের মূলে. বিজ্ঞান 
এখন পর্যস্ত যাহা পাইয়াছে, সেই এনারজি এবং 
নিয়ম যাহা পারে না, এই ইচ্ছা তাহ পাঁবে-- 
নিজের প্রয়োজনমত ঘটনা ঘটাইবার পরিবেশ 
মুষ্টি করিতে পারে, শক্তি ও নিয়মকে দিয়া 


আশ্বিন, ১৩৭৫] 


ইচ্ছান্গরপ কাজ করাইয়া লইতে পাবে। 
ইতর প্রাণীর এবিষয়ে শক্তি সীমিত; কিন্ত 
মানুষ আজ প্ররুতির নিয়মগুলি স্ধে প্রভূত 
জ্ঞান অর্জন করিয়াছে বলিয়া তাহার এবিষয়ে 
শক্তি বিপুলপ্রসারিত, এবং তাহা ক্রম প্রসারিত 
হইয়াই চলিয়াছে। এই ইচ্ছা এবং চেতনা 
আসে কোথা হইতে? শূন্য হইতে যে কিছু 
আসিতে পারে না, বিজ্ঞানীবাঁও তাহা প্রমাণ 
করিয়াছেন। আরো একটি সত্য বিজ্ঞানেরও 
অন্থমোদিত_কোন বস্তর কারণ (যাহা হইতে 
সেটি উৎপন্ন ) সর্বক্ষেত্রেই সেই বস্তু অপেক্ষা 
সুম্ম। অপুর উপাঁদাঁন পরমা গুগুলি অণু অপেক্ষা 
সুক্ম) পরমাণুর উপাদান ইলেকউ্রন-প্রোটনাঁদি 
আরো স্ুস্ট, ভাহাদেরও উপাঁদান শক্তি আরো! 
সক্্- জড়জগতে সর্বাধিক সুম্্ম সতা। আব।র 
স্থল জগতে কোন ঘটনা ঘটিবার সময় তুঙ্ষ 
শক্তিই অপেক্ষাকৃত স্থুল পরমাণু প্রভৃতিকে 
দিয়া কাজ করাইয়া লয়। ইচ্ছা যখন 
শক্তিকেও কাজে লাগাইতে পারে, তখন ইচ্ছা 
শক্তি অপেক্ষাঁও স্ক্ম হওয়াই স্বাভাবিক, ইহা! 
তাবিতে আজ আর বেশী বাধা নাই। ইচ্ছা 
অপেক্ষা চেতনা আবো সুক্ষ, কারণ পটভূমিতে 
চেতনা না থাঁকিলে ইচ্ছার বিকাশই হয় না, 
কোন অচেতন পদার্থে ইহার বিকাশ নাই; 
চেতনাকেই আবার আমর] ইচ্ছার চাঁলকরূপে 
দেখিতে পাই। ইচ্ছা ছাড়া চেতনার অস্তিত্ 
আমর] কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু চেতন! 
ছাড়া ইচ্ছার কল্পনাও করা যায় না। 


সত্যদ্রষ্টাগণের প্রত্যক্ষ-করা সত্য 

অবৈজ্ঞানিক বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে 

এখন, শূন্য হইতে কোন কিছুই উদ্ভূত 
হয় না, কুক্ই স্থুলের কারণ, সুস্মকে বাদ 
দিলে স্কুলের অস্তিত্বই থাকে না, ইত্যাদি 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৫৩ 


আজ পর্ধস্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত জ্ঞানের 
আলোকপাত করিয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া 
চিন্ত! করিলে এ অন্রমীনকে অযৌক্তিক বঙ্লা 
চলে না যে, বিশ্বে ম্যাটার, এনারজি, ইচ্ছা, 
চেতন! প্রভৃতি যাহা কিছুর অস্তিত্ব আমরা 
দেখি, সেগুলির মধো যেটি অধাপেক্ষা সুক্ষ 
মেইটিই সবগুণির কাঁরণ, সেইটিই স্ুল হইতে 
স্বলতর হইয়া বিশ্বের সব কিছু হইয়াছে। 
এবং এই দৃষ্টিকোন হইতে দেখিয়া ইহাও 
অনুমান করা যুশ্তিবিরুদ্ধ। নহে যে, চেতনা 
হইতে ইচ্ছাঁএ বিকাশ হইয়াছে, উচ্ছাই ক্রমে 
এনারজি ম্যাটাৰ প্রভতির বূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে, বিশ্ব সি করিয়!ছে। 

বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের মূলে এই ইচ্ছা রহিয়াছে 
একথা ভাঁবিলে, এই দৃষ্টিকোণ হইতে, আজ 
আর ইহাকে আগের মতো অবৈজ্ঞানিক দৃষ্ি- 
তঙ্গীও বলা চলে না, কারণ ইচ্ছা এখানে 
বস্তর বাহির হইতে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে 
না, বস্তর ভিতবেই তাহার সহ্গারূপে রহিয়াছে 
বলা হইতেছে । যেমন এনারজি বন্তর মধো 
রহিয়াছে বলিযাই উহা দ্বারা বস্তর পরিবর্তনাদির 
ব্যাখা আমরা পাই, সেবূপ বপ্তর আরে! 
গভীরে ইচ্ছার অস্তিত্ব থাকলে তাহা ছাঁরাই 
সব ঘটন] ব্যাখ্যাত হইতে পারে । 

ইহা অনুমান নয়, সত্যদ্রষ্টাগণ অন্য পথ 
ধরিয়া এ সত্য প্রত্যক্ষই করিয়া গিয়াছেন। 
শুদ্ধ চৈতন্টকে, ইচ্ছার বিকাশসংঘুক্ত চেতনাকেও 
--জগজ্জননীকেও-সব কিছুর ভিতর সাক্ষাৎ 
দেখিয়াছেন। একদা কোন একজন নয়, 
বছ জন, যুগে যুগে। যেকেহ এ সত্য 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, তাহাদের 
কথা শুধু মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। 
কিভাবে এ সব সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, 
তাহার বিস্তারিত উপায়ের নির্দেশও তাঁহার! 


৪৫৪ 


দিয়া গিয়াছেন। ধাঁপে ধাপে এই লত্যোঁপলব্ধির 
দ্বিকে অগ্রমর হইবার সময় যে সব আপেক্ষিক 
সত্য পর পর উপলব্ধ হয়, তাহাও বলিয়া 
গিয়াছেন। এ দ্বিকটিও পরিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক- 
দের পদ্ধতিরই অন্ুবূপ। তবে পথ আলাদা। 
মে তো হইবেই, বিভিন্ন ধরনের সতা-পরীক্ষার 
পথ বিভিন্নই হয়। 

তাহারা প্রতাক্ষ করিয়া বলিয়া! গিয়াছেন, 
শুদ্ধ চৈতন্যই বিশ্বের মূল কারণ-__ত্াহার 
ইচ্ছাই বিশ্বের সব কিছু হইয়াছে- তাহার 


ইচ্ছাতেই মৰ কিছু ঘটিতেছে। ইচ্ছাসংযুক্ত 
তিনিই- জগজ্জননী মহাশক্তিই--সব কিছু 
ঘটাইতেছেন। 


সত্যব্রষ্টাগণও কিন্তু আমাদের প্রথম প্রশ্নের, 
“কেন'র উত্তর দিতে পাবেন নাই-_ শুদ্ধ চৈভন্তে 
কেন ইচ্ছার উদয় হয় তাঁহার কোন উত্তর নাই। 
কারণ উত্তর হয় না। একটি লীমা হইতে 
অন্ত সীমা, সেখান হইতে অন্ত সীমা- মৃৎপিগড 
হইতে অণুঃ সেখান হইতে পরমাণু, সেখান 
হইতে এনারজি, মন-বুদ্ধি-_এই পর্বস্ত আমর! 
“কেন'কে লইয়া আঁমিতে পারি। মনবুদ্ধির 
পারে এই “কেন” কে লইয়া যাওয়া যায় না। 
লইয়া যাইবে কে? যে-মনবুদ্ধি ইহার বাহন, 
সেই সেখানে থাকে না। কার্য-কারণ-সম্বন্ধও, 
যাহাকে নিয়ম বলি, তাহাও দেশকালেরই 
সীমাতেই আবদ্ধ। চরঙ্গ দত্য দেশকালাতীত। 

তাই এই 'কেন'র যদি কোন উত্তর থাকে, 
তেো। তাহা হইল “তাহার ইচ্ছা । গাছের পাতা! 
নড়ে কেন? এর সবচেয়ে কাছের উত্তর, 
হাওয়া দিলে নড়ে, কেহ বা কিছু গাছটিকে বা 
পাতাটিকে নাঁড়িয়৷ দিলে নড়ে। কেন?--এর 
উত্তরে, তারও পরের “কেন'র উত্তরে জটিল 
হইতে জটিলতর বৈজ্ঞানিক ঘটনার বিবৃতি দিতে 
দিতে শেষে আমবা পাই-- প্রকৃতির নিয়মে 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ধন লংখ্য। 


নড়ে। নিয়ম কেন নাড়ায়? বিজ্ঞানীরা এখনো 
ইহার উত্তর দিতে পারেন নাই, এখানেই 
থামিয়াছেন। নত্যত্রষ্টারা আরে! আরো! গভীরে 
গিয়া, মূলে পৌছিয়া বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়, মায়ের ইচ্ছায় নড়ে।' সত্যন্রষ্টাগণ 
প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছেন, “তাঁর ইচ্ছা ছাড়া 
গাছের পাতাটিও নড়ে না”, “সকলি তোমারি 
ইচ্ছা” ; বলিয়াছেন, 

“সংসারের শ্রেষ্ঠ--বিধি খেয়াল তার 

ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান ।” 


চিকাগে। ধর্মমহাসভায় শ্বামী বিবেকানন্দ 


"আমি যে আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তাহা 
আমাএ ইচ্ছায় বা তোমার ইচ্ছায় হয় নাই, 
ভারতের ঈশ্বর, যিনি ইহার অদৃষ্ট নিয়মিত 
করিতেছেন, তিনিই আমায় পাঠাইয়াছেন”__ 
একথা বলিয়াছেন শ্বামী ৰিবেকানন্দ, ১৮৯৭ 
থৃষ্টাব্জের জাহআঁরি মাসে, আমেরিকা হইতে 
প্রথমৰার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর। তারতবধ 
হইতে যুগে যুগে সারা জগতে আধ্যাত্মিক 
উচ্চচিস্তাগুলি ছড়াইয়াছে; যখনই অন্তান্ত 
জাঁতিগাঁলর সহিত তারতের যৌগাযোগ 
স্থাপিত হইয়াছে তখনই ইহা হবটিয়াছে। 
বর্তমান যুগে জগতের জাতিগুলির মধ্যে বিস্তৃত 
যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় “এক্ষণে সেই 
স্থযোগ আবার উপস্থিত।* “এই সৃষোগে 
তারত জাত ৰা অজ্ঞাতসারে কালবিলঙ্ব ন! 
করিয়া জগৎকে তাহার আধ্যাত্মিক উপহার 
দীন করিয়াছে ।” 

ইহাই হইল স্বামী বিবেকাননের চিকাগে! 
ধর্মমহাসভায় গমনের যূল কথা, একটি 
যুগান্তকারী এঁতিহাসিক ঘটনা। ভারতের 
এবং সমগ্র যানবজ্জাতিরই ফল্যাপণের জন্য 
ঘটনাটি খটাইয়াছেন ভারতের তাগাবিধাতা, 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


স্বামী বিবেকানন্দকে যন্ত্র্ূপে ব্যবহার করিয়া। 
ভারতের একাস্ত গুয়োজন ছিল নিজ ধর্ম ও 
সভ্যতায় স্রদ্ধ হওয়া) আত্মবিশ্বাস লইয়া 
জাগিম্বা] ওঠা; আর সেইনঙ্গে পাশ্চাত্যের 
জাগতিক বিস্তা গ্রহণ করা । জাগতিক বিগ্ায় 
উন্নত, রজঃপ্রধান পাশ্চাতোর একান্ত প্রয়োজন 
ছিল ভারতের আধ্যাত্মিকতাঁকে গ্রহণ কর । 
এভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাতা ভাবের মিলনে সমগ্র 
মানবজাতিকে উন্নত করার সিংহছার উন্মুক্ত 
হইয়াছিল চিকাগো ধর্মমহাঁনভায়। 

আমরা জানি, শ্ররামরুষ্ের ইচ্ছাই 
বিবেকানন্দকে ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত করে। 
শ্রীরামরু্ণ একখণ্ড কাগজে লিখিয়াছিলেন, 
“নরেন শিক্ষে দেবে ।” স্বামী বিবেকানন্দ 
তখন নরেন্ত্রনাথ, নিবিকল্প সমাধিলীভ ও 
তাহাতে শক্ষণ মগ্ন থাকা ছাড়া অন্ত কোন 
ইচ্ছা তাহার মনে তখন নাই; তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি লোকশিক্ষা দিতে 
পারিবেন না। কিন্তু শ্রীরামরু্ হানিয়া 
বলিয়াছিলেন, “মা” তাহাকে দিয়! ইহা করাইয়া 
লইবেন। কাশীপুরে নরেন্দ্রানথের নিবিকল্প- 
পমাধিলাভের পরই শ্রীরামকষ্চ বলিয়াছিলেন, 
এ উপলব্ধি তাল! বন্ধ রছিল, চাবি রছিল 
তাহার হাতে ; মায়ের কাজ আছে, নরেন্দ্রনাথকে 
তাহা কত্িতে হইবে; কাজ শেষ 
হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাল! খুলিয়া দিবেন। প্রাচা 
ও পাশ্চাত্যের সর্ববিধ ভাবের সছিত যিনি 
পরিচিত, ঘিনি আধুনিক যুগে ঈশ্বরে অবিশ্বাস 
সম্বন্ধে যত প্রকার সংশয় উঠিতে পারে তাহার 
মূর্ত গ্রতীকরুপে শ্রীরামকষ্চসন্িধানে আসিয়া 
নিজের যুক্তিকে তৃপ্ত করিয়া এবং নিজে সব 
প্রত্যক্ষ করিয়া তবে শ্রীরামরুষ্ণের পব কথা 
মানিয়া লইয়াছেন এবং সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক 
অঙ্থভূতির ও বিপুল শক্তির অধিকারী 


কথাগ্রসঙ্গে 
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হইয়াছেন, তাহীকেই যে আধুনিক যুগের 
পৃথিবীতে ধর্মস্বাপনের জন্য শ্রীবামরুষ্ণ নির্বাচন 
করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। বস্ততঃ এই অযিত- 
শক্তিধ পুরুষকে এই কাঁজের জন্ত তিনিই 
আনিয়াছিলেন। 


শ্রীরামরুষ্ণের দেহত্যাগের সাত বৎসর পরে 
স্বামীজী চিকাগো ধমহাঁসতাঁয় যোগদান 
করিতে যান। তাহাও শ্রীণমরুষ্ণের ইচ্ছার 
নিশ্চিত পরিচয় লাভের পর। চিকাগো! 
ধর্মমহাসভা আয্মোজিত হইয়াছিল পৃথিবীর 
বিভিন্ন ধর্মের প্রাতিনিধিদে লইয়া সব ধর্মের 
মধ্যে নিহিত সার কথাগুলির একন্র 
আলোচনার জন্ত__বলা যায়, "মানবজাতির 
ধর্ম আলোচনার জন্য । ইতিহাসে ইহাও 
একটি অভূতপূব ঘটনা । সমগ্র মানবজাতি 
আজ বিস্তৃত যোগাযৌগের ফলে এক-পরিবাৰের 
মতোই হইয়া আসিয়াছে; সকলের সভাতা, 
ধর্ম প্রভৃতির মুগ বৈশিষ্ট্য বজাম রাথিয়াই সে- 
গুলির সমন্ব়সাধন করিয়া পৃথিবীর মানুষকে 
আজ মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে ন! পারিলে 
পরস্পর সংঘধের ফলে মানবজাতির বিনাশ যে 
আমসন্ত্র, তাহা বর্তমান সময়ে সকল চিন্তাশীল 
মাহ্ষই বুঝিতেছেন। এই মহীনমন্বয়েরই 
উদ্বোধন করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ 
ধর্মমহালভায় । যে পথের সন্ধান তিনি দিয়] 
গিয়াছেন, মানবজাতিকে কাচিয়। থাকিতে 
হইলে এবং যথার্থ উন্নত হইতে হইলে সেই 
পথে আমাদের চলিতেই হুইবে। পৃথিবীর 
সবজই প্রাচ্য ও পাশ্চাতা ভাবের মিলন ঘটাইতে 
হইবে, আধাত্মিক ও জাঁগতিক জীবনকে এক- 
স্থত্রে গাথিতে হইবে, ভগিনী নিবেদিতাঁর 
ভাষায়, প্রতিটি কর্মকে আবাধনায়, প্রতিটি কর্ম- 
ক্ষেত্রকে অর্চনালয়ে রূপাঁয়িত করিতে হইবে। 
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১৮৯৩ খুষ্টাবের ১১ই সেপ্টেগ্বর চিকাগো 
শহরের আর্ট-ইনগ্রিটুটে ধ:মহাসভাঁর প্রথম 
অধিবেশন হয়। থুগ্ধর্ষের প্রতিনিধিগণ ছাড়া 
এই ধর্মহালভায় আলোচনার জন্ত আসিয়া- 
ছিলেন হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদি, কনফুমিয়।স, 
শিন্টো, মুসলমান এবং পারসিক ধর্ জের 
প্রতিনিধিগণ। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের 
প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলেন ; আরো কয়েকজন 
গিয়াছিলেন। 

প্রথম দিনই শ্রল্প সময়ের তাষণে স্বামী 
বিবেকানন্দ সকলের মন জয় করিয়া পইলেন, 
বিশ্ববিখ্যাত হইয়া গেলেন। প্রথম দিন বক্তৃতার 
প্রারভেই তাঁহার “আ়েরিকাবাশী ভগ্নী ও 
ভ্রাতীগণ” সন্বোধনই শ্রোতাদের হায় 
আন্দোলিত করিয়। তোগে! কয়েক মিনিট 
ধবিয়া তুমুল করতাঁপির মাধ্যমে সে আনন্দ 
প্রকাশ পায়। ইহা নিশ্চয়ই শঙ্খ কয়েকটির জন্য 
নহে-_-শবধ কয়টি ধিবেকানন্দের হাঁয়ের সীমাহীন 
মানবপ্রেমের- সমুদ্র হইতে উখিত হইয়াছিল 
বলিয়াই উহা অমিত শক্তি লইয়া আোতাধের 
হৃদয় নিবিড়ভাবে স্প্শ করিয়াছিপ। 

চিকাগো ধর্মমহাসভার পরবতী অধিবেশন- 
গুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাহার বাণীই 
সর্ধাধিক আকধণের বস্তু হয়। চিকাগো 
ধর্মমহাসভাই জগতের কাছে ভারতীয় সভ্যতা 
ও ধর্মের রত্বভাতীবের ছার জগজ্জনের 
নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেয়, ভারত:ক জগং- 
সভায় গৌরবের আসনে বসায় 


উছ্োধন 
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ইহাতে বহিগতের মতো ভারতবর্ধও 
লাভবান হইল। ভাৰতীয় সভ্যতা ও ধর্মের 
প্রতি পাশ্চাত/বাসপীর সমরন্ধ ভাব দেখিয়! 
নিজ ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি ভারতের ক্রম- 
অপন্িয়মাণ শ্রন্ছা আবার ফিরিয়া আসে, 
নিত্রিত জাতি আত্মবিশ্বাস লইয়া আবার 
জাগিয়া উঠে। সেদিক দিয়া চিকাগো। ধর্ম 
মহাসভায় হ্বামীজীর বাঁণী ভারতের নবজাগরণের 
মঙ্গলশঙ্খনাদ । 


ইহার প্রায় চার বসব পর, ১৮৯৭ খৃষ্টানদের 
২৬শে জান্আরি ভাবতে ফিরিয়া শ্বামী 
বিবেকানন্দ নবজা গ্রত জাতিকে অগ্রগতির পথ 
দ্বেখাইতে শুরু করেন। 

সেপথ ধরিয়। চলিয়া ভারত উন্নতির দিকে 
বছুদুর অগ্রপর হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে 
তাহার গতি মন্দীভূত হইয়া আপিয়াছে। বহু- 
সমস্যাজর্জরিত জাতি আজ যেন পথনিয়ে 
একটু বিভ্রান্ত। স্বামীজীকে ভুলিয়া যাওয়াই 
ইহার কাঁরণ। শ্বামীজীর বাণীর মধ্যেই আমরা 
ঠিক পথের সন্ধান পাইব। আজ ভারতপ্রেমিক, 
মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো ধম- 
মহাঁসভায় যোগদানের কথা স্মরণ করিয়। তাহার 
উদ্দেশ্টে যদি আমর! শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাই, 
তাহা হইলে তাহার কথামত জীবনগঠন ও 
জাতিগঠনের প্রচেষ্টাই হইবে উহার শ্রেষ্ঠ অর্থ | 
তাহার ভাবপ্রচারেরও ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায় 
“জীবনে দেখাও--উহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার |” 


ভগবানলাভের পথ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


আমাদের দেশের প্রাচীন খষির! ভগবান 
লাঁভকেই জীবনের লক্ষ্য বলে গেছেন। আমাদের 
ছুঃখকষ্টের অবসানের জন্য, নিজ শ্বরূপ উপলব্ধি 
করে শাস্তিলাত করার জন্য তারা এই আদর্শকে 
আমাদের দামনে তুলে ধরেছেন। এ আদর্শ 
এত প্রাণম্পশী যে, এদেশের অসংখ্য উচ্চস্তরের 
মা্ষ, এমনকি বছ রাজা, রাজকুমার এবং 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতি উন্নত ব্যক্তিদের 
হৃদয়েও ত! দাগ কেটেছে এবং তীর] ভগবান. 
লাঁভের জন্য সবস্ব ত্যাগ করেছেন; তীঁবা 
বুঝেছিলেন, জগতে কোনকিছুই চিরস্থায়ী 
নয়, সবই পরিবর্তনশীল এবং একমাত্র ভগবানই 
নিতা সত্য । 

শ্রীরামকুষ্ণ বলতেন, “যদি বুঝতাম জগৎটা 
নিতা, তাহলে কামারপুকুরকে সৌনা দিয়ে 
মুড়ে দিয়ে যেতাঁয়। কিন্কু দেখছি, জগৎ্ট 
অনিতা ।” বূপগো স্বামী নামে শমচৈতন্ত মহাপ্রভুথ 
একজন বিশিষ্ট শিক্য বুন্দাবনে বাস করতেন; 
তার ভাই বাংলার নবাবের উজীর ছিলেন 
এবং বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন; ভাই-এর 
প্রতি স্েহপরবশ হয়ে তিনি তাঁকে একটি 
শোক লিখে পাঠিয়েছিলেন, যার অর্থ £ “ভেবে 
দেখ, সে অযোধ্যাপুরীই বা কোথায়, সে 
দ্বারকাপুরীই বাঁ কোথায়? কাজেই জানবে, 
একমাত্র ভগবাঁন ছাড়া জগতে আর সবই 
অনিত্য ।” এতে তার ভাই-এর চোখ খুলে যায়; 
তিনি বাংলার মনতরিত্ব ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবন চলে 
যান এবং ভগ্রবানকে প্রত্যক্ষ করার জন্য সাধনায় 
মগ্ন হন। এ আদর্শ চিরদিন ভারতব'সীর মনে 
দাগ কেটে আসছে। শ্রীকষ্ণ গীতায় বলেছেন, 
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“অনিত্যমস্থখং লোকমিমং প্রাপ্য ওজস্ব মাম্‌।” 
যে জগতে এসেছ তা অনিত্য, আননহীন ॥ 
আমায় ভঙ্গনা কর! কাজেই দেখা যাচ্ছে, 
আমাদের শান, আমাদের গরধ, অবতার ও 
আচাধগণ মক্লেই বলছেন-বৈষয়িক জীবনে 
শাস্তির আশা ক'রো না, তা থেকে দূরে গিয়ে 
আত্মস্বরপ-উপপন্ধির এবং শাস্তিল/ভের চেষ্টা 
কর। বিষয়ব্ছ জীবনে কখনো শাস্তিলভ 
হতে পারে না। 


ঝষিরা বলেন, মচ্চিদানন্দই আমাদের 
স্বরূপ) এই স্বরূপের বৌধ "্সামাদেষ নেই 
বলেই আমরা ছুঃখকষ্ট পাই । শান এবং খষির 
একথা বপেন বটে কিন্থ আমরা কি অস্ততঃ 
বুদ্ধিতেও ধারণা করতে পাঁরি যে আমরা সত্যই 
সচ্চিদানন্দহ্বরূপ ?. অন্কমানসহায়ে আমাদের 
বুঝতে হয়, বুদ্ধিগ্রাহ্থ কছছতে হয় যে আমাদের 
স্বরূপ এরূপই হবে। কেন একটা বিশেষ 
পরিবেশে বাস করতে অত্যন্ত হবার পর যদি 
কেউ আমাদের সেখান থেকে সরিয়ে অন্য একট! 
নতুন পরিবেশে শিয়ে যায়, আহলে আমরা 
অন্বস্তি বোধ করি এবং পুরনো পরিবেশেই 
ফিরে যেতে চাই। কাজেই, স্বপ্ধপ থেকে যদি 
আমরা বিচাত হয়ে থাকি তাহলে তো আমরা 
সেখানেই আবার ফিরে যেতে চাইব। মাছকে 
জল থেকে তুলে ডাঙ্গায় রাখলে মে জলে ফিরে 
যাবার জন্ঘই প্রাণপণ চেষ্টা করবে, কারণ 
জল ছাড়া দে বাঁচতেই পারবে না। কোন 
লতাকে ছায়ায় এনে রাখলে কিছুদিন পর দেখা 
যায়, যেদিকে সধালোঁক পাওয়া যাবে সেদিকে 
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সেটি লতিয়ে গেছে; এর কারণ, হুর্যালোকই 
লতাটির জীবন । ঠিক এই কারণেই আমর! 
আমাদের শ্বরূপে ফিরে যাবার জন্য সর্বদা 
আগ্রাণ চেষ্টা করছি। একটু অনুধাবন করলেই 
দেখতে পাব, আমন! মরতে চাই না; আমরা 
বাঁচতে চাই, চিরজীবী হতে চাই। আমাদের 
ভেতর এই ইচ্ছা জাগে কেন? সবসময় 
আমরা এইচ্ছা দ্বারা চালিত হই কেন? 
কারণ, আসলে আমরা চিরজীবী, আমরা 
সং-ন্বরূপ'। তাই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে 
আমর সর্ধদা আমাদের সেই হারাঁনে। স্বরূপ 
ফিবে পাবার চেষ্টা করে থ!কি। এইভাবেই 
অঙ্কমানসহায়ে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা 
“চিত্ঘরূপ”ও | আমরা যা জানি সবসময়ই 
তার চেয়ে আবে] বেশী জানতে চাই; জ্ঞানের 
বাজে কোথা সীমা টেনে তৃষ্টি পাই না, 
অনন্ত জানের অধিকারী হতে চাই; আমরা 
যে “চিৎশ্বপ্ূপ', এ তারই প্রমাণ । আবার, 
আমরা! সর্বদ1 সুখে থাকতে চাই, সবদ। শাস্তি 
চাই, কখনো দুঃখী হতে চাই না, ছুঃখকষ্টকে 
আমরা ঘ্বণা করি; কেন? কারণ আসলে 
আমরা “আনন্দন্বরূপ'। কাজেই অঙ্টমানসহাঁয়ে 
আমরা জানতে পারি যে আমরা “সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ? | 

এ ছবূপ আমরা হারালাম কি করে? 
অজ্ঞানের জন্য। অজ্ঞানবশে শ্ববূপ বিস্মৃত 
হয়েছি বলেই আমাদের ছুঃখভোগ করতে 
হচ্ছে। আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব সংগ্রাম 
ত্বক্ূপে ফিরে যাবার জন্য হলেও কখনে! কখনো 
আমরা সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে এমন পথে 
চলি যাতে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার 
পরিবর্তে আমরা তাঁতে আরো বেশী করে বন্ধ 
হয়ে পড়ি। 

অজ্ঞানের হাত থেকে মুক্তিলাত করে 


উদ্বোধন 
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স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেই সব ছুঃখের 
অবদান হয়। এই অজ্ঞান কি? এই ক্ষণস্থায়ী 
অনিত্য জগৎকে নিত্য বোধ করার নামই 
অজ্ঞান। রেদরময় এই দেহকে সুন্দর ও পবিভ্র 
বোধ করার নাম অজ্ঞান। পরিণাঁমে দুঃখ 
আসবে জেনেও ইন্দিয়-সহুখকে আনন্দ ও শান্তি- 
প্রদ মনে করার নামই অজ্ঞান। আসলে 
কেউ আমাদের আপন নয়, তবু আত্মীয়ত্বজনকে 
আপন বলে মনে হওয়ার নামই অজ্ঞান । 
বেদান্তশ্ত্রের ভাষ্ের প্রারস্তে আচাধ শঙ্কর 
মার ছুটি বাকো এই বিষয়টিকে সমগ্রভাবে 
অতিজ্ন্দর করে বুঝিয়েছেন ; আজ পর্বস্ত কোন 
দাশনিক তার থগ্ডন করেননি । তিনি প্রথমেই 
বলছেন, “যদিও “আত্মা” এবং 'অনাস্মা”, চৈতন্ত ও 
জড় দিবা ও রাত্রির ন্যায়, আলোক ও অন্ধকারের 
হার পরস্পরবিপবীতধমী, তথাপি লোক- 
বাবহারকালে আমরা একের সহিত অপরটিকে 
মিশিয়ে ফেলি এবং দেহকে আমি বলি।” 
আত্মা অনস্ত ও শবব্যাপী হওয়1 সত্বেও আমবা 
বলি, “আমি এই ঘরের মধ্যে রয়েছি। ঠিক 
এইভাবেই বাইরের জিনিসের সঙ্গেও একাত্মতা 
অনুভব করি; আত্মীয়নস্বজনের সঙ্গে একাত্মতা 
অনুভব করে তার! ছুঃখী হলে নিজেকেও দুঃখী 
ভাঁবি। আবার নিজের মাঁনমিক অবস্থার 
সঙ্গেও আমর! একাত্মতা অস্থভব করি--নিজেকে 
সুখী, ছুঃখী, অবসন্ধ বা অপরের প্রতি দ্বেষ- 
ভাঁবাপন্ন বলে ভাবি। আত্মা মন থেকে স্বতন্ত্র; 
তিনি মনের পশ্চাতে থেকে মনের এই সব 
অবস্থার সাক্ষিমাত্র হন; আমরা কিন্তু মনের 
এই পরিবর্তনগুলির সঙ্গে এই আত্মাকে, 
নিজেকে মিশিয়ে ফেলি, আর ভার ফলে কষ্ট 
পাই। এই আমাদের অব; এর হাত থেকে 
আমাদের রেহাই পেতে হবে। সমস্ত ধর্ম এবং 
সব অবতার এই বন্ধন হতে মুক্তিলাতের পথের 
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সন্ধান দ্বেন। কিভাবে এই ছুঃখ থেকে, এই 
বন্ধন থেকে মৃক্ত হতে হবে, তারা তাই শিক্ষা 
দেন এবং যদিও তাঁদের উপদিষ্ট পথের মধ্যে 
পার্থক্য আছে, তবু লক্ষ্য সব পথেরই এক। 
বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন পদ্ধতির নির্দেশ থাকলেও 
পরিণামে সবই আমাদের একই লক্ষ্যে পৌছে 
দেয়; সে লক্ষ্য হল মুক্তি। 


আর একটি কথা। “এই সব ধর্মগুলি কি 
সত্যই পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, সম্পূর্ণ 
ত্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাদান করছে?” মনোযোগ 
দিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, বিভিন্ন ধর্মগুলি 
যে-সব পথের সন্ধান দিচ্ছে সেগুলিকে মৃক্তি- 
লাভের চারটি প্রধান পথের অস্তভূক্তি করা যায়। 
দেখা যাবে, সব ধর্মই বাঁজযোগ, জ্ঞানযৌগ, কর্শ- 
যোগ ও ভক্তিযোগ--এই চারটি পথের যে-কোন 
একটির অথবা এগুলির ছুই বা ততোধিকের 
মিলিত পথের কথাই প্রচার করছে। মুক্তি- 
লাভের জন্ত হয় কর্মের পথ ধরে, না হয় 
জ্ঞানের বা তক্তির বা ধ্যানের পথ ধরে যেতে 
বলছে) অথবা জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ- 
এগুলির ছুই বা ততোধিককে একসঙ্গে নিয়ে 
সাধন করতে বলছে। এই হল মূল কথা; 
পৌরাণিক বা আহষ্টানিক অংশে প্রতেদ 
থাকলেও এই মূল বিষয়ে সব ধর্মেরই মিল 
বয়েছে। যদি সব ধর্নকে একটি সাধারণ 
ভূমিতে নিয়ে এসে দেখা যায়, তাহণে সাধারণ- 
ভাঁবে খলসতে পার! যাবে যে, সব ধর্মই এই চারটি 
প্রধান পথের কথাই বলছে। এই পথগুলির 
যেকোন একটি ধরে চলে আমরা “আমি 
'আমারবোধরপ অহংকার থেকে, এই 
“চিজ্জড়-গ্রস্থি থেকে মুক্তিলাভ করতে পাঁরি। 
কর্মযৌগের পথ ধরে গেলে অপরের সেবা করতে 
হয়, পথের দুঃখকষ্টকে নিজেরই ছুঃখকষ্ট বলে 


ভগবানলাভের পথ 
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ভাবতে হয়'_যাঁর ফলে সেবাঁকালে সাময়িকভাবে 
নিজের প্রয়োজনের কথা, নিজের দেহের কথা, 
নিজেরই কথা৷ ভুলে যাই আমরা; এভাবে 
চলতে চলতে, অপরের সঙ্গে নিজেকে এক বলে 
ভাবতে ভাবতে এসে যখন সমগ্র জগতের সঙ্গে 
নিজেকে এক বলে বোধ হয়, তখন “আমি'- 
'আমার'-বোধ থেকে আমরা মুক্তিলাভ করি। 
জ্ঞানপথে কোন্টি সত্য, ফোন্টি মিখা। তা বিচার 
করে চলতে হয়) “আমি দেহ নই, মন নই” 
-এতাবে “নেতি, নেতি” করে বিচার করে 
চলতে চতে যা কিছু আগ্মা নয়, যা কিছু 
“আমি, নই তা থেকে নিজেকে পথক কৰে 
নেওয়া যায, আত্মাকে নিজের ম্বপ্ূপ বলে 
উপপন্ধি করা ঘায়। এভাবে আগ্মজ্ঞান লাভ 
করে আমনা সঞবিধ দ্ুঃখকষ্টের অতীত অবস্থায় 
উপনীত হই। ভগ্িগথে ভগবানকে ভালবাঁনাই 
সাধনা । এ পথে ভগব।নকে আমরা ভালবাসি; 
ভার কাছে প্রাথনা করি, তাপ জন্ত গৃহ-নির্নাণ 
করি, তীর জন্য রান্না করি, না কিছু করি সবই 
তার জন্য করি। এভাবে চলতে চলতেই আমরা 
কাচা আমি'র হ|ত থেকে রেহাই পাই! ভক্তি- 
পথে এভাবেই আমরা আ1ম'"আ'মার'-ভাৰ 
থেকে মুক্ত হয়ে হাই । পাজযে(গের বা মন:স্ত্যমের 
পথে মনকে বৃত্তিশৃচ্গ করার চেষ্টা করতে হয়। 
যোগের সংজ্ঞা হল-“চিত্তবুত্তিনিরোধ”। মনের 
স্থ্র্য অবাহত বাঁখারু জন্য মনে কোন বাসন, 
কোন চিন্তা উঠতে দিতে নেই, মনকে সম্পূর্ণরূপে 
স্থির করার, পবিত্র রাখার জন্তাও চেষ্ট1 করতে 
হয়। মন পবিস এবং স্থির হলেই আত্মদর্শন 
হয়। সরোবরের জল যেমন নির্ল ও নিম্তরঙ্গ 
হলে ভার তলদেশ পর্যন্ত দেখা যাঁয়, কিন্তু জল 
ঘোলা হলে বা তাঁকে ভবঙ্গ থাকলে তা সম্ভব 
হয় না, তেমনি মন মলিন থাকলে বা সেখানে 
বৃত্িরূপ তবঙ্ক উঠলে মনের পশ্চাতে যে আত্মা 


৪৬৩ 


রয়েছেন তীকে দেখা যায় নাঁ, মন মাঙগিন্যহীন 
ও বুত্তিহীন হলেই আত্মদর্শন ঘটে। কাজেই 
দেখা যাচ্ছে, যে কোন পথ ধরেই চল] যাক না 
কেন, সব পথেই আত্মজ্ঞান বা ম্বরূপ-উপলব্ধিক 
জহ্যই চেষ্টা করতে হয়। 

কিন্ত সাধারণতঃ মাশ্নষের মন সাধনকালে 
কেবল একটা পথ ধরে চলতে চাঁয় না। মানুষের 
মনের গঠনই এমন যে, একসঙ্গে কয়েকটি যোগ 
অবলঘন করে সাধনা কর তার প্রয়োজন হয়। 
শ্রীরাম বলেছেন, অস্ততঃ তিনটি যোগ একক 
করা প্রয়োজন । পাখী যেমন ছুটি পাখা এবং 
পুচ্ছের সহায়তায় উড়তে পারে, এব তিনটির 
কোন একটিকে বাদ দিয়ে পারে না, মানবাত্মাও 
তেমনি একপঙ্গে তিনটি যৌগ অভ্যাঁদ না করলে 
ঈশ্বরোপল'ক পধস্ত পৌছুতে পারে না। 
গ্রতোকটি যে'গই আমাদের চরমসত্য উপলব্ধি 
করাতে সমর্থ একথা সত্য) তথাপি মানুষের 
ব্যক্তিত্ব এমনি যে, তিনটিকে একসঙ্গে নিতে হয় । 
তিনটি একসঙ্গে নিলেও তাঁর মধ্যে যেটির উপর 
আমাদের ঝোঁক সবচেয়ে বেশী আমরা সেটিকেই 
আমাদের পখ বলে থাকি। যেমন কারে মধ্যে 
কর্ম ও বিচারের চেয়ে ভক্তির দিকে ঝোঁক 
প্রবল হলে আমরা তাকে তক্তিপথের সাধক বলি, 
আবার কারো! বিচারের দিকে ঝৌক প্রবল 
থাকলে তাকে জ্ঞান্পথের সাধক বলি। তাই 
আধ্যাত্মিক সাধনায় একপঙ্গে কয়েকটি যোগ 
অভ্যাদ করলেও যে যোগটি সবচেয়ে বেশী 
প্রকট, তদচ্ুদারে আমর সাধককে কর্মী, জ্ঞানী, 
ভক্ত বা যোগী বলে অতিহিত করি। 


আর একটি দিক থেকে এখন আলোচনা 
কর! যাক। শ্রীক্ক্চ উদ্ধবকে উপদেশ করছেন £ 
“বিভিন্ন কুচির উপযোগী তিনটি যোগ আমি 
হজছি- ভান, বঙ্ধ ও তভি।” 


উদ্বোধন 


তবে 
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ভোগস্থখে যার] নিষ্পৃহ ভাঁদের জন্য জ্ঞ/নযোগ। 
যার্দের ভোগবাসন] প্রবল তাঁদের জন্ কর্মযোগ; 
এব্ূপ লোক কাম্যকর্ম, অর্থাৎ ফলীসক্ত হয়ে 
ফললাভের আকাজ্জীয় কর্ম করতে করতে 
ধীরে ধীরে এমন অবস্থায় উন্নীত হয়, যখন সে 
অনীসক্ত হয়ে কাজ করতে সমর্থ হয়। অণাঁমক্ত 
হয়ে কাজ করার ফলে তার চিত্ত শুদ্ধ হয়, 
বিচারবুদ্ধির উদয় হয়। তখন বিচারের দ্বারা 
কোন্টা সং কোন্টা অসৎ তা বুঝতে পাবায় 
তার মনে বিনশ্বর জগতের প্রতি বৈরাগ্য আসে, 
ভগবানলাঁভের ইচ্ছা জাগে । মনের এরূপ অবস্থা 
হলে তখন সে ভগবানলাভের জন্য সচেষ্ট হয়, 
এবং স্বভাবতই এমন কোন বাক্তির সমীপাঁগত 
হয়, যিনি ভগবানলাঁভে তাঁকে সহায়তা করতে 
পারেন। এই জন্যই যাঁদের ভোগবাসনা প্রবল 
তাদের জন্য শ্রীরুষ্ণ কর্মযোগের পথে চলার 
ব্যবস্থা দিয়েছেন। কিন্ত অধিকাংশ মান্গষই 
জাঁনপথে চলার মত বৈরাগ্যবাঁন নয়। আবার 
এত অধিক মাত্রায় ভোগাসক্তও নয় যাতে বলা 
যায় কর্মই তাঁর পক্ষে প্রশস্ত । অধিকাংশ মাছষই 
ভোগাঁসক্ত হলেও অত্যধিক আসক্তিযুক্ত নয়; 
তার! ভগবানে বিশ্বাদী, ভগবানের উপাসক। 
শ্রীরুষ্ণ এরূপ লোকদের ভক্তিমার্গ অবশ্গশ্ধন করে 
চলতে বলেছেন। মধ্যম শ্রেণীর লৌকের জন্য 
এই তক্কিমার্গই গ্রশস্ত। এ পথে সাধক 
সাধারণত: হ্বৈতভাঁব নিয়ে চলা শুরু করে-.. 
ভগবানকে নিজ থেকে পৃথক্‌ সত্তা জ্ঞানে তাঁর 
পুজা! করে) পরে সাকার ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হলে তার 
কপায় তার নিরাকার স্বন্ধপও উপলব্ধি কৰে। 
ভক্কিপথে “দ্বৈতভাব” নিয়েই সাধনা শুরু 
হয়। এ পথে তিনটি স্তরঃ আনুষ্ঠানিক 
উপাঁমনা, জপ ও সমাঁধি। আনুষ্ঠানিক 
আরাধনীয় বহুবিধ উপচার, প্রতীকাদি অবলম্বনে 
আমন তাত গজ বরি। এই %। ভর 
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মনকে জপের উপযোগী করে দেয়। দিনের 
পর দিন এভাবে পুজা1 করার ফলে আমাদের 
মনে ভগবানের প্রতি অনুরাগ বধিত হয়, এবং 
তখন তার নামজপ আমাদের কাছে স্বাভাবিক 
হয়ে ওঠে, নামজপে আমরা আনন্দ পাঁই। 
জপ যখন খুব জমে যাঁয়, গভীর হয়, জপে যখন 
তন্ময়তা আপে, তখন আমাদের চিত্ত একাগ্র 
হয়| চিপ্তের এই একাগ্রতা স্থিত হলেই 
সমাধি বা ঈশ্বরদর্শন হয় । এভাবে ধীরে ধীরে 
ধাপে ধাপে আমরা এগিয়ে যাই । 

ঈশ্বরের কোন বিশেষ মৃতির, কোন 
দেবতার নাঁম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার নামই 
জপ। আমর] জানি, প্রত্যেক চিন্তারই একটি 
শব্রূপ আছে। শব্ধ ও ভাবকে পরস্পর 
থেকে আলাদা করা যায় না। তেমনি 
কতকগুলি শব্ষ-প্রতীক অধ্যাত্মজগতের কতক- 
গুলি ভাবের সঙ্গে পরস্পর অচ্ছেছ্চভাবে জড়িত। 
যেমন €, ভগবানের নিরাকার স্বরূপ ব্রঙ্গের 
প্রতীক; যেমন কতকগুলি বীজমন্ত্র পরব্রচ্মের 
কতকগুলি বিভিন্ন প্রকাশের__দেবতাঁর-_ 
প্রতীক এবং পরস্পরসংঘুক্ত । বিভিন্ন দেবতার 
বীজমন্তও বিভিন্ন? কোঁন দেবতাঁর বীজমন্ 
জপ করার সময় আমাদের যন সেই দেবতায় 
একাগ্র হয়। 

মন্ত্রকি? যা আমাদের মনকে জগৎ থেকে 
ভগবানের পাদপন্মে টেনে আনে তাই মন্ত্র। 
এই বীজমন্ত্রগুলি শব্ধ বা ধ্বনিমাত্র নয়, এগুলির 
মধ্যে শক্তি নিহিত থাকে । বৃক্ষের একটি 
বীজের মধ্যে এমন শক্তি থাকে যা বীছটিকে 
বধিত করে ক্রমে দুলফলে শোভিত বৃক্ষে 
পরিণত করে। বৃক্ষটি বীজের মধ্যে অব্যক্ত 
অবস্থায় থাকে, তাকে বৃক্ষরূপে অভিব্যক্ত করার 
ক্ষমতা এবং গ্রাণশক্তিও বীজটির মধ্যে নিহিত 
থাকে। 


ভগবানলাভের পথ 


বীজমন্গুজিও সেরূপ ধ্বনিমাঞ্জ নয়, 


৪৬১ 


জাঁপককে দেবদর্শন করাবার, ঈশ্বরদর্শন করাবার 
শক্তি সেগুলির মধো নিহিত। যথ!ঘরূপে জপ 
করলে এই সব বীনমন্্ব শষ্টের স্বব্ূপ উদ্ঘাটিত 
করে দেয়। বুক্ষের বলা যেন বীজবপনের 
পূ ক্ষেরটিকে চাঁধ করে, জলশেচ করে, সার 
দিষ়ে প্রস্থভ করতে হয, গকুছাগলের হাত 
থেকে রক্ষার জর্য বেডা দিসে খিবতে হয়, তবেই 
যথাকীলে বীজ থেকে অক্ষর উদত হয়ে ক্রমে 
বড় ভয়ে বিরাট বুক্ষে পরিণত হয়, মন্ত্রের বেলা 
তাই বীজমন্ত্রের এবে। ঈশ্বপদর্শন কাবার শক্তি 
নিতিত থাকলেও তব স্মাণ বিক।শের জন্য 
সাধনার 'পয়োপন। বীজকে এক্ষে রূপায়িত 
করবার দন্য মালীর পানশ্রমগ যেমন প্রয়োজন, 
ভগবান্গাতেদ জন্য দেখেনি সাধকের সাধনার 
গুয়োজন। বাজমন্ত্ের মখো শিহত শক্তি এবং 
সাধকের সাঁধ্নশক্তি - এই উভয় শক্তি মিলিত 
হয়ে পরিণামে আধককে ঈশ্বরদর্শন করায়। 
'জপ' বলতে এই বেঝায়। জপকাশে আমরা 
ইষ্চিস্ত)ও করি; দুই-ই একসঙ্গে চলে, কারণ 
নাম ও নামী অভেদ । মদ্দ-উচ্চারণকালে মন্ত্রের 
অর্থও চিন্তা করতে হয়। অন্ত্রের অর্থচিন্তা 
মানেই মঙ্কের উদ্দঠ দেবতার বা ইষ্টের চিন্তা। 
কারণ মন্ত্র ইষ্টরেম্উ গ্রুতাক, সন্থ ইষ্টই। এভাবে 
ইষ্টে চিত্তনিবেশের চেষ্টার ফলে মন একাগ্র হয়। 
এভীবে আরাধ্য দেবতাঁয় মন ক্রমে অধিকতর 
একাগ্র হতে থাকে । আধ্াণমুক পথে ক্রমোন্নতি 
এভাবেই হয়। 

আধাগ্সিক জীবন আরম করার সময় 
আমাদের প্রায় সকলেই মনে হয়, ছু-দশ দিন 
জপ-ধ্যান করলেই মন স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু 
ঘে মন এত দীর্ঘকাল ধরে বাইরে বিক্ষিণ হয়ে 
বেড়িয়েছে, তাঁকে ঝট করে টেনে এনে বিপরীত- 
মুখী করে তক্ষণি ইষ্টে নিবিষ্ট কর] সম্ভব নয়। 
তা করাখুংই কঠিন। কিন্তু তাতে কিছুযায় 


৪৬২ 


আসে নাআমাদের কঠোর সংগ্রাম করতে 
হবে। প্রথম প্রথম ধ্যান করতে বসলেই হুয়ত 
দেখা যাবে হাঁজার বুকম চিন্তা এসে মনে ভিড় 
করছে। হয়ত দেখা যাবে এমন সব চিন্তা 
উঠছে যার কথা এর আগে আমরা কখনো 
ভাবিইনি। এ চিস্তাগুলি আসে অবচেতন 
মন থেকে । এ অবস্থায় সব চেয়ে ভাল এগুলিকে 
গ্রাহথ না করাঁ, এগুলির প্রতি কোন মনোযোগই 
না দেওয়া) তাহলেই দেখা যাবে আস্তে আস্তে 
এ চিন্তাগুলি সরে যাঁচ্ছে। এ চিন্তাগুলির প্রতি 
মনোযোগ দিলেই এরা আমাদের পেয়ে বসে 
এবং এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া 
কঠিন হয়। 

এ ছাড়া অন্ত চিস্তা আছে যেগুলিকে এড়িয়ে 
যাওয়া কঠিন। মনের চেতন স্তরে কাজকর্ম- 
সংক্রান্ত বা এ জাতীয় বু চিন্তা থাকে; সেগুলির 
হাত থেকে রেহাই পাঁবার ছুটি উপায় আছে। 
একটি হল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা) জোর করে 
মনকে বলতে হবে, “শোন, এখন ভগবচ্িন্তা 
ছাড়া আর অন্ত কোন বিষয়ের চিন্তা করতে 
পাবে না।” কোন অন্তায় কাজ করলে ছোট 
ছেলেকে যেভাবে শান করে, মনকেও সেভাবে 
কড়া শান করতে হবে। এভাবে ইচ্ছাশক্তি 
প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, কিছুদ্দিনের মধোই 
মন আমাদের শাসন মেনে নিচ্ছে। আর একটি 
উপায় হল মনকে বোঝানো--এসব তুচ্ছ 
বিষয়ের চিস্তা করে কি হবে? ভগবানের 
চিন্তা কর তাতে শাস্তি পাবে, আনন্দ পাঁবে।” 
ছোটছেলেদের বুঝিয়ে বললে তাঁরা যেমন কথা 
শোনে, দেখা যাবে এভাবে বুঝিয়ে বললে মনও 
কথা শুনবে, ক্রমে মনই আর এচিস্তাগুলিকে 
প্রশ্রয় দিতে চাইবে না; ধ্যানের বি্ম আর 
থাকবে না। এ অভ্যাস ধীরে ধীবে অথচ 
দৃঢ়তা! নিয়ে করে যেতে হয়। 


উদ্বোধন 
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মনকে ছু-এক দিনে বশে আনা যায় না। 
শুধু যে আমাদেরই মন সহজে ধ্যানে স্থির হয় না 
তা নয়, অর্জুনের মত উচ্চ অধিকানীরও এ 
অভিজ্ঞতা হয়েছিল। শ্রীরুষ্ণ যোগের উপদেশ 
দেবার পর অঞ্জুন বলেছিলেন, "তুমি যে যোগের 
কথা বললে তাতে স্থিতিলাভ কি করে হবে 
তা তো বুঝতে পারছি না, কারণ মন বড় চঞ্চল, 
তাকে বশে আশা কঠিন কাজ; মনকে বশে 
আনা বাতাপকে বশে আনার মতই কঠিন।” 
শ্রীকষ্চ একথা মেনে নিয়ে বলেছিলেন, “তুমি য৷ 
বললে তা সত্য। তবু মনকে বশে আনা সম্ভব, 
অভ্যান ও বৈরাঁগোর ছারা মনকে বশে 
আনা যাঁয়।” পতঞ্জপি মুনি বলেছেন যে, 
অভ।1স এবং বৈরাগ্য এ দুটিই হল চিন্তবৃত্তি- 
নিরোধের ডপায়। কাজেই একমাত্র এই উপায়ে 
আমর] ধ্যানের বিদ্ব অপসারণ করতে পারি। 

দরদ অভ্যান করে যেতে হবে। অত্যাস 
মানে, ধোয় বস্ত থেকে মন যখনই অন্ত বিষয়ে 
সরে যাবে, তখনই তাঁকে আবার ধ্োয় বস্ততে 
ফিরিয়ে আনতে হবে। এ প্রচেষ্টা একটানা 
চালিয়ে যেতে হবে! এভাবে নিয়ত অভ্যাস 
গুয়োজন । 

বেরাগ্য কি? ইন্দ্রিয়ন্থথে অনাসক্তিই 
বৈরাঁগ্য। আমাদের মনে যে-সব বাঁসনা লুকিয়ে 
আছে, বিচারসহায়ে সেগুলি ত্যাগ করতে হবে। 
এই বাসনাগুলিই মনকে চঞ্চল করে। যেমন 
কোন সরোঁবরে টিল ছুড়লে নরোবরের বুকে 
তরঙ্গ ওঠে এবং তাঁর ফলে সেখানে চাদের 
গ্রতিবিদ্ধ স্পষ্ট দেখা যায় না, ঠিক তেমনি মনে 
বাঁনার উদয় হলে মনে বৃত্তিরপ তরঙ্গ ওঠে 
এবং তার জন্ত স্পষ্টভাবে আমাের ইট্টার্শন হয় 
না। এই বাসনাগুলিকে ত্যাগ করতেই হবে, 
মনকে শুদ্ধ কবুতে হবে, তবে আমানের ধ্যান 
গভীর হবে। কিন্তু সাধারণত: আমর! আন্তরিক- 


আঙ্গিন, ১৩৭৫] 


এবং যখাযখ-তাবে চেষ্টা কবি না, কিছুক্ষণ ধানে 
বদি এবং ভাঁবি যে তাতেই মন একাগ্র হবে। 
তাহয়না। মনকে শুদ্ধ কবুতেই হবে। মন 
বাসনায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে; লেখাঁনে ভগবানের 
এসে বসার মতো কোন ঠাই নেই। সববিধ 
মালিন্যমুক্ত করে হাদয়কে পবিত্র করতে হবে। 
হৃদয় পবিত্র হলে তখন নিশ্চয়ই আশা করা 
যায়, যে-কোন মূহৃত্তে ভগবান এসে সেখানে 
বসবেন। প্রেমিক যেমন অধীর আগ্রহে 
প্রেমাম্পদের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করে, 
আমাদেরও তেমনি পর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকতে 
হবে_-কখন তিনি এসে হৃদরে বসবেন? প্রতি 
মুহূর্তে ভাবতে হবে তিনি আসছেন_-এই 
এলেন বলে! এভাবে সর্বক্ষণ সতর্ক থেকে 
তাঁর চিন্তা করলে তবে তার আসার ও হৃদয়ে 
ব্সার সম্ভাবনা । এ সাধনায় সর্বদা পেগে 
থাকতে হবে। শ্রীরামক্কঞ্চদেব বলেছেন, খানদাঁনী 
চাষী কখনো চাষ ছেড়ে দেয় না, ছু-এক বছর 
অনাবুষ্টি হলেও না । কিন্ত যাঁরা সখ ক'রে ক 
অন্ত কোন কারণে চাঁখ করে, দু-এক বছর বৃষ্টি 
না হলেই তারা চাষ ছেড়ে দেয়। যথার্থ সাধক 
সেরূপ ঈশ্বরীয় আনন্দের আন্বাদ না পাওয়া 
পর্যস্ত কখনো ধ্যানাভ্যাপ ছাড়েন না, দিনের 
পর দিন, মাসের পর মাঁস, বছরের পর বছর 
ভাঁতে লেগে থাকেনই ; ঈশ্বরী আনন্দের 
আম্বাদ কিছুট| পেলে আরো এগিয়ে যাবার 
ইচ্ছা তীব্রতর হয়ে ওঠে। কাজেই নিরন্তর 
প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তার চিন্তা করতে ভাল 
লাগুক বা না লাগুক, এমনকি তা নীরস বলে 
বোধ হলেও কখনো দ'মে যেতে নাই, ধৈর্য- 
নহকারে এগিয়ে যেতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
আধ্যাত্মিক লাধন! প্রথম প্রথম নীরস বোধ হয়। 
ধৈর্য নিয়ে লেগে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যেই 
ধ্যান আনন্দগ্রদ হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে 


তগবাঁনলাতের পথ 
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অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। সাঁধক- 
জীবনের এই অংশটি, প্রায় তিন-চাঁর বছর, 
সর্বাধিক নীবদ) কিন্তু নিতাকার মাঁধন- 
অভ্যাস ছাড়তে নেই--যোসো ক'রে লেগে 
থাকতে হয়। 


আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। 
আমাদের নিজেদের ওপর আস্থা, আত্মবিশ্বাস 
থাকা চাই, এই জন্মেই ভগবানলাঁভ করুব_-এ 
বিশ্বাস থাকা চাই) রোঁখ থাক! চাই_-এই 
দেহ-মন নিয়ে এই জীবনেই ভগবানকে পাব। 
সাধনায় এর গুরুত্ব অনেকখানি । বাক্তিগত 
প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত দৃঢ় সঙ্কর ছাড়! আমাদের 
অধ্যাত্মজীবনের উন্নতি সম্ভব নয়। 

কখনো কখনো অনেককে বলতে শোন! 
যায়, “আমি ভগবানের কাছে আহ্বসমর্পন 
করেছি, আমার আর কিছু করবার নাই।” 
কিন্ধ আত্মদমপ্পপ এত সহজ নয়, খুবই কঠিন। 
যথার্থ আহ্মসমর্পণের ভাব আনতে সুদীর্ঘকালের, 
হয়ত জীবনব্যাপী পাধন[রই প্রয়োজন হয়। 
প্রাণপণ চেষ্টা ছাড়া তা হয় না। ভগবানলাভের 
জন্য নিজের সংশক্তি নিয়োগ করে দীর্ঘকাল 
তীব্র সাধন করার পর যখন দেখা যায় তাঁতেও 
কাকে পাওয়া গেল না, তখনই আমরা ঠিক ঠিক 
আত্মসমর্পণ করতে পারি, আর তখনই ভগবান 
রুপা কবেন। কিন্তু নিজের চেষ্টা না থাকলে 
তার কূপালাভ আশ! করা যায় না। শ্রীরামকষণ 
ফেমন বন্গতেন, “আমাদের সর্বক্ষণ তার দরজায় 
গিয়ে ঈ্রাড়িয়ে থাকতে হবে, তবেই তিনি কৃপা 
করবেন ।* আমাদের কাজ হল তার দরজায় 
গিয়ে দাড়ানো অর্থাৎ সব সময় তার চিন্তা 
করতে হবে, ভার খুব কাছে থাকতে হবে, 
তাহলে তার কৃপাঁলাভের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই খুব 
বেশী । কিন্তু তাতেও তার কপার ওপর দাবি 
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করার কোন অধিকার আমাদের আসবে না) 
কপা কর! তার ইচ্ছাঁধীন। কাজেই আমরা 
যত সাধনা, যত লক্ষ জপই কপি না কেন, 
একথা কখনো বলা যায় না যে, এতখানি 
সাধনা, এত জপ বা এতটা তপস্তা করলেই 
ভগবানলাভ হবে। মোটের ওপর সাধনা হার। 
যতখানি যাওয়া সম্ভব তাঁপ শেষ সীমা পর্যন্ত 
এগিয়ে যেতে হয়, কি শেবে তাকে পাওয়া 
যায় তার কুপাবলেই । কীছেহ তাকে লাভ 
করতে হলে নিজের চেষ্ট। ন। থাকলে হবে নাঃ 
সেইসঙ্ষে তার কপাও চ|ই | মার কপায় আমরা 
তার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পাি। 

শ্রীরামরুষ্ের এই গল্পটি হয়তো মনে আছে £ 
ভগবতী হিমালয়ের ঘব্রে তার কন্যা হয়ে 
জন্মেছেন, কন্যার মতোই হেমে খেলে বেডাচ্ছেন। 
একদিন হিমালয় তাকে বললেন, তোমাকে 
তো! আমি আম1এ কন্ঠ:কপেই দেখছি, তোম|র 
স্বরূপ কি তাজানছ্ছে ইচ্ছে হচ্ছে । জগজ্জননী 
তাঁকে বললেন, 'বাব1, অংখ!প স্বরপ যদি প্রতাক্ষ 
করতে চাঁও, তাহলে মুনিঝখিগা খেমন আমার 
স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা আগে জন্ম জন্ম ধরে তপস্যা] 
করেছিলেন, তোমাকে তাই করতে হবে। 
আমি তোমার কণ্ঠা হয়ে এসেছি বলেই যে 
তুমি তা গ্রত্যক্ষ করতে পাঁববে, তা হয় না।” 
আধাঁত্সিক জীবনে এইটিই অত্য। আমরা 
যখন আমাদের সবশক্তি নিয়োগ করে ভগবান- 
লীভ করতে চাই, তখনই তিপি কূপ। করেন, 
তাছাড়া নয়৷ 

শ্রীরামকষ্চের আর একটি গল্প: একদা 
নারদ বৈকুঠে যাচ্ছেন, পথে দু্ষন সাধকের 
সঙ্গে দেখা হল। ছুজনেই তাকে অন্থরোধ 
করলেন, নারায়ণকে জিজ্ঞেম করবেন, মুক্তি- 
লাভের জন্ত আর কতদিন তপস্তা করতে 
হবে?' বৈকুণ্ঠ থেকে ফেরার সময় নারদ যখন 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ-_৯ম লংখ্যা 


সেই পথ দিয়েই যাচ্ছেন, তখন তাঁকে দেখে 
সেই দু'জন সাধকের একজন জিজ্ঞেদ করলেন, 
নারায়ণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? নারদ 
বললেন, যা, করেছি” “কি বললেন তিনি?” 
বললেন, “আর চার জন্ম তপস্া করলেই তুমি 
মুক্ত হবে। আরো চার জন্ম তপস্তা করতে 
হবে শুনে সাধকটি একেবারে দমে গেলেন। 
দ্বিতীয় সাধকটির ক।ছে গেলে নারদকে তিনিও 
জিজ্ছেন করলেন, 'নারায়ণকে আমার কথা 
জিজ্জে করেছিলেন? নারদ বললেন, হা)? 
"আর কত জন্ম তপ৪1 করলে মুক্তিলাভ করব ?? 
“পাশের তেঁতুল গাছটি দেখছ তো? ওর কত 
পাতা আছে দেখছ? এ তেতুলগাছে যত 
পাতা আছে, আর তত জন্ম তপন্তা করার পর 
ভুমি মুক্রিলাছ করবে ।” এত জন্ম পর হলেও 
মুক্তিল।ভ তাহলে হবে_এই ভেবেই 
সাধকটি আপন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। 
তখনই দৈববাণী শ্তনপেন, “বৎস, তুমি এখনই 
মুক্ত 'হয়ে গেলে! দ্বিতীয় সাধকটির সঙ্কন্পের 
দৃঢ়তা দেখে খুশী হয়ে ভগবান তখনি ভাঁকে 
মুক্ত করে দিলেন। প্রথম সধকটি আর চার 
জন্ম তপস্যা করতে হবে শুনেই দমে গিয়েছিলেন। 

কপা কিভাবে আসে তার আর একটি গল্প 
আছে-_ছুটি পাখার গল্প। পাখা ছুটি সমুদ্রের 
বেলাভূমিতে ডিম পেড়েছিল। ডিম দেখানেই 
রেখে তারা খাগ্ঠের সন্ধানে বেরুল। ফিবে 
এসে দেখে সেই ফাকে সমুব্রের ঢেউ এসে ডিম 
ছুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। দেখে খুব 
রাগ হল তাদের। স্থির করলে, সমুত্রের জল 
শুষে ফেলে ডিম ছুটি ফিরিয়ে আনবে । তখনই 
কাজে লেগে গেল-ঠোটে করে জল এনে 
বালির ওপর ফেপতে লাগল। দিনরাত 
একইভাবে এই কাজ চলল। সমুদ্রের দেবতা 
বরুণ এদের কাণ্ড দেখে কাছে এসে জিজেন 
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করলেন, “কি করছ তোঁমরা?' পাখী ছুটি 
বলল, “সমুক্র আমাদের ভিম ভাসিয়ে নিয়ে 
গেছে। আমরা ডিম ছুটি ফিরে পাবার জন্য 
সমুদ্রকে শ্বকিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।' তাদের 
অধাবসায় ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে বরুণদেব 
ডিম ছুটি ফিরিয়ে দিলেন। 

কাজেই বিনা চেষ্টায় বিনা তপস্থায় 
কপালাত হয় না, একথা নিশ্চিত। আমাদের 
যতটা শক্তি আছে তার লৰটুকু নিয়োগ করে 
যখন আমন তাঁকে পাবার চেষ্টা করি, তখনই 
তিনি কূপা করেন। তা না করে কেবল 
তাকে আশ্মসমর্পণ করেছি মনে করলেই তার 
কপা পাওয়া যায় না। বললেই আন্মসমর্পণ 
করা যায় না, তা করা খুবই কঠিন, তাঁর জন্ত 
তীব্র সাধনার প্রয়োজন। আয্মপমর্পণ করলে 
নিজের আর কিছুই করার থাকে না, তখন 
নিজের ইচ্ছ| বলে কিছু আর থাঁকে না। 

জনক বাঁজার উদাহরণ আছে। তিনি 
অষ্টাবক্রের কাছে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ 
চাইতে গিয়েছিলেন । উপদেশলাভের পর 
জনক যখন ফেরার জন্য ঘোড়ায় চড়তে 
যাচ্ছেন, এক পা জিনের পাদানিতে বেখে- 
ছেন, সেই সময় অষ্টাবক্র বললেন, কই, 
আমার গুরুদক্ষিণা দিলে না যে! জনক 
বললেন, “আমার সর্ব আপনায় দিলাম । 
আমার রাজা, আমি নিজে, এবং আমার 
বলতে যা কিছু আছে, গুরুদক্ষিণীরূপে সবই 
আপনায় দিলাম। অষ্টাবক্ত মে দৃক্ষিণা 
গ্রহণ করলেন। রাজা জনক এক পা! 
পাঁদানিতে রাখা অবস্থাতেই দীঁড়িয়ে রইলেন, 
ঘোঁড়ার পিঠে চড়তে পাকলেন না। কিছুক্ষণ 
পর অগ্টাবক্র তীকে জিজ্েদ করলেন, “কি 


তগবানলাতের পথ 
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হল, ঘোড়ায় উঠছো না কেন? মিথিলায় 
ফিরবে না? জনক উত্তর দিলেন, "যাই 
কি করে? আমার সর্বস্ব তো আপনাকে 
মমর্পণ করেছি, আমার নিজের বলতে কিছুই 
তো নেই। কাজেই নিজের ইচ্ছা বলতেও 
কিছু নেই আবর। ঘোড়ায় চড়ার ও মিথিলা 
ফিরে যাবার শক্তিই আমার নেই।” অষ্টাবক্র 
তখন জনককে সব ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 
আমার হয়ে তুমি বাঁদ্যশাপন কর।, এরই নাম 
যথার্থ আত্মসমর্পণ । আম্মমমপ্ণন কথার কথা নয়। 

আমর! জানি, গিরিশচন্ত্র শ্রীরা মকুষ্ণকে 
বকলম! দিয়েছিলেন । তিনি বলতেন, কলম 
দেওয়ার চেয়ে সাধন করাই আমার ভাল ছিল। 
বকলম। দিয়েছি, কাঁজেঠ আমার করার আর 
কিছুই নাই ; কিছু করতে গেলেই তক্ষুণি মনে 
করিয়ে দেয়, আমি তো। একাজ করতে পারি 
না, কি করতে হবে শ্রীন্বামকৃষ্ই তা! ঠিক করে 
দেবেন | এই পরীক্ষার তেতর দিয়ে চল। আমার 
পক্ষে খুবই কঠিন 1” 

কাজেই আত্মসমর্পণ করতে পারা খুব 
সহজ কাঁজ নয়। “ভগবানে সর্বস্ব সমর্পণ 
করেছি, আমাদের আঁর কিছুই করার নেই” 
_একথ৷ বলে নিজেকে যেন প্রবঞ্চিত ন! 
করি আমরা । ভগবানলাভ করার জন্য 
সবশক্তি নিয়োগ করে আমাদের লেগে 
পড়তে হবে, তবেই আমাদের শিরে তাঁর 
কপা বধিত হবে। পরিণামে ভগবতকপাই 
ভগবানলাভ করায় ঠিকই, কিন্তু একথাও সত্য 
যে, নিজের চেষ্ট। ছাড়া সে কৃপা আসে না।% 





*. বোদ্বাই শ্রীরামকৃষ। আশ্রমে (২৪. ৯, ৬৭) প্রদত্ত 
ইংরেজী বন্ধৃতার অনুবাদঃ 


কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


বন্পথচাঁরী ই্রীরামচন্্র পথের পাশে এক 
জায়গায় ধুকটি মাটিতে গাঁড়িয়া রাখিতে গিয়া 
দেখেন একটি ভেককে আহত করিয়াছেন। 
ভেকের রক্তে স্থানটি রঞ্টিত। করুণাসাগর 
বঘুনাথের হয়ে বড কষ্ট হইল। ব্যাটি তখনও 
মরে নাই। রামচন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 
*বাপুহে, অন্ত সময়ে তো তোমার কের কো 
কো ববে সকলের কান ঝালাপালা করিয়া 
ছা; আর এখন আমি যখন মাটি ঠকিয়া 
ধন্থকটি নসাইয়। রাখিতে যাইতেছিলাম তখন 
কি একটা ডাক ডাকতে পারিলে না? 
একটু শব্ধ করিলে বাঁ একটা লাফ দিলেই তো 
আমি বুঝিতে পাঁরিতাম তুমি এখানে বিরাজ 
কবিতেছ;? সাবধান হইভাঁম এবং তোৌমীকেও 
এমন ভাবে মধিতে হইত না ।* ভেকের উত্তর 
বড় অর্মস্পশী। “ঠাকুর, যখন বিপদে পড়ি 
তখন “রাম রক্ষা কর? বলিয়া চিৎ্কাঁর করি। 
কিন্তু এখন দেখিল'ম, রাই মাবিতেছেন ; 
তাই চিৎকার করিয়া আর কি লাভ? 
তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া চুপ করিয়া 
গেলাম ।” 

ভেকটি সাধারণ ভেক নয়। ভেকের দেহে 
কোনও ভক্তোত্তম আমাদের কাছে এক মহৎ 
আধ্যাত্মিক শিক্ষা রাখিয়া গেলেন। জীবন 
ধাহা হইতে, মৃত্যুও তাহারই নিকট হইতে 
প্রমারিত। শ্রীভগবানের নর্ধময়তা বুঝিতে 
পাবিলে মৃত্যুকে তাহারই দান, তাহারই 
আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিবার হিম্মত আসে। 
মৃত্যুর সম্মুথে তখন আর আমরা সত্রস্ত হই না, 
আহি আাহি' বলিয়া কাদি না। “তোমারই 


ইচ্ছা পূর্ণ হউক” বলিয়া চুপ করিয়! যাই। 
প্রভুর পন্মপলাশলোঁচনের ছবি চোথ বুজিয়া 
দেখিতে দেখিতে শেষনিশ্বান ত্যাগ কৰি! 

যীশুধ্রীষ্ট তাহার ভক্তদের যে দৈনন্দিন 
প্রার্থনা শরিখাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি 
লাইন আছে £ 
87010) %৪ 1018 10 1168590. তোমার শ্লোক, 
স্ব-স্বরূপ হইতে সর্বকালে যে দৈবী ইচ্ছা দিকে 
দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া অনন্ত ক্ৃষ্টিপ্রবাহছকে 
চালিত করিতেছে, আমাদের এই মাটির 
পৃথিবীতে, আমাদের এই হখ-ছুংখ আশা 
নিরাশা-হাপি-কাঙ্সা-বেষ্টিত জীবনে সেই ইচ্ছাই 
যে ক্রিয়াশীল, এই মহাসত্যকে বুঝিবার শক্তি 
দাও । আমার ক্ষুদ্র অহঙ্কার কর্তা সাঁজিয়! 
জীবনকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আমার 
সেই মলিন অহঙ্কার চরণ কর। যাহা কিছু 
ঘটতেছে তোমারই ইচ্ছায় ঘটিতেছে এবং 
ঘটিবে। কর্তা তুমি। আমার পৃথিবীতে, 
আমার সংসারে, আমার দেহমনঃপ্রাণে তুমি 
আসিয়া" বস। আমার সকল ইচ্ছা তোমার 
বিরাট ইচ্ছায় বিলীন হউক। ঈশ্বরই কর্তা 
এইটি যখন আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি 
তখনই আমাদের যথার্থ নির্ভরতা আসে । তখন 
আমরা শান্ত হইয়া যাই, মনের উদ্দাম হাক- 
পাকানি তখন আর আমাদিগকে চঞ্চল করিতে 
পারে না। আমাদের সকল কাজ তখন 
ঈশ্বরের পায়ে সমপিত হয়। প্রচণ্ড কর্মে 
ব্যাপৃত থাকিয়াও আমরা তথন হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন 
প্রশান্তি বোধ করিতে পারি। 

ভগবান শ্রকুষণ অর্জুনকে বলিলেন__ 
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আশ্বিন, ১৩৭৫] 


যতঃ প্রবৃত্তিভতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
ত্বকর্মণা তমভ্যর্চ পিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ 
গীতা, ১৮1৪৬ 

“যাহা হইতে জীবের সকল প্রবৃত্তি উৎসারিত 
হইতেছে, ধাহার শক্তি বিশ্বরক্ষাণ্ডে ওতপ্রোত, 
নিজের কর্ণ দ্বারা তাহাকে আবরাধন! করিয়া 
মাহুষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।” 

মানুষ তো কর্ম না করিয়া তিষিতে পারে 
না। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ কাঁজ করিতে 
হইবে, কিস্ত অহংবুদ্ধি বর্জন করিয়া কাজ করিতে 
পারিলে কাজ আমাদিগকে বাঁধিতে পারে না। 
মকল কাজের উৎ্ন হইলেন শ্রুভগবাঁন, সকল 
কাজের শক্তি তাহা হইতেই আসিতেছে--এই 
বুদ্ধি অবলঙ্গন করিয়া কাঁজ করিলে কর্ম 
আমাদিগকে মুক্তির পথে লইয়া যাঁয়। যে- 
কোনও কাজ আমরা করি না কেন, উহা 
ঈশ্বরের পূজা-শ্বরূপ হইয়া দাড়ায় 

শক্তিসাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন, “কালী 
বর্ম জেনে মরণ ধর্মীধর্ম সব ছেড়েছি।” ইহ! 
গীতার এবং যীশুগীষ্টের উপযুক্ত বাণীরই 
প্রতিধ্বনি । লসাধন-জীবনের প্রারভ্ভে আমরা 
ধর্মের নানা তব, ঈশ্বরের নানা বিভৃতি, ধ্যান- 
ধারণার নানা প্রণালী লইয়। আলোচন1 করি, 
তর্ক-বিতর্ক করি। নানা শাস্ত্র পড়িতে চাই, 
নান! ব্রত নিয়ম উপবাস প্রভৃতি পালন করিতে 
উৎসাহী হই, নানা সাধুসস্তের কাছে যাতায়াত 
করি, নানা তীর্থ মঠ মন্দির দর্শন করিয়া 
বেড়াই, কিজ্ঞ সাঁধন-জীবনে আমর! যত অগ্রসর 
হই, ততই বাহিরের এই সকল কার্যকলাপ 
কমিয়া আসে। রামপ্রসাদ অনুভূতির উচ্চ স্তরে 
পৌছিয়া দেখিলেন, তাঁহার আবাধ্যা ইঞ্টদেবীই 
সব কিছু হুই্য়া রহিয়াছেন। তিনিই কারণ, 
তিনিই করণ, তিনিই কার্য। তিনিই সাধ্য, 
তিনিই সাধন1। তিনিই বন্ধন, তিনিই মুক্তি। 


“কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ষ? 


৪৬৭ 


অতএব করিবার তো আর কিছু নাই। হাত 
পা ছুঁড়িয়া তো কোনও লাভ নাই। অসংখা 
পরিবর্তন, অসংখ্য অভিব্যক্তি জগজ্জননীরই 
লীলাবিলাস। এই লীলাবিলাস যখন স্তিমিত 
হয় তখন জগজ্জননী অপবিবর্তনীয় নিরুপাধিক 
ঙ্ষম্বদূপে প্রতিভাত হুন। যিনি নৃত্যময়ী মা, 
তিনিই চিরপ্রশাস্ত পরম পুরুষ। কর্ষ এবং 
কর্মাতীত ছুটি আলাদা তত্ব নয়, একই তত্বের 
ছুটি দিক। এ মহাসত্য ধারণা করিয়া ভক্তপ্রবর 
রামপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন আর ছুটাছুটি 
কোনও প্রয়োজন নাই। মাই সব ইহা 
সর্বদা স্মরণ করিয়া পাপপুণা, বিধিনিষেধ, 
ভালমন্দ প্রভৃতি যাবতীয় দ্বন্দের বাহিরে 
দাঁড়ানোই উত্তম পন্থ।। মায়ের ইচ্ছায় নিজের 
ইচ্ছা সমর্পণ করিয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর। 
মা সর্বান্তধামিণী--তিনি সব দেখিতেছেন, সব 
জানিতেছেন। শিশুর মতো তাহার উপর নির্ভর 
কারতে পারিলে আর কোনও হাঙ্গাম] থাকে না। 

বামপ্রলাদ “কালীর মর্ধ জানিয়া ধর্মাধর্য” 
মব ছাঁড়িতে পারিয়াছিলেন। ধর্মাধর্ম নব 
ছাড়া অর্থে নিজের অহংবৃদ্ধি-প্রন্তত যাবতীয় 
আঁকাঁজ্ষী ও চেষ্টাকে ত্যাগ করা। কালীর 
মর্ম হইল ভগবৎসত্তার সবব্াপিত্ব, সর্বাব- 
গাহিত্ব, সর্বকর্তৃত্ব। কালীর মর্ধ যখন জানি 
নাই, তথন ক্ষুত্র আমি'ই আমার জীবনে 
গ্রধান হইয়া বসিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র আমির 
কত লক্ষবম্প। কালীর নিকট প্রার্থনা 
ও আব্দারেরই কি আর অন্ত আছে? 
"মা, আমার শরীর ভালো রাখো, নাঁতি- 
নাতনীদের চিরকাল বীচাইয়া রাঁখো, অর্থ-কষ্ট 
দুর কর, শত্রুদের নিপাত কর, অমুক ইচ্ছাটা 
পূর্ণ কর” ইতাদি, ইত্যাদি। মা হদি না 
স্তনিলেন তো মায়ের প্রতি নালিশেরই কি 
সীমা আছে? “মা, এত ডাকিলাম, তবুও 


৪৬৮ 


তুমি শুনিলে না? আমি তো জীবনে কোনও 
পাপ করি নাই-তবুও আমায় কেন এ 
গ্রচণ্ড শোক পাইতে হইল?” ইত্যাদি। 

কালীর মর্ম যখন জানিয়াছি তখন ক্ষুদ্র 
আমি” লজ্জায় মাথা লুকাইয়াছে। তখন 
দেখিতে পাইয়াছি জীবনের অস্তরে বাহিরে 
মায়ের সর্বব্যাপিনী মৃত্তি। যাহা কিছু ঘটিতেছে 
তাহাতেই ঘটিতেছে। তিনিই সর্বকর্মনায়িকা, 
সবকর্মপাধিকা। দুই হাতে বর ও অভয় দেন। 
আবার দুই হাতে সঙ্কট ও ভীতি প্রসার 
করেন। ত্াহাতেই জন্ম, তাহাতেই মৃত্যু, 
তাহাতেই উল্লাস, তীহাতেই বেদনা, ভাহাতেই 
বন্ধন, ভাহাতেই ধুক্তি। শ্ররামকৃষ্চ কাশীপুর 
উদ্যানবাটাতে তাহার শেষশয্যায় একদিন 
বলিয়া উঠিলেন, “কি দেখছি জানো? মা-ই 
দেবতা, আবার মাঁই বলি ও হাড়কাঁট।” 
ইহারই নাম কালীর মর্ম জনা, কালীই যে 
বৃহত্তম-ব্রদ্ধ তাহা জানা । তক্ত ভেকটির 
এই জ্ঞান হইয়াছিল। তাঁই বাঁমের ধনুকের 
ঘা খাইয়া সে চিৎকার করিয়া উঠে নাই। 
গায় দা]] 06 ০০০৪, “তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ 
ছউক'-শ্বীস বদ্ধ করিয়া এই মন্ত্র জপ 
করিয়াছিল। 

যাহা বৃহত্তম তাহা হইতে কিছু বাদ 
দেওয়া চলে কি? তাহার অহুভুতিতে স্বাস্থ্য 
বাখিয়া রোগকে বাদ দেওয়া যায় কি? 
স্থরূপটি রাখিয়া কুরূপকে ছুঁড়িয়া ফেলা 
সম্ভবপর কি? মিত্রকে রাখিয়া শক্রকে 
কৰর দেওয়া যায় কি? নাত হইতে 
কিছু বাদ দেওয়া চলে নাঁ। বাদ দিলে 
তিনি তো আর বর্ম থাকেন না। তাই 
তৈত্ভিরীয় উপনিষদ্‌ বলিতেছেন, যদ হোবৈ্ষ 
এতন্সিক,দরমন্তরং কুকতে অথ তহ্য ভঙ্ং 
ভবতি। "যখন কেহ সব্বাবগাহী ত্রক্ধ হইতে 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্-_নম সংখ্যা 


অণুযাত্র কিছু পৃথক করিতে চান, তখন তাহার 
ভয়ের কারণ থাকে ।” রর 
অতএব ছান্দোগ্য উপনিষধদে শাপ্ডিল্য 
খধি উপদেশ দিতেছেন--সর্বং খনিদং ব্রক্গ 
তজ্জলানিতি শাস্ত উপাসীত। যাহা কিছু 
প্রতাক্ষ করিতেছ সকলই ব্রহ্ব--তীহা হইতেই 
সুষ্টি, তাহাতেই স্থিতি আবার ত্াহাতেই 
প্রলয়। শীস্ত হইয়া এই তাঁবনায় চিত্ত নিবিষ্ট 
কর। ্থষ্টি দেখিয়] হাসিও না, স্থিতি পাইয়া 
নাচিও না, তিরোভাব আসিলে কীদিও না। 
্রন্মমৃতি মহাঁকালীর অ্রিবিধ নৃত্যরঙ্গে বাস্তবিক- 
পক্ষে এক নিবিড় মমতা অন্ুস্থাত। সেই 
সমতাঁকে ধরিবার চেষ্টা কর । 
সেই সাম্যকে ধরিতে পারিলে আমর] শাস্ত 
হইয়া যাই। কোনও কিছু আগ আমাদিগকে 
চঞ্চল করিতে পারে না। মান-অপমান 
নিন্দা-স্মতি সম্পদ-বিপদ সকল অবস্থাতেই 
আমর! অবিচলিত থাকি । গীতা বলিতেছেন-_ 
ইহৈব তৈজিত: সর্গো যেষাং লাঁমে। স্থিতং মন: । 
নিদৌষং হি স্মং ব্রহ্ম তম্মাৎ ব্রক্ষণি তে স্থিতাঃ ॥ 
গীতা, ৫1১৯ 
“যাহাদের মন সাঁম্যে অবস্থিত, তাহারা এই 
জন্মেই সংসারকে জয় করিয়াছেন। চিরশ্ুদ্ধ 
ব্রন্ষের অপর নাম সমতা। এই তত্বতরষ্ট 
মহাত্বাগণ তাহাদের সমদৃষ্টির ফলে সদা 
ব্রন্মেই অবস্থান করেন ।” 
রথ বাজা এবং সমাধি বৈশ্ত দুজনেই 
মায়ের উপাপনায় লাগিয়া গেলেন, উদ্দেশ্য 
মীয়েব দর্শনলাভ। দেবীন্ক্ত জপ করিয়া, 
মায়ের মৃত্তিকাম্তি গড়িয়া, পুষ্প ধুপ দীপ 
দিয়া, আহার-বিহারে সংযত থাকিয়া, ধ্যান- 
ধারণায় মগ্ন হইয়া, এমনকি নিজের শরীর 
হইতে রক্ত অর্পণ করিয়া তিনটি বৎসর কাটাইয়া 
দিলেন। মায়ের দয়া হইল। ভত্তন্বয়ের কাছে 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


দেবী প্রত্যক্ষ আবিভূর্তা হইলেন। বলিলেন, 
তোমাদের তপশ্যায় তুষ্ট হইয়াছি, বর চাঁও। 
বাজার মনে বিষয়-বাঁসন! সম্পূর্ণ যায় নাই । তিনি 
হতবাজা ফিবিয়া পাইতে চাছিলেন, বৈশ্য সমাধি 
বুঝিয়াছিলেন। সংসার) সংসার। কাজেই 
তিনি চাইলেন জ্ঞান, যাহা “আমি-আমাবু'- 
রূপ মিথ্যাভিনিবেশকে দূর করে। কালী- 
্রদ্মের মর্ম উপলব্ধি হইলে “'আমি-আমার” ভাবের 
ক্ষাস্তি হয়। তখন শাস্তি। 

স্থরথ রাঁজার ন্যায় অনেক উপাঁপক কাঁলী- 
ব্রঙ্গের মর্ধ জানিতে উৎসাহী হন না। তাহারা 
শ্বশানকালীর, রক্ষাকালীর অর্চনা করিয়াই 
থামিয়া যান। সপ্চরছধারের পারে মহাসিংহাসনে 
বাজবাজেশ্বরী বদিয়া আছেন, কিন্ত সপ্তদ্ধার 
পর্যস্ত যাওয়ার ধৈর্য ও অনুরাগ দকলের হয় 
না। কাজেই রাঁজরাঁজেশ্বরীর আসল সৃততিদর্শন 


জেগে থাকো 


৪৬৯ 


পমাধি-বৈশ্যোর ন্যায় ছু'চারজনের ভাগ্যেই ঘটে। 
রামপ্রপা্দ হেয়ালি চাপাইয়া গাহিতেছেন__ 
প্রসংদ বলে মীতৃভাবে আঁমি তত্ব করি ধারে । 
সেটা চাতরে কি ভাঁঙবো হাড়ি বোঝ ন! 

বে মন ঠাঁরে ঠোবে ॥ 
মানের নাম কিভেছি, মীমের কথ! বলতেছি, 
লিখিতেছি কিন্ধু মা বলিতে হৃদয়ের হাদয়ে 
আমি কি বুঝিতেছি তাহা তোমাদের বুঝাইব 
কি করিয়া? সে যে গভীর হইতে গতীর্তর 
তত্ব। বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। “বেদ- 
বেদীস্ত পায় না অস্ত;৮ ষডদর্শনে না পায় 
দূরশন আগম নিগম তত্রসারে |” অতএব 
ঠারে ঠোরে বুকিয়া লও। ইপারায় হৃদয়ঙ্গম 
কর। কালীর মনন এইভ!বে উপলব্ধি কবিয়। 
পাপ-পুণা, স্ুখ-ছুখ, আলোক-আধারের পাবে 
গিয়া দীড়াও। শান্ত হও । 


জেগে থাকো 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


মাথা পেতে আছি প্রভু, বজ্র হানো শিরে! 
কুদ্রাণী, তোমারে নমি ছঃখের তিমিরে ! 
বেদনার হল-মুখে বিদীর্ণ আত্মার 

মরুতে ফোটাও তুমি পুণ্পের সম্ভার ! 
আনো মোর জন্মাস্তর ! তোমা হ'তে মন 
স'রে গিয়ে পঞ্ক-কৃণ্ডে ছিলো নিমগন ! 
ভন্দ্রাচ্ছন্ন সেই ক্ষণে এলে! তব ঝড়! 


উড়াইল শুভবুদ্ধি! আঘাতে জর্জ 
ভগ্র-উপ্ আমি আজ ! কোথায় আশ্রয়? 
শোনাও সে দিব্যবাণী ওগো! দয়াময়, 
“মন্মনা, মন্তত্ত হও! যে রাখে আমারে 
অহ্ুক্ষণ ভাবনায়, মুন্ত করি তারে 

সর্ব পাপ হতে। জেগে থাকো অহরছ ) 
যারা জাগে তারা পায় মোর অনুগ্রহ !” 


সমাজ-সেবার নববূপ 


ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তাঁ 


সমাঁজ-সেবা যে মহৎকর্ম, এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। সেজন্ধই সমাঁজ-সেবীরা আমাদের 
সকলেরই শ্রদ্ধীর পাত্র। সম়াঁজ-সেবা মহতৎকর্ম 
হলেও আমরা অনেকেই সমাঁজ-সেবার চেয়ে 
আত্ম-সেবা, পরার্থ-চিস্তার চেয়ে হ্ার্থ-চিন্তা 
অধিকতর কাম্য বলে মনে করি। ফলে অন্যায় 
লোভ, অসঙ্গত প্রতিযোগিতা এবং অশালীন 
ক্ষমতা-মত্ততা সমাজে প্রাধান্য পার, দেখ] দেয় 
কালোবাজার, গলা-কাঁটা মুন1ফা-শিকাঁর, ধনী 
ও ক্ষমতাঁবানের পীড়ন, অন্যান্য বিবিধ অপরাধ 
এবং নিকপায়, নিঃসহায় সাধারণ মান্তষের 
হাহাকার । আজ আমাদের দেশের এই অবস্থা। 

পরিত্রাণের উপায় কি? এবিষয়ে নানা 
মুনির নানা মত। আঁমরা মূনি নই। মত 
দেবার অধিকার রাখি না। তবে মনে হয়, 
সমাজ-সেবার নবরূপায়ণের মাধামে এ সঙ্কট 
থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। সমাজ- 
সেবার ন্বনূপায়ণ বলতে কি বোঝাচ্ছি, তা 
খুলে বলা দরকাঁর। 

আমরা নকলেই সামাজিক জীব, সমাজে 
বাঁম করি। থাস্, পানীয়, বেশ-ভূষা, বাসস্থান, 
ভাষা, আমোদ-আহলাদ সব কিছুর জন্যই 
আমাদের সমাজের ওপর নির্ভর করতে হয়। 
সমাজে থাকি এবং সমাজের মধ্যেই কাঁজ করি 
বলে আমাদের সকলের স্বাভাবিক কর্মই 
সামাজিক কর্ম। আসলে আমরা মূচেতন বা 
অসচেতন ভাবে সমাজেরই সেবা কবে যাচ্ছি। 
কিন্তু অধিকাংশ লোকই একথা বোঝে না বা 
জানে না। 

লাধার লোকের ধারণা, সমাঁজ-সেব! 


সকলের কাজ নয়; বিশেষ বিশেষ লোকেরই 
কাজ। সমীজ-সেবা করতে হ'লে সংসারের 
স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না। পৈতৃক 
অর্থ দূরকার। অফুরম্ত অবক।শ দরকার এবং 
বাড়ীর কোন সমস্ত) না থাকা দরকাঁর। 
সমাজসেবী হ'তে হ'লে অকুতদদার হওয়া 


বাঞ্চনীয়। আবু সবচেয়ে ভালো হয় সন্থাসী 
হতে পাবুলে। দাতব্য চিকিৎসালয়-স্থাপন, 
পুফ্করিণী-খনন, পথ-ঘাট-নির্মাণ, স্কুল-কলেজ- 


প্রতি্া প্রভৃতি সমাজ-সেবামূলক কাজ বলে 
পূর্বে স্বীকৃত ছিল। অধিকাংশ সময় জমিদাঁর- 
অনীর লোকেরাই একাজ করতেন। এখন 
দিন বলেছে । এসব কাঁজ স্বাধীন দেশের 
সরকারই সাধারণতঃ করে। তবে কোন কোন 
ব্যবসায়ী বা জন-সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠানও মাঝে 
মাঝে একাজ করে থাকে। বন্তাতি-ত্রোণ, খরা- 
দুঃখদুরীকরণ এবং অন্টান্ত বিপদকালীন লাহাষ্য- 
ঘান সরকার, ব্যবসায়ী, জন-সেবা-মূলক 
প্রতিষ্ঠান সবাই কবে। 

এই সমস্ত বৃহৎ সমাজসেবা-কর্ম নিশ্চয়ই 
মহৎ। কিন্তু গ্রতিদিন প্রতিমূহর্তে প্রত্যেকটি 
সামাজিক মানুষই সমাজের যে সেবা করে চলেছে, 
তার কি কোন মূল্য নেই? সাধারণ দৃষ্টিতে 
সার্থকতাহীন বিন্দু বিন্ু জল নিয়েই তো বিরাঁট 
সাগর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকণা নিয়েই তো! মহামক- 
ভূমি। আমাদের ধারণা, তেমনি প্রত্যেকটি 
সামাজিক মানুষেরই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সামান্য সমাজ 
সেবা দিয়েই বিরাট সমাজের প্রতিষ্ঠা । কারও 
সেবাই উপেক্ষণীয় নয়, অবজেয় নয়; সকলের 
সেবাই সম্মানের ও শ্রদ্ধার। 


আঙ্গিন, ১৩৭৫ ] 


মেখব যদি ময়লা পরিষ্কার না করতো, 
ধোপা যদি কাপড় পরিষ্কার না করে দিত, 
মুচি যদি জুতো সেলাই না কতো, তবে 
সমাজ টিকতে! কি? মেথর, ধোপা, মুচি 
প্রভৃতি অবহেলিত, অপাঙ্ক্তেয় ব্যক্তিরাও 
সমাজ-সেবাই করে যাচ্ছে। এবাও স্মীঞজ- 
সেবী। অস্তেরাও তাই। ছাত্র। শিক্ষক, 
করণিক, পাদস্থ কর্মচারী, পুলিশ, সামরিক 
কর্মী, কৃষক, জেলে, ভাতী যে যাই করুক না 
কেন লমাজসেবাই করছে। কারণ ভাবের 
প্রত্যেকেরই কাজ কোন না কোন ভাবে 
মমাজের উপকারে আসছে। তবে সাপারণতঃ 
আমরা এবিষয়ে অবহিত নই। 

আমরা যে প্রত্যেকেই শিজ শিজ মতে 
সমাজ-সেবা করে চলেছি, এবিষয়ে আমাদের 
অবহিত হওয়া প্রয়োজন । এতে আমরা 
নিজেদের এবং অন্দে কাজের গুরুত্ব ও মুপ্য 
বুঝবো, কাউকেই আবু অঞজ্ঞা করতে 
পারবো না, কর্মে আনন্দ পাওয়া যাবে, ফলে 
কাঁজ আরও ভাপ হবে, সমাজ উপক্ত হবে 
এবং সবোপরি দৃষ্টিকোণ একটু ঘুিয়ে নিলেই 
আমরা ধর্মীচরণ বা ঈশ্বর-দেবা কণছি বলে মনে 
হবে। অর্থাৎ একই লঙ্গে এহিক ও পারক্রিক 
কল্যাণ সাধিত হবে। বক্তব্য ব্যাখ্যা! করছি। 

সমাজে যারা সাধারণ কাজ করে তাগাও 
সমাজেরই সেবা করছে, এ বোধ জাগ্রত হ'লে 
আমরা সাধারণ কাজ-করা লোকদের আর 
অবজ্ঞা করবো না। সমাজ-সেবী বলে তাদেরও 
শ্রদ্ধা করবো। তারাও নিজে কাজ "শুধু 
দিন-যাঁপনের, শুধু গ্রাণ-ধারণের গ্লানি বলে মনে 
না করে, সমাজ-সেবা বলে মনে করে তীর 
গৌরব উপলদ্ধি করবে, কর্মের গৌরব উপলব্ধি 
করে কাজে আনন্দ পাবে, তাতে কাজ খুব ভাল 
হবে। ফলে মুচি, মেখর, জেলে, তাঁতী কেউই 


ন্মাজ-সেবার নবরূপ 


সমাজের ক্ষতি! 


৪৭১ 


আর অবজ্ঞার পাত্র থাকবে না। পবাই হবে 
অদ্ধেয় সমাঁজ-সেবী। 

সমাজের অন্তান্ত লোক-ছাঙজ, শিঞ্চক, 
করণিক, পদস্বকর্মচারী, উকিল, ডাক্কার, 
এমনকি বাবসায়ীও সমাঁজেরই সেবা করে। 
বাবসায়ী বাবপায় করে বলেই জিনিসপত্র 
আমাদের কাঁছে সহজলত্া হ্য়। এই দিক 
থেকে বাবসায়ীও যে সমাঁজেব মেবা করছে 
তাতে সন্দেহ কি? তবে বাব্সায়ীকে এবিষয়ে 
মচেতন হ'তে হবে। স্থাথ-বুদ্ধি যদি তাঁর 
দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন কবে দেয়, তবে সে তার 
বৃত্তির মামাজিক পটভুমিকা বিস্বৃত হয়, তখন 
মে কালোবাজার সৃষ্টি করে, অগ্ঠ|য় মুনাঁফ। 
লোটে। কিন্ত যদি সে অন্তর দিয়ে তার 
সমাজ-সেবার দিকটি উপলব্ধি করে তবে অন্তাঁয় 
লোভ তাকে আর পরিচাণিত করবে না। 
অন্টেরাও বাবপ।য়ীর এই সমাঁজ-সেবার দিকটি 
যদি স্মরণ রাখে তবে ব্াধপায়ী সমাজ সেবাব্রত 
ভঙ্গ করলে তারাহ একত্রে বাবসায়ীর সঙ্গে 
অসহযোগ করে তাকে শান্তি দেবে। পমাঁজের 
সমস্ত লেক যদি একজন বাবশায়'র সঙ্গে 
অপহযোগ করে তবে সে সমাজে ব্যবসায় করবে 
কি করে? অথাৎ ব্যবসায়কে সমাজ-সেবা 
বলে গ্রহণ করলে সৎ ব্যবসায়ী পা হয়ে 
উপায় নেই। 

ছাত্র যখন লেখাপড়া করে তখনও সে 
সমাঁজেরই সেবা করে। এলখাপড়া করলে 
ভবিষ্তে সে স্থনাগরিক হবে, সমাজ তাতে 
উপকৃত হবে । আর সে ধদি ঠিকভাবে শিক্ষা 
লাভ না করে তবে তবিষ্ঠতে অপামাজিক কর্মে 
লিঞচ হবে, এমন আশঙ্কা অমূলক নদ । তাতে 
শিক্ষক, দাক্রার গ্রভৃতি 
যে সমাজ-সেবী একথা সাধারণতঃ সকলেই 
হ্বীকার করে। শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতির 


৪৭২ 


একথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি কর! গ্রয়োজন। 
তবেই তীরা কর্মে অবহেলা করতে লজ্জা পাবেন। 
ম্মাজের কলহ বা অন্যায় দুর করতে সাহাযা 
করে উকিলও সমাঁজেরই সেবা করুছেন। 
তিনিও সমাঁজ-মেবী। একথা উপলব্ধি করলে 
তিনিও কাজ করবেন আরে! ভাল। 

কত আর বলবো । আসল কথা, আমরা 
যেযাই করি না কেন, তা-ই সমাজ সেবা, 
ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়-_-এ বোধ যর্দি জাগ্রত হয় 
তবে যে যাই করুক না কেন তাতে সে 
আনন্দ পাবে, ফাকি দেবে না। শুধু 
অর্ধোপার্জনের জন্ধই কাঁজ, এ হীন ভাব তাঁর 
থাকবে না। কর্ষের গৌরবে দে গৌরবাস্িত 
হবে। এই গৌরব তাকে সৎ হতে, নিষ্ঠাবান 
হতে প্রেরণা দেবে। ফলে অন্তাঁয় সাধারণত: 
কেউ করবে না, আজকের ছুখ দূর হবে, 
নান] বিপর্যয় থাকবে না। আমরা সুখে শান্তিতে 
সমাজে বাঁধ করতে পারবো । 

আজকে আমরা শুধু দাবি জানাই আর 
প্রতিবাদ করি। তখন আমরা নিজেদের কর্তব্য 
স্বন্ধে অবহিত হ'য়ে দাবির কথা বলবো না, 
নিজের কর্তব্য করেছি কি-পা, তা-ই বিচার 
করবো । আঁর সকলেই যর্দি তাই করে, 
তবে প্রতিবাদ কি নিয়ে হবে? আমর! তখন 
সবাই মমাজ-দেবী_-এই গোৌরববোধে, কর্তব্য- 
বোধে উদ্ধদ্ধ হ'য়েপরস্পর প্রীতি-বিশিময় করবো, 
পরম্পরের সাঁহাধা ও সহধোগিতাঁয় নিজেকেও 
সার্থক করবো, অন্থকেও সার্ধক হ'তে সাহাযা 
করবো। তখন আমাদের বক্তব্য হবে-_ 
প্রতিবাদ নয়, প্রীতিবাঁদ। 

ভগবান শ্রীরা'মরুষ্* ১৮৮৪ খ্রীষ্টান্বের কোন 
সময়ে ভক্তগণ-পরিরৃত হয়ে নানা সদালাপ 
করার সময় বৈষ্ণবধর্মের কথা আলোচন। 
করেছিলেন। তখন নরেজ্রনাথণ সেখানে 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ--৯ম সংখা 


উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্বদের “জীবে দয়া” 
ভাবটির চেয়ে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা করার 
তাবটির উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। 
নরেন্দ্রনাথ সে ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হ'ন। ন্থামী 
সারাদানন্ন এই প্রপঙ্গে বলেছেন, “তাঁবাবিষ্ট 
ঠাকুরের সকল কথা তথন সকলে শুনিয়া 
যাইল বটে, কিন্তু উহার গৃঢমর্ম কেহই তখন 
বুঝিতে ও ধারণা করিতে পাঁরিল না । একমাত্র 
নরেন্ত্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পর 
বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “ঠাকুর আজ 
ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল 
বনের বেদাস্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের 
সকল কাজে ইহ।কে অবলম্বন করিতে পারা 
যায়। মানব যাহা করিতেছে, মে-সকলই 
করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের 
সহিত ইহ! সর্বাগ্রে বিশ্বীদ ও ধারণা! করিলেই 
হুইল--ঈশ্বরই জীব- ও জগত্রপে তাহার সম্মুথে 
প্রকাঁশিত রহিয়াছেন।”” ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা 
নরেন্দ্রনাথকে সেবাধর্মপ্রচারে উদ্ব,দ্ধ করেছিল। 
পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ শিবজ্ঞানে জীব- 
মেবাকেই যুগধর্ণ বলে গ্রচার করেছিলেন । 

হ্বামীজী বলেছেন, ঈখর সর্বত্রই আছেন, 
তিনি মানুষের মধ্যেও আঁছেন। দেবালয়ের 
ঈশ্বরকে যে নিষ্ঠা, যে পবিত্রতা নিয়ে আমরা 
সেবা করি, সেই নিষ্ঠা, সেই পবিত্রতা নিয়ে 
মাছষের সেবা করলেও ঈশ্বরেরই সেবা করা 
হয়। 

মাছষের সেবাই ঈশ্বরসেব! বা ধর্ম। 

আঁঙ্গকের মানবতাবাদের দিনে স্বামীজীর 
এই মন্ত্র আমাদের জীবনের বীছমন্ত্র হ'তে 
পারে। মান্ধষের জয়গান আজ তো সবাই 
করে। সাধারণভাবে ধর্মের প্রতি মানুষ 
আকৃষ্ট না হ'লেও মানুষের সেবান্পপ ধর্দে 
আকৃষ্ট না হওয়ার কোন কারণ নেই। 


আশ্বিন, ১৩৭৫ ] 


পূর্বে বলেছি, আমরা যে যা করছি তা 
সবই সমাজ-সেবা_এ-বোধ জাগ্রত হ'লে শুধু 
এঁহিক নয়, পাঁরত্রিক কল্যাণও হবে, আমর] 
ধর্মাচরণ করছি, একথা বোঝা! যাবে । সমাজ- 
সেবা-বোঁধ জাগ্রত হ'লে এহিক কলাণ কিতাবে 
হয় তা আমরা আলোচনা করেছি । এবার 
সমাঁজ-মেবা-বোধ থেকে কিভাবে পাবত্রিক 
কলাণ হবে, তা স্বামীজী -প্রচারিত সেবা-ধর্মের- 
আলোকে আলোচনা করবো । 

সমাজ-সেবা মানে তো সমাজের মাহযেরই 
সেবা। মানুষ ছাড়া সমাঞ্জ বলে তো কিছু 
নেই । আমরা সংসারে যে যা করছি তাঁতে 
সমাজ সেবা করছি, একথা বলার অথই এই 
যে, আমবা পকলে আান্টষেবই সেবা করছি। 
আমাদের সমাঁজ-সেবা-বোধ যদি গভীর হুষ, 
আমাদের দৃষ্টি যদি আরও প্রসারিত ও অন্তর্ভেদী 
হয় তবে আমরা উপলব্ধি করবো, আমর? 
মাষের সেবা করে ঈশ্বরেরই সেবা করছি। 


মা 


মা ৪4৬ 


আমাদের সাংসারিক সমস্ত কর্ম ঈশ্বরেরই 
সেবা, অর্থাৎ ধর্মীচরণ। এই বোধ গভীর 
হ'লে ধর্শীচরণের মধ্যে যে নিষ্ঠা, যে 
একাস্তিকতা খাতাবিক। সেই নিষ্ঠা, সেই 
একান্তিক'তা আমদের কর্মে সঞ্চারিত হবে। 
ফলে আমাদের কর্ম অনেক বেশী আস্তরিক 
এখং অনেক বেশী সার্থক হবে। আমর] 
আরও ভাল শিক্ষক, ছাত্র, করণিক, পান্থ 
কর্মচারী, ব্যবসায়ী অন্যান্ত বিবিধ 
বৃত্তির কমী হব। সমাজের বর্তমান অবস্থা 
আর থাকবে না। আমরা প্রাত্যহিক কর্ষে 
সমীঙ্গরূপী ঈশ্বরের সেবা করে ধন্ত হব। 
ঈশ্বরবোধে সেবা করায় আমাদের পারত্রিক 
কল্যানও হবে এইভাবে স্মাজ-সেবা-বোধে 
উদ্বদ্ধ হপে আজকের স্বাঁথ স্ধস্বতার অন্ধকারও 
কাটবেঃ বর্তমান দুর্গতি থেকে আমরা 
পরিত্রাণ পাবো । সমাজ-সেবার এই নবরূপ 
আমাদের আরষ্ট করুক, এই প্রার্থনা করি। 


এবং 


( গাঁন ) 
স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


বদনতরে মা বলে ডাক, আদরিণী নেবে কোলে । 

সকল ছুখ সকল জ্বালা এক ডাকেতে যাবে চলে ॥ 
সদানন্দময়ী এবার 
এসেছে মা হয়ে সবার 

সুজন কুজন নাই রে বিচার, কোলে নেয় সে “বাছা” বলে ॥ 


ধরা দিতে আমাদেরে । 
এসেছে সে “সা” নাম ধরে 

চুটে এসে কোলে করে বারেক যদি ডাকে ছেলে__ 
মা, মা, মা বলে ॥ 


আমেরিকায় বিবেকানন্দস্থৃতি 


ডক্টুর রমেশচন্দ্র মজুমদার 


১৯৫৮ খুষ্টাব্ধে মার্চ মাসের শেষে আমি 
আমেরিকার যুক্তবাঁষ্টে যাই। প্রাঁয় এক বছর 
সে দেশে ছিলাম _ প্রথমে শিকাগো! (0101078০) 
এবং পরে পেন্মিলভেনিয়া বিশ্ববিচ্যালয়ের 
ভারতীয় ইতিহাসের সাময়িক অধ্যাপক 
(18858 5:9198৪০হ )-ভাবে। শিকাগো 
যাবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে 
স্বামী বিবেকানন্দের ম্মতি জেগে উঠল। 
৬৫ বৎসর পূর্বে তখনকার দিনে অখ্যাত 
অজাত সহায়সঞ্ঘলহীন এক যুবক ভারতীয় 
সন্ন্যাসী এই শহরে কিভাবে সমস্ত বিশ্বের 
দরবারে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গৌবুব 
প্রতিষ্ঠা কবে আমাদের জাতীয় জীবনে 
নৃতন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন, সেই 
কথাই বার বার মনে পড়তে লাগল। মনে 
করলাম যে, যখন অভাবিত উপায়ে আমার 
শিকাগোধাত্রা সম্ভব হল, তখন ম্বামীজীর 
চরণরজঃপৃত মেই ধর্মমহাসতার ( চ%018- 
1080 ০01 7361181009 ) অধিষ্ঠান-কক্ষটি দর্শন 
করে ধন্য হব। স্থতরাং শিকাগো পৌছবার 
কয়েকদিন পরেই সেই স্থানটি কোঁথায় তার 
অনুসন্ধান করলাম। তখন এ শহরে বছ- 
সংখ্যক ভারতীয় যুবক ছাত্র অনেক দিন 
যাবৎ ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে আস্তর্জাতিক 
হোষ্েলে (1969:0860028] 70861 ) ছিল। 
তাদের জিজ্ঞেম করলাম; তারা বলল এ 
বিষয়ে কিছুই জানে না। কয়েকজন বয়স্ক 
ভারতীয় ওদেশে বহুদিনের বাসিন্টা হলেও 
&ঁ ধর্মসভার অধিবেশন কৌথায় হয়েছিল 
বলতে পারলেন না। একজন জানালেন 


সে বাড়ীটা এখন একটি নাট্যশালায় পরিণত 
হয়েছে এবং সে নাট/শালার নামও বললেন। 
অনেক খোঁজ করে সেখানে গেলাম, কিন্ধ 
বাড়ীটা দেখে আমার সন্দেহ হল-_ বাড়ীতে 
ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হবার উপযুক্ত কোন 
কক্ষ দেখলাম না। একজনকে জিজ্ছেস 
করলাম যে এ বাঁড়ীটা কবে তৈরী হয়েছে। 
তিনি বললেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে) 
সথতগ্াং আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হল। 
তখন আমার মনে হল ছুই উপায়ে এর 
সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সেই ধর্মসভাঁর 
মমপাময়িক বিবরণ আছে এমন কোন বই 
থাকলে তাতে অথবা সেই সময়কার পুরানো 
মংবাদপত্রে জায়গাটির নিদেশ থাকা সম্ভব। 
আমি বিশ্ববিদ্ভালয়ের গ্রস্থ-তালিকা খুজে 
একখানা বই পেলাম_-77198০5 ০1 &9 
87018006908 01 15 6915, 
এই বইথানা থেকেই সন্ধান পেলাম যে, 
ফে-বাড়ীতে এই পার্লমেণ্টের অধিবেশন 
হয়েছিল সেটি এখন এই শহরের প্রসিদ্ধ 
যাছঘর বস্তুতঃ যাছুঘরের 
জন্যই বাড়ীটি তৈরী হয়েছিল--১৮৯৩ সালে 
বাড়ীর কাজ শেষ হয়, কিন্তু যাদুঘরের 
জিনিসপত্র সেখানে নেবার আগেই এই 
বাড়ীটির একটি বিশাল কক্ষে উক্ত পাঁলণমেণ্টের 
অধিবেশন হয়। পরে এটি যাছুঘরে পরিণত 
হয়। এই সংবাদ সংগ্রহ করে আমি সেই 
য|ছুঘরে গেলাম । ওদেশে বিশ্ববিালয়ের 
অধ্যাপকদের (70:0158802৪ ) যথেষ্ট প্রতিপত্তি 
আছে। আমি শিকাগো বিশ্ববিগালয়ের 
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অধ্যাপক শুনে ওখানকার অধাক্ষ আমাকে 
খুব খাতির করলেন এবং আমার ওখানে 
যাওয়ার উদ্দেশ্য শুনে কয়েকজন প্রাচীন 
কর্মচারীকে ডেকে জিজ্ঞেন করলেন। তাদের 
মধো একজন বৃদ্ধ বললেন যে, ওই বাঁড়ীতেই 
হলঘরে পালণমেন্টের অধিবেশন হয়েছিল 
এবং তিনি শুনেছেন যে একজন হিন্দু সন্তযাপী 
সেখানে বক্তৃতা করে খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন! 
মেই হলঘরটি তখন বন্ধ ছিল, কিন্তু অধ্যক্ষ 
নিজে ঘর খুলিয়ে আমাকে সেই হলঘ:র 
নিয়ে গেলেন। তখন ৬৫ বৎ্সব পূর্বেকীর 
সেই অতীত দিনের দৃশ্য আমার চোখে 
ভেমে উঠল--মনে হল কানে শুনছি দেই 
উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনি “আগমেরিকাঁন ভগিনী ও 
ত্রাভতগণ” আর সঙ্গে সঙ্গে বিপুল করতালি- 
ধ্বনি। বহুদিনের আকাঁজ্ষিত এই স্থানটি 
দর্শন করে জীবন ধন্য হস । 

কিন্তু যখনই মনে হত যে, কোন 
ভারতীয়ই এই পবিত্র স্থানটি কোথায় ছিল 
তার স্দ্ধে কিছুই জানেন না এবং জাগবার 
ইচ্ছাও কখনও তাদের মনে জাগে নাহ 
তখন খুবই বেদনা বোধ করতাঁম। ভিন চার 
মাস ওখানে থাঁকাবার পর যখন ওদেশের 
অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল তখন 
আমি ন্বামীজীর কথাপ্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা করে প্রস্তাব করলাম যে, ওই যাছুঘরে 
একটি প্রস্তর-ফলক দারা ম্বামীজীর শ্ৃতিরক্ষা 
করা সম্ভবপর কিনা। অনেকেই প্রস্তাবটি 
দমর্থন করলেন; কিন্ত জানালেন যে আমেরিকার 
নিয়মানহুপারে এইরূপ ফলক-প্রতি্া ভারত 
নবকাবের প্রস্তাব ছাড়া হতে পারে না এবং 
মারও অনেক রকম আইনের জটিলত। আছে। 
আমি শিকীগোতে প্রায় ছয় মাঁদ ছিলাম, 
তীর মধ্যে অনেকের সঙ্গেই এবিষয়ে আলাপ 


বিবেকাঁনন শ্বৃতি ৪৭৫ 


করেছি এবং তখনকার এ স্বানের রামু 
মিশনের অধ্যক্ষ শ্বামী বিশ্বানন্দের নিকটও 
এই প্রস্তাব করেছিলাম। তিনিও চেষ্টা 
করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। 

আমি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আবার 
অনেকদিন পরে শুনেছিলাম যে, শিকাগে! 
শহরের কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক স্বামীজীর 
স্বতিফলক-প্রতিষ্ঠার জন্য এ স্থানের কর্তৃপক্ষে 
নিকট আবেদন করেন। এই আবেদনপত্র 
সপ্বন্ধে ভারত দরকাঁবের বু।জদূত ব স্থানীয় 
প্রতিনিধির নিকট মতামতের জন্য পাঠানো হয়, 
কিন্ধ তিনি এ বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখান 
নি, স্থতর!ং আবেদনপত্রে কৌন ফপ হয় না। 
এই মংবাদ কেহ ভরত সরকারকে জানান 
এবং ভারত সরকার নাকি ভাদের প্রতিনিধির 
অবহেলা ব1 ওদাঁসীন্ের ৰ্বিরুদ্ধে তীব্র মস্তব্য 
করেন। একথা কতদূর সতা এবং মোটের 
উপর এ আবেদনে কোন ফল হয়েছে কিন! 
তা আমার জানা নেই। দিিলীর কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে যাদের স্পর্শ আছে তারা চেষ্টা করলে এ 
বিষয়ে সঠিক খবর বের করতে পাঁরেন। ভাবত 
সরকার আমীর উপরে খুব প্রসন্ন নন, হৃতনাং 
আমি চেষ্ট] করলে হয়তো উদ্টে! ফল হবে, এই 
ভেবে আমি এবিষয়ে কোন চেষ্টা করিনি । 

ন্বামীজী শিক(গো শহরের ধর্ষ-মহাসভায় 
যেসকল বক্তৃতা করেন ঘে-সময়কার পুরানো 
দৈনিক সংবাদপত্রে তার এমন কিছু উল্লেখ 
থাকতে পারে, যা কোন বইতে ছাঁপা হয় নাই 
_-এই ভেবে আমি সেগুলি পড়বার চেষ্টা করি। 
এই উদ্দেশ্যে আমি 00730200 10811 [যণ708098 
এবং 0010880 70%115 ৩্৪--এই দুই কাগজের 
সম্পীদকের নিকট চিঠি লিখি যে, ১৮৯৩ সনের 
১১ই লেপ্টগ্র থেকে এ মাসের শেষ তারিখের 
কাগজগুলি আমি তাদের অফিসে গিয়ে পড়তে 


৪*৬ 


পারি কি না। এর উত্তরে তারা সানন্দে 
অনুমতি দিলেন, কিন্ত আরও লিখলেন যে, আমি 
যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাঁপক এঁপব সংখ্যার 
মাইক্রোফিলম (10700ঠ]) সেই বিশ্ব 
বিচ্ালয়ের গ্রস্থাগারেই রক্ষিত আছে_স্থভগাং 
আমি অনীয়াসে পেখানেই পড়তে পারি । আমি 
এই চিঠি পেয়েই গ্রন্থাগারে গিয়ে জিজ্জেস 
করলাম যে, আমি এ এ সংবাঁদপরের উলিখিত 
সংখ্যাগুলি পভতে চাই কবে আগলে সেগুনি 
পাওয়া যাবে। উরে একটি মহিলা-কর্মচারী 
জানালেন যে, ইচ্ছে করলে আমি তখনই পড়তে 
পারি এবং আমি সম্মতি জানালে বো হয় "আঁট- 
দশ মিনিটের মধোই সেই ফিলমগুলি নিয়ে এসে 
আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে 
ফিলম পড়বার ৩|৪টি যন্ত্র আছে । কিভাবে 
ফিলমগুলি যন্ত্রে বসাতে হয় আমাঁকে দেখিয়ে 
দিলেন। আঙি ৩৪ দিনের মধ্যেই সবগুলি 
পড়লাম। পড়ে স্বামীজী সম্বন্ধে কয়েকটি 
নৃতন তথা জানতে পাবলাম। প্রথমেই একটা 
বিষম খটকা লাগল । বরাবর স্বামীজীর জীবশী- 
গ্রন্থে পড়েছি যে, ধ্ৰসভায় স্বামীজীর প্রথম 
বক্তৃতায় “আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতিগণ” এই 
সম্গোধন করা মাব্ই কয়েক মিনিট প্প্ত তুমুল 
গ্রশংসাধ্বনি উখিত হয়। কিন্ত শিকাগোর এই 
দুই কাগজে তার কোন উল্লেখ নেই। এই ছুই 
কাগজ ষে স্বামীজীকে খুব পছন্দ করতেন না 
তাঁর অনেক পরিচয় পেলাম। এক সংখ্যায় 
স্বামীজীর একটি ছবি আছে এবং তার 
বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধত করা হয়েছে__ 
শিরোনামায় লেখা আছে “4 ঘাস 20০98 
88910000098 অনেক পড়া- 
শুনার ও আলোচনার পর এই রহস্তের সমাধান 
করেছিলাম । ব্যাপারটি পুরোপুরি বোঝাতে 
গেলে অনেক অপ্রীতিকর ব্যক্তিগত আলোচন! 
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করতে হয়-__এই সুদীর্ঘকাঁল পরে তা না কবাই 
ভাল। সংক্ষেপে বলতে পারি যে, এর ধর্মমহা 
লভায় ভারতীয় আরুও কয়েকজন প্রতিনিধি 
হিলেন--ভীদের মধো কেউ কেউ বেশ গ্রতিষ্ঠী- 
পন্নও ছিংলন- ভাবা শ্বামী বিবেকানন্দ নাম 
যুপককে হিন্দুধর্মের 
প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, 
এবং ভাঙ্গতে ভার যে কোন মধাদা বা প্রতিষ্ঠা 
নেই সেটা প্রচার করতে কৃঠিত বোঁধ করেন 
লি। তীরা হিন্দৃধর্ষের নানা ক্রটি কুসস্কার 
শ্বীকয় করে নিতে পরাখুখ ছিলেন না এবং 
খ্ঈপবের পাতি খুব অন্গরক্ত ছিপেন। অপর- 
দিকে স্বামী্গী হিন্দুরমেধ শ্রেছতা প্রতিপাদন 
করতে সব্দাই তৎপর ছিলেন এবং খ্রীষ্টান 
মিশনারীদেব অনেক দোমক্রটি দেখিয়ে তাঁদের 
পির্দ করেছেন। এই জন্বই স্থানীয় পত্তিকা 
গুলি স্বামীজীর কোনরকম প্রীধান্ত স্বীকার 
করেনশি। দৃষটান্তস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যে, 
স্বমীজীর প্রথম দিনের বক্তৃতার আরস্ডে 
'আমেরিকার ভগিনী ও ভাতিগণ” এই সঙ্োধন 
শুনেই ঘে শ্রোত।গণ বিপুল অভিনন্দন ও সংবর্ধনা 
জানিয়েছিল - একথা এ ধঃসনার এতিহাঁনিক 
বিবধণীতে (018019] 170: ) স্পষ্টই লেখা 
আছে এব শিকাগো বাইরের সংবাদ- 
পত্রে ও শিকাগোরই কোন কোন কাগজে 
হ্বামীজী যে ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ বক্তা, একথা 
স্পষ্ট কবেই বলা হয়েছে। স্থতরাঁং শিকাঁগোর 
পুবৌক্ত দুইটি মুখ্য পত্দ্ে শ্বামীজীর “ শংমার 
অশ্নল্েখ এবং অন্ত দুই-এক জন ভারতীয় প্রতি- 
নিধির বক্তৃতার উচ্ছৃপিত প্রশংসার প্রকৃত কারণ 
কি তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। 
এঁ ছুটি কাগজে দেখেছি ধর্মসভাঁর বাইরে নানা 
মামাজিক অনুষ্ঠানে অন্ত তারতীয় ২৪ জন 
প্রতিনিধির কথা আছে, কিন্তু স্বামীজীর 


এক অখ্যাত অজ্ঞাত 


আশ্বিন, ১৩৭৫ ] 


নামোলেখ পর্যস্ত নাই। কিন্তু দত্য চিরকাল 
কখনও চাপ] থাকে না। তাই আজ শিকাগোর 
ধর্মমহাদভা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নাম 
জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু অন্ত যে-সব ভারতীয় 
প্রতিনিধিদের প্রশসীঘ শিকাঁগোর উক্ত দুইটি 
সংবাদপত়্ পঞ্চমুখ ছিলেন, তাদের নাম পর্স্ত 
আজ অনেকেরই জানা নেই । 

কিন্ত শিকাগোর সংবাদপত্রে স্বামীজীব 
একটি বক্তৃতার সারাংশ দেওয়া আছে যা আর 
কোথায়ও পাওয়া যাঁয় না। 
১৯শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি 
লিখিত ভাষণ দেন | এটি সন্ার বিবরণীতে 
ছাপা হয়েছে। কিন্তু পরদিনের 0111080 
1)৭115 [905০০ কাগজে দেখলাম যে, লিখিত 
বন্ৃতাটি পড়বার আগে স্বামীী সায় দাড়িয়ে 
কয়েক মিনিট একটি মৌখিক অভিভাদণ 
দিয়েছিলেন-তার সা৫মর্ষ এক কাগজে একটু 
বড়, আর এক কাগজে একটু সংক্ষিপ্ধ। মোটের 
উপর স্বামীজী যা বলেছিলেন তার মগ এই £ 

“এই সভায় বসে বসে প্রতিদিন শ্রীষ্টধর্সের 
মহিমা শুনছি - খ্ীষ্টানজাতিরা আজ পৃথিবীতে 
ধনে মালে সব চেয়ে বড়, সুতরাং আমাদের 
সকলেরই ্রীগ্ধর্ম গ্রহণ করা উচিত, পুনঃ পুনঃ 
এইরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু চাএদিকে 
তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? খ্রীষ্টীন- 
জাতির মধ্যে সব চেয়ে সম্পদশাপী ইংরেজ 
পঁচিশ কোটি এশিয়াঁবামীকে পায়ের নীচে পিষে 
ফেলেছে! ইতিহাসের পাতা ওণ্টালে দেখতে 
পাই যে, স্পেনও মেক্সিকো! জয় করে বড় হয়েছে। 
মোটের উপর মাশ্ুষের গলা কেটেই খ্রীষ্টান 
জাতি সম্পদশালী হয়েছে । হিন্দু কোনদিন 
এই উপায়ে বড় হুবার চেষ্টা করবে না। আঙ্গ 
এই সভায় বসে ইসলামধর্ষের ব্হ প্রশংসা 
শুনেছি, কিন্ধ মুসলমানদের তরবারি তারতের 


১৮৯৩ সনের 


আমেরিকায় বিবেকানন্দম্থৃতি 


৪৭৭ 


ংসসাধনে নিযুক্ত রয়েছে। রক্তপাত ও 
তরবারি দ্বারা হিন্ু বড় হতে চায় না হিন্দু- 
ধর্মের ভিত্তি প্রেম ও তাঁলবাঁসা11৮* এই 
ব্তৃতাটি পড়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েপ্ছিলাম-- 
স্বামীজীব কোন ব্টতে এন্প টক্তি পড়িনি; 
বস্থতঃ এতিহাসিক ও রাঙ্নৈততক ব্যাপারে 
এরূপ স্পষ্ট ঘতা এমন তেঙগের সঙ্গে শ্বামীজী ব্যক্ত 
করেছেন_ এ কথ! কোন দিনই খনে করিনি । 
স্ৃতরাং এর একটি নকল করে নিউইয়র্কে 
স্বামী নিথিলানন্বক্কে পাঠিয়ে দিলাম, কারণ 
কিছুদিন পুবে ভিনি স্বামীজীর জীবনী জম্বদ্ধে 
যে চমৎকার বইথানি লিখেছিলেন তাতে এই 
বন্ৃতার কা অন্ক্ূপ কোন উক্তির উল্লেখ নাই। 
স্বামী নিখিল।সন্দ উদ্ভুর দিলেন যে, তিনি এই 
বর্ঠতাটির বিষয় পৃবে কিছুই জানতেন না. 
বেলুড়ে এ বিষয়ে কোন সংবাদ পাওয়া যাঁয় 
কিনা আমাকে খোজ নিতে বললেন। আমি 
স্বামী মাধবানন্ধকে এ বিষয়ে চিঠি লিখলাঁম-_ 
তিনি বললেন, তিনিও কোনদিন এই বক্তৃতার 
কথা শোনেননি । সুভবাং শিকাগো কাগজ 
এই অমূল্য জিনিসটি রক্ষা করে আমাদের যে 
উপকার করেছে তার জন্য আমি তাদের শত 
অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তত আছি। এর 
কিছুদিন পরে (0819 [00198 730719-গ্রণীত 
98101 ড1%8100109 10 0091109১ নামিক 
বইখানি কাশিত হয়। তাতে স্বামীজীর উক্ত 
বক্তৃতার ছোট সারমঞ্টি প্রকাশিত হয়েছে 
কিন্তু বড় মারমর্য যেটি থেকে আমি এক অংশ 
উদ্ধাত করেছি-_সেটা সম্ভবতঃ তিনি দেখেন 
নি। কিন্তু মোটের উপর এই বক্ৃতাটি 
স্বামীজীর রাজনৈতিক মতবাঁদের উপর নৃতন 
আলোকপাত করে। 





* এর মূল মৎপ্রণীত "স্বামী হিবেকাননা নামক ইংরেজী 
গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় আছে। 


৪৭৮ 


শিকাগোতে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্চ ও স্বামী 
বিবেকানন্দের কয়েকজন আমেরিকান তক্তের 
সঙ্গে আগাপ হয়েছিল। এদের নিষ্ঠা ও ভক্তির 
প্রগাঢতা দেখে বিস্মিত হয়েছি। এখানে যে 
বামকঙ্জ মিশন আছে তখন তার অধাক্ষ ছিলেন 
ত্বামী বিশ্বানন্দ। আমি ফিরে আদার কয়েক 
বছর পরে তিনি দেহরক্ষা করেছেন। সিশনে 
যে কয়জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে সকলেই তাঁকে 
খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এবং ঠাকুরের উপদেশ 
ও জীবনী শোন্বার জগ্ত বিশে আগ্রহ গ্রকাশ 
করতেন। একটি মধ্যবিতধ পরিবারের ছুইটি 
মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তারা শ্বামী 
বিশানন্দের মাধ।মে আমাকে অনুরোধ করলেন 
প্রতি সপ্তাহে একদিন রানে তাদের বাঁড়ীতে 
খেতে । শ্বামী বিশ্বানন্দ বললেন যে, তিনি এই 
শর্তে রাজী হয়েছেন যে, রাত্রি এগাঁরটাঁর মধ্যেই 
আমাকে হোটেলে ফিরিয়ে দিতে হবে। আমি 
প্রতি সপ্তাহে একটি সন্ধ্যায় তাদের ওখানে 
যেতাম । পরিবারের দুইটি মহিলা ও তীদের 
এক ভাই শ্রীশ্রঠাকুরের ও শ্বীমীজীর সম্বন্ধে 
নানা প্রশ্ন কবুতেন এবং আমি য| য বলতাম 
থুব আগ্রহ সহকারে শুনতেন। তাঁদের একবার 
এ দেশে আনবার বিশেষ ইচ্ছা, কিন্ক অর্থের 
অভাবে এই ইচ্ছা পূরণ করতে পারলেন না, 
এজন্য খুবই দুঃখ করতেন। তারা তিন জনেই 
চাঁকরি কবেন, কিন্ত মাইনে যা পান তা প্রা 
সবই খরচ করতে হয়। কোনদিন ভারতে 
আপবার মতো! অর্থ সঞচয়েনু ব্যবস্থা হবে, একথা 
কল্পনাও করতে পাবেন ন!--এই ছুঃখের কথ। 
নানাভাবে প্রায়ই প্রকাশ করতেন। 

আমি ওখানে থাকতেই স্রীঠাকুরের 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি হোটেলে 
নৈশভোজন ও তৎপরে শ্রীপ্রঠাকুর ও ম্বামীদীর 
সম্বদ্ধে ব্ৃতাদির ব্যবস্থা ছিল। পাঁচ ডলারের 


উদ্বোধন 


[ ৭৯তম বর্ষ-_৯ম দংখ্যা 


টিকিট কিনে যে অত্যাগতেরা এই উৎসবে 
যোগদান করলেন, তাঁদের সংখা প্রায় দেড়পত। 
এদের মধো অনেক মহিলা ছিলেন এবং 
তাদের প্রায় ১৫।২" জন বাঙ্গালী মেয়েদের 
মতো শাড়ী পরে এসেছিলেন] একজন 
আমাকে জিজ্ঞেগ করলেন যে, শাড়ীর আচলট। 
বাদিকে না ভানদিকের কাধের উপর দিয়ে 
ফেলতে হবে। এবিষয়ে আমার খুব স্পষ্ট 
কোঁন ধারণা ছিল না, কিন্ত “আমি জানি না" 
একথা স্বীকার করতে কুষ্ঠিত হুলাঁম, স্বতবাং 
বলগ্গাম বাম কাধের উপর দিয়ে। তিনি খুব 
খুশী হয়ে আর কয়েকটি মহিলাকে বললেন। 
আমি দেশে ফিরে এদে জেনেছিলাম যে, আমি 
ঠিক নির্দেশই দিয়েছিলাম। আর একটি 
মহিলা বললেন যে, আচলট] ঝাঁকে বাঁরে খুলে 
পড়ছে-কি করা যার। এবারে আমি 
তৎক্ষণাৎ উত্তর দ্িলীম_একটি সেফ টি- 
পিন (81৮-0া8) দিয়ে আঁচলটা আটকে 
রাখতে । আমাদের দেশীয় পোশাকে অনভ্যন্ত 
এই মহিলাদের শ্রষ্ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা 
দেখাবার জন্য বাঙ্গালী মেয়েদের পৌঁশাক পরার 
এই আগ্রহ দেখে খুবই ভাল লাগল। 
আহারের ব্যবস্থা ছিল বিশ্ুহ্ধ পাশ্চাত্য জাতির 
ভিনার। ক্ামী বিশ্বানন্দ ও দ্বামী অখিলানন্দ 
উপস্থিত ছিলেন। আমি হেসে তাদের 
ব্ললাঁম, প্ঠীকুরের জন্মোতবে বিলাতী 
আমিষ-ডিনারের ব্যবস্থা করলেন।* তীরা 
জবাবে বললেন, 490 10 79006 &৪ 6119 
6৮৪ 180188 ৫০.৮  তভোজনের পর কয়েকটি 
বন্ধৃতা হল। ওখানকার বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
একজন আমেরিকাঁন অধ্যাপকও বক্তৃতা 
করলেন। 

নিউইয়র্কের আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্বামী 
নিখিলানন্দ শারদীয়া পুজার সময় নিমন্ত্রণ 


আঙ্গিন, ১৩৭৫ ] আমেরিকা বিবেকাননাম্থৃতি ৪4৯ 
করেছিলেন। সেখানে রীতিমত পুজার আমেরিকান মহিলা- তিনি রামরুষঃ 
আয়োজন। প্রায় ২৫৩*টি আমেরিকান আশ্রমে দীক্ষা নিয়েছেন--আমাকে দেখে খুব 


পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ঠাদের 
মধো অনেকে ৪০ ৫* মাইল দূর থেকে এই 
পূজা দেখতে এসেছেন। পুজার আয়োজন-- 
নৈবেগ্ধ প্রভৃতি- তাদের মধো ২৩টি মহিলা 
করলেন। একটি যুবক ধুতি-চাদর পরে 
পুজায় অগ্চলি দিলেন। ইংরেজী অক্ষরে 
সংস্কৃত মন্ত্র ও বাংলা গান পিখে প্রত্যেককে 
এক কপি করে দেওয়া হল। সকলে সমস্বরে 
আবৃত্তি করলেন এবং কয়েক জন গান গাইলেন। 
পূজার পর প্রসাদ-বিতরণ হল। 

নিউইয়কে আর একটি আশ্রম আছে--এর 
অধাক্ষ স্বামী পরিহাননা। ঢুই আশ্রমেই 
শিক্ষিতা ছুটি আমেরিকান মহিলা বান্না 
পরিবেশন প্রভৃতি নিজেরা করেন। 'আহারাদির 
পর দেখলাম সকলেই নিজের নিজের বাসন 
ধৃতে দিয়ে গেলেন। আমিও আমার বাসন 
ধোয়ার উদ্যোগ করতেই এ মহিলা ছুটি আমাৰ 
হত থেকে বাসন নিয়ে ধুয়ে আনলেন। এর 
মধ্যে একটি মহিলা কলেজের লেকচারার 
ছিলেন-_তা৷ ছেড়ে দিয়ে আশ্রমে এসে নতুন 
জীবন যাপন করছেন। ৃ 

ফিলাডেলফিয়াতে যখন ছিলাম তখন 
খ্রননীগোপাল বোস নাঁমে এক ভদ্রলোকের 
মঙ্জে আলাপ হয়েছিল। তিনি স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় বিপ্লবী ছিলেন, পুলিশের 
হাঁত এড়াবার জন্য আমেরিকায় পালিয়ে যান। 
অনেক দুংখকষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু ৫* বছর পরে 
ব্যবসায়ে লব্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে তখন নিজে বাঁড়ী 
গাড়ী করে বেশ সাচ্ছল্য নিয়ে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করছেন। শহর থেকে গ্রায় ৩*.৪5 
মাইল দুরে তীর বাড়ী-তিনি নিজের গাড়ী 
করে আমায় নিয়ে গেলেন। তার স্ত্রী একটি 


খুশী হলেন। তিনি যে গুরুর কাছে দীক্ষা 
নিয়েছেন তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলে তার 
একটি ফটো দেখালেন। আমি ফটে! দেখেই 
বললাম ইনি আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু 
একসঙ্গে এম-এ পড়েছি- একই মেসের এক 
ঘরে ছুবছর একসঙ্গে ছিলাম । এই শুনে তিনি 
আমার প্রতি যেরকম শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে 
আরস্ত করলেন, তাতে আমি বিশেষ সস্কোচ 
বোধ করে বললাম, আপনি ভুলে যাবেন না 
যে আমি সাধু সন্ন/াপী নই। স্বামী যতীশ্বরানন্দ 
আপনার গুরু, তা সাংসারিক জীবনে আমি 
তার বন্ধু ছিলাম মাত্র, কিন্ত এখনকার জীবনে 
আমাদের মধ্যে আকাশ-প।তাল তফাত ।” কিন্ত 
তবু তার কাছে যে আদরযত্র পেয়েছ তা 
কখনও ভুগব না। তার ওখানে গিয়ে 
সারাদিন কাটিয়েছি- দেশী ভাত ডাল তরকারি 
বান্না করে আমাকে খাইয়েছেন এবং মধ্যাহ- 
তোজনের পর শ্রশ্রীঠাকুর, স্ামীজী ও গার 
গুরুদেবের সম্বন্ধে বছ আলোচনা হত। 
আমাদের আলোচনা শুনতে শুনতে বোগ 
সাহেব ঘুমিয়ে পড়তেন- তীর শ্রী ইশারা করে 
তাকে দেখিয়ে আমাঁকে বলতেন, “তর এসব কথ! 
মোটেই ভাল লাগে না।” এই নিয়ে অনেক 
দুঃখ করতেন। তিনি এদেশে এসেছিলেন 
এবং জয়রামবাটী গিয়েছিলেন-সে-সব কথা 
বলতে বলতে ভক্তিতে গদ্গদ হতেন। 

বোষ্টনে হ্বামী অখিলানন্দ ছিলেন আশ্রমের 
অধ্যক্ষ । আঁশ্রমটি একটি বড় নদীর পারে 
এবং খুবই সুন্দর | স্বামীজী জানালেন যে, এ 
আশ্রমের সমস্ত বায় বহন করেছেন একজন 
মহিলা । কথার কথায় বললেন যে, বোষ্টন 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের আয়তন বাড়তে বাড়তে প্রায় এ 


৪৮৩ 
আশ্রমের কাছে পৌছেছে এবং বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
কর্তৃপক্ষ এক লক্ষ ডলার দিয়ে এ বাড়ীটা 


কিনবার প্রস্তাব করেছেন । কিন্তু স্বামীজী তা 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্বামী অখথলানন্দও 
দেহরক্ষা করেছেন। 


মোটের উপর আমেরিকায় ঘুরে আমার এই 
বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, সংখ্যায় খুব অল্প হলেও 
আমেরিকা! যুক্তবাষ্টে এখনও একদল পুরুব ও 
মহিলা আছেন ধারা স্বামী বিবেকানন্দ ও তীর 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর বামরুষ্ণের প্রতি গভীর অদ্ধা 
ও তক্তি পোষণ করেন এবং ভাঁরতবধের 
আব)1ঝ্সিক চেতনা সথদ্ধে উ(দেএ ধারণা খুবই 
উচ্চ। 

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি জাতীয় 
কলঙ্কের উল্লেখ করেই এই স্বৃতিকথার উপসংহার 
করব। আমেরিকার অনেক শিক্ষিত পোঁকেব 
ধারণ! যে, ভারতবামী মাত্রেই স্বামী বিবেকানন্দ 
ও তার প্রচারিত আধ্যাত্মিক ধর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞ। তাই এই শ্রেণার আমেরিকানরা 
ভারতবামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা আলাপ হলেই 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্ষ-_নম নংখ্য। 


এ সব্ঘদ্ধে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু 
জানতে চান। কিন্তু অধিকাংশ আঁমেরিকা- 
প্রবাণী ভারতীয়--শতকরা ৯৯ জন বললেও 
অত্যুক্তি হবে না-এ সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ? 
কিছুই বলতে পাবেন না। অনেক ভারতীয় 
আমাকে বলেছেন যে, একথা স্বীকার করতে 
তাদের লজ্জাবোধ হয়, কিন্ত কলেজে বা অন্ত্র 
তারা এমব কিছুই শেখেননি ও জানেন না। 
আমি দেশে ফিরে এসে এ বিষয়টি ভারত 
সরকারের কয়েকজনকে বলেছি এবং এ প্রস্তাবও 
করেছি যে, সরকার যে শত শত তারতীয় 
যুব$কে বৃত্তি দিয়ে নানা বিষয় শিক্ষা করবার 
জন আমেরিকায় পাঠান তাদের সাধারণভাবে 
হিন্দু-ধর্ম ও -সভ/)তা এবং বিশেষভাবে শ্রী্রীঠাকুর 
বামরুষ। ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে কিছু 
জ্ঞানলাভের যেন ব্যবস্থা করেন । কোন ভাল 
লোককে দিয়ে দশ-বারোটি বক্তৃতা দেবার 
ব্যবস্থা করলে এবং ২৪ খান সহজবোধ্য 
বই পড়বার নির্দেশ দিলেই এ কাজটি হতে 
পারে। বলা বাহুল্য, এতে কিছু ফল 
হয় নাই। 


গায়ের পৃজা 


স্বামী জীবানন্দ 


আবাহন 

অদ্ষি দৃশতুজে শরণাগতবৎ্মলে শারদ, 
এস মা! সমস্ত দেবতার সমবাগ শক্তিমুতি 
তুমি মা। দশপ্রহরণধারিণি! দরিদ্র সম্তাঁন- 
গণের শূন্য কুটির আঁলো করে এস মা? 
আকাশে বাতাসে ধরণীতে আজ শারদীয় 
স্থযমা! প্রকৃতি যেন তোমায় ব্রণ করতে 
চাঁয়। শরৎ এলেই তোমার কথা মনে পড়ে। 
শরৎখতুতে তোমার আগমন হয়, তাই মা, 
তোমার নাম শারদা। 

মা, আমাদের না আছে অর্থ, না আছে 
সামর্থা--সহায় সম্বল । ভক্তি নেই, অনুরাগ 
নেই। কী দিয়ে তোমার পুজা হবে? 
সব দিক দিয়ে দেশের আজ অশেষ ছুগতি! 
কখনো অনাবৃষ্টি, কথনো৷ অতিবৃষ্টি, বন্তা, 
মহামীরী; ছুভিক্ষ! আমরা অন্নহীন, বন্ত্রহীন, 
আমাদের অরধিকাংশেরই অত্যন্ত অভাব অনটন, 
এমনকি মোটা ভাত মোটা কাপড়েরও সংস্থান 
নেই। তাঁর উপর আছে কেবল স্বার্থ, দবম্ব, 
ছ্বেষ, ছিংসা। এক্য নেই, ভ্রাতৃভাব নেই। 
কেমন ক'রে তোমার পূজা হবে, মা! 

মা, বিপদে পড়ে তোমায় স্মরণ করলে 
তুমি সব প্রাণীরই ভয় দুর কর, স্বস্থ অবস্থায় 
তোমাকে স্মরণ করলে তুমি অতীব শুভ 
বুদ্ধি দাও। হে দারিদ্রাদুংখভয়হারিণি জননি ! 
সকলের এমন মঙ্গলকারিণী দয়াবতী তুমি 
ছাঁড়। আব কে আছে? 

'দুর্গে শ্বতা হবমি ভীতিমশেবজস্তে: 

্বস্থৈ: শ্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। 

দান্দ্াদুংখভয়হারিণি কা! ত্বদন্তা 

সর্বোপকাঁরকরণার সদার্চিত্তা ॥” 

১ 


শক্তিন্ূপিণি দুর্গতিনাশিনি দুর্গে, আমাদের 
মনে পূর্ণভাঁবে উদ্দিত হয়ে শক্তি দাও, আমাদের 
তোমার পূজার যোগা ক'রে তোল। আমরা 
তোমার পৃর্জা করব । 

ছে বিশ্বাতিহারিণি দেবি আমাদের প্রাতি 
প্রসন্ন হও । ত্িলৌকবাসী সকলের আরাধা। 
জননি, তোমার চরণে প্রণত সম্তানগণের প্রতি 
বন্দ হও। 
'প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বাতিহারিণি । 
জৈলোক্যবাঁসিনামীভ্যে লৌকানা” বরদা ভব ॥" 


মানসপুজা 


মা, নকলের হদয়পদ্মা আলো ক'রে 
অস্তর্ধাধিণী-রূপে তুমি অবস্থান করছ। আমাদের 
হদয়পন্ম তোমা স্থায়ী আসন হোক। তোমার 
কপায় আমর] যেন বুঝতে পারি তুমি আমানের 
হদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমরা তোমার 
মানসপূজা করব। শুধু আনুষ্ঠানিক পূজার সময়ে 
নয়, সদা সবক্ষণ তোমায় অন্তরের অন্তস্তলে 
উপাসনা করব, কারণ নম সময়েই তুমি 
আমাদের অস্তরে অধিষ্টান করছ। 

মানসপূজায় বাইরের ষোড়শোপচারে 
পুজার মতো আস্তর উপচারে পৃজা করব। 
আঁসন, পাঁছ্য, অর্থ, আঁনীয়, আঁচমনীয়, বন, 
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেগ্ প্রভৃতি নিবেদন 
করব তোমারই দেওয়া অন্তরের দ্রব্য- ও 
শণ-সম্ভাবে। 

আমাদের এই ভাবের পৃ্জায় সহ্আ্রার থেকে 
ক্ষরিত অমৃত হবে তোমার পান, সেই 
অমতধারায় ধৌত করব তোমার চরণযুগল। 
আচমনীয় ও স্বীনীয় হবে সেই অস্ৃতে। শুদ্ধ মনটি 


৪৮২ 


হবে অর্থ, আকাশতত বন্তা, গন্ধতত্থ চন্দনাদি 
স্থগন্ধিপ্রব্য। চিত্ত হবে পুষ্প। গ্রাণ-ধুপ জেলে 
দেবো। তেজজ্তত্ব হবে দীপ, পরমামত নৈবেগ্ঘ, 
হৃদয়ের অনাহতধ্বনি ঘণ্টা, বায়ুতত চামর । 
আমাদের ইন্দড্িয়ের কমন ও মনের চাঞ্চল্যকে 
কল্পনা করব তোমার পৃজায় আনন্দ নৃত্য । 
সহশ্রার পদ্ম যেন তোমার মস্তকের ছত্র এবং 
শবতব তোমার ভজন-গীতি। 

অনেক রকমের পুষ্প নিবেদন কএব। তার 
মধে/ দশটি পুষ্প হচ্ছে__অমীয়, অনহংকাঁর, 
অবাগ,। অমদ, অমোহ, অদশ্ত, অহেষ, 
অক্ষোভ, অমাত্স, অলোভ। তোমার পূজার 
পাচটি মহাপুষ্ণ-অছিা, হীন্তরিয়ানগ্রহ, দয়া, 
ক্ষমা, জ্ঞান। এই সব পরম দিব্য কুন্মে 
রচিত লহ্মমান মাল্ো সুশোভিত হবে তোমার 
কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল। অঞ্জলি ভরে তরে তোমার 
পাদপন্ে পুষ্পাঞ্ুলি দ্বেবো। আসল পুষ্প তো 
চিত্ত; সমগ্র চিত্তটি যেন তোমাৰ শ্রীচরণকমলে 
উতৎ্সগীরুত হয়। 

মা, শুনেছি তুমি নাকি বলিপ্রিয়া। তুমি 
মানবহদয়ের কামক্রোৌধরূপী পশুকেই বশিরূপে 
গ্রহণ করতে চাঁও। ছয় রিপুই বলির উপযুক্ত। 
এদের দৌর্দগড প্রতাঁপ। এবা প্রবল হলে 
মানুষের মহত্ব ফুটে ওঠে না, দেবভাঁব বিকশিত 
হয় না। মা, তোমার মাঁনসপুজায় আমর) যেন 
বড় বিপুকে, ভেতরের এই পশুগুলিকে তোমার 
চরণে বলিরূপে উৎসর্গ করতে পাৰি। সম্পূর্ণ 
স্বার্থত্যাগই যথার্থ বলিদান। মা, আমবা যেন 
তোমার কৃপায় সব রকম স্থার্ঘ বিসর্জণ দিতে 
সমর্থ হই। কেবল শ্বার্থচিন্তা ক'রে ক'রে 
আমাদের হনয় সংকীর্ণ হয়ে গেছে। স্বার্থ- 
পরত চলে গিয়ে যাতে নিঃস্বার্থভাব আসে এমন 
করে মাও আমাদের। "তুমি জন্ম হইতেই 
মায়ের জন্য বলিগ্রদত্ত'-যুগাঁচার স্বামী 


উদ্বোধন 
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বিবেকানন্দের এই মহাবাক্য তত যেন 
আমাদের স্মরণে থাকে তোমার কপায়। 


বাহাপুজা 

মা, তোমার মানসপুজা আমাদের সব সময়ের 
পৃজা, কারণ সব সময়েই যে তুমি অন্তরে বিরাজ 
করছ। কিন্তু বাহ্পুজাও আমরা করব, তোমার 
নামে মহানন্দে মাতবো। এই শরৎকালে মুন্সয়ী 
প্রতিমায় তোমার অর্চনা করব। চণ্ডীবঘিত 
মহারাজ জ্রথ ও সমাধি বৈশ্ত মেধা মুনির 
আদেশে মুন্সয়ী প্রতিমায় অত্যন্ত ভভিসহকারে 
তোমার আবাধনা করে কৃত্রুত্য হয়েছিলেন। 
তোমার কৃপায় বাজাহার! হরথ পেয়েছিলেন 
স!আজা এবং হয়েছিলেন সাঁবণি মন্ধ। আর 
সমাধি বেশ্ের হয়েছিল পরম জ্ঞান, যা মানব- 
জীবনের চরম লক্ষ্য । পুবে কত সাধক মুন্ময়ী 
গ্রতিমায় চিন্ময় চৈতত্কম্বরূপিণী বিশ্বব্যাপিনী 
তোমার পুজা ক'রে ধন্য হয়েছেন। 

আমরা তোমার স্থদৃশ্য প্রতিমা নির্মাণ 
করাব, যেন দশনমাত্রেই তোমার ভাঁবে হৃাদয়মন 
পূর্ণ হয়। প্রতিমাঁয় যে উৎকৃষ্ট শিল্পের পরিচয় 
থাকবে না, তা নয়; কিন্ত সেই শিল্প সাজসঙ্জ। 
_-স্বই হবে ভাবভক্তিবৃদ্ধির সহায়ক । 

মা, তোমার যে বাঁহপুজা, তা যেন রাঁজসিক 
ভাবের পূজা, কারণ তাঁতে চাই ভ্রব্যবাহুল্/। 
কিন্তু অত উপচাঁর দরিদ্র আমাদের ছার! 
নিখুঁতভাবে সংগ্রহ কর] কি সম্ভব? আমর। 
প্রাণ ঢেলে তক্ভিভরে যা সম্ভব তাই সংগ্রহ 
করব। তুমিই স্থ্টি করেছ সব জিনিল। যা 
কিছু উপচার সংগ্রহ করব সেসব তো 
তোমারই । ত্রিলোকের অধীশ্বরি জননি! 
তোমারই জিনিস সংগ্রহ করব তোমার পৃজায়। 
তবে আমরা কী দেবো? আমরা দেবো 
প্রাণের ভক্তি। যা কিছু উপচার সংগ্রহ করব 
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তা তক্তিভরে অন্তরের অন্থরুগের সহিত 
তোমাঁয় নিব্দেন করব। মা, তোমার মহা 
পূজার জন্য যত উপচারই সংগৃহীত হোক না 
কেন, তা মনে হয় সর্ধৈশ্বর্মমধ়ী তোমার নিকট 
অকিঞ্িৎকর। কিন্কু তাই ব'লে শাস্ত্রবিধি 
অনুপারে যে দব্যাদির অবশ্া প্রয়োজন, তা 
সংগ্রহ করতে কোন ফাকি ও কুগা থাকবে 
না আমাদের। 

মা, যিনি হবেন অর্চক অর্থাৎ যিনি 
পুনাকার্ধে ব্রতী হবেন, তিনি যেন দেবভাব- 
সম্পন্ন হন, সেদিক্টে আমরা লক্ষা বাখব, তা 
নইলে ভূতগ্থদ্ধি মঙ্থশুদ্ধি দ্রবান্তদ্ধি ইত্যাদি 
ঠিকমত হবে না এবং পৃজা৪ হবে অঙ্গহীন | 
তাই পৃজককে হতে হবে কগোর স'যমী, 
নিষ্ঠাবান এবং নির্লোভ ও পবিভ্র। 


সর্বজনীন পুজ! 


মা, তোমার কত পুজা হয়, পহম্র সহস্র 
প্রতিমীয় তোঁমার অর্চনা হয়। তুমি যে 
সর্জনের জননী, সকলে মিলে যখন পূজা করা 
হয় তখন নাঁষ দেওয়া হয় সর্বজনীন পুজা। 
কিন্তু এত পুজা করেও আমাদের দুঃখ তো 
ঘোচে না, বরং অশাস্তির আগুন বাড়ছেই । 
তবে কি মা তোমার পুজা ঠিক ঠিক হচ্ছে 
না? এ সব পুজা কিনিছক আনন্দোত্সব ? 
এতে কি ভক্তির পেশ নেই? সকলে মিলে 
তোমাকে ডাকা, তোমার নাঁমে মেতে যাওয়া 
এক হিসাবে বেশ মনে হয়। কিন্ত মা, 
এতে তোমার অর্চনা হয় না, দেখাবার 
প্রয়াদ আর জাঁকজমক থাকে বেশি ।- পৃজার 
দিকে লক্ষ্য থাকে কম, নামমাত্র বললেই 
হয়। আমরা চৈতত্যময়ীর পুজা করছি, 
এ বোধ থাকে না। আমাদের পুজা যেন 
জড়ের উপাঁসনায় পর্যবদিত হয়েছে । আমাদের 


মায়ের পূজা 
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সে দৃষ্টি নেই, মে বোঁধ নেই, ধারণা করার 
সে প্রচেষ্টাও নেই। অতি সাধারণ উংসবে 
পরিণত হয়েছে আমাদের সর্বজনীন পৃজাগুলি 

মা, তোমার পুঙ্জা কাঁযনা-বাসন! নিজ্ধে 
করতে গিয়ে যদি মন্রষ্ঠানগুলি সুষ্ুছাবে না 
করা হয় তবে তার ফল হয় নাকি উল্টে । 
তাষ্ট বুঝি এত পুজা করা সত্বেও আমাদের ছুঃখ- 
দারিদ্র না কমে বাড়ছে । মা, ভূমি আমাদের 
মন্প্চলিকে এক সুরে বেধে দ।৪, আমরা ষেন 
সমস্ত অনৈকা ভুলে তোমার নামে তোমার 
ভাবে একত্র হয়ে সন্দর পবিত্র স্বানে ও পরিবেশে 
স্বদুশ প্রতিমা ভৌমার পূজায় ব্রতী হই । 

মা, তোমার সর্বজনীন পুজার জন্য সংগৃহীত 
অর্থ অনেক সময় উদ্দন্্ হয়; সে অর্থ বৃথা 
আমোদ প্রমোদে বাধ না করে যদি তোমার 
দুঃস্থ সন্তানদের দুঃখমোচনে বায় কৰি, তাতে 
তুমি নিশ্চয়ই অধিকতর প্রসন্না হবে! মা, 
সম্পন্ন গৃহস্থেরা বহু অর্থবায়ে রাজসিকভাবে 
তোগার পুজা করছ্ধেন। আজ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে চেসব উঠে গেছে এবং তার স্থান 
অধিকার করেছে সবজনীন পূজা । পর্বজনীন 
পৃূজাতেও দানাদির দিকে যাতে আমাদের 
মন থাকে, সেই ভাব এনে দাও মা! 


বিরাটবূপিণীর পুজা 


মা, সকলের মধ্ো তুমি রয়েছ, তাই সকলের 
সেবাই তোমার সেবা । সর্বভূতের- সর্বপ্রাণীর 
সেবাই বিরাঁটরূপিণী মা তৌমাঁর পূজা-উপাঁসনা। 

মা, তুমি সর্বভৃতে বিরাঁজিতা হলেও নাবী- 
গণের মধো তোমার সমধিক প্রকাশ_্িয়: 
সমস্তাঃ সকলা জগৎস্থ। তাই নারীজাতির 
প্রতি যাথাপঘুক্ত সম্মান-প্রদর্শন ও ভীদের সর্ববিধ 
উন্নতির প্রচেষ্টা তোমারই পুজার অঙ্গীভূত। 


বিশ্বগ্রকৃতিতে বিবিধ উপচারে নান] 


৪৮৪ 


সৌন্দর্ঘসস্ভারে-রূপে রসে বঙে, ছন্দে গানে 
অপরূপ ভাবে তোমার পূজা চলেছে। চন্দ্র স্থ্য 
নক্ষত্র, আকাশ বাতাঁন, নদনদী, বুক্ষলতা-- 
সকলেই বিরাটক্পিণী মহামায়া তোমার 
উপামক। আলোয় জলে ফুলে ফলে এই 
উপানন]1। 

মানুষ আমরা, বিবাটরূপিণী তোমার পুজ| 
কন্ধব কিতাবে? আমাদের পৃজ1 হবে মাঞ্গষেরই 
দেবার মধা দিয়ে। আমাদের চারিদিকে 
রয়েছে দারিদ্র্যপীড়িত অজ্ঞ, ছুঃস্ব, বোগগ্রস্ত, 
গৃহহীন, নিবম্ন অসংখা মাহছদ- তাদের সেবায় 
যেন আমরা আত্মনিয়োগ করতে পারি? তাদের 
সেবাকে থেন মা তোমারই পৃজারূপে ভাবতে 
পারি। 

ভগবান কপিল মাতা দেবছুতিকে বলে- 
ছিলেন, যে ব্যক্তি অপর প্রাণীতে দ্বেযবুদ্ধি- 
সম্পন্ন হয়ে প্রতিমা পূজা করে, তার পূজা 
নিরর্থক । 

জীবস্ত নরনারীকে মা তোঁমার এক একটি 
প্রতিমা ব'লে ভাবলেই তবে মৃক্মপ়ী মুতিতে 
চিন্সয়ী তোমার ধারণা হওয়া সম্ভব। জ্ঞানে 
প্রেমে কর্ষে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একা আ্বোধেই 
প্রতিমা-পৃজার সার্থকতা। 


জ্যান্ত দুর্গ? 

মা, তুমি আগ্তাশক্তি, মহামায়া, মহাশক্তি। 
সন্তানগণকে শান্তির পথ, মুক্তির পথ দেখাবার 
জন্য মানবী মৃতি ধারণ ক'রে মাতৃতৃদয়ের 
অপার-করুণামণ্তিতা হযে তুমি যুগে যুগে 
আবিরভূতা হও । শ্রতগবান যখন যুগপ্রয়োজনে 
অগৎকল্যাণে ধর্স্থাপনের জন্য নবলীলায় অবতীর্ণ 
হন, তখন আতগ্যাশক্তি তুমিও তাঁর লীলা- 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্--৯ম নংখা। 


সহায়িকা হয়ে আগমন কর। অগিস্ত্যশক্তি 
তোমাকে সাধারণ মাহুষ বুঝতে পারে ন|। 
যুগাবতার সর্বভাবময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের লীলাসঙ্গিনী জরীশ্রম। সারদাঁদেবী যে 
তোমার মানবীযূতি তা যুগনায়ক দ্বামী 
বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে উদ্ভ।সিত হয়েছিল। তিনি 
মা সারদাদেবীকে বলেছেন- 'জ্যাস্ত দুগা”। 
বীরভক্ত গিগিশউজ্দ্র মছষ্টিমী পুজার দিনে সীক্ষাঁৎ 
তগবতী-জ্ঞানে সাধদাদেবীর চরণে পুষ্পাঞলি 
দিয়েছিলেন। 
যুগধর্মপাত্রী বিশ্বমাতা৷ স।রদাদেবীরূপে যত 
দিন তুমি মানবী শরীরে ছিলে, ততদিন তোমার 
জীবনেবু প্রতিটি চেষ্টা জীবকলাণে অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। সেই দিবা নরলীলায় তোমার 
জীবনব্যাপী সাধনা, জপ, তপ, ধ্যান, সমাধি, 
ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম, সকলের প্রতি সমান 
নেহভালবাসা, সেবাপরায়ণতা, নিজ শরীরের 
প্রতি সম্পূর্ণ উদদাদীনতা, সরলতা, সহিষু্তা, 
ক্ষমা-_সমস্তই মানের শিক্ষার জন্য) আমাদের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য । সারদাদেবীরূপে মা 
তোমার আকাশের নায় উদার হৃদয় বিভিন্ন 
প্ররুতিবিশিষ্ট সকল সন্তাঁনেরই সছিত এক হয়ে 
অজন্র স্েহধারায় পকল সন্তাপ দূর ক'রে দ্িতি। 
সমস্ত মাতৃহদয়ের করণাঘন তোমার সারদা-মৃত্তি 
কোটি কোটি মানবহৃদয়ের আরাধ্য শান্তিদাত্রী 
দেবী। 
তামগ্রিবর্ণীং তপসা জলস্তীং 
বৈরোচনীং কর্মফলেযু জুষ্টাম্‌। 
ছুর্গাং দেখীং শরণমহং গ্রপদ্ে 
স্থৃতরনি তরসে নমঃ ॥ 
যথাগ্নের্দাহিকাশক্তিঃ খামকৃষে স্থিতা হি যা। 
র্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রপমাম্যহম্‌॥ 


ভশিনী নিবেদিতা * 


সীতাদেবী 


আজ যে সর্বজনপৃজিতা মহীয়দীর জন্ম- 
শতবাধিকী উপলক্ষো আমরা এখানে শ্রদ্ধার্ঘ্য 
নিবেদন করতে এসেছি, তাঁর বিষয়ে বলবার 
আমার যে খুব একটা. যোগ্যতা আছে তা নয়। 
তবে ছুটি কারণে আজ আমি সামান্য কিছু 
বলতে এসেছি । এক, বাংলা দেশের এই 
শহরে থেকে তিনি বাংলার মেয়েদের সকল 
দিকের উন্নতির জন্ব নিজের জীবন উতসগ 
করেছিলেন | তিনি যখন যা করতেন, তা দায় 
সার! ভাবে কখনও করতেন না, সমস্ত অস্তিত্বের 
শক্তি দিয়েই করতেন। ভাই এই যে কাজটিকে 
তিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন, 
সেটি যাতে সুন্দরভাবে সর্বাঙ্গমম্পূর্ণভাবে করে 
তুলতে পারেন তার জন্য সমস্ত দেহমনগ্রাণ 
দিয়েই চেষ্টা করে গিয়েছেন। এই দিক দিয়ে 
মমন্ত বাংলীব নাবীলমাজ ভাব কাছে খবী, 
সকলের কাছ থেকেই তিনি কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য 
দাবি করতে পারেন। 

দ্বিতীয়তঃ তিনি আমার পরপোকগত 
পিতৃদেব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু ছিলেন। ছুজনের মধ্যে খুব গভীর একট! 
শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। কখন যে তাদের আলাপ 
হয়েছিল তা আমি জানি না, কিন্তু প্রায় 
শিশুকাল থেকেই আমরা ভগিনী নিবেদিতার 
নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। প্রবাসী ও 
[10960 চ5৪৮19দ-এ তিনি লিখতেন এবং 
এই স্থত্রে তার ও বাবার মধ্যে চিঠিপত্র চলত । 
তিনি যে-সব বিষয়ে লিখতেন তা বুঝবার বয়স 
তখন আমার্দের ছিল না, কিন্তু চিত্রপরিচয়গুলি 





আমরা পভতাম। নানা বং-এ ছাপা ছবি, 
নানা অশ্চর্য উজ্জল মোহিনী ভাষায় লেখা পে- 
গুলির পরিচিতি-_কোন্টি আমাদের মন বেশী 
হরণ করত তা ব্পা শক্ত । তবে তখন থেকেই 
আমরা তার পুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। বড 
হযে তার লেখা অনেক পড়েছি । 


০৪00]1৭৮ হিসাবে তিনি প্রথম- 
শ্রেণীরই ছিপেন। 
প্রবাণী আর 81016:0 139₹1০-এর 


উন্নতির জ্ন্ত তিনি যতরকমে পারেন সাঁহাঘ্য 


করুতেন। বাবার ব্যক্তিগত নিবাপত্া ও 
স্বাস্থ্যের বিষয়েও তিনি সর্ধা অবহিত 
থাকতেন। দোধরুটি দেখলে যথার্থ শ্বভানু- 


ধ্যায়ীর মতো কঠোর সমালোচনা করতেন, কিন্তু 
এই সমালোচনার অশ্শিহিত মঙ্গলাকাঙ্ফা 
বেশ প্রকট হয়েই থাকত । 

আমর] এলাহাবাদ ছেড়ে কর্ণকাতায় এসে 
বসবাস আরম করলে, তাকে একবার চোখে 
দেখবার ও কানে তার কথা শোনবার শৌভাগ্যও 
আমার হয়েছিল। ১৯০৮ বা ১৯০৯ খ্রীষ্টাবে 
বাবা একবার পীড়িত হয়ে পড়েন। বন্ধুবাক্ধব 
সকণ্ই প্রায় তাকে দেখতে আমতে লাগলেন। 
একদিন শোনা গেল নিবেদিতা বাবাকে দেখতে 
আসছেন। সেই অতি সাধারণ অনাড়শ্বর 
দোতলার ছোট ঘরে তাকে নিয়ে আসা হল। 
দীর্থাজী, স্দীর্ঘ শাদা পোশাক পরা, পাঁয়ে জুতো) 
গলায় যেন একটি কুদ্রাক্ষের মালা ছিল বলে 
মনে হচ্ছে। ঘরের সামনে এসে জুতো খুলে 
ফেললেন। আমরা ব্যস্ত হয়ে বারণ করলাম। 


'বাবিগঞ্জ মহিল। সংঘে' ভগিনী নিবেদিতার শতবর্ষ জয়স্তী উৎসবে সভানেত্রীর ভাষণ । 


৪৮৬ উদ্বোধন 


তিনি বললেন, “আমি জানি, জুতো খুলতে 
হয়।” ইংরেজীতেই কথা বললেন। 

তিনি ঘরে এসে টাড়াতেই মনে হল যেন 
এমন জ্যোঁতির্য়ী মুতি নারীর মধ্যে মার কখনও 
দেখিনি । কৰি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “এ যেন 
আগমন নঘ্প, এ আশির্ভাং” ; রুক্তমাংসে গড়া 
মানবীর মুর্তি এ নয়, যেন আগুন দিয়ে গড়া, 
তেজ দিয়ে গড়া দবেবীমৃতি। এই একবারই 
তাকে আমি চাক্ষদ দেখেছি। এর বছর দুই- 
তিন পরেই তিনি দাঞ্জিলিং-এ দেভত্যাগ 
করেন; শেষ সময়ে তিনি বাবাকে দেখতে 
চেয়েছিলেন, কিন্ত দেরিতে খবর পৌছাঁনোতে 
বাৰা যেতে পাবেননি | 


আত্মবীম-বিয়োগের ছুঃখই সেদিন আমবা 


৭ভ্ম বর্ব_»ম সংখ্যা 


পেয়েছিলাম । বাবা লিখেছিলেন, “এমন সমস্ত 
প্রাণ দিয়ে আমার কাগজের উন্নতির চেষ্টা আর 
কেউ করেছেন বলে জানি না।” যা করবেন 
তা প্রাণ দিয়ে করাবই ম্বভাব তার ছিল। 
রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নাম দিয়েছিলেন “জোকমাতা*, 
যদিও তি'ন নিজে নাম নিয়েছিলেন “রামরু্ণ- 
বিবেকানন্দের নিবেদিতা” মায়ের মতোই তিনি 
অভন্দ্রহা প্রহরিণী হয়ে এই বহুছুঃখ-পীড়িত 
ভারতের পাশে এসে দাড়িয়েছিলেন ভার 
সেণা করবার জনে, তাকে রক্ষা করবার জঙ্টে, 
তাকে সার্থক করবার জহ্ে। বিধাতা তাঁকে 
প্রেরণা দিয়েছিগেন। শক্তি দিয়েছিলেন, তবে 
পরমাযু বেশী দেননি, ভাই অকালেই তিনি চলে 
গেলেন এই দুর্দশা গ্রস্ত দেশকে বঞ্চিত করে। 


বাংলার শরৎ ও মা 
শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত 


বাংলার আকাশ স্িপ্ক শরতের নিয়ে প্রসন্নতা, 
হাসির বিস্ময় মেখে চোখে মুখে ভোরের আকাশ 
আনন্দের স্পর্শমুখ নির্মাল্যের মতন আশ্বাস 

অন্তরে বিছিয়ে দেয়, প্রাণের এসনাতণ কথা । 
জ্যোৎসার শরীরে দেখি অ!মার বাংলার পেলবতা, 
পৃথিবীকে মনে হয় জীবনের উজ্জল বিকাশ £ 

শত ছঃখ-বেদণায় এইটুকু কল্পনা-বিলাস 

শরৎ আমাকে দেয়, দূর করতে চায় বিষণ্নতা | 


শরৎকে তাই চাই বারবার খতুর অয়নে, 


এই আশ্বিনের দিনে আমার বাংলাকে খুঁজে পাই ; 
সেই সঙ্গে পাই মাকে জীবনের আনন্ব-ব্বপনে 
এ-বিশ্বের কান্তিরাপেঃ যে-মার তুলনা কিছু নাই । 


সে-কান্তিরাপিণী মাতা সকল মায়ের বুকে জাগে,-- 
ন্মেহের ন্নিষ্ধতা তাই শারদ শিশিরে এসে লাগে 


ন্যাম! মা 


(গান) 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


€( অন্থযোগ ) 
“যে-ভালো করেছ শ্যামা, আর ভালোতে কাজ নাই। 
(এখন ) ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই ।"% 


কেমন তোমার করুণা মা, জানাতে বাকি নেই তো শ্যামা, 
তবুও মুখ ফের়ালে মা- ভাবতে আজো ব্যথা পাই । 

শুনেছিলাম_-তোমার শরণ যেই চায় সে-ই পায় মা চরণ, 
কেবল আমিই সব ক'রে পণ অকুলে থে কুল না পাই । 

তবু শোনে রাখি ব'লে ঃ জীবন যদ যাঁয় বিফলে, 


মরণেও চোখের জলে তোমারি পায় চাইব ঠাই £ 
গাইব শুধু তোমারি নাম- তোমার দেখা পাই না পাই। 
আখর : 
জানি আমি মনে ব্যথায়_- সব দিতে তোর পারিনি পায় 
তবু শিশু তার হাত বাড়ায় চাদ দেখে দূর নীলিমায়। 
(প্রত্যুত্তর ) 

“ম। ব'লে ডাকিন না রে মন, মাকে কোথায় পাবি ভাই ? 
থাকলে এসে দেখা দিত, সর্বনাশী বেঁচে নাই | 


ঘনালে রাত আমরা জপি £ মা বলে হাত বাড়িয়ে হেসে £ 
“ভয় কি? কালই উঠবে রবি [৮ “কাদাই আমি ভালোবেসে, 
দেয় যে আলো। বেসে ভালে। অশ্রু-মেঘে স্লেহে জেগে 
করে তাকেই প্রেম সবাই। রামধন্ হাসির রঙাই) 
রংযার আধার নেই স্লেহযার কান্না.নিশার ব্যাকুলতার 
কে চায় তার কোলে ঠাই ? ৫ 
্ ডাকেই উষার নুর সাধাই। 
কাদে শিশু £ হায় ম। বিনা 
আখর £ 


আমি যে কিছুই চিনি না, 


মার বুকে ভাই জাগি ঘুমাই শিশু বলেঃ জানিজানি 


হাসি কাদি নাচি গাই! আমি কেবল মাকেই মানি, 
মা ছাড়া যার নেই কেউ _তার ঘুম পাড়াবে কোলে টানি, 
গায় নাকি প্রাণ £ মাকেই চাই ?” এর পরে বল্‌ আর কিচাই? 





*. গরথম ছুটি চরণ__অস্থায়ী_ খ্যাতনাম। পাঁধক কুমার নরসিংহ রায়ের লেখা। বাকিটুকু পাদপুরণ। 


স্বামী ব্রন্গানন্দজীর স্মৃতি 


স্বামী বিজয়ানন্দ 


ক্থামী ব্রহ্ষনন্দজীকে প্রথম দেখেছি ১৯১৬ 
খুষ্টান্ধে হাওড়া স্টেশনের প্রাটফর্মে। উনি 
উড়িম্তার কোন দিকে যাচ্ছেন) ভদ্রক বা 
কোঠার। মহারাজ যে কে তখন আমি 
জানতুম না। প্লাটফর্ম থেকেই দেখলুম যে, 
গৈরিক কাপড় পড়া, দীর্ঘদেহ, এক সন্নযাশী 
কুচবিহার মহারাজের সাদা রোল্স্‌ বয়েস 
গাড়ী থেকে নামলেন__গলায় চাবুনালী 
ফুপের মালা, এবং লাটফর্মে নেমেই অপর- 
দিকে একটি ট্রেনের কামরার দিকে ধীরে 
ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। পিছ:ন রয়েছেন 
কয়েকজন সম্গযাপী এবং শতাধিক ভদ্রলোক । 
ট্রেনের একটি কামরা থেকে যখন একজন 
বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এলেন সেই সময় 
মহারাজ প্লাটফর্মের ওপরেই তাকে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করলেন। মহিলা বললেন, “বাবারা, 
রাখালকে তুলে ধর।” তখন অন্যান্ত সাধুর! 
এ দীর্ঘদেহ সন্গাপীকে অতি সন্তর্পণে তুলে 
ধরলেন। উনি করজোড়ে শুধু বলতে লাগলেন, 
“মা, মা, মা! তখন মহিলা বলঙেন, 
“রাখাল, বাবা, তুমি ওখানে গিয়েই আমাকে 
একটি তার কোরো । আর ছেলেদের 
বোলো, যেন আমাকে হপ্তায় ছুটো করে 
চিঠি দেয়। গোড়ার দিকে জল ফুটিয়ে 
খেয়ো। আর ভক্তের যা কিছু যত্ব করে 
পাঠান না কেন, সব খেয়ে! না।” 

পরে আমি খবর নিয়ে জানলাম এ 
মহিলা হচ্ছেন শ্রীরামরুষ্ণ-দহ্ধর্জিণী জগন্মাতা 
ভ্ীশ্রসারদাদেবী, আর এ সন্্যাপী হলেন 
শ্শ্রঠাকুবের মানসপুত্র, তার আদরের রাখাল। 


একথা শোনার পর আমি একটু চিস্তিত 
হয়ে যেখানে থাকতুম সেখানে ফিরে গেলুম। 


তার পরের বারে আমি মহারাঁজকে দেখি 
বেলুড় মঠের ঘাসের জমির ওপর বেড়াতে। 
তার পাশে ছিলেন পৃজনীয় বাবুবাঁম মহারাজ, 
মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ এবং খোকা 
মহারাজ। তারা মঠের মন্দির থেকে পুরনো 
ডাক্তারখানার দিকে ধীরে ধীরে আসছিলেন 
এবং ফিরে যাচ্ছিলেন। এর পূর্বে এবং পরে 
মহারাজের ইাটার মতো! ভঙ্গী, যা আমার 
কাছে অপ্ধ মনে হয়েছিল, তা আর কারোরই 
কখনো দেখিনি । 


তৃতীয় বার দেখি ১৯২০ থুষ্টান্ের পর 
জানুআরি মাসে। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের 
কপায় আমি তখন ব্রহ্মচারী হয়েছি। মহারাজ 
্রত্রীস্বামীজীর তিথিপৃজার পর ভুবনেশ্বর 
থেকে এলেন। তার মঠে ঢোকা এবং পরে 
মঠের আমগাছতলায় বেঞ্ির ওপর বস! 
আমার কাছে একটা উৎসব বলে মনে হল। 
একের পর এক সমন্গযাসী ও ব্রহ্মচারীরা তাকে 
প্রণাম করার পর আমি দর্বশেষে যখন তাঁকে 
প্রথাম করলুম» তখন পুজনীয় মহাপুরুষ 
মহারাজ বললেন, “রাজা, এই ছেলেটিরই 
নাম পশুপতি। তোমাকে এব বিষয় চিঠিতে 
আগে লিখেছি । এ আগে তোমাকে দেখেছে ।” 
পূজনীয় মহারাজ বললেন, “তুই বুঝি আগে 
আরো! মোটা ছিলি?” আমি জবাবে 
বললুম, "না, মহারাজ, ঠিক উল্টো! আপনিই 


আশ্বিন, ১৩৭৫ ] 


আরো মোটা ছিলেন।* মহারাজ হাসতে 
আরম্ভ করলেন। সেই দিন থেকেই আমার 
ভয় চিরকাগের জন্ত চলে গেল। 

তিনি বামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের বাজা, 
সঙ্বাধক্ষ। সঞ্লেই সত্তাকে পরম শ্রদ্ধার 
চোঁখে দেখঙেন। কিন্তু আমার কাছে তিনি 
ছিলেন আমার প্রিয়তম। তার কাছে আমি 
পরে অনেক দুষ্টুমি করেছি, যেমন ছোট- 
ছেগে বাবার কাছে করে থাকে। 

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় মহারাজ ছিলেন 
দয়ার সাগর। একটা ছাডা সব ভুপই তান 
ক্ষমা করতেন। তিনি মিথ্যে কথা একেবাপেই 
পছন্দ করতেন না। বলতেন, “ভয় পেয়ে 
মিথ্যে বলা হয়তো ক্ষমা করা যেতে পারে, 
কিন্তু জঞানতঃ যে মিথ্া। বসে, সে ভগবানের 
কাছ থেকে সরে গেছে ।” আমি বিশেষ পুহ্থান্ু- 
পুঙ্থরূপে তার কার্ষপ্রণাগী দেখতুম। দেখেছি, 
তিনি যে কাজই যখন করতেন, সবটাই অতি 
স্বন্দরভাবে করতেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস 
করেছিলুম, “মহারাজ, আপনি সামান্য সামান্া 
বিষয়ে এত মন দেন কেন ?* উত্তরে মহারাজ 
বললেন, প্বাবা, তোরা জীবনে যাকে লাম্রান্ত 
বলিদ, তাকে বড় করে ভাবতে শেখাসোর' জন্ত 
ঠাকুর আমাকে এই দেছে রেখেছেন ।” 

ঠিক এই সময়ই তিন আম।কে ইংরেজী 
করে বলেন, 48019009 28) 110018 15 106০- 
168009,* (সীমিত ধৈর্য অধৈর্ধেরই সমান )। 

তারপর আমাকে বললেন, “দেখত বাবা, 
তোকে বক্তৃতা এবং রিলিফের কাজে যেতে 
হম্ব। কাউকে কথলো কোন জিনিস দিযে 
অপমান করিস না। হেলায় কাউকে কিছু 
দিবি না, (পূজায় ) অঞ্জলি দেবার মতো দিবি 
(মহারাজ অঞ্ুলি দেবন মতো! দেখিয়ে দিলেন )। 
তাতে ফল কি হবে জানিস? তোরও চিত্ত- 

ডি 


্রহ্মানন্দজীর শ্বৃতি 


৪৮৯ 


শুদ্ধি হবে, আর যে 
লাগবে না!” 

আনন্দ করে, ফহিনাটটি করে মহারাজ 
আমাদের অনেক কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। 
তার বেশীর ভাগই হছলবাপক্তগত। তিনি মনের 
কথা বুঝতে পারতেন! 


নেবে তাবও মনে 


মহারাজের শিক্ষা--গুকর আদেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করবে । মঠের গিরিশ মেমো- 
বিয়াল-এর দক্ষিণের বারান্দার ধারে মহারাজ 
একটি ম্াগনোশিয়া গাছ পু'তেহিলেন । এক- 
দিন আম:কে বললেন, “বাবা, স্থধোদয়ের পূর্বে 
এখ৭ং স্্যাস্তের পরে দু-বালতি করে জল এই 
গাছটায় দিদ।” আমি সেইভাবেই দিতুম। 
একদিন তীবহ আদেশে কলকাতায় বক্তৃতা 
দিতে আসি এবং কিরতে রাহি হয়ে যায়) ফিরে 
এসেই গাছটিতে ছু-বালতি জল দিহ। পরান 
সকালে মহারাজ এসে আমাকে জিজ্েস 
করলেন, গাছে ঠিকমত জল পড়েছে কি না, 
এবং নিজে গিয়ে দেখলেন যে ঠিক সময়ে জল 
দেওয়া হয়নি। তখন কিছু বিরক্ত হয়ে আমাকে 
বললেন, প্বাবা, আমি তোঁর গুক, তোকে 
একটা অনুরোধ করলাম, সেটাও পালন করুলি 
না। তোর ব্রত নষ্ট হয়েছে।” আমি কাদতে 
কাদতে তাকে বললুমঃ “মহারাজ, আপনিই তে 
আমাকে কলকাতা! পাঠিয়ে দিলেন, আমার 
রাত্রে আসতে দেরী হল। আমার অন্তায়টা 
কোথায়?” মহারাজ তার গান্তীর্য রক্ষ। করে 
আমায় বললেন, “কাউকে বলে গেলি না 
কেন?” এর পর তার যে-কোন আদেশই 
ছোক না কেন অক্ষরে অক্ষরে পাগন করেছি। 

এই ঘটনার আগে এবং পরে লক্ষা করে 
দেখেছি, এবং আজও মনে হচ্ছে"-মহারাজের 
আদেশ দেওয়ার একটা বিচিত্র ধরন ছিল) 
কোন কাজের আদেশ দেওয়ার সময় বলতেন, 


৪৯৩ 


“এটা করবি কি?” দীর্ঘ ৪৩ বৎসর পরে মনে 
হয়, তিনি এমন মিষ্টিভাবে কথা বলে আমাদের 
মন গলিয়ে দিতেন যে, তাঁরপর ভার আদেশ 
পালন করতে কোন কষ্ট বা চিন্তা হত না। 
মহারাজের মতে ভালবাপা অন্য কোন 
মানুষের মধ্যে জীবনে আর দেখিনি । তিনি 
ভালবাসার জমাট মৃত্তি ছিলেন। এখন মনে 
হয়, তিনি ভালবামা ছাড়া আর কিছুই জানতেন 
না। এই ভালবাসার শেষ স্তর হচ্ছে অহেতুকী 


উদ্বোধন 


[ +*তষ বর্₹_2ষ লংখ্যা 


রূপা । আর অন্তদিক দিয়ে দেখতে গেলে 
এইটিই হচ্ছে প্রেম। মহারাজ জগতের কাছে 
পরিচিত প্রীষ্রঠাকুরের মানসপুত্র বলে। তিনি 
আমার কাছে ছিলেন আমার আশ্রয়দাতা, 
আমার বাবা, বন্ধু এবং আমার উপদেষ্টা, 
গুরুদেব । কত কিছু আবদার করেছি, আমাকে 
খুব কম সময়ই ধমকেছেন। তার ধমকানির 
ভেতর ছিল আমাদের পরম কল্যাণের 
চেষ্টা। 


স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা পড়ে 
শ্রীমতী মায়াঞ্জনা গোস্বামী 


সূর্যও স্বপ্ন দেখে । 


অমিত সাধন-বেগ, তীব্র দাহ অনির্বাণ মুমুক্ষার মাঝে 


গোপনে সঞ্চিত রাখে, 
আশ্চর্য স্বপ্নালু কবি-মন। 


সেই মন স্বপ্প দেখে-_কর্ম ও প্রেমের ; 


সেই মহাব্রত্ে-- 


“রয়েছে আপন সাজ প্রতোকের তরে 
রৌদ্রে জলে আবতিয়া চলে দৃশ্যাত্তর ।৮ 


আপনার মর্মতল মাঝে, 

কুর্য তবু একা-_ 

বেদনা-গভীরে জ্বলা চিন্ময় আলোকে 
নিত্য তার আত্মপরিক্রমা । 


সেই চিদালোকে 
একা এক সে কাঁবত। লেখে। 


জ্যান্ত দুর্গা? 


স্বামী ধ্যানাত্মানম্দ 


দত্বুং বৈষ্ণবীশক্তি রনস্তবীর্যা 
বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া । 
সন্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ 
তং বৈ প্রসঙ্জা ভূবি মুক্তিহেতুঃ |” 

ীপ্রন্থামীজী শ্রীমা সারদাদেবী-প্রসঙ্গে তার 
শিবকল্প গুরুত্রাতা শিবানন্দজীকে লিখেছিপেন, 
“জ্যান্ত ছুর্গার পুজো কর্‌বো তবে আমার নাম ।” 
কেনযে তিনি এ কথা বলেছিলেন, সাধারণ 
বুদ্ধির অগম্য। তার অবতারকল্প গুরুত্রীতাদের 
তিনি লিখেছিলেন, প্মী ঠাকরুন কি বস্ত 
তোমরা! এখনও বুঝনি। শী কৃপায় আমি 
একটু একটু বুঝছি।” তার গুরুত্রাতাদের 
সগ্থদ্ধেই যখন এই, অপরে আর কি করে 
বুঝবে? তবুও সেই দৈবশক্তির অন্থধান যে 
যেমন পারে করে থাকে । এই জন্যেই “প্রাংশু- 
লভ্যে ফলে লোভাছুদ্বান্রিব বামন: এই 
ক্ষীণ প্রচেষ্টা । ভরসা আছে, জগদস্বা পঞ্চো- 
পচার বা গন্ধপুষ্পের পূজাও গ্রহণ করে থাকেন। 

মহামায়া নিগুণা ও সগ্ুণা, নিত্যা ও 
লীলামঘী, জিজ্ঞাঙ্গু বনবামী সম্রাট স্থরথকে 
মেধা খষে এই কথাই বলেছিলেন, “এবং 
ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুন: পুন: | সূ 
কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্‌।” যুগের 
প্রয়োজন অন্্যায়ী দেব- ও নর-লোকে মহামায়ার 
লীলাবিগ্রহধারণের কথা শীস্ত্রাদিতে উল্লেখ 
আছে। যারা বীর সাধক তার! এসবের যে” 
কোন একটিকে অবলঙ্বন করে সাধনমার্গে 
এগিয়ে ধান এবং কৈবল্য লাভ করেন। কিন্ত 
মাধারণ মানুষ, যাঁর ক্ষমতা! অত্যন্ত সীমিত, 
ভার কি সাধ্য এ সবের কাছে এগোয় ? 


কিঞ্িৎ ধানের চেষ্টা করলেই হদ্যস্ত্রের ক্রি 
বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। এইজন্ত 
করুণাপাথার জগজ্জননী মানবীবেশে মানুষের 
ঘর আসেন। মান্থষ তাকে তাই সহজে ধরতে 


পারে, তার রুপা লাভ করে ধন্য হজে যায়। 


বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকঞ্চদেবের 
লীলাসঙ্গনা প্রীমা লারদাদে এ 'পাক্ষাৎ জগদা'। 
ঠাকবের যেমন দিব্য জন্ম, তারও তাই। 
তিনি 


নিজেই বলদ্ছেন,। “আমার জন্মও 
& ব্বকম (ঠাকুরের মতন) আমার মা 
(শ্ামাস্ন্দরী) শৌচে গয়েছিলেন।  শৌচ 


হ'ল না; সামনের একটি বেলগাছ থেকে 
অনুপমা স্ুপ্দরী একটি মেয়ে এসে তার গলা 
জড়িয়ে ধরে ব্ললেন। “আমি তোমার ঘরে 
এলাম, মা।” ” এই দেবীদর্শনের ফলে হ্যামা- 
সুন্দরীর বাহাসংজ্ঞা লোপ হয়ে যায়। আশ্বিন 
মাসে মহাপুজ্ার প্রাক্কালে বিব্ববৃক্ষেই তার 
বোধন অধিবাম ও আমন্ত্রণ হয়ে থাকে। 
সপ্তযষীর প্রভাতের আবাহন-কালে বল! হয়-- 
"আগত্য বিভবশাখায়াম্‌ চণ্ডিকে কুরু সঙ্গিধিম্‌।” 
কবি বলেছেন £ 


“সিংহশাবক ক্ৃত্র হলেও 

মদবিমলন হাতীরে হানে । 
শক্তিমানের প্রকৃতি ইহাই, 

বিক্রম কভু বয়ন মানে ?” 


জয়রামবাটা অঞ্চলে প্রচণ্ড দুভিক্ষ। পিতা 
রামচন্দ্র মলের জন্মে খিচুডির ব্যবস্থা করেছেন। 
ককুণাময়ী মা তখন নেহাত বালিকা, তবুও 
ছোট্ট হাতে একটি হাতপাখা নিয়ে হাওয়। 


৪৯২ 


দিয়ে খিচুড়ি ঠাপ্ডা করে দিচ্ছেন, কেননা অত 
গরম গরম কি খাওয়া যায়? কেউ তো তাঁকে 
একথা! শিখিয়ে দেয়নি, প্রয়োজনও নেই-*যা 
দেবী সর্বন্থতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা-**” 

তার সঙ্গে শ্রীরামরুঞ্দেবের বিয়ে এক 
অভূত্পূর্ব ব্যাপার। এটি মোটেই জাগণ্তক 
বিয়ে নয়। প্রাচীন স'হিতো হরপার্বতীর 
মিলনের সংবাদ আমরা] পড়ে থাকি। সে যিলনে 
বুভুক্ষু ইন্ডিযগ্রামের হুল্লোর নেই, অথচ “আগম 
পুরাণ বেদ পৰ্চতন্ত্র কথা, পঞ্চমুখে পঞ্চানন 
কহেন উমারে।”_-এটি যে একটি নিছক 
কবিকল্পনা নয়_ একথা প্রণ্পন্ন করার জনুই 
শ্ীভগবান রামরুঞ্চদেব তথা শ্রীযা সারদাদেশীর 
এই অভ্ভৃতপূর্ব লীলাবিশাস। ঠাকুরু যেমন 
ভারতে তথ! ভাঝতেতর দেশে উদ্ভূন সমগ্র 
সাধনমার্গ অতিক্রম করেছিলেন, সেরুপ শ্রীমার 
জীবনেও বনু সাধন-তপন্যার কথা আছে। তবে 
তার জীবনে এই সাধনালন্ধ ফল খু"ই গোপন 
ছিল। কদাচৎ প্রকট হতো। এই ঘৰ 
সাধনার প্রেরণা ও টপদেশ তিন ঠাকুরের 
কাছ থেকেই পেয়েছিলেন 

বালিকান্ধু যখন কামারপুকুরে গেলেন, 
শ্লানের পময় প্রশাহ দেখতেন ত্টারইই মতন 
চেহারার আটটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাপদার 
পুকুরে যাচ্ছেন, একসঙ্গে সান করছেন, ঘরে 
ফিরবার লময় আবার কোথায় শূন্য মিলিয়ে 
যাচ্ছেন। শন্ত্র বলেন, জগদম্থ। সধদা অষ্টসথী- 
পরিবুতা-*টউগ্রচণ্ডা গুচপ্তা চ চণ্ডোগ্বা চণ্ড- 


নায়কা। চগ্ডা চগুবভী চৈব চগ্ুরূপাতি- 
চণ্তিকা। আনভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সতঙং 
পর্রবেইিতাম। চিস্তয়েৎ জগতাং ধাত্রীং 


ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্‌।” নরলীলা হলেও কখনো 
কখনো দেবত্বের বিকাশ ঘটে, অথচ এবু ০পছনে 
কোন বিশেষ প্রচেষ্টাও থাকে না। উত্তরকালে 


উদ্বোধন 


[ €*তম বর্ব-৯ম সংখা! 


তিনি ঘখন এসব কথা বলতেন খুব সাধারণ 
ভাবেই বলতেন । 

তেপাস্তরের মাঠে সন্ধাবেল! একাকিনী 
ডাকাতের সামনে পডলেন। এমন অবস্থায় 
অনেক জোয়ান লোকের ভয় পেয়ে যাওয়ার 
কথা । কিন্তু তিনি ভয় তো পেলেনই না 
বরং তার অপাথিব প্রেমের পরশে পে ভাকাত 
চিরকাসের মতো নিজ জন হয়ে গেল। শোন! 
যায় যে, শ্রীমার পশ্চাতে ডাকাত তার ইষ্টমুতি 
দেখেছিল। একথা অসম্ভব নয় মোটেই। 
কেন না এশী করুণার কোন কাঙাকাল 
নেই | “র্বোপকারকরণার় সদর চন্তা।” 

দ্বাদৃশর্ষণ্য'পী কঠোর তপস্তার সমগ্র ফল 
ও জপমালা শ্রীামরুঞ্জ তার পাদপদ্মে অর্পন 
করলেন। ফলহাপ্রিণী কালিঞা পুজার রাত্রে 
তারই শরীর অখলঙ্গনে পখষোড়বীপুক্জার 
অনষ্ঠান করলেন। শিম্ববুক্ষ থেকে যে শক্তি 
শ্বামান্বন্দবীর কঠলগ্ন হয়ে বলেছিলেন_-আমি 
তোমার ঘরে এলেম, মা”, এতদিনে তাতে পরি- 
পূর্ণ ভাবে প্রাণ- প্রতিষ্ঠা হলো । শ্রীতামরুষ্ণ তার 
মধো সাক্ষৎ মা আনন্দমদীকে শুধূ যে প্রত্যক্ষ 
করলেন তাই নয়, উত্তরকালে সমগ্র মান্ব- 
সমাজের পরমকল্যাণনিরতা ও জগন্মাতারুপে 
প্রতিষ্ঠিতাও্ড করলেন। “যোগীন্দ্রপুঞ্গ্াং যুগ- 
ধর্মপ ত্রীম্‌।” ৃ 

এব কিছুকাল পর থেকেই নবেন্দরনাথ প্রমূখ 
চিহ্নিত পার্দগণের আগমন ঘটতে থাকে । 
ঠাকুরের সেবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভক্তমহলের 
পালন ও মাধা'ত্সক কলাণে ছিনি নিজেকে 
সন্পূর্ণ্পে নিয্জোগ করলেন। স্বয়ং ঠাকুরকে 


. তিনি বলেছিলেন, “আমার ছেলেদের ধর্মজীবন 


--মে আমি ধেখে নেবে11” ঠাকুর যে এতে 
বিশেষ খুশী হয়েছিলেন একথা বলাই বাহুল্য। 
তার মধ্যে যে অপার্ধিব মহাশক্তির আবির্ভাব 


আশ্বিন, ১৩৭৫ ] 


ঘটেছিল, লে সম্বন্ধে হৃদয়কে ঠাকুর সাবধান করে 
দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, “দেখ হৃছু, এটার 
মধো (নিজের শরীর দেখাইয়া) যে আছে, সে 
ঘদ্দি ফোন কবে তাহলে বাচলেও বাচতে পারিস, 
কিন্তু ওর মস্যে (মাকে দেখাইয়া) যে আছে, 
দে যী ফোন করে, তোকে কেউ বাচাতে 
পারবে না।” অন্ত স্ময় তি'ন আরও বসেছিলেন, 
“ও সাক্ষাৎ সরম্থতী- জ্ঞান দিতে এসেছে 15 
“মেধে সরম্বতি বরে ভূর্তি বাভ্রব তামশ। 
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারামণি নমোহ্স্ক তে।॥” 
তার মধো ঠাকুরই যে খালি আনন্দময়কে 
সাক্ষাৎ করেছিলেন তা নয়, তিনিও ঠাকুরের 
মধো জগদন্বাকেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 
প্রীপামকক-ষ্র অদর্শনের পরে “আমার মা-কালী 
গো, তুমি আমায় কি দোষে ফেপে গেশে।” 
বলে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। জগতের 
ইতিহালে এ এক অভূতপূর্ব পীপাবিগাস। সেহ 
মহাশক্তি মহামায়া স্বেচ্ছায় ছুটি দেহ ধারণ 
করেছেন: প্যথা সৌম্য একেন শোহমণিণা 
সবং পোহময়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ। বাচারস্তণং 
বিক্কারনামধ্যেম লোহমূ ইত্যেব সত্যম্‌। 
প্রশ্নীরামকষ। অথবা শ্রীমা যাকেই অবহম্বন করার 
চেষ্টা করা যাক না কেন, সেই সচ্চিদননীকেই 
অবল্থন কর] হয়, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

শিব কখনো শক্তি ছাড়া থাকেন না। 
আবার শক্তিও কখনো শিব ছাড়া থাকেন না! 
তারা সবদা অভেদ। এই জন্তেই শ্রীরামকষেের 
আদর্শনের পরেও শ্রশ্রীণ ঠাকুরকে বু জায়গায় 
বহু ভাবে বহু প্রকারে দেখেছিলেন এবং তারা 
যে সর্বদা অভেদ একথাও জিজ্ঞানু ভক্তকে 
মহজ ভাষায় বলতেন--*ঠাকুর ও আমাকে 
অভের্দ জানবে |” 

প্রাচীন সাহিত্যে পার্বতীর কঠোর তপস্যার 
কথ! আছে। উত্তরকালে দেইসব কথা পাঠ 


জ্যান্ত হুর্গা? 


৪৯৩ 


করি আর বিস্মিত হয়ে যাই। কিন্ত প্রীরাম- 
কুষ্ণের অদর্শনের পরে কামারপুকুরের ভিটে 
আগলে জীর্ণবস্তরবরিধানা কঠোরতপস্থিনী 
মারদাদেবীর তুলন! মেলে কি? ঠাকুর ত্বাকে 
বলেহিলেন, “শাক বুন্ৰে আর শাকভাত খাবে 
আর হরিনাম করবে।” তিনি সে আদেশ 
আক্ষরুক ভাবেই পরিপালন করেছিলেন। 
শাকের সঙ্গে ঈনট্রক৪ জুটতো না। অথচ 
কারোর কাছে পাতেননি। তার 
দিকপাশ-মদুশ তাগগা সন্তানেরা তীত্রবৈরাগ্য- 
সন্তৃত হপশ্চ্যায় মগ্র, কে খবর করে? পার্বভীর 
তণস্যায় তুষ্ট মহাদেবের আবিভাবের মতোই এই 
কালে তার শ্রীরামপুর দর্শন ঘটেছিল, তিনি 
দেখেছিলেন সপাহদ রামরষদেব এগিয়ে 
আস্ছেন আব তার পায়ে পায়ে গঙ্গা_ “গাঙ্গযং 
বার যনোহার মুরারি১রণচ্যুতমূ।” ভাবাবেশে 
মুঠো মুঠো জবাফুল তুলে গঙ্গায় অগ্রলি দিলেন । 
এই সময়ই ঠাকুর তকে চিন্নক্স স্বামীর কথা 
বপেছিলেন। আর৪ বলেছিলেন, “আজ 
সদ্গোবেলায় গৌব্দালী আসবে, তার কাছে 
সব শুনবে |” গৌরদাপট ব| শৌদীমা সেদিনই 
সন্ধায় এলেন এবং বৈষ্বশান্্র থেকে চিন্ময় 
স্বামীর কথা মাকে শোনালেন। দিবামিলনের 
পাবপূর্ণ তা গেল।  4& 
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ইশ্ীঠাকুর বলতেন, “যে বাম যে কু 
দেই ইধানীং বামকঞ্জ।” ম্বামীঞ্জীও বলেছেনঃ 
“সে!হয়ং প্রথতপুরুষঃ রামকৃষ্ণ 
ত্বিদানাম্‌।” তবে এবারে গোপনে আবির্ভাব, 
রাজ] ঘেমন ছদ্মবেশে রাজা-পরিদর্শনে আসেন। 
ছদুবেশ হলেও এটি বড় জানতে বাকি থাকে 
না, বিশেষতঃ শ্ররামকষের জীবনে বিদ্যার 
এঙ্বর্ধ দেখ| গেছে। কত ভাব, কত সমাধি, 


জাত: 


৪৯৪ 


কত তপস্া, কত প্রেম, কত ককণ1) নিধিকল্প 
সমাধি, যেটি লাভ করতে তার গুরু 
তোতাপুরীকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তপস্তা করতে 
হয়েছিল সেটি তিনি একদিনে আয়ত্ত 
করেছিলেন এবং নিরস্তর ছটি মাস তার 
এইভাবে অবস্থিতির কথ! লোকপ্রলিদ্ধ। 
এ সমাধি তীর কাছে শ্বাসগ্রশ্বাসের মতনই 
সহজ- “ধৃতপহজসমাধিং চিন্ময় কোমলাঙ্গম্‌।” 

কিন্তু শ্রামার বেপা যে গোপনীয়তা, 
ত্রিভুষনে তার তুলনা নেই। পরম পৃজাপাদ 
প্রেমানন্দজী এক ভক্তকে চিঠিতে পিখেছিলেন__ 
শঅপার শক) অপার করুণ, জরয »") জয় মা।” 
অনেকেই শ্রীমার দর্শনে গিয়ে তাকে লামান্তা 
সংসারী নারীবোধে ফিরে এসেছে, 
ফাদের কাছে তিনি স্বয়ং না ধরা দেবেন, তাদের 
কি সাধ্য কাকে ধরে বা বোঝেন জ্ঞায়সে 
হুরিহরাধিভিরপ্যপারা,” যেহেতু এসবের মুক্তির 
দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সময় হয়নি। কিন্তু এ সত্বেও 
তার মধ্যে দেবীভাবের বিকাশ ঘটেছে বহুবাব। 
হরিশকে বুকে হাটু দিয়ে জিভ টেনে ধরে 
চপেটাঘাত করেছিলেন। এই করে তিনি 
হরিশের বেয়াড়াপনার শাসন করলেন_ 
“দুবৃত্তিবৃত্তশমনং তব দেবি শীলমূ.৮ জিভ 
টেনে ধরে অস্থুরকে আঘাত করার কথা 
পুরাপাদিতে আছে-_ “দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গর- 
বৈরীজিহবাং ***। জিহবাগ্রমাদায় করেণ দেবীং 
ৰামেন 'শত্রন্‌ পরিপীড়য়স্তীম্‌।” উত্তরকালে 
কোন কোন ভক্তের কাছে তিনি যখন এই 
ঘটনার বর্ণনা করতেন, তার সঙ্গে যে দরদের 
পরশ থাকতো, তারও তুগনা মেগে না। 
আবার সরলমতি শিধরাম যখন তাকে 
বললেন_তুমি কে বল; তাকে বললেন, 
“লোকে বলে আমি মা কালী।” শিবরাম 
আবাব জিজ্ঞাসা করলেন, “একথা ঠিক 


কেলন! 


উদ্বোধন 


[ ৭৯তম বর্ষ_-নষ সখ্য! 


তো?” মা বললেন_্ঠা, ঠিক |” ন্থয়ং 
চৈব ব্রবীষি মে।” 

শীপ্রীঠাকুর বলতেন মন্ুষেণ্টের উপরে 
উঠলে সব সমান দেখা যায়। জয্নরাঁমবাটীতে 
ভোজনরত আমজদকে স্বয়ং পরিবেশন করে 
খাওয়ালেন। নলিনী গুভৃতি ভাইঝিরা 
বললেন,.-“পিসিমা, তোমার জাত গেল।* 
মা শুনে বললেন, "শরৎ্ও (সারদাণন্দ ) আমার 
যেমন ছেলে, আথজদ ৪ আমার তেমন ছেলে ।” 
কোথায় চন্দ্রহ্্বলংকাশ ব্যাসকল্প মহাপুরুষ স্বামী 
সারদানন্দ আর কোথায় এই সামান্য গ্রামের 
মূস্মান ডাকাত আমজদ-_ত্রিভুবন-জননী 
ছাড়া অপরের পক্ষে এই সমদুষ্টি কি সম্ভব? 
গোলাপমার এক কথ।র উত্তরে তিনি বলে- 
ছিলেন, “কি করবো, গোলাপ, মা বলে দাডালে 
শামি থাকতে পাবি না*--«শরণাগতদীনার্ত- 
পারত্রাণপরায়ণে |” জিজ্ঞাস ভক্ত প্রশ্ন করলেন 
ঠাকুরকে আপনি কি দৃষ্টিতে দেখেন? স্থির 
অকম্পিত কে মা জবাব দিলেন-__ *সম্তানের 
মতো”--পঈশানমাতরং দেনীং--৪ 

ধারই নিতা, তারই লীলা_ঠিক কথা। 
তা সত্বেও শীপাতে অনস্তকাল তো! থাকা 
যায়না। সর্বদাই নিতে ফেরার জন্যে আগ্রহ 
থাকেই। ঠাকুর বলতেন, “তোদের জন্তে 
বাছ্র-ঝোলা হয়ে আছি।” মার বেলায়ও 
তাই। কখনো কখনো তিনি বলতেন, "এ কি 
করছি! আমি তো বৈকুগ্ে নারায়ণের পাশে 
লক্ষমীণ মতো! থাকতে পারি।” "শ্রী; কৈটভারি- 
হৃদয়ৈকরুতাধিবাঁপা” | হাঁটে ছাড়ি ভাঙ্গার মতন 
তিনি সকল ভক্তকে অভয় দিয়েছেন, “বিধির 
সাধ্য নাই, আমার ছেলেকে রসাতলে ফেলে__ 
“ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরানাং***।” আবার 
কখনো বলতেন, “আমার মতন আর 
একজন খুঁজে বার কর দেখি? 


আশ্বিন, ১৩৭৬ ] 


তিনি তার ত্যাগী ছেলেদের সম্বন্ধে বলতেন 
“জীবের মুক্তির চাবিকাঠি এদের হাতে”__ 
“বিশ্বাশ্রয়া যে তয়ি ভক্তিনআঃ 1” 

স্বামীজী বলেছেন, ভারতে নারীজাতির 
জাগরণের জন্যে মাঠাকুরাণীর আবির্ভাব। 
তাঁকে কেন্দ্রকরে বহু বহু গাগী মস্রেয়ী খন! 
লীলাব্তীর আবিভব ঘটবে ।_-একথা কখনও 
মিথ্যা হতে পারে না-“ঝ'ষর নয়ন মিথ্যা হেরে 
না, খাষর রসনা মিছে পা কহে।” তিনি যে 
সগ্তধিমগ্ডলের ধষি নররূপী নাবাঁয়ণ। এই আধ- 
বাণীর সফলতা শুরু হয়েছে, যার ফল স্দূর- 
গ্রসাঁরী হবে। 

জগদছ্বা তার শীলাকিগ্রহ পরিত্যাগ করে 
নিতো চলে গেছেন। ভ্রিভুবনধবংসকারী সমুক্র- 
মন্থনের বিষ কণ্ঠে ধারণ ক'রে শিব নীলকণ্ঠ। 
প্রবামকৃ্ণও জগতের যত অমঙ্গল দাননে গ্রহণ 


জ্যান্ত ভূর্গাঃ 


৪৯৫ 


করে নীলকণ্ হয়েছেন। শ্রীমাও সকলের ছুঃখ, 
সকলের পাপ স্বেচ্ছায় সানন্দে গ্রহণ করে 
নকলের মুক্তির দ্বার খুলে দিয়েছেন -মবোক্ষ- 
ঘ্বারকপাটপাটনকরি !” 
আজ তিনি ঘোগীর ধ্যানগম্যা। স্থুল চক্ষে 

দেখতে না পাওয়া গেলেও তিন ঠিক আছেন। 
যিনি স্রজ, যিনি পবিত্র এবং তার কৃপায় একান্ত- 
ভাবে শরণাগতি পাঁভ করেছেন, তার অস্তরে 
তিনি বরাতয়করা হয়ে বিরাজ করছেন, 
সন্দেহে নেই। হ্তরাং তাঁর রাতৃলচরণে 
আমরা ৪ প্রার্থনা] করবো £ মা, তোমার কৃপায় 
আমাদের মকলের শুতবুদ্ধি হোক; সরলতা, 
পাবত্রতা ও ভক্তি-বিশ্বাসে হৃদয় পারপূর্ণ 
হোক্‌। 

“প্রণতানাং প্রপীদ তং দেবি বিশ্বাতিহাবিণি। 
ভ্রেলোক্যবাসিনামীত্যে লোকানাং বরদ্রা ভব |” 


“বলিদান বা সম্পূর্ণ শ্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ ফলও তদ্রুপ ।” 


“ঈশাহি ধর্মশীন্্ বলিয়াছেন, “10996 ০1 চ:৪ 019 ০০৪০1-_পুরাতন 
মানবের মৃত্যু) ভাবতের দাশনিক বলিয়াছেন, ত্যাগ- ও বৈরাগা-দাহাফ্যে 
মনের নাশ করা) তত্ত্রকার বলিয়াছেন, দেবীর সম্মুখে আত্মবলিদান দেওয়া) 
যোগী বলিয়াছেন, পুর্ণ একাগ্রতা! বা চিত্তবৃত্তিনিরোধ। নানাজাতির ভিতর 
পরন্পপে এ একই মানসিক অবস্থা ঘে কত প্রকারে বণিত হইয়াছে, তাহার 


ইয়ত্তা করা সৃকঠিন।” 


স্বামী সারদানন্ 


কবে 
বনফুল 


নবীনের অন্তরালে হে প্রবীণ প্রচ্ছন্ন মহান, 
অচেতন মাঝে ওগো সদা সচেতন, 
প্রস্তরেও স্বস্থ তুমি, লক্ষ লক্ষ দূর্বাদলে 
ওড়ে তব সবুজ কেতন £ 
বহু শত শতাব্দীর ধ্ংস-মরু অতিক্রমি 
তব ধারা চির আোতন্িনী, 
গঙ্গা-ফক্ধ-সিদ্ু-তাণ্তী-কৃষ্ণ-কাবেরীতে 
তুমি ওজ, তুমি ওজন্ষিনী । 


পাতালেতে ভোগবতী, আকাশে আকাশ-গঙ্গা, 

স্বর্গলোকে মন্দাকিনী-ধার! 
বিভিন্ন বিচিত্র রূপে ব্বর্গে মত্যে পাতালেতে তুমি আত্মহারা । 
তোমারই মাঝারে রূপ লুপ্ত হয়ে হয় রূপাস্তর, 

সমুদ্র পর্ব হয়, পর্বত প্রান্তর, 

তিরোধান হয় অবির্ভাব, 

মৃত্যু হয় নব জন্ম-লাভ। 


হে শাশ্বত, চিরস্তন, চিরদীপ্ত, চির-অভিরাম 

খাষিমুখে কবিমুখে শুনিয়াছি তব শত নাম 
শুনিয়াছি লক্ষ কোটি গান 
বিশ্বাসনিকষে কবে ওগো জ্যোতির্ময় 
অন্তুরেতে হবে দীপ্যমান, 

পরোক্ষের যবনিকা সরে" গিয়ে কবে 
অপরোক্ষ হবে? 


পতিতপাবন 


শ্রীশৈলজানম্দ মুখোপাধ্যায় 


কথাটা রাম দত্তই তুললেন । বললেন স্থরেশ 
মিত্তিরকে, মদ খাওয়া তুমি ছেড়ে দাও। 

সুরেশ বললেন, তোমার কথাতেই ছাড়বে? 
আমার এত দিনের অভ্যেস_ছাড়লেই হলো ! 
চল প্রভুর কাছে যাই। তিনি যা বলবেন 
তাই করবো 

নব্বৎখাঁনার সাঁমনে বড় যে বকুলগাঁছট। 
ছিল তাঁরই তলায় দাড়িয়ে ছিলেন শ্রীর!যরুষ । 
স্বরেশকে সঙ্গে নিয়ে বাম দত্ত গিয়ে দাড়ালেন 
সেইখানে । গড় হয়ে ছু'জন প্রণাম করতেই 
অন্তর্ধামী ঠাকুর বুঝতে পারলেন তাদের 


মনের কথা । বললেন, দেখ, যা খাবে মাকে 
নিবেদন করে খাবে। আর যেন মাথা টলে 
না, পা টলে না । 


ফেরার পথে স্থরেশ মিত্তির রাম দত্তকে 
বললেন, শুনলে তো ঠাকুর কি বললেন? 
তুমি খালি খাঁলি বলছো মদ ছেড়ে দাও, 


মদ ছেড়ে দাও। প্রভুর আদেশ হয়ে গেছে। 
আর আমার তাববার কিছু নাই। মদ 
আমি খাব। 


এমনি করে দিনের পর দিন চলতে থাকলো! 
মাকে নিবেদন করে তাঁর মদ্যপান । 

কিন্ত স্থরেশ মিত্তির সেই আগের স্বরেশ 
মিষ্তির আর রইলেন না। পরম ভক্ত হলেন 
হুরেশ মিত্র । মায়ের চিন্তা আর ঠাকুরের 
চিষ্টাতেই মশগুল। 

শ্ররাষক্ণ তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, 
দেখ, তীকে চিন্তা করতে করতে পাঁন করতে 
তোমার আর ভাল লাগবে না। তাঁকে লাভ 
করলে সৃহজানন্দ হয়। 

৭ 


শেষে সেই সহজানন্দই হয়েছিল স্ববরেশ 
মিত্বিরের। 


দেশের জন্য ধারা ভাবেন তাঁরা উঠে 
পড়ে লেগেছেন। প্যারীচব্ণ সরকার “সবাপান" 
নিবারণী সভা” স্বাপন করেছেন । দীনবন্ধু মি 
সধবার একাদশী” নাটক লিখেছেন । 

সে এক অদ্ভুত নাটক! 

সেই নাটকে প্রধান চরিকর নিমচটীঁদ 
বলছে, সেকালে ভূতে পেতো, একালে 
আমাদের মদে পেয়েছে। আমি তাকে ছাঁড়তে 
পারি, কিন্তু সে আমাকে ছাঁডছে কই? 
আর ছাড়বোই বা কেন? এক বাটা বড় 
মানবের ছেলে মদ ধরলে হাদশটি মাতাল 
প্রতিপালন হয়। 

সেযুগে মণ না খাওয়া মানে শিক্ষিত 
বলে কল্কে না পাওয়া । রামগোৌপাল ঘোষের 
ভাগনে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে কিন্তু মদ খায় না। 
ঘোষমশাই তাকে ছুঃখু করে বলছেন-_তুই 
মদ খেতে শিখলি না, তোকে আমি সমাজে 
বার করিকি করে? 

ওদিকে তখন আবার এই মদ খাবার 
লোভেই অনেক হিন্দু ছেলে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। 

খুষ্টান হলে নাকি প্রকাশে ম-মাংস খাওয়া 
চলে। কেউ কিছু বলে না। 

পাদরি-সাহেবরা ঘরে ঘরে তখন বাইবেল 
বিলি করছেন। “বাইবেল আর 'লুক্লিখিত 
স্থসমাচার?। বাঙ্গালী পাদরির দল রাস্তার 
ধারে, গলির মোড়ে, স্কুল-কলেজের গেটের 
সামনে আর পার্কের ভেতর কেরোমিন-কাঠের 


৪৯৮ 


বাক্সের ওপর দীড়িয়ে চেঁচিয়ে চেচিয়ে খৃষ্টধর্ম 
গ্রচার করছেন। . 
অর্থাৎ বলছেন--আমাদের থৃষ্টধর্ম কত তাল 


আর তোমাদের হিন্দুধর্ম কত খারাপ! 
আমাদের ঈশ্বর এক আর নিরাকার। 
তোমাদের ঈশ্বর একটি-ছুটি নয়, তেত্রিশ 


কোটি। ঘটে পটে আর মাটির ঢেলায়। 
আমাদের যীশুধুষ্ঠ মান্ষের সব পাপ 

নিজের স্বদ্ধে নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। 

আর তোমাদের কালী নিষ্ুরভাঁবে মানুষকে 


কেটেছে আর উলঙ্গ হয়ে নেচে নেচে 
বেড়িয়ছে। কেষ্ট তো যেমন লম্পট,- 
তেমনি চোর। 


স্থতরাং এসো, খুষ্টধর্ম গ্রহণ কর এবং 
নিশ্চিন্ত হও !- 

গীর্জায় গিয়ে দলে-দলে নাম লেখাতে 
লাগলো। 

খুষ্টান হওয়া মানেই সাহেব হয়ে যাওয়া। 
কোট প্যান্ট পরা আর মদ খাওয়া তো চলবেই । 

একে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলেন 
বামমোহন রায় বেদীস্তের বাণী প্রচার কবে। 
দ্বেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্মধ্। 

কেশবচন্দ্র মেন প্রবর্তন করলেন এক 
নব-বিধান। থুষ্টধর্ম এবং হিন্দুধর্জের মধ্যে 
একটা আপোষ মীমীংদা করলেন তিনি। 
সৃতি ছেড়ে দাও, ঈশ্বর হোক নিরাকীর 
কিন্তু ভক্তির ভাবটি ধরে রাখো । জাতিভেদ 
তুলে দাও আর মুক্তি দাও স্তরীজাতিকে। 

অনেকের মনে ধরলো কথাট1। ইংরেজের 
ধর্ম থুষ্টানীও আঁছে আবার বাঁপ-পিতামহের 
ধর্ম হিন্ুয়ানীও আছে। 

কিন্তু সাধারণ মানুষ-_কোনোটাই ঠিক 
বুঝতে পারলে না। না পারলে খুষ্টধর্মকে 
বুঝতে, না পারলে ত্রাঙ্গধর্কে। গোঁড়ামি 


উছ্বোধন 
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ছিল, কিন্তু ঠাকুর-দেবতাও ঠিকমত বোঝে 
না, নিরাকার ব্র্গও বোঝে না। আসলে 
কোনও ধর্মেরই ধার ধারে না। ইন্দ্রিয়ের 
বাইরে আর কোনও অনুভূতির অস্তিত্ব আছে 
বলে তাদের মনেই হয় না। 

মানুষের মন যখন এমনি একটা বিভ্রান্তির 
মাঝে দিশেহারা, তখন এলেন আমাদের 
দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামক্কষ্ণ। নিয়ে এলেন 
অতীন্দ্রিয় অন্তভূতি। নিয়ে এলেন সহজ মানুষের 
ধর্ম । নিয়ে এলেন শান্তি, সামা আর সমন্থয়। 
নিয়ে এলেন বুকভরা ভালবাসা, আর সেই 
ভালবানার অপরূপ মহিম]। 

বললেন, যে যা ভাবে ভাবুক, যে ভাঁব 
নিয়েই তগবানের দিকে এগিয়ে চলুক, আমি 
কারও ভাব নষ্ট করি না। ভাব যদি আস্তর্রিক 
হয় তে! ঠিক সে তার ঠিকানায় পৌছে যাবে । 

মদদ খেয়ে যাবা মাতাল হয় তাদের 
স্ন্ধেও ঘ্বণাঁর ভাঁব ছিল না ঠাকুরের । 

গাড়ীতে চড়ে কোথাও হয়তো যাচ্ছেন 
তিনি-_তখনকার দিনের গাড়ী মানেই ঘোড়ার 


গাড়ী। পথে হয়তো মনির পড়ছে, প্রণাম 
করছেন বামকষ্ণচ। মসজিদ পড়ছে, সেখানেও 
প্রণাম। 


শুধু মন্দির মসজিদ নয়, মদ্দের ঘোঁকাঁনে 
ভিড় দেখছেন পথের ধাবে, সেখানেও প্রণাম । 
কারণ মাকে মনে পড়ছে, কারণানন্দ মনে পড়ছে। 

মেয়েরা দাড়িয়ে আছে বাড়ীর বারান্পায় 
কিংবা বাস্তার ধারে। হাত ছুটি জোড় 
কৰে প্রণাম করছেন ঠাকুর। বলছেন__মা 
আননাময়ী। 


তখনকার দিনে একটুখানি ইংবেজী 
লেখাপড়া শিখেছে কি অমনি মাথা উচু করে 
চলতে লাগলে৷। মাথা হেট করবে না। 


আশ্বিন, ১৩৭৫] 


প্রণাম করৰে না। প্রণাম কবাকে বলে 
কুসংস্কার । হাতটা একবার কপালে ছুঁইয়ে 
বলে, গুড. ম্নিং। 

মাথা নোয়ালেই যেন মান যাবে। 

ঠাকুর বলেন, ওরে, মাথা নত করু। 
প্রণাম করতে শেখ,। মান্থষের মধ্যে যেখানে 
যেটুকু গুণ দেখবি, জানবি ঈশ্বরের কপা__ 
ঈশ্বরের প্রকাশ । সেই গুণের কাছে মাথা 
নোয়া। 

নাম কর্‌ আর প্রণাম কর্‌! 

ভক্তসঙ্গে “ৈতন্তলীলা'-অভিনয় 
এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 

খবর পেয়ে গিরিশ ঘোষ এগিয়ে এলেন 
অভ্যর্থনা করতে । গিরিশকে দেখেই ঠাকুর 
প্রথমে প্রণাম করলেন । 

প্রণাম ফিরিয়ে দিলেন গিরিশ । 

ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন। গিরিশ 
যতবার প্রণাম ফিরিয়ে দেন, ঠাকুর ততবার 
প্রণাম করেন। 

গিরিশ শেষে নিজেই থেমে গেলেন । 
ভাবলেন, দক্ষিণেশ্বরের এই পাগল! বামুনটার 
নঙ্গে পেরে উঠবো না। প্রণামে ওর ঘাড় বাথা 
হয় না কিছুতেই । 

নট ও নাটাকাঁর গিরিশ ঘোষ । 

পাড় মাতাল গিরিশ ঘোষ। থিয়েটারে 
অভিনয় করেন, নাটক লেখেন আর বোতল 
বোতল মদ খেয়েও তাঁর নেশা হয় না। আরও 
মব ছিল-_কিছুই বাদ যায় না। 

শ্রীরাম কী যে দেখেছিলেন এই 
মাহ্ঘটির ভেতর! 


দেখতে 


দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন গিরিশ ঘোঁষ। 

গিরিশ জানেন তিনি কত পাপ করেছেন। 
যেখানে বসেন সাত হাত মাটি নাকি তলিয়ে 
যায় সে পাপের ভারে! 


পতিতপাঁবন 


৪৯৯ 


তা এত পাপ কী আছেঘা পতিতপাবনও 
হরণ করতে অক্ষম? 

পাপের পাহাড ? সেতো তুলোর পাহাড় । 
একবার বিশ্বাস নিয়ে মা বলে ফু দিলেই উড়ে 
যাবে। 

বিশ্বাসের বাতাসে, শ্রীরামরুষের কৃপায় 
সতাই সব উভে গিয়েছিল । 

গিরিশ বলেছেন, কি আর পাপ করেছি? 
তুমি আসবে জানলে আরো! বেশী করে করতুম। 

দক্ষিণেশ্বরে এসে গিরিশ ঘোঁষ শ্রীরামরুষজের 
কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। 

শ্রীরামরুষ্ণ তার সব ভার নিলেন। 

গিরিশ জিজ্ঞাসা করলেন, ভাঁহলে এখন 
থেকে আমি কি করবো? 

ঠাকুর বললেন, যা করছো তাই করে যাঁও। 

তা কর্ম করতে হবে বৈকি। তবে তার 
সঙ্গে একটু স্মরণ-মনন চাই । ওইটেই হচ্ছে 
ঈশ্বরের পঙ্গে যুক্ত হবার সেতু । 

ঠাকুর আবার বললেন, এদিক-ওদিক দুর্দিক 
রেখে চল। তারপর যখন একদিক ভেঙ্গে যাবে 
তখন যা হয হবে। তবে সকাল-বিকেলে তীর 
ম্মরণ-মননটা রেখো | 

গিবিশ ভাবনায় পডলেন। সকালে কখন 
খুম থেকে ওঠেন তার ঠিক নেই। বিকেলে হয় 
থিয়েটারে নয় অগ্ভ কোথাও । ম্মরণ-মননের 
সময় কই? কিন্তু এইটুকু অন্গরোধ--আসন 
নয়, প্রীণায়াম নয়, পূজো নয়, আহ্কিক নয়, 
নিশান্তে আর দিনাস্তে একবার মাত্র ডেকে 
ঈশ্বরকে বাধিত করা। তাও পারা যাবে না। 
কিন্তু মনের সঙ্গে চোখ ঠেরে লাভ নেই - করবো 
বলা যায় না। আবার সামান্ত একটু ম্মরণ-মনন 
করতে বলছেন ঠাকুর, পারবোনাই বা বলেন 
কোন্‌ মুখে। গিরিশ মাথা হেট করে বলে 
বুইলেন। 


১2 


ঠাকুর অন্তর্ধামী | না বললেও নব বুঝলেন। 
বললেন, আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার 
শোবার আগে তাকে একবার শ্মরণ করে নিও। 

গিরিশ চুপ করেই রইলেন। ভাবলেন, 
খাবার শোবার কোন ঠিক আছে নাকি আমার। 
আবার কাজের চিন্তায় যদি তখন ভুলে যাই! 
মিছিমিছি বলবো, কথা দিয়ে রাখতে পাঁরবে। 
না, সেটা ঠিক নয়। 

ঠাকুর তখন গিরিশের দিকে চেয়ে হাসতে 
হাঁমতে বললেন, তুই ব্ববি তাও যদি না পাৰি, 
আচ্ছা তবে আমায় বকল্যা দে। 


তাঁর মানে? 

তার মানে গিরিশকে কিছুই করতে হবে 
না। সব ভার ঠীকুরের। গিরিশের হয়ে 
তিনিই সব করবেন। 


মে দিনের মতো খুব খুশী হয়ে গিরিশ বাড়ী 
ফিরে এলেন। লব ভার ঠাকুবের ওপর দিয়ে 
নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। মনটা খুব 
হালকা হয়ে গেছে। 

ঠাকুরের অহেতুক রূপার কথা ভাবছেন 
তিনি। 

ভাবতে ভাবতে এমন হলো-_দিবাবাত্রি 
ভাবছেন শ্রীরামকষ্ের কথা । 

গিরিশ মনে মনে হাপলেন। ঠাকুরের 
এ তো মন্দ কৌশল নয়! বকল্মা নিয়ে ছুটি 
দিলেন বলে লোহার শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে 
ফেললেন তাকে । 


উদ্বোধন 
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বকল্ম! দেওয়ার মধ্যে যে এত আছে তা 
কে জানতো? 


এ ঠাকুরের করুণ]। 


এখন নব সময়েই ঠাকুরের কথা ভাবছেন 
গিরিশ। তোমারই হাতে সমর্পণ করেছি 
আমার যথাপর্বস্ব, আমার জীবনম্বত্ব। এখন 
তুমি যা করবে তাই হবে। আমার নিজের 
ওপর আর আমার কোন কর্তৃত্ব নেই। 


স্ত্রী মারা গেল গিরিশের। ছুটি কন্যাও। 
পরে ছোট ছেলেটিও। 

উপায় নেই। বলবার স্টপাঁঙ্ধ দেই_-এ কি 
করলে ঠাকুর! হাহুতীশ করবাঁর উপায় নেই 
সব গেল বলে। নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন 
গিরিশ। কোন্‌ পথে তোমার মঙ্গল, কোন্‌ 
পথে তোমা অমঙ্গল-তুমি কিছুই জানো না। 
ঠাকুরের হাতেই মব। সম্পূর্ণ তোমাকে, 
তোমার যাবতীয় কর্কে, তোমার ইচ্ছাকে 
তুমি নিজের হাতে দাঁন করে দিয়েছ শ্রাবাম- 
কৃষ্ণকে। তিনি ভার নিজের জিনিস নিয়ে য! 
খুশি তাই করুন মারুন, কান, ভাজুন, গড়ুন, 
তোমার কিছু বলবার নেই। 

গিরিশের সব ছুশ্চিস্তা মুহুর্তে অস্তছিত হয়ে 
যায় শ্ররামরুষের কথা ভবে-তিনি আমার 
ভার নিয়েছেন! 


জয় প্রারাঁমরুষ্ণ ! 


ফেরার পথে 
শ্রীকুমুদরঞন মল্লিক 


এবার আমার পশছে কানে 
দেবাঙ্গনার হুলুধবদি; 
কোল পাতিয়। বসে আছেন 
ডাকছে কোলে মোর জননী । 
কতই প্রীত, কতই স্রেছ 
পুণা আমার করল গৃহ। 
যশোপা-সার মতন দিলেন 
ক্ষীর নবনী এই অবনী। 


ছুঃখ ও সুখ পেলাম কত, 
পেলাম কত ভালবাস! । 
আহা, কত গরুড পাখী 
হৃদয়কোণে বাধলে বাসা। 
অমৃতের যে স্বাদ পেয়েছি, 
পুণ্যতোয়ায় ঢের নেয়েছি। 
কতই তীর্ঘে করিয়াছি 
আমার মায়ের জয়ধ্বনি | 


কর্মে গেছে দিবস আমার, 
যামিনী হায় তপস্থাতে | 
যা চেয়েছি যা পেয়েছি, 
অমৃতের আম্বাদই তাতে 
এখন যাওয়ার ক্ষণ যে এল। 
দেখছি আমি কেবল আলে! । 
আনন্দ ও রাপের মাঝে 
যাচ্ছে ডুবে দিনমণি। 


মুক্তা নহে যুক্তি আমি 

লভিয়াছি অজয়-জলে। 
গ্রামটি আমার প্রাণের জিনিস 

খণ্ড বর্গ ভূমণ্ডলে। 
িললোছিতে' আলিঙ্িয়। 
রইবে জেনো আমার হিয়া । 
আমার গ্রামের স্বপুত্রেরা 

দেশকে আমার ক'রবে ধনী । 


পারের কড়ি 
শ্রীকালিদাস রায় 


মান যশ রটিয়াছে সারা এই বঙ্গে 
প্রমাণ-পত্রগুলি নেবে কি গো সঙ্গে 
এনেছি বার্তাবহ আচল ভরি? 
মিলিবে কি ওতে ভাই পারের কড়ি? 


পড়িয়ান্ছ লিখিয়াছ অনেক কেতাব 
পেয়েছে তাছাতে কত ডিগ্রী খেতাব । 
নিয়ে যাবে ওয়াগনে সে-নব ভরি ? 
নানা, ওতে মিলিবে কি পারের কড়ি? 


সাজাযেছো ঘর দানী জিনিস দিয়ে 
অনেক পেয়েছো দিয়ে ছেলের বিয়ে 
সেসব কি নিয়ে যাবে ভরিয়া লরি? 
না না, ওতে মিলিবে কি পারের কড়ি? 


মেডেল পেয়েছে কত রূপার সোনার 
অঙ্গে কি সঙ্গে কিনেবে তা তোমার? 
শিঙায় ডাকিছে মোরে পারের তরী 
কিছুই চাই না, চাই পারের কড়ি ॥ 


তত্তমমি 
শ্রীনরেন্্র দেব 


সত্য তুমি কে? সেই ততৃটি_ দেখো খুঁজে তব হৃদয়তূমি, 
তুমি যাহা নও তা? হবার কতু ব্যর্থ চেষ্টা কোরনা তুমি । 
জাগ্রত করো বিবেক-বুদ্ধি, আপন মনের গভীরে চাও, 
জ্ঞানীরা বলেন ইন্দ্রিয়াতীত হবার পথটি খু'ঁজিয়া নাও । 


মনে করো তব নাহিকো শরীর, চক্ষু, কর্ণ, কিছুই নাই ; 
করিবে যে মনে- সেই মনও নেই, অনুভবে তাই মেলেনা খেই ! 
নিশীথ রাত্রে শয্যার 'পরে নিদ্রার ঘোরে যে অচেতন, 

ভেবে দেখো, সেও বেঁচে আছে, টানে শ্বাস প্রশ্বাস প্রতিক্ষণ ! 


তবে কি আমার নিংশ্বাস-বায়ু আঘুরূপে আছে আমাকে লয়ে, 

এই বায়ু যদি নিঃশেষ হয়, যাবে কি জীবনও শুন্য হ'য়ে? 

কে দিয়েছে গতি? শব্দ কে দিল? রসনায় কেবা ফোটালো বাক? 
কে যোগালো দেহে অস্থি মাংস? পঞ্চেক্দ্িয় নাই বা থাক । 


তবু, আছো তুমি। সে তুমি কে তুমি? সেই তো “দোইহং, সত্তা তব, 
মানুষ তো নয় মাটির পুতুল, মাহৃষই ধরায় অষ্টা নব! 

সকল চিস্তা নব ভাবনার অতীত যেজন সেই তো তুমি! 

“তত্বমসি' বা তিৎ সৎ? নও, তুমিই তোমার লীলার ভূমি । 


লৌকিক যদি থাকে কিছু সেটা অলৌকিকের সঙ্গে বাধা, 

দেহ নয় যেটা, নয় যেট! মন, তবে কি এ এক গোলকধাধা? 
না না ধাধা নয়, তোমারই সত্তা আছে বহুরূপে বিবিধ সাজে, 
গ্রহ তারা যত, এই চরাচর, বিশ্ব-বিধাতা তোমারই মাঝে । 


তোমারই প্রকাশ নিখিল ধরায়, স্থ্য চন্দ্র আজ্ঞাবহ । 

বিশ্বপতি যে তূমিই বিরাট, ক্ষুদ্র সীমায় বছ নহ॥ 

অস্তরে তব আনন্দ শুধু, পরমানন্দ স্বয়ং ভুমি । 

ফলে ফুলে জলে মেঘে বিছ্যতে, নাচে আলো হাওয়া চরণ চুমি ॥ 


আশ্বিন, ১৩৭৫ ] মনের মন্দির ৫০৩ 


তরঙ্গ তুমি স্থষ্টিসাগরে, ধ্বংস প্রলয় নৃত্যে তব, 

রাপে রসে ভরা নন্দন তুমি, তুমি মন্দারপুষ্প নব । 

নব জীবনের স্থজনী শক্তি তব প্রাণবীজে পূর্ণ ধরা, 

“মায়া” ব'লে যারা লীলাবে দেখেনা দৃষ্টি তাদের হয়না ভরা ! 


রহস্য শুধু সেই বোঝে যার মোহঘোর সব গিয়েছে টরটেঃ 
প্রজ্ঞা-মালোকে প্রোজ্জল তার দৃষ্টিতে ওঠে স্থ্টি ফুটে ! 
তুমি ভগবান ! তুমিই বর্গ! পুরুষপ্রধান তুমিই জেনো, 
এই ধরণীর সরণী বহিয়া তোমার অমৃতপ্রসাদ এনো। 


মনের মন্দির 
শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 


পাথরের পরে পাথর গাথিয়ে মন্দির গড়া ঘায়ঃ 

কিস্ত মনের মতন করিয়। মনটিরে গড়া দায়। 

সে'টি যে পেরেছে তার কিবা আছে মন্দিরে প্রয়োজন ? 
মনে গয়া-কাশী, ত্রিবেণী প্রয়াগ, মনেই বুম্দাবন। 


সে মহাপুণ্য তীর্থসলিলে শ্রদ্ধায় অবগাহি 

খে যে সাধক, দেখে ষে তখন গ্রজ্ঞানয়নে চাহি-_ 
আকার-বিহীন দেবতাই তার সাকার হইয়া আছে, 
অনলে অনিলে আছে জলে, আছে হৃদি-মন্বির মাঝে 


জগতের যত জীব, শিব; যত জীবালয়* শিবালয়; 
যত জলাশয়, সকলি গঙ্গা--পুতসলিলময়। 
বিশ্বরূপেই বিরাজ করেন নিখিল বিশ্বনাথ, 

মনটি যাহার মনের মতন সেই পাবে সাক্ষাৎ। 


শিক্ষা্সমন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের দান 
রেজাউল করীম 


দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে 
কিন্ত সববাদি- 


আজকাল 
নানাগ্রকার আলোচনা হচ্ছে। 
সম্মত কোন স্থির সিদ্ধান্তে কেউ উপনীত 
হতে পারছেন না। শিক্ষীপমস্থা নিয়ে এই 
যে তর্কবিতর্ক, কবে যে তার চুডীস্ত সমাধান 
হবে তা কেউ শিশ্য় করে বলতে পারে 
না। কিন্ত শতবন পূর্বে বিপ্রবী সন্যাসী স্বামী 
বিৰেকানন্দ শিক্ষা সন্বদ্ধে বহু চিন্তা করেছিলেন। 
তিনি বছ মুলাবাল উপদেশ ও নিদেশ দিয়ে 
গেছেন। আজকের যুগে শিক্ষাসমস্থা সম্বন্ধে 
কোন সিপ্থান্ত গ্রহণ করবার সময় যদি আমরা 
তার আদর্শগুলি পরীক্ষা করে দেখি, তবে 
বর্তমান যুগের শিক্ষাসমন্ত্রার উপর যথেষ্ট 
আলোকপাত করা সম্ভব হবে। এই প্রবন্ধে 
স্বামীজীর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা 
করব। 

স্বামীজী ছিলেন ভারতের জাগ্রত আত্মার 
মূর্ত প্রতীক। ভারতের সবাঙ্গীণ মঙ্গলের 
জন্য যা করা প্রয়োদন তিনি গভীবূভাবে 
সে-সব কথা চিস্তা করেছিলেন। সেইসঙ্গে 
শিক্ষার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। সে 
যুগে বৃটিশ সরকারের তত্তাবধানে যে শিক্ষা- 
ব্যবস্থা গ্রবতিত হয়েছিল তাঁর শোচনীয় 
পরিণতি তিনি প্রত্যক্ষ দ্বেখেছিলেন। ন্বামীজী 
মনে করলেন যে, এ শিক্ষাব্যবস্থার ছার! 
জাতির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হবে না। 
কেরানি ও অফিপার কৃষির জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা 
বৃটিশ দরকার প্রবর্তন করেছেন তা সেই 
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্ট ব্যতীত অন্ত কোন মহৎ কাজ 
করতে পারবে না। তিনি জানতেন যে, 


দেশের ছেলেমেয়েদের জন্তকা উপযুক্ত শিক্ষা- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না পারলে কোন স্থায়ী 
ফললাভ হবে না। দেশের যথার্থ উন্নতিও 
হবে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, 
স্বামীজী শিক্ষাবাপারে কোথাও একনায়কত্বের 
ভাঁৰ দেখানশি। তিনি নিজে ছিলেন একান্ত 
দারশনিক। আর তার মন ছিল গণতান্ত্রিক । 
তাই তিনি ছাত্রছাত্রীদের জন্তও স্বাধীনতা 
ও হ্বাধীন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তাও শ্বীকার 
করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন পরিবেশে 
স্বাধীন মন গড়ে তুলতে। 

শিক্ষা বলতে তান বুঝতেন, বাক্তির 
আত্মশক্ির শ্বাধীন ও বাধাহীন বিকাশ। 
তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক শিশুর 
তথা শিক্ষার্থীর একটা স্হজজাত প্রকৃতি ও 
প্রবণতা আছে। শিক্ষার্থীর প্রতিভা ও 
কমশক্তি কতটা 1বকাশত হবে ভা বহুলাংশে 
নিতর করে তার নিজন্ব শত্তি, এতভা ও 
প্রবণতার উপর। সেই সঙ্গে সুস্থ পরিবেশের 
কথাও চিন্তা করতে হবে। কারলাইল একেই 
বলেন ৪0975 ০01 10191206 বা প্রভাবের 
ক্ষেঅ। অন্তান্ত শিক্ষাবিদের মতো তিনিও এই 
সবস্থ পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন । 
প্রত্যেক ছাত্রের একটা নিজন্ব কর্মতৎপরতা 
ও নিজন্ব কর্মপন্ধতত আছে। পরিবেশের মধে]ই 
তার প্রতিতা ও কর্ণশক্তির বিকাশ হওয়। 
দ্রকার। সে সুযোগস্থবিধা তাকে দিতেই 
হবে। উপযুক্ত পরিবেশ ছাত্রের নিকট একট! 
মনস্তাত্বিক আবহাওয়া বা পরিমগ্ডল স্থাি করবে। 
ছাত্রকে সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে হুবে যেন 


আশ্বিন, ১৩৭৫] 


সে সেই আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করতে 
পারে, পড়াশুনা করতে পারে, খেলাধুক্গা 
করতে পারে, তাকে প্রতিটি কাঁজ উৎমাহ 
দিতে থাকে । যেমন জলবায়ু মাটি তাঁর 
দেহমনের বিকাশকে সাহায্য করবে, সেইরূপ 
পরিবেশ সহজ ও দ্বাধীনভাবে তার মানিক 
ও নৈতিক জীবনের বিকাশ সাধন করতে 
সাহাযা করবে। কিন্তু শ্বামীজী বলেন যে, 
এসব ক্ষেঙ্রে মনে বাখতে হৰে যে, পরিবেশের 
কাঁজ সীমিত। পরিবেশের সাহাঁ্য যতটুকু 
লগয়া দরকার ততটুকুই নিতে হবে। ভার 
বেশীও নয়, কমও নয়। কারণ সবই যদি 
পরিবেশের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তবে 


ছাত্র বা শিক্ষার্থী বন গোছের হয়ে 
উঠবে । অবশ্তা এমনভাবে ছাজকে পরিচালিত 
করতে হবে যে, তার ভিতরের শক্তির 


শ্বাভীবকভাবে বিকাশের পথে যেন কোন 
বাধাক্হি না হয়। তার আসল সন্ভাকে 
গ্রকটিত করতে বাঁধা দিতে পারে এমন কোন 
স্বযোগ যেন পরিবেশ দিতে না পারে সে 
দিকেও লক্ষ্য বাখতে হবে। 

শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার কোন স্থান থাকা 
উচিত কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে । কিন্ধকু এ 
বধয়ে ম্বামীীর মনে পোন দ্বিধা-সঙ্কট 
জাগেনি। তিনি বলতেন যে, ধর্মজ্ঞান বাতীত 
জীবনই ব্যর্থ। ইউরোপ-আমেরিক যে এত 
জড়বাদী হয়ে উঠেছে তার প্রধান কারণ-_ধর্ম 
সে-সব দ্বেশে গৌণ বিষয় হয়ে উঠেছে। 
আমাদের তা করলে চলবে না। তাই 
শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি ধর্মশিক্ষাকে একট! প্রধান 
স্থান দেবার কথা বলেছেন। 

ছাত্রদের কি শিক্ষা দ্রিতে হবে, এটুকু 
জানলেই সব সমন্যার সমাধান হয় না। 
শিক্ষকের একটা দারিত্ব আছে। হ্বামীজী 


৮ 


শিক্ষামন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের দান 


৫৬৫ 


বলেছেন যে, শিক্ষানীতিতে শিক্ষকেরও একটা 


প্রধান ভূমিকা আছে। শিক্ষক কেবলমাত্র 
বেতন্ভোগী কর্মচারী নন। নিয়মিত সময় 
স্কুলে আসা-যাওয়া ও নিদিষ্ট কতকগুপি 
পাঠ দেওসাই তাঁর একমান কর্তবা নয়। 
এতেই তীর নিষ্কৃতি নাই। ভাকে আরগ 
অনেক প্রকার কতা কম করতে হবে। 
তার প্রধান কাঁদ হবে ছাত্রের ভিতরের 


শক্তি ও বৈশিষ্টাকে ফুটিয়ে তোগা। সেজন্ত 
একটা মনোরম পরিবেশ কষ্টি করতে হবে। 
ছাত্রের উপযুক্ত বিকাশের জন্য এ কাজটি 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । বপ্ততঃ শিক্ষক একট! 
মনস্তাব্ডিক পরিবেশ এচনা করবেন। তিনি 
ছাতের নিকট তাঁর সামাজিক ও সাংস্কতক 
এতিহ্কে উপস্থিত করবেন। তান ছাত্রদের 
পৃরপুরুষদের সাহম, মহৎ জীবনাদর্শ ও 
গৌরবময় কীতির ইতিহাস তুলে ধরবেন; 
জাতির সাংস্কৃতিক পটকুমির উপর ছাত্রদের 
মনকে তৈয়ার করবার জন্ত সতত উৎসাহ 
দিবেন। বুটিশ সরকার আমাদের দেশে যে 
শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল, স্বামীজী তার 
ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দেখেছেন যে, 
এ শিক্ষার দ্বারা আদশ মাঁছষ গড়ে উঠে না। 
এই শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি বলতেন 'নেগেটিভঃ 
শিক্ষা। এই শিক্ষা আমাদেরকে দেশের কথা 
শিক্ষা দেয় না। “আমরা সামান্ত নগণ্য, আমর! 
কিছুই নইশ_এই ধরনের মনোভাব গড়ে 
উঠে। আমাদের দেশ যে একদিন মহান 
ছিল, মহামাহগুষ এদেশে জন্মেছিলেন, একদিন 
এদেশ সত্যতার উচ্চশিখরে প্রতিষিত ছিল, 
সে-সব শিক্ষা দেওয়া হত না। 

দ্বামীজী মনে করতেন যে, শিক্ষার্ধিগণ 
যদি বিশুদ্ধ আদর্শ না পায় তবে তাদের 
আচরণও বিস্তদ্ধ হবে না। স্তরাং তাদের 
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বিশুদ্ধ আদর্শ দিতে ছবে। ভীএ মতে ছাত্র- 
দের যে-সব মহান আদরশশ শিক্ষা দেওয়া 
দরকার, সেগুলি তাঁদের চর্ি গঠন করতে 
সক্ষম হবে। শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ 
হবে 010870060া)15)-0004110)001560) শে 
1098৪, শিক্ষার্থীদের সামনে দিতে হবে অতীত 
যুগের মহাঁমানবগণের কম্রজীবনের মহান আদশ। 
তারা এইসব আদর্শকে মডেল বা নমুনাব্ধপে 
অবলম্ছন করে নিজেদের জীবন গড়ে তুলবে । 
আজকাল দেখা যায় যে, শিক্ষীিগণ 'অধীত 
বিষয়গুলি মুখস্থ করে কোন রকমে পরীক্ষায় 
পাস করে এবং মনে করে খুব শিখলাম । 
কিন্ত স্বামীজী শিক্ষাদীনের এ নীতি মোটেই 
বিশ্বাস করতেন না । তিনি বপতেন যে, সুখস্থ 
করে পাস করলে তা চনিত্রগঠণেশ কাঁজে 
সহায়তা করে না। আজকাল দেশে তি বছর 
হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পাঁপ করছে। কিন্তু 
এতে কি প্রকৃত শিক্ষা তচ্ছে ? একথা অস্থীকীর 
করি না যে, মুখস্থ কর।র ফলে ছাত্রগণ অনেক 
বিষয়ের খবর রাখে । কিন্ত এতে না হয় চগ্িত্র 
গঠন, না হয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ । তাই শুধু বই 
মুখস্থ করে পাস করাত পদ্ধতিকে তিনি শিন্দ! কর 
লেন। তিনি বঙ্গলেন--তাঁব (139) আদশকে 
ঠিকভাবে অন্তরের উপাঁদীনে পরিণত করতে 
হবে। চরিগঠনের পক্ষে সেইটাই দরকার। 
ভাব ও আদর্শকে নিজের অন্তরের উপাদানে 
পরিণত করার কাঁজ পাইকারী হারে হয় না। 
এক'জ একেবারে ব/ক্তিগত ব্যাপার । প্রত্যেক 
ছাজ্রের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। 
আঁর একাজ করতে হলে মন:সংযোগের উপর 
জোর দিতে হবে। মন:দংঘোগই শ্রেষ্ঠ পস্থা। 
এই পস্থায় সত্যকার জ্ঞানলাভ সম্ভব হবে। তার 
মতে শিক্ষার সার কথা হল মন:সংযোগ । এই 
মনংসংযৌগ যত বেশী হবে ততই সার্থক জ্ঞান- 


উদ্বোধন 
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লাভ হবে। সৃ'তবাঁং জ্ঞানভাগার আয়ত্ব করতে 
হ'লে মন:সংযোগই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। প্রশ্ন এই 
যে, মন:স:যোগ বলতে ম্বামীজী কি বোঁঝেন ? 
তার মতে মন:সংযোগ হচ্ছে মনের আবেগ 
ও শক্তির উপর কর্তৃত্বলাভ। মন:সংযোগের 
অতাবে শিক্ষিত লৌকের কি অবস্থা হয় তা 
ম্যাথু আরনল্ডের ভাষায় বলব--“ভ1৮) ৪0 
10075) 164 0157080. 810)9) 198 10680. ০0৬৪1 
686০, 1৭ 10215160106৮1৮ 01 10000101116, 
- এই হচ্ছে প্রাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা প্রাপ্থির 
ফল এর প্রতিকার কি1 উত্তবে স্বামীজী 
বলেন) “মনের আবেগ ও শক্তির উপর বর্তৃত্ব- 
লাভ। এ কর্তৃত্ব লীভ করতে হ'লে বিশেষ একটা 
মানসিক পরিশীলন দরকাঁর। সেই মঙ্গে কিছু 
দৈহিক কাজ করাও গ্রয়ে!জন। বত প্রকার 
বিরু শক্তি একত্র জড় হয়ে শিক্ষার্থীকে সতত 
বিভীস্থ করতে চীইছে। কিন্ এ সবের সম্মুখীন 
হয়েও ইচ্ছা-শক্তিকে এমনতাঁবে গঠন করতে 
হবে যেন মন কিছুতেই বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন হয়ে না 
পড়ে । বারবার চেষ্টা করতে হবে। এজন 
চাই আত্ম বিশ্বাস, চাই নিজের শক্তি ও ক্ষমতার 
সন্ধে সচেতনতা । এইভ(বে শিক্ষা প্রদান 
করলে শিক্ষার্থ যথোপযুক্ত বিচারশক্তি লাঁত 
করবে । আজকাল 'ায়ই দেখা যায় যে, ছাত্র 
ও শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের একাস্ত অভাৰ। 
কিন্ত শ্বামীজীর আদর্শ হচ্ছে--শিক্ষককে ছাত্রের 
বন্ধু হতে হবে। শিক্ষক হবেন একাধারে 
উপদেষ্টা, পরিচালক, বন্ধু ও সথা। বেত্রহস্তে 
গুরুগিপি নয়। প্রেম, ন্মেহ ও মমতা দিয়ে 
মায়ের মতো শাসন, পোষণ, শিক্ষা্দীন। চাই 
প্রেমের বন্ধন । 

মন যখন কোন বন্তর উপর একাস্তভাবে 
নিবিষ্ট হয়, তখন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতে! 
শিক্ষার্থী দিব্যজ্ঞান অবিষ্কা্র করে ফেলে। বিশুদ্ধ 
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জ্ঞান মানেই হাল এই দিবাজানের আবিষ্কার। 
কেবল মুখন্ব করে যে জ্ঞানলাভ হয় তা খাঁটি 
জ্ঞান নয়। শিক্ষকের কর্তবা হচ্ছে_ অনবরত 
চেষ্টা করে যাবেন এমনভাবে জ্ঞান দ্বান করধার 
জহ্ব, যার ফলে শিক্ষার্থী নিজেই সত্য আঁবিদ্ধার 
করতে পারবে । প্ররুত শিক্ষা কেউ অপরকে 
দিতে পারে না। প্রতোককে নিজের চেষ্টার 
দ্বারা শিখতে হবে। শিক্ষক কতকণ্থপি ইঙ্গিত 
দিবেন, শিক্ষাথী ভার সাধাভিপারে দেই ইঙ্গিত 
শ্ব্িসারে কাঁজ করবে, চিন্তা কণবে, বিষয়বন্তাকে 
বোঝবার চেষ্টা করবে। এইভাবে দে নি'জই 
মতা আবিষ্কার করতে পারবে । একটি ছোঁই 
বীজ তার নিজের শক্িতে মাটি ডে গজিয়ে 
উঠে। কিন্ধ তার বই না নিলে অকাল শঃ হয়ে 
যাবে। তাকে ফ্& করলে, লালনপালন করে 
তবে তো সে পরে বিশাশ মহীকুহ্ে পরিণত 
হবে। ঠিক তেমনি একটি ছাঁরকে যত্র করে 
শিক্ষা দিতে হবে। তাবু ভিতরের শক্কিকে 
বিকশিত করুবার জন্য অশেন্বিধ চেষ্টা করতে 
তবে। গাছটির মতো! ছাত্র ও তার নিজের 
সঃজাত শক্তি গু অন্কুল পরিবেশে ইঙ্গিতের 
সছ্থাবহার করে ধাঁপে ধাপে শিক্পীলাভ করবে । 

স্বামীজী বিশ্বাস করছেন যে. জ্ঞান প্রচ্তোক 
মান্থষের সহজাত | বাহির থেকে জ্ঞান পাওয়া 
যায় না। যাঁকে বলে 92000991৭ 00 ]6069, 
তার উপর তাঁর আস্থা ছিল না। সাঁপাঁরণতঃ 
জ্ঞান থাকে মনের ভিতর একটা সুশ্ম আবরণ 
দিয়ে টাকা । সেই আবরণকে তিনি অজ্তা। 
আখ্যা দিয়েছেন। মাহুষ একটু একটু করে 
এই অজ্ঞতার আবরণ ভেদ করতে থাকে! 
এইভাবে তাঁর শিক্ষা হতে থাকে । এই 
আবরণকে অপসারণ করে ভিতরের পূর্ণতাঁকে 
প্রকাশ করা_এবই নাম শিক্ষা। এ বিষয়ে 
সবার বিখ্যাত উক্তিটি ম্মরণষোগ্য : “120৪- 


শিক্ষামশ্ায় শ্বামী বিবেকানন্দ ফান 


৫৩৭ 


6100 18 69. 7020116505807 01 606 092196- 
610) 817980% ?7 202৮)৮ দেহ মন ও বুদ্ধি 
এই সবের বিকাশের প্রয়োজন আছে স্বস্থ 
শিক্ষার জন্। মেইন সবাগ্রে ছাঁছদের দেহকে 
শক্ত করে গডে তুলতে বলেছেন। ছাত্র যেন 
সব বকম কষ্ট সহা কণতে পারে। বস্তত: 
বলি দে গঠনের উপণ ভিনি অত্রাস্ত গুরুত্ব 
দিযোছন। ভিনি এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে, 
তিনি একথা বলতে কু্ঠিত হননি যে, ধর্মশান্ত 
পড়ার চেয়ে খেলীধূলার মাঁধামে শরীরগঠন 
অধিকতনু প্রযোজনীয়। দেতাকে সবল সুস্থ 
নীরোগ কবলে তবেই গীতা ভান করে বুঝে 
পারনে। একথা সতা মে, মানের শক্ষি অসীম । 
কিন্ নানাকাঁরণে মনের শক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ 
হয়ে পডে। মনসংযোগ বা প্যান দ্বারা মনেত 
সমন্ত চিগ্তাকে একটা কেন্ত্র বিন্দুতে নিবদ্ধ 
করতে হবে। তা করছে পারলে চরম শক্কি 
লাভ হবে। তিনি বলেন যে, সমস্ত শিক্ষা 
পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে মনঃম'যোগ বা ধাঁন। 
তিনি কার্বার থলেছেন, প্যদি আমাকে পুনরায় 
শিক্ষার জন্য ছাত্র হ'তে হয়, তবে আমি 
এই মনঃস যোৌগের শক্তি অর্জন করন। এবং 
সমস্ত কিছু থকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিকশিত 
হতে চেষ্টা করব এবং তারপর এই মন দিয়ে 
ইচ্ছামত জ্ঞান সংগ্রহ করব।” হয়তো কেউ 
কেউ বলবেন- “যনঃসংঘোগ বা ব্যান বড় কঠিন 
কাজ। আমাদের ছাত্রগণ খুব অমনোযোগী । 
ভারা কিছুভেই মনঃসংযেগু করতে পারবে না” 
কিন্থ কেন পাবে না? ধর্মঘট, স্রাইক, সিনেমা, 
বাজনৈতিক পার্টি_এই সব ছাত্রকে চঞ্চল করে 
দেয়। এসব বস্ত সব সময় ছাত্রদের মনকে 
বাইরের দিকে আকর্ষণ করে। সত্যিই এই সব 
অবস্থার মধ্যে মন:সংযোগ কঠিন কাজ। গভীর 
রাত্রে আবহাওয়া শান্ত থাকে । পড়ুয়া ছাত্রগণ 


৫৬৮ 


এই সময় বাত জেগে পড়ীশ্ুনা করে। কিন্তু 
তাতে শরীর ভেঙ্গে পড়ে। স্বামীজীর যুগেও 
নানা বিরোধী উপাদান ছিল। সেইজন্য 
সেই যুগেই তিনি শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার 
মধ্যে আবাসিক ধরনের বিছ্ভানিকেতন-স্বাপনের 
চিন্তা করেছিলেন। ত্বার মতে এই সব 
আবাসিক বিগ্যানিকেতনে শিক্ষকদের এই সব 
কাজ থাকবে_এখানে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন 
ছাত্রের প্রবণতা ও আগ্রহের প্রতি, তাদের সব 
অভাব যাতে মিটে যায় সেদি-কও দুষ্টি বাখবেন, 
তাদের শ্বার্থ,ক্ষার জন্য বিশেষ যত্ু নেবেন, 
তাদের প্রতিভার যেন অস্কুরেহই বিনাশ না হয়, 
সোদকেও তাত লক্ষ) খাকবে। ছাজের দেহ- 


উদ্বোধন 


[ ৭০ভষ বর্ধ_-৯ম লংখ্যা 


মন- ও বুদ্ধি-বিকাঁশের জন্য যতটুকু করা! দরকার 
তা শিক্ষককে করতে হবে। দেহ মন ও বুদ্ধি 
যাতে উপধুক্তভাবে ছাত্রগণ বাবহার করতে 
পারে সেইদিকে লক্ষা বেখেই শিক্ষাদান কাজ 
চলতে থাকবে । আবাসিক বিদ্বানিকেতনে 
এসব সম্ভব। এইভাবে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় 
তবেই আদশ শিক্ষ'লাত হবে। এ যুগের শিক্ষা- 
বিদ্‌ ও শিক্ষাগরাগীদের নিকট ম্বামীজীর আদর্শটি 
উপস্থিত করলাম । এই আশা পোঁষধণ করব 
যে, শিঙ্গাসংস্কারের গ€স্তাবু নিয়ে দেশে যখন 
আন্দোলন আরম্ত হয়েছে তখন শিঙ্গাবিদ্গণ 
যেন ্বামীজীর আদর্শ এবং পদ্ধাটিও একবার 
ভেবে দেখেন। 


মায়ের শ্রেহ 
শ্রীধুস্থদন চট্টোপাধ্যায় 


এই যে সকালবেলা শিউলির গন্ধ, 
মাঠে-ঘাটে পর্বতে হাওয়া মৃদ্ধনম্দ, 
এই যে শিশিরধোয়া 
সবুজ ক্ষেতের ছোয়া 
কাশবন, মরাপের নৃত্যের ছন্দ ! 
এ কোন্‌ মায়ের সেহ--এই মহানন্দ । 


মালতীর দলণডলি হেসে হেসে লুটছে, 
আক'শের সাদ মেঘে জুঁহ-আলো ফুটছে! 
ভর| নর্দী ভেসেযায় 
পন্মর। হেসে চায়, 
মধুক্কর খুজে পায় বনে মকরম্দ । 
এ কোন্‌ মায়ের সেহ--এই মহানম্দ । 


শুভ্ভ-নিশুভ্ত-বধ 


প্রব্রাজিক। মুক্তিপ্রাণা 


দেবানাং কার্ধসিদ্ধার্থম্” মহামায়া বহুবার 
বহুভাবে পৃথিবীতে আবিভূতা হইয়াছেন। 
যখনই অন্থরগণ স্বর্গরাজ্গ) আক্রমণ করিয়া 
দেবগণকে বিপদগ্রস্ত করিয়।ছেন, দেবী তখনই 
ভাহাদের উদ্ছীর করিয়াছেন। 

শ্রীশ্নচণ্ডীর উ্তরচরিত দেবীর এমনি এক 
আঁবিাবের কাহিনী । টহা অব্শন্দনে কাহার 
মাহাহ্যাও বদি হইয়াছে । মহিষালর-বধের 
পর কিছুকাল শান্তিতে অতিবাহিত হইল। 
তারপর কাঁপক্রমে শুস্ত ও নিশ্ুন্ত অশ্থ্রন্রাতৃহ্গয় 
মহাঁপরাক্রমশালী হইয়া উঠে এবং হ্বর্গরাজা 
আক্রমণ করে। তাহাদের সহিত যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া দেবপাঁদ টন্দ্র রাঁ্দাচাত এবং 
দেবগণ স্বগু হ্টতে বিতাড়িত হইলেন। সংত্র 
হাহাকার পড়িয়। গেল। অবশেষে দেবগণের 
ল্মরণ হইল, দেবী প্রতিশ্রতি দয়াছিলেন, 
বিপর্দকালে তীহাকে স্মরণ করিলে তিনি 
তাহাদের উদ্ধার করিবেণ। অতএব দেব্গণ 
হিমাঁলয়ে গমন করিয়া] দেবীর আরাধনাক্স 
প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় সেখানে দেবী 
পাবতীর আগমন । তিনি আপিয়াছেন জাহ্ৃবীর 
জলে স্নান করিবার উদ্দেশ্বো। দেবীর অজ্ঞাড 
কিছুই নাই, তখাপি তিণি যেন কিউই জানেন 
না। আগ্রহের সহত প্রশ্ন করিলেন-দেবগণ 
কাহার স্তব করিতেছেন? দেধগণ উত্তর দিবার 
পৃধে দেবীর শত্দীর হইতে আছ্াশক্তি শিবা 
আবিভূর্তা হইয়া উত্তর দিলেন_শুভ-নিশুস্ত 
কর্তৃক পরাজিত ও বিতাঁড়িত দেেবগণ আমাবই 
স্তব করিতেছেন। পার্বতীর দেহ-কোষ হইতে 


উৎপন্ন পার্বতীর শক্তি কৌশিকী ও অস্থিকা 
নামে প্রপিদ্ধ। 

দেবীর আবিরবে দেবগণ আশ্বাস লাভ 
করিলেন। তারপর সেই অপরপ শৌন্দর্য- 
শালিনী অগ্দিকা বা কৌশিকী ভাঠার দেহপ্রতায় 
হিমাঁচল উদ্ভাশিত করিয়া বিরাজ কবিতেছেন, 
এমন সময়ে দেখানে শুস্ত নিশুস্তের অন্থচর 
চণ্ত ও মুশ্ডের আগখন | দেবীকে দর্শন করিয়া 
মুগ্ধ চও্তমুণ্ড তৎক্ষণাৎ অন্রর অন্তকে সংবাদ 
দিল। কেবল সংবাদ দিল না, প্রলুব্ধ 
করিল। দেবগণকে পরাজিত করিয়! তাহারা 
শ্রেঠ রত্বসমুহ আহরণ করিয়াছে সত্য, কিন্ত 
এই নারীরত্ব গ্রহণ করিতে না পারিলে সবই 
বুথা। শস্্রীরহমেষা কল্যাণী তমা কন্মান্ 
গৃহাতে 1? স্ব্ই যখন অপ্রিকাঁর করিয়াছেন 
তখন এই কল্যাণী স্ত্রীর কেন অধিকার 
কছিতেছেন না? প্রলুব্ধ শ্তস্তও ততক্ষণৎ 
স্ুগ্রাৰ নামক দূতকে প্রেতণ করিল। বপিয়া 
দিল, আমার বীরাত্বের কাহিনী বর্ণনা করিবে, 
দেবী যাহাতে সম্প্রীতিপুধক আগমন করেন, 
তাহার চেষ্টা করিবে) উস্তের নির্দেশ- 
মত ক্গ্রীব দেবীর সধীপে গমন করিয়া 
জালাইল, সে দৈতোশ্বর শুণ্তের দূত। শুস্ত 
বপিয়। পাঠাইয়াছে ছিভুবন ভাহার করায়, 
দেবগণও আজ্ঞাধীন, তাহাথের গঞ্জ বাজী এবং 
অন্তান্ত রত্বদমৃহ মে অধিকার করিয়াছে । দেবী 
যেহেতু রমণীকুলের বত্বন্বদপা, টৈত্যেশ্বরের 
ইচ্ছা__দেবী তাহাকে অথবা তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা নিশুস্তকে পতিরপে গ্রহণ করেন। কারণ 


৫১৩ 


তাহারাই এই স্ত্রীরত্ব লাভ করিবার যোগ্য 
অধিকারী । প্রস্তাবটি অতি স্বাভাবিক ও 
সঙ্গত। আঁর দেবীও সহজভাবে উত্তর 
দিলেন তুমি তো! যথার্থ বলিয়াছ। শুভ্ত- 
নিশুস্তের ন্যায় শক্তিশালী ত্রিভুবনে আর কে 
আছে? কিন্তু একটা মুস্কিল হইয়াছে। 
অল্পবুদ্ধিবশতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি 
যে, সংগ্রামে যিনি আমার দর্প চর্ণ করিবেন, 
ঘিনি আমার তুলা বলশালী, ক্টাহাকেই আমি 
পতিত্বে বরণ করিব। অতএব শ্ুস্ত বা নিশুস্ত 
যেকেহ আমাকে পরাজিত করিয়া আমার 
পাণিগ্রছণ ককুক। বিলম্বে প্রয়োজন কি? 

উত্তর শুনিঘ়! দূত ্গ্রীব স্তস্তিত। এ বমণী 
বলেকি! ইহা নিতাস্তই অসার গর্বের কথা। 
ষে তভ্ভ-নিশুস্তের পরাক্রমের নিকট ইন্দ্রাদি 
দেবগণ পরাজিত, ত্রিভুবনে এমন কোন পুরুষ 
নাই যে তাহাদের সম্মুখে স্থিরভাঁবে অবস্থান 
করিতে পাঁরে। তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিবে 
এই বালিকা একাকিনী? ইহাকে বাতুলতা 
ব্যতীত আর কি বলা যায়! দূত বলিল-- 
এ কথা! পুনরায় বলিবেন না। আমার পরামশ, 
প্রতিজ্ঞা বিস্থৃত হইয়া শুস্ত-নিশ্ুস্তের নিকট গমন 
করুন। নতুবা শেষে কেশাকর্ষণে অপমানিত! 
হইয়! যাইতে হইবে। 

দেবী কিছুমাত্র বিচলিত .না হইয়া 
বলিলেন_ শুস্ত বলবান্‌, নিশ্ুস্তও অতি বীর্যবান্‌। 
তাহারা আপিয়া যুদ্ধ করুক। দূত আব কী 
করিবে? ফিরিয়া গিয়। শুস্তকে যথাযথ সংবাদ 
নিবেদন করিল। অস্ুরবাঁজ শুস্তের ক্রুদ্ধ 
হুইবারই কথা। এক সামান্ত নারীর ম্পর্ধ। তো 
কম নহে! তৎক্ষণাৎ সেনাপতি ধুমলৌচনকে 
আদেশ দিল-_সৈন্ত-পরিবেষ্টিত হইয়! গমন কর 
এবং সেই ছুষ্টাকে কেশাকর্ষণে বিহ্বল করিয়া 
লইয়া আইস। 


উদ্বোধন 


[ ৭০তম বধ-_ ৯ম সংখ্যা 


সৈন্তমহ ধুঅলৌচন হিমালয়ে আসিয়া 
দেবীকে সেইভাবেই অবস্থান করিতে দেখিল 
এবং উচ্চৈঃশ্বরে বলিল--যদি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে 
আমার প্রভু শুষ্তের নিকট গমন না করেন, 
তবে আমি বলপূর্বক কেশাকর্ষণ করিয়া 
আপনাকে লইয়া যাইব । 

দেবী উত্তরে বলিলেন-তৃুমি দৈতারাজ 
শুস্ত কর্তৃক প্রেরিত, বলবান্‌ ও সৈশ্পরিবুত ! 
তৃমি যদি আঁমাঁকে বলপূর্ক লইয়া যাঁও, আমি 
আঁর কি করিতে পারি । এ কর শুনিয়! প্রবল- 
প্রতাপাঙ্গিত দৈত্যনায়ক ধুমলোৌচনের পক্ষে 
নিশ্চে্ট থাকা অনভ্ভব। ম্বতরাং সক্রোধে মে 
দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইবামীত্র তিনি 
হঙ্কারের দ্বারাই তাহাঁকে ভক্মীভূত করিলেন-_ 
অর্থাৎ তাহার ক্রোধানলেই অন্থর দগ্ধ হইয়া 
গেল। অস্থরসৈন্থগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিল, 
কিন্ত দেবী ও ষ্টাহার পিংহ কর্তৃক অচিরেই 
তাহারা ধ্বংদগ্রাপ হইল। সংবাদ পাইয়া 
শুস্ত এবার চণ্ড ও মুগ্ডকেই পাঠাইল_- 
কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে লইয়া! আইস। 


বলিয়াই কিন্তু শুস্তেবর সন্দেহ হুইল, 
হয়তো এরূপভাবে তাহাকে আনা সম্ভব 
হইবে না। হৃতরাঁং পুনরায় আদেশ 


দিল, যেবূপে হউক তাহাকে আনা চাই। 
যদি মনে হয়, কেশাকর্ণ করিয়া তাহাকে 
আন! যাইবে না, তাহা হইলে শঙ্্াথীতে 
আহত ও বন্ধন করিয়া আনয়ন কর। চগ্ুমু্ 
চতুরঙ্গবলে অরাঁৎ গজ-বাজি-রথ- ও পদাঁতিক- 
সমন্বিত সৈহ্যসামস্ত সহ দেবীর উদ্দেশে যাত্রা 
করিল। দেবী পূর্বের স্তায় হিমালয়-শিখরে 
সিংহপৃষ্ঠে আমীন1। মুখে সেই কৌতুকহামিটি 
লাগিয়া আছে, যেন কিছুই হয় নাই। চগ্ুমু্ডের 
যুদ্ধে একই পরিণাম। অথ্থিকার ললাটদেশ 
হইতে খড়গধারিণী ভীষণ কাশী নির্গত হইয়া 


আখ্গিন, ১৩৭৫] 


চণ্ডমূণ্ড সহ সমগ্র সৈন্য সংহাঁর করিলেন। স্বীয় 
শক্তির প্রভাব দেখিয়া আনন্দিতা হইয়া দেবী 
বলিলেন, চগ্ুমুণ্ডকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া 
এখন হইতে কালী চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত 
হইবেন।৯ ইহার পর বরণসঙ্জা করিয়া শুস্ত- 
নিশুস্ভের যুদ্ধে গমন ব্যতীত উপায় রহিল না। 
সেনানায়ক বুক্তবীজ এবং অন্তান্য বলবান্‌ অঙ্গর- 
সৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া তাহার দেবীর সহিত 
যুদ্ধার্ধে যাত্রা করিল। ঘোরতর সংগ্রাম আরস্ত 
হইল। একদিকে দেবী তাহার দিংহ এবং অষ্ট 
শক্তি-- শ্র্গী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, 
বারাহী, নারসিংহী, এন্দরী ও চামুণ্ডা; ইহা 
ব্যতীত অন্যান্ত শক্তি, ব্রহ্মা ৰিধুঃ প্রভৃতি বিভিন্ন 
দেবতার শক্তি দেবীর সাহাযাথে আসিলেন। 
অপরদিকে অসংখ্াসৈস্ঠসহ শ্ষ্ত ও নিশুপ্ত। 
গ্রামে দানবশক্তিকে পরাভূত করা সহজ হয় 
নাই। এমন কি দেবীশক্তি কখন কখন 
অভিভূত হুইয়াছে। অবশেষে নিশুস্ত হত 


হইল। তখন শুভ্ত বলিল-_'বলাবলেপদুষ্টে 
ত্বং মা ছুগে গব্মীবহ। অন্যাসাং বলমাশিত্য 
যুধ্যপে যাইতিমানিনী ॥ হে উদ্ধাতা দুর্গে, 


১ মহীশুর নগরে পাহাড়ের উপর চামুগডাদেবীর 
মন্দির অবস্থিত। 


শুভ্ত-পিশ্তভ-বধ 


€১১ 


বলগর্বে গধিতা, আর গর্ব করিও না। 
গর্ব করা তোমার সাজে না, কারণ অন্যান্ত 
শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তো যুদ্ধ করিতেছ। 
দেবী হামিয়া বলিলেন সে কি! আমি ব্যতীত 
আবার এ জগতে কে আছে? আমিই 
একা বিরাজ কবি--'এটকবাহং জগত্যত্র 
দ্বিতীয়া কা মমাপরা।' অতঃপব্র দেবী অষ্ট- 
শক্তিকে সংহরণ করিয়া হ্বয়ং শুস্তকে বিনাশ 
করিলেন। শুস্ত-নিশুস্ত হত হইবার পর 
আবার শাস্তি ফিবিষ্কা আসিল- অমঙ্গলের 
বিনাশে চতুর্দিকে আবার মঙ্গঈলচিহসকল 
দেখা দিল। দেবতারা ভক্তিপূর্ণ স্থাঁয়ে 
মহামায়া স্তব করিলেন। 

মহামায়া গ্রসন্না হইয়া বর দিতে চাহিলে 
দেবগণ করজোড়ে বলেন, “মা, এখন যেমন 
আপনি আমাদের শক্ু বিনাশ করিয়া জিভুবনের 
সব বিদ্ব দূর করিলেন, ভবিষ্ততেও যেন 
সেইরূপ করিবেন।” 

প্রসন্না দেবী বর দিলেন ঃ 
'ইথং যা যদ বাঁধা দানবোখা ভবিস্বাতি। 
তদ। তদাবতীর্ধাহং কবিষ্যাম্যবিসংক্ষয়ম্‌ |” 

_য্খনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবের জন্ত বিগ্র 
উপদ্ধিত হইবে, তখনই আমি আবির্ভতা 
হুইয়। সেই শত্রুদের বিনাশ করিব ।* 


“তোমার নিজের পদ্মকে বিকশিত কর' 
ডক্টর রমা চৌধুরী 


সাধারণতঃ, জীবনকে পদ্মের সঙ্গে তুলিত 
করা হয়। যেমন, একটি পদ্ম দখদিকে দশ দল 
মেলে পুর্ণ প্রন্ফুটিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি 
জীবনকেও পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে হবে 
জ্ঞানে, ভন্কিতে, কর্মে সবদিক থেকেই। 
মানবজীবনের উদ্দেশ্ত-বণ্ণনাগ্রসঙ্গে ভগিনী 
নিবেদিতাঁও সেজন্য ইরামরুষ্ণের একটি অনুপম 
বাণী উদ্ধৃত করতেন-- 

দতোযার নিজের পদ্মকে বিকশিত কর? 
ভ্রমরেরা নিজেরাই আসবে” 

আঁপন্তি হতে পারে যে, পদ্মের উপমা এস্কলে 
অচল, কারণ পদ্মের বিকাশের জন্য পদ্মকে 
কোনো প্রচেষ্টাই করতে হয় না। সেক্ষেত্রে 
মানবাত্মারর বিকাশ হ্বগ্রুচেষ্টািলিভা, সাধনাগম্য, 
জন়জন্মভ্রবাপী সুকঠোর নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ- 
পণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম, আত্মোখ্সগের ফল। 
এর উত্তর হল এই যে, ভারতীয় কাঁব্য-সাহিত্য- 
দর্শনের এই অতি সাধারণ, অতি প্রিয় উপমাঁটি 
অতি উপযুক্তও সমভাবে, নিংপন্দেহ । পদ্ম বা 
পুষ্পের কথাই ধরা যাক--ধর] যাক তার প্রস্ফুটিত 
হবার পূর্বের অবস্থাটি। কতই না আয়োজনের 
প্রয়োজন এই একটিমাত্র পুম্পের প্রক্ফুটনের 
জন্তই ! অনন্ত-এঙ্ব্যধান্ী দিগন্তবিস্তৃতিশীলিনী 
অফুরস্তমাধূর্ঘীবিণী ধরণী জননী হ্য়ং তার 
বিকাশের ভার গ্রহণ করেছেন, তীবই 
আদেশে কোমল-সরস বুক পেতে দিয়েছে 
মৃত্তিকা, শীতল-অমৃত-ধাঁরা। বর্ষণ করছে মেঘ, 
শিগ্ধ-মধুঝ ব্যজন করছে বাঁষু, অকুণ কিরণ দান 
করছে ববি। এই ভাবে মৃত্তিকা-জল-বাধু- 
আলোক-সহযোগে গ্রচ্ফুটিত হচ্ছে সেই পুষ্পটি। 
কিন্তু ত1 সত্বেও যখন সব আয়োজন-সমাবেশ 


সম্পূর্ণ, তখনও প্রকৃত প্রশ্ফুটন কিন্ক একটি 
শুত:ম্ফৃত ঘটনা সকল বাহিক আঁযোজন- 
প্রয়োজন অতিক্রম করে, সকল পরিবেশ 
পরিস্থিতির উধ্বে? অস্তবের আবেগে, প্রাণের 
প্রবাহে, জীবনের জয়গানে ভা বিকশিত হয়ে 
উঠছে কোন্‌ এক শুভ মুহতে এক নূতন 
আবিভাবরূপে।  এরূপই হল আবির্ভাব 
মানবাত্মার স্থলে পরমঝআীরও-সকল সাধনীকে 
ধন্য করে, সকল প্রচেষ্টাকে পূর্ণ করে, 
মকল বাহিক আয়োঁজন-গ্রয়োজনকে পশ্চাতে 
বেখে। 

স্থতবাঁং এই যদ্দি হয় পদ্দের, পুন্পের প্রশ্ফুটন; 
এবং তাঁর পরে যদি ভ্রমরগণ হ্বতই তাঁর গন্ধে, 
তার মধুতে, তার রুপে আরুষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর 
নিকট এসে পড়ে, তাঁহুলে তার দিক থেকে আর 
18887888)00” বা আক্রমণের গ্রয়োজন কি? 
অথচ, তার স্ুবিখ্যাত +8£67658158 810 
08181” নামক নিবন্ধে নিবেদিত বারংবার 
বিশেষ জোঁরের সঙ্গেই বলেছেন যে, হিন্দুদের 
"88265816” হতৈ হবে) নিজেদের টন্কা- 
শিনাদ শিজেধেরই করতে হবে, অন্যদেরও 
জয় করে ম্বমতাবলম্বী করতে হুবে_ নিজেদের 
প্রচার প্রকীশ এইভাবে নিজেদেরই করতে হবে 
নিরস্তর। তা হলে? 

এর উত্তর হুল এই যে, এই “প্রস্ছুটনই" 
তো +88£:6581017” অর্থাৎ স্বীয় অস্তনিহিত 
একে লুকায়িত না রেখে পরিপূর্ণভাবে 
অকৃপণ ভাবে উন্মুক্ত ভাবে তা জগতের সম্মুখে 
তুলে ধরা, মেলে দেওয়া, সাজিয়ে রাখা । একেই 
বলা হয়েছে__“প্রচার”, এই প্রশ্ফুটনই “প্রচার” 
ৰা “প্রকাশ”।  ভারতীক়-দরশনের মতে, 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


*প্রশ্মুটনের” অর্থ নৃতন সৃষ্টি নয়_-যা শাশ্বত 
সত্য, যা চিরস্থিত, যা অনস্ত-নিত্য, তারই 
বিকাশ অথবা প্রকীশ। এই বিকাঁশ বা গরকাশই 
পুষ্পের জীবন-_নয় তো সে ব্যর্থ। তার যে 
বীজটি অপেক্ষা করে রয়েছে তাঁর শাশ্বত স্থৃধা 
ও মধু, রং ও রূপ, গন্ধ ও আনন্দ অন্ত বহন 
ক'রে, তাঁর আবরণ উন্মোচিত হলে তবেই তো 
সেই পুষ্পটির বিকাশ বা প্রকাশ সম্ভবপর । এই 
ভাবে, পুপ্পের প্রশ্ফুটন হল তার শাশ্বত সৌন্র্য- 
মাধুরধ-এখধের বিশ্বসমক্ষে প্রকাশ এবং এই হণ 
তার +8888881০0* 7 এই হুল তার বিশ্বকে 
“আক্রমণ” ১ এই হল তাঁর “০০00৮65107৮ ) এই 
তো! হুল তার জগৎকে স্বমহিমায় “বশীকরণ”। 
এব অধিক আর সেকি করিতে পারে? 

একই ভাবে, ভারতের শাশ্বত আত্মার 
প্রন্ষুটনও গ্রয়োজন এই অর্থে যে, সেই আত্মাকে 
আর নিতে নির্জনে; শাস্ত-সমাহিত তপোঁৰনে 
আবদ্ধ অজ্ঞাত লুক্কায়িত না রেখে, বিশ্বব্রহ্ষাণ্- 
সমক্ষে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে হবে-__অগ্ুলি 
ভরে, অকাতরে, সানন্দে দান করতে হবে_- 
তার সমস্ত সৌন্দর্য মাধুর্য এ্বরয ; বর্ষণ করতে 
হবে তার সমস্ত মধু) বিকিরণ করতে হবে তার 
সমস্ত আলোক, রণিত করতে হবে তার সমস্ত 
সঙ্গীত _এবই নাম “28898810205 এরই নাম 
দ900881০--এর অধিক কিছুই নয়। 

এই প্রসঙ্গে “109 86 879 006 [)009* 
নিবন্ধে নিবেদিতা আরেকটি স্থন্দর কথা 
বলেছেন__ 
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“তোমার নিজের পদ্মকে বিকশিত করো 


৫১৩ 


অর্থাৎ, এ পদ্মি যে প্র্ফুটিত হয়েছে, তা 
পদ্ম জানতে পারে ভ্রমরপুঞ্জের আগমন দেখেই । 

কি সুন্দর কথা এটি! এই মতাহ্ছদারে, 
পুষ্পেব প্রশ্ফুটন ও ভ্রমরপুগ্ডেক আগমন অঙ্গাঙ্গী 
সন্বদ্ধে আবদ্ধ, অথবা পরম্পরমুখাপেক্ষী ৷ সেজন্য, 
ভ্রমরগণের আগমন দেখেই তো জানা যায় যে, 
পুষ্পটি সত্যই পৃণণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। 
একই ভাবে, দানের সামগ্রী সতাই কিছু থাকলে 
তাতে বিশ্ব ক্বতই পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ক্রমান্বয়ে 
এবং বিশ্বের এক্সপ ত্রমবিবর্ধিত এশ্বধ দেখেই 
তো আমর] জানতে পারব যে, কত ব্যক্তির, 
কত জাতির বিকশিত সৌন্দধে মাধূর্ে এশ্বর্ষে 
আজ জগৎ এইভাবে মহিমমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 

আবেগভবে নিবেদি তা বলছেন__ 


পন ৪6089 60796 6109 10608 0088৪ 60 
10682 [010 09883 01168 ০071, 1010010- 
1081 90 811906 976 0029 €1986 81017160191 
15009101088, 586 8065 875 84] 0289681 
10£,110592065001]0দঘ (19810, 11039 ৫0 
00 1980, 


পদ্ম জানবে ভ্রমরগণের নিকট থেকে তার 
প্রন্ফুটনের কথা_এ কি অতি আশ্্যের বিষয় 
নয়? একদিক থেকে নিশ্চয়ই তাই, অন্যদ্দিক 
থেকে নয়। কারণ, আধ্যাত্মিক বিকাশ হ্দুর- 
ফলগ্রসবকারী-_-কত রংএ, কত রসে, কত 
গন্ধে তা বডীন, সরস, স্ৃরভিময় করে তুলছে 
জীবনোগ্ভানকে ৷ সেজন্য পৃথিবীতে যে সত্যের 
আঁদন পাতা হয়েছে, শিবের পতাকা উড়ছে, 
সুন্দরের বিজয়ভেরী বাজছে-_তা থেকেই 
থম্পষ্ট গ্রমীণিত হয় যে, ধরণীর ধূলিতেও আসন 
পাতা হল, পতীকা উড়ল, ভেরী বাজল মেই 
পরমদেবতার, ধারই মূর্তরূপ এই ধরণীই হ্য়ং, 
নিঃসন্দেহে-_যা এতদিন বিকশিত হয়নি সব- 
সমক্ষে, আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞানাবরণে 
লুক্কায়িত হয়ে । 


৫১৪ 


এই হল নিবেদিতার অভিনব “8৫81958159 
011০5*র মূল কথা । তিনি স্বয়ং ছিলেন তীর 
নিজেরই অনুপম জীবন-দরশনের এই মৃলীভূত 
তন্বেরই একটি জীবস্ত প্রতিচ্ছবি । তান 
তেজোদীপ্ত, মধুসিক্ত, নিলিপ্ত আত্মার পৃণ- 
্রন্ফুটিত রূপ নিয়ে শ্রীতগবৎপাদপদ্ধে নিবেদিতা, 
সার্থকনায়ী “নিবেদিতা” নিজেকে শিবেদিত 
করেছিলেন ভারঙবধের সেবাঁয়। স্কণ লঙ্জা- 
ভয়, অলসতা-ছুবসতা, মঙ্থীর্ণতা-স্বাথপপতার 
বহু উধ্র্ধে আরোহণ করে তিনি নিজেকে 
নিঃশেষে দান করেছিলেন জনসেব'য়। এই 
ভাবে, তিনি নিজেকে অন্তরাঁলে লুক্কায়িত করে 
না বেখে, কেবল নিজের মোক্ষের কথাই না 
ভেবে, নিজেকে অকাতরে অরুপণ ভাবে প্রকীশ 
করেছিলেন সহ দিকে, সহ ভাবে, সহত্র 
গৰিমায়। সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, সামাজিক 
সংস্কার, জাতীয় উন্নতি- সর্বদিকেই তার এই 


উদ্বোধন 


[ +*ভঙ বর্_৯্ম লংখ্যা 


প্রকাশ সহশ্বরশ্শি হুর্ষের স্যায়ই আজও ভাস্বর 
হয়ে আছে। একপে, যে নিষ্কাম-কর্ণ ভারতীয় 
সাধনার প্রারস্ত ও পরিশেষ__সেই নিষ্ষাম কর্মই 
ছিল নিবেদিতাঁর অপুধ 45887685556 7০7০১*র 
মযোঁখ বাণী। 

৪ 51960] 0061976 22 688? 
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জয় নয়, পরাজয় নয়, কিন্তু কেবলই 
সংগ্রাম, ফলাফলের অপেক্ষা না করে) সংসার- 
পক্কে নিমজ্জিত না হয়ে, পদ্ম হয়ে প্রশ্ফুটিত হয়ে 
ওঠার জন্য কেবলই সংগ্রাম ; সেই পদ্মকে বিশ্ব- 
পদে, তথা বিভুপদেঃ নিবেদন করার জগ্ 
কেবলই সংগ্রাম] এরূপ সংগ্রামই তো 
জীবন। 

ভগিনী নিবেদিতা 
মূর্ত প্রতীক ! 


পুণা-জীবন এরই 


ইতিহাসের মহীসন্ধিক্ষণ ও শ্্রী'মক্জ 


অধ্যাপিকা সান্তনা দাশগুপ্ত 


আজ আমরা চারিদিকে দেখছি পুরাতন 
মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয় । সমাঁজ-মাঁনশে থে 
মুহর্তে মুহর্তে বিপুল ভাঙ্গা-গড়া ও রূপান্তর- 
প্রত্রিয়া চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । এক 
যুগ হতে যখন আর এক যুগ আবতিত হয়, 
তখনই এরূপ ঘটে । আমু! কি সেইরূপ কেন 
ধতিহাদিক মহামুদর্তে বিরাজ করছি /শশ্র 
জাগে। তাঙ্গাটাই বেশী করে চোখে পড়ছে, 
কারণ গড়াটা প্রাথমিক অবস্থায় চলে ধ্ব*সন্থুপের 
অন্তরালে ভিত্তিমূলে। আর তাছাড। ভাঙ্গা 
যেমন সহজসাধা, অল্পপময়েই সুপম্পন্ন ভয়, 
গড়া তা নয়। গড়া সময়পাঁপেক্ষ, স্থ্ষম- 
পরিকল্পনা-সাঁপেক্ষ, কঠিনসাধনা-সাপেক্ষ। 

আজ সমাজের সবস্তরের মাহষের চিন্তে 
বিদ্রোহ পুথিবীব্যাপী ছাত্র- ও তরুণ-সমাজের 
বিদ্রোহ আর প্রচ্ছন্ন নেই, তা আজ সবজ্র 
অত্যন্ত গ্রকট। এইবূপ অগ্রিগর্ত অবস্থ! 
মাঈষের স্থস্থ সমীজজীবনকে বিপন্ন করে 
তোলে। ভাঙ্গাটাই বড় কাঙ্জ নয়, গড়া বড় 
কাজ-_এই সুস্থ ভাবনা খুব অল্পসংখাক লোকের 
মুখেই শোনা যাঁয়। অধিকাংশের চিস্তা “যাক 
না সব ভেঙ্গে যাক, সব ভেসে যাক, ধুশিসাৎ 
হয়ে যাক”-_এক্থস্থ চিন্তার লক্ষণ নয়। গড়া 
সম্বন্ধে কারুর ধারণা স্পট নয়, তারা আসলে 
কি চায় সে-সম্বন্ধেও তাদের ধারণা একেবারেই 
স্পষ্ট নয়। তবুও রাজনীতির সঙ্গে ধারা সংশ্লিষ্ট 
নন এবং কোনপ্রকার স্বার্থ যাদের কাধকলাপ 
নিয়ন্ত্রিত করছে লী, তদের সকলের চিন্তার 
পশ্চাতে আছে একটি মহৎ আদর্শ_-একটি 


দারিদ্র্য হতে, অন্যায় হতে, অত্যাচার হতে, 
শোষণ হতে গণমুক্তিব স্বপ্ন । বাস্তব যে-দকল 
মডেলের (10০৪1 ) কগা তর ভেবেছেন__- 
যেগুলি সগনম্ষেও তাদের কোন হম্পষ্ট ধারণা 
নেই--তার সঙ্গে তাদের মানসলোকের 
কল্পিত মুক্তি মিলবে কি না সে বিচার করতে 
আঁদেোৌ ভাব আজ প্রপ্তত নন। কোন স্বুদুর- 
প্রারী প্রবলবেগসম্পন্ন ভাঙ্গাগড়ার আন্দৌলন 
বা বিপ্রব কখনও যুক্তিবিচারকে আশ্রয় করে 
চলে না, স্বপ্ন এবং আবেগকে আশ্রয় করেই 
চলে। সেজন্ত আজ অভি-আধুনিক যুগের 
বিরাট জনমপগ্ডপীর অবলগ্ধন যুক্তি নয়, 
অন্ধবিশ্বাস, যদিও এঘুগে তারস্বরে সকল পময় 
যুক্তির জয়গান করা হচ্ছে। এবং এজন্যই এই 
অযৌক্তিক মানৌভাব অতাস্ত অসহিষুতার সঙ্গে 
আজ প্রতিনিষূত প্রকাশ পাচ্ছে যে, স্ব ভেঙ্গে 
ফেললেই যেন বিরাট মহৎ কার্ধ সম্পন্ন হবে, 
তাঁদের স্বপ্পের “মুক্তি” তাদের করায়ত্ব হবে। 
কিন্ধ মবকিছু ভেঙ্গে ফেলতে দেওয়া চলতে 
পাবে না, তাহলে গতিউ থেমে যায়। 
জাগেকার সংগ্রামে লব্ধ যা কিছু সাময়িক, 
সেগুলির অপশারণ না ঘটালে নৃতনের স্থান হয় 
না। কিন্ধ অতীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যা-কিছু 
লাভ করা হয়েছে তাই তো! সাময়িক নয় । 
তার মধ্যে সভাতার চিরশ্গন সম্প্ও তো 
আছে। সেগুপি ধরে রাখতে না পারলে 
সভ্যতার পশ্চাদাবর্তন অবশ্ন্াঁবী। সেজন্য এই 
ক্রান্তিকালে সবচেয়ে কঠিন সমস্তা, সবচেয়ে 
শ্রেষ্ঠ সাধন এই শ্বাস্বত সম্পদগুলিকে রক্ষা করা। 
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ভগিনী নিবেদিতা যে-কথা! বর্তমানে এই 
ক্রান্তিকালের স্চনার লগ্নে বলেছিলেন, তা 
বিশেষ প্রণিধানঘোগা--“78$ 


80660 8৬075 ৮1)69-,.18 8 02078] 88086 


18798115 
80 ৪8006 88 60 0৮606 08610709 
059 609 71929 109$% 9970 6170 টিত্য০ 91৮৪১ 
₹1611001 ৪0% 10988 01 609 17157856 ৪100 
$08567:89018801 015111988100.) নিপুণ 
সমাজ-বিজ্ঞানী নিবেদিতা সুন্দর পথনির্দেশ 
দ্িয়েছেন। নিবিচারে সবকিছু ভেঙ্গে ফেলার 
মধ্যে একটি নিদারুণ নীতিবোধের অভাঁব আছে, 
যা মান্ষকে লক্ষাপথ হতে চাত করে। দৃঢ় 
একটি শীতিবোধ এ সময়ে প্রয়োজন, ঘা! সত্যতার 
চিরায়ত সম্পদগ্ডলিকে চিনতে সহায়তা করবে, 
মংবক্ষণ করতে শক্তি যৌগাবে। না হলে বহু 
দুঃখের সংগ্রাম, বনু ক্লেশবরণ, বহু জীবনদীন, 
ব্ছ মৃত্যু, বহু রুক্তপাত-সমস্তই নিশ্ষল্‌ হয়ে 
যায়। পাশ্চাত্য এই নীতিবোধের সন্ধান 
পায়নি_-না তার উচ্চশ্রেণী, না তাঁর সাধারণ 
শ্রেণী। উচ্চশ্রেণী সাত্রাজাবাদের মন্ুতাঁয় 
দৃষ্টিহীন, নিয়শ্রেণী হিং ভাঙ্গনের নেশায়। 
স্ন্দ্রভাবে অল্প কথায় নিবেদিতা এটি উদঘাটন 
করে বলছেন_-39৮ 60৩ 


[1001)971911910 20 69101617996 0185898 01 


000)880 ০01 
[)0:00980 090000:80199 &00 01 100011- 
80181010805 10%7610 0০19 10061) €০ ৮০ 
10010888119 609 00078] ৪91088 1080 700 
10809 168 68.101)981:91709 10 608 ছা০৪,৮ 
(0. জ.১ ০]. হয) প্রশ্ন জাগে, আমরাও 
কি পেরেছি আজ এই নীতিবোধকে জাগ্রত 
বাখতে, আমাদের জাতীয় বিবেককে কি 
আমরা অতন্দ্র রাখতে পেরেছি? ঠিক এই 
সময়ে যখন নাঁনাদ্িকে উচ্চ- ও শিক্ষিতশ্রেণীর 


মধ্যে নানা নীতিহীনতা, ছুর্নাতি ও বিবেক- 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


হীনতা প্রকট, অপরদিকে গণচিত্তের বিক্ষোভ 
যেভাবে নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও আন্দোলনের 
মধ্যে ফেটে পড়তে চাইছে, সেখানেও সেই একই 
অতাব-_ নীতিবোঁধের প্রতি শ্রদ্ধা। এ অবস্থা! 
আমাদের মনে অতান্থ নৈরাশ্ঠের হুষ্টি করেছে। 
একদা আমাদের জাতীয় বিবেক সদাজাগ্রাত 
ছিল, ধর্মবৌধ অত্যন্ত প্রথর ছিল। সেজন্কই 
আরও গভীর নৈরাশ্য ঘটেছে । 

অথচ আমদের ক্রান্তিকাঁলের স্ুচনায় ধাঁর। 
আবিভূত হয়েছিলেন, তার] এই নীতিবোধকে 
স্ুদুটভাবে গডে তোপ্বাঁর, জাতীয় বিবেককে 
অতন্দর কবে তোঁলবাঁর পথ দেখিয়েছিলেন 
একটি জাতির প্রথা-প্রতিষ্ঠান কাঁলবশে বদলাতে 
পারে, কারণ প্রথা-প্রতিষ্ঠাননমূহ সাময়িক, 
কিন্তু এগুলির মধ্যে পরিব্যাপ্ত বহু পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায় লব্ধ এই জাতীয় বিবেক; তা বিসর্জন 
দিলে সভ্যতাঁর পরাজয় ঘটে । এ বিষয়ে প্রখাত 
পাশ্চাত্য আহইনবিদ্‌ ও চিন্তাবিদ 13০০5 
[781509-এর কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 
১৯১৩ সালে উচ্চতর জাতীয়তার ভিত্তি,ম্পর্কে 
আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন-_-*]ট 1৪ ৮৪ 
10961006155 587058 01 দা086 6০0 900 
1106 
19)91007 0080 19 0108 80870801109 
100 
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00. 6889, 18 19 61015 11056100818 


10000861010 01 ৪001865, [69 799]1৮5 69068 
001906158 81781)8 800 01871881639] 117 
(870115-1109 8100 12 00৮ 05057 0110 8170 
৪001৪] 10816081028,* ইট্টানিষ্টবোধ একটি 
সহজাত প্রবৃত্তির মতে! সকল কাধে প্রকাশ পাবে, 
তবেই শ্বাধীনতা ও স্থখ সমাজজীবনে ধর! দিতে 
পারবে । মহজাঁভ কর্তবাবোধ সমাঁজ-জীবনের 
তিত্তিম্বরূপ। তারতে একদিন নর্বসাঁধারণের 


আশ্গিন, ১৩৭৫ ] 


মধ্যেও শ্রেয়-প্রেয়-বিচাঁর অত্যন্ত প্রথথর ছিল, 
ফলে ভারত এক উন্নত নৈতিক সত্যতার 
অধিকারী হয়েছিল। তাকে আজ হারিয়ে 
ফেলা অতাস্ত দুঃখের বিষয়। এই জাতীয় 
বিবেক যুগোপযোগী নৃতন প্রথা প্রতিষ্ঠানকে 
আশ্রয় করতে পারে, কিন্তু জাতীয় বিবেককে 
সদা অতন্দ্র, সদাজাগ্রত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে 


[7911809 আবও বলেছেন-_া৪ 
80001910189 
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নৃতন যুগের অভ্যদয়ে যখন ভারতীয় 
সমাজের প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহ বদলাতে থাকে, 
তখন নৈতিক ভারসামা সংরক্ষণ করবার পথ 
দেখাতে আবিভূতি হয়েছিলেন যেপকল 
মহামানব তদের মধো শ্রিরামকুষ্ণ সর্বাগ্রগণা। 
কারণ তিনি পুরাতন জাতীয় জীবনের মৃল্য- 
বোধকে নিজ জীবনে পণীক্ষা-নিবীক্ষা করে, তাঁর 
নব মূল্যায়ন করে সঘত্রে আমাদের হাতে তুলে 
দিয়ে যাঁন। বিবেকানন্দের ভাষায় তীর একটি 
জীবনে তিনি আমাদের সহস্র সহত্র ব্সরের 
জাতীয় জীবন যাপন করে গিয়েছেন--”[78 
116 15 9 999:0111101)6 0 17018 [90 6] 
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90100107910 60 610 9088 800 6০ 61061 
৪100, [নু 2090 1160 17 0106 119 619 
10016 95018 01 609 109010108 6111005 
রোমা রোলাও বলেছেন__ 


$ শি 
[118 20080--8৪ 600 902088107778,010] 01 


9%18691709, 


চল0 61008800998 01 809 89101716091 


1119 ০1 812786 100707790 10111101) 09০19. 


ইতিহাসের মহাসন্ধিক্ষণ ও শ্রীরামরুষ্ণ 
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সে দিক দিয়ে তিনি পুরাতন, পুরাতন যূল্য- 
বোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার তিনি 
সম্পূর্ণ নৃতনের অগ্রদূত । এবং ভার বাণীর 
তাৎপর্য হবদূরপ্রসাপী। পুনরায় রৌমা রেশীলার 
ভাষায় বলা যায়, কার বাঁণী হল--*+*.৮% ০298 
161101099 £200 11011090191710) 10011 ৪29 
9008], আ16) 16৭ [099980 0া 10700618 
10750650900 009. 767৮৭ 0110818:8 
পুখাত ভারতীয় সমাজতত্ববিদ্‌ 
অধাপক বিন সরকার একটি সমীক্ষায় 
নৃতনেব অগ্রদূত বামরুষ্ণকে স্ন্দরভাঁবে উদঘাঁটিত 
করেছেন । তাঁর সমীক্ষায় তিনি দেখিয়েছেন-_ 
“রামরু্জকে কোন বিশেন দেবতা, ধর্মমত, শান্ত 
বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত করা চলে নাঁ। 
তিনি কোন ধর্মমত প্রচার করেননি, কোন 
বিশেষ নীতিশান্্ব আগুড়াননি। কোঁন বিশেষ 
উপদেশাবলী--যাকে বলে ৭09০8 ৪চণ 0070+8” 
তিনি বেঁধে দিয়ে যাননি। তাঁর “কথামৃতে” 
এ সব কিছুই নেই। নেই কোন জাতিতত্বের 
কচকচি বা সমাজোন্্য়নের কোন বয়েৎ। 
রাজনীতি তিনি এড়িয়ে গেছেন ষোল অ*না।.., 

“সমাজের সর্বস্তরের যা্ষ দৈনন্দিন জীবনে 
যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়__সাধারণ মানুষের 
কাছে যাঁর সমাধান অতাবশ্ট কীয় _সে-সন্বদ্ধে 
বাষরুঞ্ণ কর্ণধারকপে দেখ! দিয়েছিলেন। তিনি 
বঞ্ধমাংশের মাহ্যকে সোজাহঙ্দি অন্তস্তলে 
ভাক দিতেন উদ্বান্তকগ্ে এবং যেসব মানবিক 
বৈশিষ্টোর স্বারা মাঁষ জগতে প্রতিপ্তিত হতে 
পাবে সেগুলিকে উদ্দ্ধ ও মার্জিত করেছেন 
কলাপহগ্তে। গ্রাচা ও পাশ্চাত্য সর্বত্রই 
বিভিন্ন সামাজিক স্তরের প্রতিটি মানুষ কয়েকটি 
সহজাত ভীরুতায় ভোগে-রামুষ্ণের বাণী 
উচ্চনীচ সকলকেই ভীকুতা জয় করতে সাহায্য 
করে, তাদের আত্মবিশ্বাস উদ্ধদ্ধ করে। 


[1886,7 


৫১৮ 


প্বামকষ্ণাশ্রিভ মান্য সবরকম ভীরুতা ও 
হীনমন্ততা৷ থেকে মুক্ত হয়, সাহণের দঙ্গে জীবন- 
সংগ্রামে অবভীর্ণ হতে পাঁরে। তীর বাণী মূলতঃ 
দাঁঢে্যের জয়গান, যে দৃঢ়তা স্থিতধী মানুষের 
লক্ষণ, য! মানুষকে জীবনপথের শত সহস্র ক্ষদ্র- 
বৃহৎ বাধাকে অতিক্রম করতে শেখায়, সাহস 
দেয়।*** 

“বিপুলা পৃথীর সর্বত্র এই মহাঁপুরুষের বাণী 
জোগাঁচ্ছে প্রেরণ, উদগত করছে আত্মবিশ্বাস, 
উদ্দীপ্ত করছে প্রাণদচেতনতা, যা মাশ্ষকে 
সোজা হয়ে দীড়াতে শেখায় এবং বাঁধা-বিপদ 
অন্তায়-অবিচারের সামনে মাথা তুলে চলতে 
উৎসাহিত করে। এই কারণেই একটি বিশেষ 
অর্থে বাঁমকু্ক যৌবনের দেবতা, নৃতনের 
উদগাতা--কি সমাজে, কি বাক্তিগত জীবনে । 
আত্মক বিশ্বজয়ের অন্তর যুগিয়েছেন তিনি 
জগতের সকলের কাছে। 

“অমৃতময় বাণী ছড়িয়েছেন তিনি বিশেষ- 
ভাবে গৃহস্থের জন্যে যাদের জীবন সঙ্ীর্ণ 
গণ্ডিবন্ধ, যারা বেঁচে থাকে ছোটখাট হুখছুঃখ 
নিয়ে। তাঁর অমর বাণী_“জীব শিব” মানুষকে 
শিখিয়েছে £ “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই 

চুজন সেবিছে ঈশ্বর” বুঝিয়েছে নব-নাবায়ণ 
কথাটা কেবলমীত্র সমাঁসবদ্ধ পদই নয়, পরস্ত 
£চিরস্তন সত্য ।” 

আরও এই সমীক্ষা অহ্থসারে দেখা যায় 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


রামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন, “সু জীবনবোধই মহাত্মার 
লক্ষণ, জীবনকে শিব-স্থনদর করাই সত্যকার 
যোগাভ্যাঁদ।” আব শ্রারাঁমরুষ্জের বাণী "যত 
মত তত পথের কি তুলনা আছে? অধ্যাপক 
ঘরকার দেখিয়েছেন এই বাণী সম্পূর্ণ বিবেকের- 
মুক্তির বাঁণী। 

শ্রীবামকৃষ্ণের অপর ভাঁৎপর্ধপূর্ণ ৰাণী-_ 
“এগিয়ে য।31৮” প্রাচীন ভারতে একদিন 
উচ্চারিত হয়েছিল “চবৈবেতি”। সেই বাঁণীকে 
নৃতন শক্তি ও তাৎ্পগ আরোপ করে “কথামূতে' 
তিনি ব্যক্ত করেছেন। এর থেকে সকল 
পিছিষে-পড়া মানুষ, সকপ পিছিয়ে-পড়া জাতি 
এগিয়ে চলবাঁর প্রেরণা লাভ করতে পারে। 

“বেদ' ও 'উপনিষদ্‌", 'ধম্' ও “আধ্যাত্মিকতা” 
একটি অপূর্ব মানবভাবাদে পরিণত হয়েছে 
রামকুফের বাণীতে, তার জীবনে । মানবছু:থে 
বহ্ছিমান বিবেকানন্দ তারই স্থট্টি। যে-ধর্ম 
তিনি প্রচার করে গেলেন, তা মানবতার ধর্ম, 
যে তীর্থের তিনি উদ্বোধন করে গেলেন তা 
মানবতীর্থ-সে ভীর্থের অবস্থান দুরে জনহীন 
গিরিগুহ্াঁয় নয়, দুর্গম দুর্লজ্ঘা পধতশীর্ষে সমৃদ্র- 
সঙ্গমে নয়, সে তীর্থ ছড়িয়ে আছে আমাদের 
সমাজে, সংসারে, জনপদভূমিতে, কর্মমুখর 
নগরীর রাজপথে । তাঁর আধাত্সিকতাঁর বাণী 
জীবনবিমুখতার বাণী নয়, বলিষ্ঠ জীবন- 
প্রত্যয়ের বাণী। (ক্রমশঃ) 


'নমামি শশিনং ভক্ত্যা? 
ডক্টর মুরলীমোহন ধিশ্বাস 


কৃলকিনারাহীন আকাঁশে কত গ্রহতার! 
দিনরাত ঘুরছে। তাঁদের একটি হুল প্রাণীদের 
পিতৃপুকষের হাঁজাঁর হাঁজার বছরের এজমালি 
বাস্বতিটা_এই পৃথিবী। এর আবচেয়ে 
নিকটের ঠাইটি এক পোড়ে দেশ) দুর গ্রাঁয় 
দু'শ চলিশ হাজার মাহল। মহাকাঁশের পথে 
একছেদ। মে হল চাদ। পৃথিবীর মতো 
গোল। আড়াআড়ি লম্বা প্রায় দু'হাজার একশ 
তেষট্টি মাইল। পৃথিবীর এক-চতুর্থ(শের একটু 
বেশী। তাই দেশটিতে জায়গার পরিমাণ 
অনেক কম। 

মহাঁকায় গ্রহ-উপগ্রহ-তারকাঁদের কারো 
সঙ্গে কারো যোগ নেই। মাঝে রয়েছে 
দৃ্টিহারা ফাক। অথচ একে অন্তকে নিজের 
নিজের দিকে টানছে। যে যত বড়ো, টান 
তাঁর তত বেশী। আবার যারা যত কাছে 
তাদের পরস্পর আকধষণও তত জোর। এ 
টানকে বলা হয় মহা-আকর্ষণ-শৃক্তি। 
বিশ্বত্রদ্ধাণ্ড স্থিত হয়ে রয়েছে। কেউ কারো 
উপর এসে পড়ছে না। চাদর স্্য আর পৃথিবীর 
মধ্যেও চলেছে এ অদৃশ্য টানাটানি । টাদের 
আকর্ষণে প্রাথবীর জলে জোয়ারতাটা চলে। 
শক্ত মাটি উঠানামা করতে পারে না। জল 
আর বায়ু সহজেই উঠে ও পড়ে। হুধ টাঁদের 
চেয়ে ঢের বড়ো হলেও এতো দূবে যে তার 
আকর্ষণ জোরালো হয় না। গ্রহ তারা 
আবার নিজ নিজ জঙ্গের প্রতিটি কণাকেও 
কেন্দ্রে দিকে টানছে । একে মাধ্য-আকষণ 
বলা হয়। পৃথিবী মাধ্]াকধণে ঘরবাড়ী 
গাছপাল। পাহাড় পবত নদী সমুত্র বাফু মেঘ 


এতেই 
| মিলিয়ে গেছে। 


সমস্তই, মায় আমাদের পর্যন্ত ধরে রেখেছে । 
তবেই রক্ষা। 

পৃথিবীর গায়ে নাইট্রোজেন অক্সিজেন 
নানারকম গ্যাসের কমপক্ষে ছ'শ মাইল উচু স্তর 
রয়েছে। চাদের এরকম গ্যাপ বা বাঁযুস্তরের 
আক্র নেই। তাই সে একবারে নিঝুমপুরী । 
টু-শকটি হয় না। সেখানে কে কারো কথা 
শুনতে পাবে না। এমনকি গুপির আওয়াজও 
কানে আসবে না। শঙ্ষ যে বাযুর উপর ভর 
নাকরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাক়্ 
পৌঁছয় না । হয়তো বা টাদ্দে কোৌনো-এক সময় 
বাধ ছিল। বাযুস্তরকে আটকে রাখতে যা 
মাধাঁকধণশক্তি দরকার চাদের তত নেই। 
মোট যে পরিম।ণ বন দিয়ে পৃথিবী তৈরী তা 
থেকে আশিটি চাদ হতে পারে। পৃথিবীর 
চেয়ে দে এতো. ছোটো। তাই কেন্দ্রের দিকে 
টেনে রাখতেও কমজোরী। হয়তো সেদিনের 
বাঘুস্তর এজন্ত ধীরে ধীরে অস্ত আকাশে 
মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি কম বলে 
টান্দে অনেকতলা উচু বাড়ী তৈবি করা সম্ভব। 
পৃথিবীর উপর আমাদের ঘা ওজন চাদে তা 
ছ'ভাগে দাড়াবে । একমণ বিশ সেরের মাহষ 
ক পাথর হবে দশসেরী! সে দেশে খতু 
নেছ। বরফ নদী ঝরনা সমুদ্র নেই। 
বনজঙ্গল গাছপালা ফুল ফল নেই। শুধু 
ভা খা খাকরছে। বায়ুন। থাকায় আকাশে 
মেথ নেই, কুয়াসা নেই, বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই। 
বামধন কোনো দিন হয় না। উক্ক পড়লে 
আগুন ঝরে না। অবোরা হয় না। আকাশ 
নীলও নয়। কিবা দিন, কিবা রাত কালো । 


৫২৪ 


হুর্ধ উঠলে কি ডুবলে কখনো কোনো! রঙের 
একটি ফৌঁটাও দেখা যায় না। একেবারে 
একঘেয়ে । ওঠাঁর সময় সর্ব চট করে উপরে 
আসে। চীর্দের গা অঙ্গে সঙ্গে আলো হয়। 
আকাশ কালোই থাকে । দিনেও তারকা দেখা 
যাঁয়। ডোবার সময়ও চট কৰে নেমে যাঁয়। 
সঙ্গে সঙ্গে আধার ছেয়ে আসে । উষা হয় না. 
গোধুলি হয় না । সকাঁপ হয় না, সন্ধা হয় না। 
সৃষ্টির সে এক অনাস্ট্টি দেখ! 

টাকে সঙ্গে নিয়ে গথিবী সৃধের চারদিকে 
ঘুরছে। সে গ্রহ। টাদ আবার ঘুরছে পৃথিবীর 
চারদিকে । টাদ উপগ্রহ। পৃথিবীর দিনের 
হিসেবে ২৯২ দিনে চাদ নিজের চারদিকে 
একবার ঘোরে যেমন পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় 
ঘোরে। তাই ঠা্দের দেশে দিন লম্বা পুরো 
ছাদন্তা। প্রায় পনের দিন এক লাগাডে রোদ। 
পরের ছু'সপ্ত। রাত। দিনে তাঁপের প্রতাপ 
এতো! যে জল টগব্গ করে ফুটবে। রাঁতে 
এতো! ঠাঁওা পড়ে যে জল জমে বরফ হয়ে 
যাবে। চাদ আবার ২৯২ দিনেই পৃথিবীর 
চারদিকে একবার ঘোরে । তাই তার একই 
পিঠ সবসময় পৃথিবীর দিকে । আরেক 
পিঠ টেলিসকোপের ধরাঁছোয়ার বাইবে। 
ইদানীং বাশিয়ানরা উলটো! পিঠেরও ছৰি 
তুলেছে। ছু'পিঠের বিশেষ পার্থক্য নেই। 

চাদের ফরসা গায়ে কালো দাগের কলঙ্ক 
খালি চোখেও দেখা যায়। কালো মতো সে 
দ্রাগ বিরাট বিস্তারের জায়গা । আগে সাগর 
বলে মনে হতো1। কিন্তু সাগর নয়। চারদিকে 
পাহাড় দিয়ে ঘের! শুকনে। সমান ভাঙা । এদের 
এখনে। সাগর বলার রেওয়াজ । বেশ সখের 
নামও দেওয়া হয়েছে। শান্ত সাগর, মেঘ 
সাগর, বৃষ্টি সাগর, শান্তি লাগর, উর্বর সাগর। 
এ ধরনের মহাসাগরও রয়েছে । নাম ঝটিকা 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


মহাঁাগর। এসব জলের লাগর হলে পৃথিবীর 
আকর্ষণে সেখানেও ভীষণ জোর জোয়ারভাটা 
খেলত। চীদের গায়ে রয়েছে হাজার হাজার 
চেপটা গর্ভ, লঙ্কা লম্বা ফাটল, উচুনীচু পাহাড়। 
এক একটি গর্ভের ব্যাস প্রায় দেড়শ মাইল 
পরস্ত। গর্তের কিনারা পাহাড় দিয়ে ঘেরা। 
কোনো কোনোটি পাহাড় দশ হাজার ফুট 
পস্ত উচ। নামজাদা দাশনিক ও বৈজ্ঞানিকের 


নামে গর্ভের নম রাঁখা হয়েছে । যেমন প্লেটে? 
আরকিমিডদ, কোঁপারনিকস, গ্রীমালভি, 


কুভিঅস, অরিসটরকপ, টিকো, কেপলার, 
এরসটসখিনিস, প্যাসেনডি। গর্তের পাড়ের 
পাহাড় ছাড়াঁও পৃথিবী মতো পাহাড়ের 
রেগ রয়েছে। নাম আপেনাইন রে, 
কারপাখিন। প্রায় পচিশ হাঁজার ফুট হলো 
সবচেয়ে উচু পাহাঁড়। পৃথিবীর সবচেয়ে 
উচু পাহাড়ের কাছকাছি। অথচ টাদ পৃথিবীর 
চেয়ে কতো! ছোঁটে।। ক্গ্টিক্রিয়ার এমনি 
রুহশ্য। ফাটল কয়েক মাইল হতে তিন শ 
মাইল পর্যস্ত লা, প্রায় আধ মাইল পর্যস্ত 
চওড়া । কোনোটি মোজা, কোনোটি আকা- 
বাকা। চাদের গায়ে ধুলো আর হুড়ি-পাথরও 
রয়েছে। জীবিত বা মৃত আগ্নেয়গি'র আছে 
কিনা বা সেখানে কোনোদিন ভুমিকম্প 
হয়েছিল বা এখনো৷ হয় কিনাঁ-এ কথার 
বিচার আরম্ত হয়েছে। আমাদের পাশে এ- 
যে দেশ তা হল আপাদমস্তক পাবাণমরু। 
মনতুলানো মরীচিকাঁও নেই। কুর্ধের যা 
আলো চাদের গায়ে পড়ে তার শতকরা 
সাতভাগ ঠিকরে পৃথিবীর গায়ে আমে। এতেই 
সে আমাদের চোখে “দিব্যশঙ্খতৃষীরাঁতম্‌”। 
আবার বামু মেঘ নদী পর্বত সমুদ্র উদ্তিদ 
জন্ত মাহুষ, তাঁর ইমারত, হরেক রকমের 
কলকারখানা, মেসিন প্রভৃতির বিশ্বসংসার 


আশ্বিন, ১৩৭৫ ] 


বুকে নিয়ে এই-যে পৃথিবী, একে টাদের 
আকাশে জল্জল করে ভাসতে দেখায়, যেমন 
পৃথিবী হতে দেখায় টাদ শুক্র মঙ্গলগ্রহ বা 
আব পাঁচটি তাঁরাঁকে। 

দিবাশঙ্ঘতুষাঁরাঁভং ক্ষীরোদাবসম্তবম্‌, 
নমামি শশিনং ভক্্যা শস্তো মুকুট ভূষণম্‌-_ 
এ ক্ষীরোদার্বদস্ভবম্‌ শশীর উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তি এখনে! ঠিক হয়নি। যুগে যুগে নানান 
মত প্রকাশ পেয়েছে। হালের কথায়, 
অতীতের সে কোন্‌ অজানা যুগে পৃথিবী 
আর চাদ একসঙ্গে মেঘের মতো গ্যাসের 
মহাপিশু ছিল। পরে ছুভাগ হয়েছে। গ্যাস 
অনেক পরে ঘন হয়ে এবং তাপ ছেড়ে তরল 
হয়েছে । তরল বস্ত জমাট হয়ে হয়েছে শক্ত 
মাটি। একটি চাদ আরেকটি পৃথিবী । তাই 
চাদ ও পৃথিবী একবয়পী। যখন হতে 
এদের গা শক্ত হয়েছে তখন হতে বয়স প্রায় 
৪১৫০১০০১০০১০০ ব্ছবু। 

শস্তোমুকুটভূষণমূ। ফারা মহাদেবকে দর্শন 
করেছেন তারা জানেন মহাদেবের মুকুটে চাদ 
কিরূপ রূপ স্থ্টি করে। আমর] দেখি আকাশ 
বাতাস মেঘ গ্রহ উপগ্রহ তারক1 যেন পৃথিবীর 
মাথার উপর মুকুট। কত ভাবে তাকে 
রূপময় করে। চাদ অবশ্তই এ মুকুটের মণি। 
তার আলোয় পৃথিবীর প্রতিটি অঙ্গ এমন 
খোলতাই হয় যে, দে বাহার লোকে শতমূখে 
বর্ণনা করে। একটি দেছে সমগ্র পৃথিবী 
প্রতিফলিত কবলে যে বিশ্বরূপী মৃতি হয়, 
মহাদ্দেবকে সে-মহাদেহী ধরলে চাদ তাবুই 


৬৩ 


ন্মামি শশিনং ভক্ত 


মুকুটের ভূষণ। 

আজকের সাতার আগের যুগেই নয়, 
মানুষ যখন আগুন জালাতে শিখলেও আলোর 
ব্যবহার শেখেনি, তারও আগে যখন হতে 
সে এ-পৃথিবীতে ঘরকন্না পেতেছে তখন চাই 
ছিল বাতের জীবনে দিশাবী। এই সেদিনও 
জোয়ারৃতাটা ছিল জলপথে যাতায়াত ও 
ব্যবসাবাণিজো একমাত্র তরসা। পৃথিবীর 
চারদিকে এ দূরে টার্দের গতিকে ভিত্তি করে 
আজ এ পৃথিবীর আসরে কত ধের কত 
অনুষ্ঠান চলে! বর্তমানে যান্ত্রিক যুগে চাদ 
না থাকলে হয়তো মানুষের জীবনযাপনে 
কোনো ক্ষতি হত না। কিন্তু জীবনে 
প্রয়োজনের অতীত একটি দিক রয়েছে; 
তার ভেতর দিয়ে মান্য জীবনকে বুঝতে, 
রূপ দিতে এবং পরিপূর্ণ করতে চাঁয়। তার 
কত আয়োজন! চাদের আলো মান্রষের মনে 
এক আনন্দের আলো! জেলে দেয়। ৩স তাই 
আনন্দ পরিবেশনে সঙ্গীতে সাহিত্য চিত্রে 
চাদের প্রতিমা গড়ে। যেআনন্দ জীবনের 
প্রয়োজন হতে জন্মায় না, যে আনন্দ জীবনের 
প্রয়োজন মেটায় না, সে-তো খাটি। সে 
যতই ক্ষীণ বা ক্ষণিক হোক মহাআনন্দের 
কণিকা । চাদ তার গ্রদীপ। সে আমাদের ও 
অসীমের মাঝে মাঝি । নিখিলের পথে আলে! 
দেখিয়ে বিরাঁটকে ভাবতে শেখায়। অনস্তের 
সঙ্গে মিলিত হতে ভাকে। যা যত নীরুৰ-_ 
ত। তত গতীর। সে ডাকের নীরবতায় কত 
গভীরতা । নমামি শশিনং ভক্ত] 


অন্তরে বাহিরে তুমি 
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 
( ঈশাবাস্তমিদং সবম্‌) 
অন্তরে বাহিরে তুমি, তাই পূর্ণ ঘট 
এ-হদয়, কলধ্বনি সমুদ্র-সঙ্গীতে 
ঘুরে ফিরে বেজে চলে ; আনত ভঙ্গীতে 
ঘিরে থাকে আকাশের নীল চিত্রপট । 


আমার আকাশ তুমি, আমি তব পাখি, অশ্তরে বাহিরে তুমি, তুমিও যে আমি, 


যতদূর উড়ে যাই কুলহীন দূর ঘট ভেঙে একাকার, আকাশে আকাশ, 
তবু তো ফিরায়ে আনে ; যতো আমি ডাকি, শুধু জল, শুধু ঢেউ, হে নীলানুস্বামি! 
দুর-দৃরাস্তরে ডাকে অনাহত স্বর। তোমাগি প্রকাশে সত্য আমার প্রকাশ । 


আকাশ সমুদ্রে মেশে, অন্তরে বাহির, 
তোমার অনস্তে পাখি ডানা মেলে স্থির । 


“তব তত্তৃং ন জানামি' 
শ্রীনুপেন আকুলি 


ধুতির আধারে তোমার তত্ব নির্ণয় করে সাধ্য কার, 
বিরাট আকাশ, বিশাল বারিধি, মৃত্তিকা নহে সীমা যে তার ! 
এক যুগে নয়, যুগ-যুগ ধরে 
জীবন হুইতে জীবনাস্তরে 
অবিরত যদি চলি তবু হায়, পারিব ন। শেষ সীমায় যেতে ; 
তার চেয়ে ভালে এ হদয়-মন, পারি যদি তব চরণে দিতে! 


কণ্ঠে ঝরিবে মধুক্ষরা নাম, আখিজলে পাব পরশ তব, 
মোর ভকতির সিত পঙ্কজে চির অন্তুরাগে জড়ায়ে রব! 
আমার বুকের ভালোবাসা! প্রভু 
তোমার যোগ্য হবে না তো কভু; 
অহেতুক তব প্রেমপরশনে যোগ্য করিয়া নিও হে তারে, 
চরণে তোমার সোন করে নিয়ে গ্রহণ করিও করুণা ক'রে ! 


দে পরমহংন-ম্মৃতি 
সুফিয়া কামাল 


যেখানে সামোর গানে আনে নব চেতনার বাণী 
সত্যের সেবায় ধারা মুছে দেয় তুচ্ছত্তার গ্রানি 
তারাই ত মানব মহান । 

তাহাদের পুণা নামে সেই স্বান হয় তীৃস্থান | 
ভঙ্গুর মুত্তকাপাত্রে হয় ঘবে অমৃতসঞ্চয় 

সে বিন্ট্র অযুত পানে ধাহারা হইল মৃত্াঞ্জয় 
তুচ্ছ করি দেহেব বিসাস 

শাত্মা? অ-ন্তৈশ্বর্ষে পুষ্প সম লভিল বিকাশ 
স্বন্বরে ঈঁত্,স তার সে প্রেমস্থরভি 

সেঃ হল কালজয়ী আনন্দ-অমুত স্বাদ লভি। 
কালচক্র আবতিয়া কত যে কীতিরে করি লয় 
বহিয়া চপিয়! গেছে, সে-ও হেরে পরম বিস্ময় । 
অ্টার আনন্দে ধার শুরু হল বিচিত্র জীবন 

সে পরমহংস তার পক্ষ হল নাকে! নিমজ্জন 
সংসার-সিদ্ধুর মাঝে, মুক্ত-পক্ষ সেই নভোচারী 
উবে আরও উধ্র্বে ওঠে অলৌকিক আনন্দে বিথারি । 
তবুও মর্তোর মায়া আর্ত ক্রিষ্ট বাথিতের লাগি 
স্নেহার্তা জননী সম সতকিত রহিয়াছে জাগি 
সেবা ধর্ম বাণী করি দান 

অযুত ভক্তেরে দানি কর্মময় পথের সন্ধান 
মানবসেবার ধর্মপথে 

কল্যাণের মহৎ ব্রতেতে। 

বিগত শতাব্দী তবু আজও সেই মৃত্যুহীন প্রাণ, 
লক্ষ জনতার কে উঠিতেছে সেই নামগান। 


দুর্গাপূজার ইতিহাদ 


অধ্যাপক প্রণবকুমার ভট্টাচার্য 


হিন্দুধর্ষে ঈশ্বরের বূপটিকে সগ্ুণ ও নিগু৭ 
এই দুই ভাবেই চিন্তা করা হয়। তাহার 
সগ্ুণ-র্ূপের ধ্যানই লৌকিক সমাজে প্রচলিত । 
এইভাবে বৈষণবগণ বিঞুটর উপাসনা করেন, 
শৈবগণ শিবের পূজা করেন এবং ধাহারা শাক্ত 
তাহারা কবেন দেবীর আরাধন।। শাক্ত 
কথাটির অর্থ কণ্তে স্বামীজী একদা! বলে- 
ছিলেন, “শাক্ত মানে মদ ভাঙ নয়, শাঁক্ত 
মানে ধিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিবাজিত 
মহাশক্তি বলে জানেন।*১ অন্যভাবে বলিতে 
গেলে দেঁবী বিশ্বশক্তির মূর্তপ্রতীকরূপে সাধক- 
অন্তরে প্রতিভাত হন। বৃহৎ হইতে অতিবৃহৎ 
বস্ধতে যেমন, ক্ষুপ্রারতিক্ষুদ্র পদীর্থেও সেইরূপ 
এই মহাশক্ির সমান প্রকাশ। মাজষের 
অস্তপ্নিহিত এই মহাশক্তিকে জাগ্রত করাই 
হিন্দু মন্ত্রশান্ত্রের একমাত্র লক্ষ) ।* 

মানবেতিহালেএ প্রথম যুগে পৃথিবীর প্রীয় 
সকল দেশেই কোন না কোন ভাবে দেবী- 
পূজীর প্রচলন ছিল বলিয়া সীধাপণতঃ মনে 
করা হয়। উদ্দাহরণন্বরূপ বলা যাইতে পারে 
যে, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতার 
কেন্ত্র হরগপা-মহেঞোরধারো অঞ্চলে বছ মুন্মক্প 
স্মৃতি পাওয়া গিয়াছে যেগুপিকে পত্ডিতেরা 


১ উদ্বোধন, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭২, পৃঃ ৪৯১। 


২:০2 [015 9802 1085 0৪. 09001” 
৮০৭ 6০105 015৩ 097395195201010 06 021%6799] 
5551৫510005. ৪৪008০05175 1531068 10) 1176 
08000081007 ৪3 5711 ৪9.80 €0৩ 10101000570) [15 
016০0৮৩1৪50 05৮6191৩0০৫ 581601 07 09৮০1২1০ 
ভাযেভাপ্রের 10 হেরে 25 00৩ আছ 92059 2005 
58509.) (5 £&5 09919505৪০5 21216 ০ 
[1674 10010210185, ৬০). 1, 2৮11, 0,327), 


পৃজার্থে ব্যবহৃত মাতৃকামৃর্তি বলিয়া মনে 
করেন।* বৈদিক যুগে অবশ্ত কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে ধর্মবিশ্বাস ও উপীঁসনায় 
দেবীগণ এক গৌণ স্থান অধিকার করিতেন ।৪ 
কিন্তু জিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ৎ বলেন যে, 
বৈদিক দেবীগণ সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অল্প 
হইলেও চরিজ্র-বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জল ছিলেন। 
অদিতি, উষাঁ, স্রস্থতী, পৃথিবী, রাত্রি, ইড়া, 
পুরক্জি, ধীষণা, বাঁগ্দেবী প্রভৃতি দেবীগণের 
রূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, 
প্রাচীন খধিগণ ইহাদের উপর ন্যুনাধিক 
গুরুত্ব আবোপ করিলে সোমযাঁগে তাহাদের 
বিশিষ্ট অংশ ছিল না। অস্থিকা, উমা, ছূর্গা, 
কালী প্রভৃতি যেপব দেবীকে আশ্রয় বা কেন্দ্র 
করিয়া শাক্তধর্মীচার প্রতিষিত হয়, তাহাদের 
নামোল্লেখ উত্তর বৈদিক সাহিত্য হইতেই 
আম হয়।* 

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ছুগাগায়ত্রী-মন্ত্রের 
মধ্যে আমরা ছুর্গা বা ছুগি বাতীত দেবীর 
আরও দুইটি নৃতন নাম পাই, যথা কাঁত্যায়নী 
ও কন্যাকুমারী ।৭ অন্তর অগ্রিবর্ণা তপ:প্রদীপ্ত। 
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৫ জিতেনতরনাথ বন্যোপাধাযর় পঞ্ছচেপাজন, 
১৪৩০) পৃঃ ২২১০২২৫ 
৬ পঞ্চোপালনা, পৃঃ ২২৩ 
৭. গায়ত্রীটি এইবূপ-- 
“কাত্যায়নায় বিদ্বছে কন্তাকুমারী ধীমছি। 
তন্রো হুগিঃ প্রচোদয়াৎ।” 
-তৈত্ভিরীয্ম আরণ্যক, দশম খণ্ড, প্রথম অন্ুধাক। 
কন্াকুমারী দক্ষিণ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থের নীম এবং 
ইহার উল্লেখ আমরা অজ্ঞাতনামা যবন লেখকের গ্রস্থেও 


আশ্বিন, ১৩৭৫ ] 


কুূ্ঘ্যকন্তা, কর্মফল-বিধাত্রী ও ভ্রাণকাঁরিণী- 
বূপে ছুর্গার ষে চিজ্ঞটি* পাই, তাহার সহিত 
পরবর্তীকালের মহাকাঁব্যে ও পুরাণাদির দুগা- 
স্তবে বনিত ছুর্গার রূপের সহিত বিশেষ 
সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাঁয়। 

মূল রামায়ণে শক্তিপূজা সম্বন্ধে বিশেষ 
কোনও উল্লেখ নাই। বরং বাবণবধাথে 
রামচন্দ্র অগন্তযমুনি কর্তৃক স্্ধারাঁধনার জন্য 
উপদিষ্ট হইয়াছিলেন ৯ শ্ররামচন্দ্র কর্তৃক 
রাঁবণবধার্থে অকালে ছুগগাপৃজাগ যে কাহিনী 
বাংলাদেশে প্রচলিত আছে এবং যাহা এদেশে 
ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত শারদীয়া ছুগৌঁৎ্সবের 
ভিত্তিস্বক্ূপ, উহার কথা কবি কৃগ্ডিবাস কর্তৃক 
বঙ্গভাষায় বচিত রামায়ণ গ্রস্থেই পাওয়া যাঁয়।১০ 
ইহার উপাদান কৃত্তিবাসপ কোথা হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, সে সথ্দ্ধে বিশেষ কিছু জানা 
যায় না। তবে মহাভারতের দুইটি দুগান্তোত্ 
এবং উধার পরিশিষ্ট হবিবংশের অস্ততুন্তি 
আধান্তবগুলি শাক্তউপাসকেএ ইষ্ট্দেবীর যে 
পরিচয় বহন করে, তাহা এক্ষেত্রে স্মরণীয় ১১ 
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৮:০6. “তাম্‌ অগ্সিবর্ণাং তপদা জলস্তীং বৈরোচনী 

কর্মকলেমু জুষ্ট1্‌। 

দুর্গাং দেবীং শর্ণমহং প্রপণ্চে তরি তরমে নম: |” 
-তৈতিন্ীয় আরণ্যক, দশম খণ্ড দ্বিতীয় অদুবাক । 


৯. চন্ধা532102, 08700 ৮], 1066 99188 ০ 
৫৭15৪ 548, 
১০৭ পঞ্ছোপাসনা, পৃঃ ২৩২ 
১১ (2 যুধিষ্টিগকৃত হুর্গান্তব-_ মহাভারত ৪.৬ 
(1) অভ্ুনকৃত ৮” - ৮১৬২৩ 
(0) হরিবংশ, বিশুপর্য, তৃতীয় অধায় 


দুর্গপূজার ইতিহাস 


৫৫ 


আর্ধান্তবকর্তা দেবীর মাতা, ভগিনী ও কুমারী- 
কপগ্ডলি এবং তাহা বৈদিক প্রতিরূপের 
বর্ণনার সাথে সাথে তাহার প্রকাশ যে শবর, 
বধর, পুলিন্দ পুভৃতি বুঅনাধজাতি-পুজিত ও 
মযূরপিচ্ছ প্রভৃতি লাঞ্ছিত দ্েবীরূপের মধ্যে বিদ্ত- 
মাঁন, ইহা স্থম্পষ্টত।বে স্বীকার করিয়াছেন ।১ৎ 
মাকণ্ডেক়্ পুরাণের দেবীমাহাম্ত্য খণ্ডের 
অন্তর্গত কয়েকটি দেবীশ্ততিতে দেবীর কপের 
কতকগুলি বৈশিষ্টের উপর গুরুত্ব দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্ধ পুরাণকাঁর সাধারণত: দেবীর 
অনার্ধপূজিত কূপ সম্বন্ধে মহাকাবা-রচয়িতা- 
গণের পস্থা অনুসরণ করেন নাই। তবে 
মহাকাবের ন্যায় পেবীর বৈদিক রূপ, তাহার 
সোমা ও উগ্র রূপ, জননী, ভগিনী ও দুহিতা 
গভূতি বিতিশ্নরূপে প্রকাঁশ ইতাদির কথা 
বিশদভাবে বলা হইয়াছে।১৩ দেবী মহামায়ার 
স্বরূপ ও উত্প্ি সমন্ধে জিজ্ঞাস্থ স্থরথরাজার 
প্রশ্নের উত্তরে ধাঁষ মেধন বলিয়াছিলেন যে, 
“দেবী নিত্যা ও সমগ্র জগতে পরিবাঞা, তথাপি 
তাহার উৎপত্তি স্ধদ্ধে বহু কাহিণী প্রচলিত। 
আপনি উহা শ্রবণ ককন।”১৩,ক) অনস্তর 
ঝষি দেবীর মাহ্ষাস্থর-বিনাশিনী, চগ্তমুণ্ড- 
বিঘাতিনী, শুস্ত শিশুস্তহন্ত্রী £ভৃতি বাভন্ন বূপের 
উত্পকি-সহবন্ধীয় কাহিনীসমুদয় বর্ণনা করিলেন। 





১২6 'িবরৈ বর্ধরৈশ্টৈব পুলিনৈন্চ হুপুজিতা। 
মযুরপিচ্ছ্বজিনী লে।কান্‌ ব্রমপি নধশ: | 
- হরিবংশ, বিধুপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়, আর্াস্তব 
হইতে গৃহীত। 
১৩ পঞ্চোপাপনা, পৃঃ ২৩৯ 
১৩ (ক) এ) পনিতোর দা জগন্ম,তিভ্য়। সধমিদং 
ততম্‌। 
তথাপি তংনম্ৎপত্তি; বধ আঁয়তাং 
মম!” 
-মারকগডয় পুরাণ, দেবীমাহাজ্য'****' 


€২ত 


নারায়ণীস্ততিতে (৯১৩ম অধ্যায় )। দেবীর 
বিশ্বাধার, বিশ্ববীজ, বৈষ্বীশক্তি, নবমাতৃকা, 
লক্ষ্মী, নারায়ণী, সরম্বতী, কাত্যায়নী, ছুর্গা, 
ভপ্রকাঁলী, অদ্ধিকাঁ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাঁশের 
স্তব করা হইয়াছে । পরিশেষে দেবীর উক্তি 
রছ্য়াছে-ইহাতে তিনি যে বিভিন্ন যুগে 
বিদ্ধযবীসিনী, রক্রদৃস্তিকা, শতাক্ষী, শাকস্তণী, 
ছুর্গা, ভীমা, ভ্রামরী নামে অবতীর্ণ হুইয়] 
অন্ুবিনাশ ও জগতে শাস্তি£তষ্ঠা করিয়া 
ছিলেন সেই কথাই বলিয়াছেন । গোপীনাঁথ 
রাও-এর মতে ইহাবই মাধামে দেবী তাহার 
বিভিন্ন নামের উৎপাস্ত সঙ্গক্ষে আলোক 
পাত করিয়াছেন।১৪ আবার বয়োবুদ্ধির সাথে 
দেবীর নামের পরিবর্তনও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। 
যেমন, দ্বেবী যখন 'একবখসরের শিশু বালয়া 
পুজিতা হন, তখন তাহার নাম হয় সন্ধ্যা, 
সেইরূপ ছুই বখ্সরের সময় সরস্বতী, সাত বলবে 
চণ্ডিকা, আট বৎসরে সাস্তবী, নয় বৎসরে ছুর্গা 
বা বালা, দশ বৎসরে গৌরী, ভের বৎসরে 
মহালক্্ী এবং ষোল বৎসরে লাঁপত্া নামে 
পৃজিতা হন।১& 

গোপীনাথ রাও আগম. তন্ত্রশাস্ত্র, পুরাণ, 
উপপুরাণ, শিল্পরত্ু, রূপমগ্ডল, বিশ্বকমশান 
ইত্যাদি মুততত্সংবলিত শিল্শান্ত্ প্রভৃতি গ্রন্থ 
হইতে দেবীমৃিসমূহের একটি 1বশদ বিবরণ 
সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন 
যৃতিগুলির মধো দেবীর মহ্যাস্থরমদিনী, 


দিংহবাহিনী, উমা-পার্বতী, মাতৃকা ( সগ্ত- 
খ্যক), একানংশা, মহামায়া প্রভৃতি 
রূপগুলি দৃ্ট হইয়া থাকে ।১* মৃততিতন্ব- 


সম্পকিত গ্রস্থাদিতে দেবীর ভুজসংখ্যা কোথাও 
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উদ্বোধন 


[ **তম বর্ষ-_ নম সংখ্যা 


৪, ৮) ১২ আবার কোথাও ১৬, ১৮ ২০, এমন 
কি ৩২ পর্বস্ত দেখা যায়।১৭ আগমগুলিতে 
ছুর্গার ৰিভিন্ন রূপের পরিচয় পাওয়া যায়,১৮ 
যথা__1১) নীলকষ্ঠী ( চতুভুজা ), (২) ক্ষেমন্করী 


(চতুভুজা), হরসিদ্ধি (চতুভুজা ', (৪) 
কদ্রাংশ-ছুর্গা (চতুভুজা), (৫) বাঁণছুগা 
( অষ্টভুদা]) (৬) অগ্রিছুগা ( অষ্টভূজা এবং 


বিছ্যাদুত্জলবর্ণা ), (৭) জয়ছুগা ( চতুভুজা ), 
(৮) বিদ্ধাবাসিশী ছুর্গা (চতৃভু্গা ও বিছবাদুজ্জস- 
বর্ণ), (৯) রিপুমারি দুর্গা (ছ্িভুজা ও 
রক্তিমবর্ণী )। দেবী ত্রিনয়না, সাধারণত: 
কুষণবর্ণা, নবযোবনসম্পন্না, পীনোন্নতপয়োধরা 
এবং সরধাভরণভূষিতা। তিনি কখনও পন্মাঘনা, 
কখনও ব। মহিষমন্তকোপরি দগ্তায়মানা আঁবাঁর 
কখনও সি'হোঁপরি উপবিষ্টা । 

তবে ভল্লিখিত রূপগ্লি অপেক্ষা দেবীর 
মহিষমর্দিনীরূপটি ভারতের সর্বত্র বিশেষভাবে 
পরিচিত। সম্ভবতঃ প্রাচীন*ম (আঁ: খুঃ 
৪থ শতক ) মহিবম্দিশীমৃততিটি ভিলসার নিকটস্থ 
উদয়গিরিন অন্থতম গুহাগাত্রে খোদিত 
রহিয়াছে । ইহ' দ্াদশভুজবিশিষ্ট। এখানে 
দেবী সিংহবাতিনী .নহেন এব সাভার হস্তধূত 
“গোধাটিও . বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক 1১৯ 
বাচস্পতা-উদ্ধত বিঝুধমোতুরে মহিষমদ্দিনীকে 
চণ্ডিকা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাকে 
বিংশতিভূজঘুক্তা বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে ।২* 
কিন্তু দেবীর দশতুজামৃর্তিই সাধারণতঃ সধাঁধিক 
প্রচলিত। শিল্পরত্বেখণ (ক) দেবী দশভুজা, 
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২* (ক) 1010, 


আশ্বিন, ১৩৭৫] 


ভ্রিনয়না, অতপীপুষ্পবর্ণা জটামুকুট- ও চন্দ্রকল।- 
শোভিত, পীনোক্রতপয়োধরা প্রভৃতি বলিয়া 
বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার দক্ষিণহস্তে 
ভরিশূল, খড়গ, শক্ত্যাযুধ, চক্র, বাঁ৭ এবং বামহস্তে 
ঘেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অস্কুশ ও ঘণ্টা অথবা 
পরশ্ত বি্ধমীন। নাগপাঁশে বেষ্টিত ভ্রকুটা- 
তীষণাননযুক্ত অস্থরের হস্তে খড়া ও বর্গ 
রহিয়াছে, কিন্তু দেৰী তাহা কণ্ঠে ত্রিশূল নিবিষ্ট 
করিয়াছেন বলিয়া কাধর বিনিগত হইতেছে। 
দেবীর দক্ষিণপদ সিংহের উপর এবং বাঁমপদের 
অনুষ্ঠ মহিষোপতি স্থাপিত । 

পূর্বে অস্থরকে মহিষমুখিকূপে দেখান 
হ£ত।৭০ (খ) কিন্ধ মধ্যযুগীয় বাংলা বিহার- 
উড়িস্তায় বিচ্ছিন্শির পশু হইতে নিগত নরবূপী 
অস্থরের সহিত যুদ্বনিরত সিংহবাহিনী দেবীর 
বু মুতি পাওয়া গিয়াছে ।২১ পুনরায় এই মহিষ- 
মদদিণী মৃতির সহিত পক্মী, সরস্বতী, কাণ্তিক 
ও গণেশাদির অবস্থান বাংলাদেশের শারদীয় 
ছুগোদ্সবে পুজিত মুন্য়ী দুর্গাপ্রতিমার সাঁহত 
দুষ্ট হয়। মার্কগেয়পুরাণ-কথিত স্থরথবাঁজা- 
কতৃক নদীতটে দেবীর মুন্ময়ী মৃতির শিগাণ ও 
পুজা এক্ষেত্রে স্মরণ করা যাইতে পারে ।২২ 
্রদ্ধবৈৰর্তপুরাণ হইতে জানা যায় যে. পুজাশেধে 
তাহার] মৃন্ময়ী প্রতিমা নদীতে বিসর্জন 
দয়াছিলেন। কিন্তু স্থরথরাজার পূজা বসম্ত- 
কালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কিংবাস্তী। 
আজিও বাংলাদেশে কোন কোন স্থানে বাসম্তী- 
পুজা অনঠিত হইয়া থাকে । তবে শরৎকালে 
দেবীর যে পুজা ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে 


২* €খ) উদয়গিরি ও মহীৰলীপুরস এর মহিষমদিণী 
চ৪0৩] এর অনুরমুতিগুলি তুলনীয। 

২১ পঞ্ছেপাদনা, পৃঃ ২৪৫ 

২২ মাক গেজ পুরাণ, *২ অধ্যায়, শ্লোক »"১১। 


ছুর্গাপূজার ইতিহাস 


৫২৭ 


প্রচলিত উহার অন্যতয প্রাথমিক উল্লেখ আমরা 
কালিকাপুরাণে পাই ।২০ ইহাতে শারদীয়া 
পূজার প্রথা দেবগণই প্রথম প্রবর্তন করেন 
বলিয়া বলা হইয়াছে। কৃন্তিবাস-কখিত 
ক্রীরামচন্দ্রের দ্বারা তাহার অকালবোঁধনের 
কথা নাই। কালিকাপুরাণ কুত্তিবাসের পে 
রচিত হইয়াছিল বিয়া অন্থমান করা হয়। 
প্রখাত ন্দার্ত ব্ঘুনন্দন খুঃ ১৬শ শতাব্দীতে 
কালিকাপুর।ণ, বুহঙ্নন্দিকেশ্বরপুরীণ,  ভবিস্য- 
পুরাণ প্রক্ততি গ্রন্থ হইতে দ্ুগাপূজার পদ্ধতি 
সম্পর্কে জ্ঞাতবা অনেক মৃ্যৰান তথ্য পিপিৰহ্ধ 
করেন। বাচস্পতি মিএ, শ্রীনাথ, শুলপাণি, 
জীমুতবাহন. রামরুষ্খ এরভৃতি নিবন্ধকারগণও 
দুর্গাপূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের 
কেহ কেহ রঘুনন্দনের পুবে আবিভূতি হইয়া" 
ছিলেন বাপয়া ৰিশ্বীস। চতুর্দশ শতকের বৈষ্ণব 
কবি বিগ্াপতি ও দুগীভক্তি-তরঙ্গিণা গ্রস্থে 
দেবীর এইক্প প্রতিমায় পৃজ]্নার কথা 
লিখিয়াছেন । চৈতন্থভাগবতে্।ক) আছে-- 
“মুদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সব ঘরে। 
ছুর্গোখ্পবকালে বাছ বাজাবার তবে ॥” 
ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ষোডশ লতার 
গৃবেই ছুগাপুজা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। শৃলপাণি ছুগারাঁধনার পদ্ধতি- 
সংক্রাস্ত বিষয়ে তাহার পৃববর্তী দুইজন নিবন্ষকার 
যথা জীবন ও বালক-এর উল্লেখ করিয়াছেন। 
রাজা হরিবর্ষদেবের (খুঃ একাঁদশ শতক) 
প্রধানমন্ত্রী ভবদেব ভট্ট তাহার নিবন্ধাবলীতে 
জীবন, বালক প্রভৃতি নিৰন্ধকীঁরগণের ভক্তি 
উল্লেখ করিয়াছেন। এইভাবে আলোচনা 
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২৩ (ক) মধ্য--২৩ অধ্যায়। 


৫২৮ 


করিলে মনে হয় মুন্য়ী গ্রতিমাঁয় দেবীর পূজার্চনা 
বাংলাদেশে নানাধিক সহম্স বৎসর ধরিয়া প্রচলিত 
আছে ।২৪ তবে দেবীর পরিবারাদির রূপায়ণ 
বাংলাদেশে ঠিক কোন্‌ সময় হইতে প্রথম 
প্রচলিত হয় তাহা জানা না গেলেও চতুর্দশ 
শতকে যে অনুরূপ প্রথার প্রচলন ছিল, মে ।বষয়ে 
আমরা নিঃসন্দেহ।« 

ছুর্গীপূজার সহিত সংশ্রিষ্ট অশ্লীল বাক্য 
উচ্চারণ ও ক্রিয়াদির কথা শৃলপাণির ছুর্গোৎসব- 
বিবেকে, কাঁলিকাপুরাণে উল্লিখিত আছে। 
এই অনুষ্ঠানটি শাঁববোৎসব২« (ক) নামে পরিচিত। 
বঘুনন্দনও দুর্গোৎ্পবে অস্িতব্য ওই 
শাবরোৎসব-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন । এই 
সমৃদয় অশ্লীলতা যে বছদিন পর্যস্ত দুর্গাপূজার 
অঙ্গীভূত ছিল, তাহা উনবিংশ শতকের প্রথম 
দিকে জনৈক বিদেশী লেখকের লেখা হইতে 
জানিতে পারা যায়।২* এই শাবরোৎসব 


২৪ জিতেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই মত 
পোধণ করেন। 56০. পতঞ্জচোপালনী, পৃঃ ২৮১০২ 

২৫ বিগ্কাপতি তাহার ভুর্গবভজ্ঞিতর লি ণীতে 
কাত্তিক, গণেশ, জয়া-বিজয়া ( লক্ষ্ী-সরদ্তী ) এবং দেবীর 
ষাহন দিংহনমেত প্রতিমায় শারদীয় দুর্গাপূজার উল্লেখ 
করিয়াছেন। দ্রঃ মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, 
( মধ্যযুগ ), পৃঃ ২৯৪। 

২৫ (ক) -কালিকাপুরাণ, একষঠিতম অধ্যায় 
১৭, ২১। 

২৬ প্রঃ মজুমদার, বাংলার ইতিহাল ( মধাবুগ ), 
পৃঃ ২৯৪৫ । 


উদ্বোধন 
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সম্ভবতঃ শবর, বর্বর প্রভৃতি অনার্ধজাঁতির উৎসব 
ও আচরণের ছ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল । 

পরিশেষে নবপত্রিকা-পুজা সব্ধদ্ধে কিছু বল! 
প্রয়োজন। এই পুজা দুর্গাপূজার পঞ্চতির 
অগ্ভতম প্রধান ও প্রাথমিক অঙ্বিশেষ। একটি 
সপত্র কদৃলীবৃক্ষের চার অন্ত আটটি বৃক্ষের ফল, 
মূল বা শাখার (যথা কচপী, ও হরিজ্রা, জয়স্তী, 
বিন্বঃ দাড়িম, অশোক, মাঁন এবং ধান্ত ) সহিত 
নৃতন লালপেড়ে শাড়ীতে আচ্ছাদিত ও সিন্দুর- 
চচিত করিয়া প্রতিমার এক পা্ে স্কাপনকরত: 
পূজারস্তে ইছাঁর (বা সাধারণভাবে এই 
“কলা বৌ'-এর ) অর্চনা রা অন্যতম বিধি। 
ইহাই নবপত্রিকাপ্রবেশ এবং ইহার দ্বারা 
দেবীকে উদ্ভিদসমূহের অধিষ্ঠাত্রীক্ূপে কল্পনা 
করা হইয়াছে ।২* রমাপ্রদাদ চন্দ মহাশয় 
পুরশ্চর্যার্ণবের তৃতীয় খণ্ড (খৃঃ ১০৩৪-৩৫ ) 
হইতে দেখাইয়াছেন যে, দেবীর বিভিন্ন রূপ-ষথ। 
্রাহ্মণী, কালিকা, দুর্গা, কাষ্ঠিকী ( কৌমারী ), 
শিবা, রক্তদস্তিকা, শোকরছিতা, চামৃণ্ডা এবং 
লক্ষ্মী যথাক্রমে কদলী, কচ্টী, হুবিদ্রা, জয়ন্তী 
বিন, দাড়িঘ্ব,। অশোক, মান এবং ধান্ঠ বৃক্ষের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবত1 বলিয়! পরিগণিত হুইয়াছেন। 
এ স্থলে দ্েবীমাহাত্মযে বণিত দেবীর 
শীকল্তরী'রূপের কথা আমরা স্মরণ করিতে 
পারি। 


২৭ 955 1, 0501580908৭ 716 1700-481907 
79565) 19169 0. 131 


শহ্কর-পার্বতীর মিলনতীর্থে 


শ্রীমতী মিনতি সেন 


হিমাঁলয়-অঞ্চলের দুর্গম তীথগুলি একধিক- 
বার পর্ধটন করার পর আমার যা মনে হয়েছে 
তা হচ্ছে এই- ত্রিষুগীনারায়ণের মতো প্রাঞ্ীতিক 
সৌন্দর্ষে তরপুর তীর্থ সে-অঞ্চলে খুব কমই 
আছে, অবশ্ত এটা আমার ব্যক্তিগত মত : 
তবে এসৰ স্থানে পূর্বে ধারা গিয়েছেন, বা পরে 
ধার যাবেন, মনে হয় তাদের অনেকেই আম!ৰ 
সঙ্কে একমত হবেন। এখানকার মতো ছুগমঃ 
বেশ দুর্গম, কিন্তু পবিত্র তীথ দর্শনের ছানিবার 
আঁকধণ এবং পথের অপরূপ দৃশ্ঠবলী সণ 
দৈহিক কষ্ট দূর করে দেয়। 

পাহাড়ের পথে আদঙ্গকাল সোজা গুপ্তকাশী 
পর্যস্ত বাস যাচ্ছে। অধিকাংশ লোক হরিদ্বার 
থেকে বাসে হৃধীকেশ হয়ে গুপ্তকাশী যান; 
কিন্ধ এপথে অস্থবিধা অনেক । বেশীর ভাগ 
যারীই এইপথে যাবার চেষ্টা করায়, জোষ্ট- 
আষাঢ় এবং আশ্বিন-কাণ্তিক এই ক'টি মাস 
এ পথে প্রচণ্ড ভীড় হয়। অতাধিক ভীড় এবং 
ঘাত্রী-আঁবাঁদের স্বল্পতার দরুন বেশ কিছু সংখ্যক 
যাত্রী কয়েক দিনের জন্য হৃষীকেশে আটকে 
পড়েছেন, এমন ছটন! সেখানে বিরপ নয় ! বলা 
ৰাস্ছল্য, তখন যাত্রীদের অবর্ণনীয় দুঃখ ও 
অস্থবিধায় পড়তে হয়, কারণ সেখানে থাকার 
জাগার পভ্ীব। এই অন্থবিধার হাত থেকে 
বক্ষ! পাওয়ার 'একটি উপায় আছে; আমার 
মতে, হবিঘ্বারে গঙ্গার অপর পার থেকে হরিদ্বার- 
কোটছার রুটে যে বাস ছাড়ে, তাতে গেলে 
যাত্রীরা অনেকটা আরামে যেতে পারবেন । 
বাসে তিন হণ্টার মতো! সময় লাগে; এ পথে 
ভীড় কম থাকে । কোটন্বার একটি রেল- 
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স্টেশন ২ ভ্রিদবারের কয়েক স্টেশন আগে 
নাজিরাবাদ থেকে ব্রাক লাইন রেলপথে 
কোটছার যালয়া যার। হবি্বার-কোটন্থার 
বাপযহাট যথেঞ্ট উপভোগ্য ; অনোঁবম 
শংরঞ্গিত অরণা লালঢংএব মধ্য দিয়ে যাবাঁর 
সময় বগ্ধ হত্িণ, মঘূর ইত্যাদি জন্ধ হামেশা 
চোখে পড়বে! ধেলস্টেশন থাকায় কোটহার 
একটি বড় ও সমৃদ্ধ স্থান | হোটেলের অভাব 
নেহ। এখান থেকে ভোববেলা কেদারে যাবার 
বাস ছাড়ে; পথে এক বাত কাটিয়ে পরদিন 
বিকেল নাগাত বান গ্প্তকাশী পৌছায়। 

এখান থেকে হাটা পথ শুরু বারো মাইপ 
হাটার পর ত্রযুগীনারায়ণ যাবার শেষ 
চটি গ্ামপুর-এর আগে চটি বাদপপুরে ভরিযুগী- 
নারায়ণের এক পাও চন্দ্রশেখদের সঙ্গে 
আমাদের প্চিয় হয়েছিল। রামপুরে বাত 
কাটানোর পর পরের ধিন সকালে জলখাবার 
খেয়ে বেরোতে বেরোতে আমাদের প্রায় ৭টা 
বেজে গেল। দলট আমাঁদের ছোটই বলতে 
হবে__ছু'জন মহিপাসমেত মোট ৮জন লোক। 
ঠিক হল, রামপুর থেকে আমরা] হেঁটেই যাব, 
তারপর যদি অস্থৰিধা হয়, তখন ঘোড়া ইত্যাদি 
করে নিলেই হবে। হৃতরাং ভগবানের নাম 
স্মরণ করে যাত্রা শুক করলাম; ডান- 
দিকে মন্দানণী অনেক নীচ দিয়ে বকে 
চলেছে, বা দিক দিয়ে বাস্তা। পথ মোটামুটি 
সমতল, হাটতে খুব বেশী কষ্ট হচ্ছিল 
না। সামান্ত কিছু দূর এগিয়ে দেখা গেল, 
রাস্তা ছু' ভাগে তাগ হয়ে গেছে, ভানদিকেরটা 
শোনপ্রয়াগ ও গৌরীকুণ্ড হয়ে কেদারে গেছে, 


৫৩৩ 


আর বা দিকেরুটা সোজ1| উঠে গেছে ত্রিষুগী- 
নারায়ণের দিকে । বেশ চড়াই পথ, ধাপে 
ধাপে ওপরে উঠেছে। আমাদের সঙ্গে যাঁরা 
ছিলেন, তাদের মধ্যে দু'জনের হেঁটে যাওয়া 
আর সম্ভব হল না, এখান থেকে তার? ঘোড়া 
করে নিলেন, আমাদের দে ইচ্ছে ছিল না বলে 
হাঁটা পথে রাস্তার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে 
এগিয়ে গেলাম । 

পথ এ খাড়া যে, উঠতে গুচুর কষ্ট হচ্ছিণ $ 
কিন্তু ছু”তিনটে চড়াই ওঠাণ পরই বুঝলাম, 
এ এক অপূব সুন্দর রাজ্যে এমে পৌছেছি। 
খরশোতা পাহাড়ী নদীকে ডানপাশে রেখে 
এসেছি। এখন আর সেটার চিহই নেই, ধুসর 
রডের কক্ষ যে পাহাড়ের শ্রেণা এতম্মণ চোথ 
ছুটোকে ক্রাস্ত কণে তুলেছিল, কোন্‌ যাছুবলে 
সেগুলি যেন চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে 
গেছে! ভার ব্দলে কচি ফসলে ভরা চোখ 
জুড়ানো সবুজ রঙের মাঠের সারি স্তরে স্তরে 
সাজানো । একটা চড়াই পার হয়ে পিছ কিবে 
দ্বেখছি যেন সবুজ রঙের গালিচা নদীর ঢে জয়ে 
মতো নীচে নেমে গেছে । শীল ফ্রেমে বধানো 
দক্ষ শিল্পীর হাতে আকা এক-একটা ছবির মতো 
মনে হচ্ছিল। মাঠে যারা কাজ করছিল, 
তাষের মধ্যে পুরুষের চেয়ে যেয়েদের সংখ্যাই 
বেশী। ক্ষেতে তখন গম হয়েছে, পাকা গমের 
শিষে গাছগুলো পরিপূর্ণ । বাংলা দেশের 
মানুষ আমর, গম পাকলে যে এত গা 
লাল দেখায়, তা ধারণা ছিল পা। মাঝে মাঝে 
ছু'-এক টুকরো! জমিতে পাঁনারকমের্‌ ভালের 
চাষও করেছে দেখলাম, তাতে হলুদ ও নীল 
বডের ফুলের সমারোহ | রামপুর থেকে এই 
দেড় মাইল পথের চড়াইগুলো, অস্বাভাবিক 
বকষের খাঁড়া, একাধিকবার বিআীম না নিলে 
হাটা প্রায় অসম্ভব। কিন্ত প্রকৃতির উজাড় 
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হাতে ঢেলে দেওয়া চোখঙ্ুড়ানো সৌন্দ্ধ 
দেখতে দেখতে এ কষ্ট তত অসহা মনে হয় না। 

মাইল দেড়েক হাটার পর এসে পৌছলাম 
একটা মন্দিরের কীছে_-শাঁকশুরী দেবীর মন্দির। 
ছুট পাহাড়ের মধ্যবর্তী কিছুটা মমতল ভূমির 
ওপর মন্দিরটি অবস্থিত। ছূর্গা বা চণ্তীব অপর 
নাম শাকভতরী দেবী । শোন] যায়, পাগুবর। 
ত্বগারোহণের পথে এখানে এসে বস্ত্র দিয়ে দেবীর 
পূজা করেছিলেন, সেই রীতি অনুসারে বন্ত্ 
দিয়েই দেবীর পৃ হয় এখনে; পুজার বন্তখণ্ড 
অবশ্য এখানেই কিনতে পাওয়া যায়। মন্দিব- 
সংলগ্ন দোকানে চা ইত্যাদি খেয়ে আমরা 
আবার যাঁজা করণাম। 

ত্রিথুগীনারায়ণের মন্দির এখনো দেড় মাইল 
পথ, এখান থেকে মন্দির পরিষ্কার দেখতে পাওয়া 
যায়। এর্ূপর থেকে কিন্ত পথের চেহরা বদলে 
গেছে, রাস্তা আর অত খাড় নয়, শশ্যক্ষে এও 
আর চোখে পড়ে না, তার ব্ঘণে বিভিন্ন ফুলের 
বিচিত্র সমারোহ; কত রডের কত আকারে 
ফুল যে ফুটে বয়েছে, তার আর ইযুস্তা নেই! 
গছগুলো কৌখাশ ঘন হয়ে স্যাপোক আসা? 
পথ বন্ধ করে দিয়েছে, কোথাও বা ফুল ও পাতা? 
ফাক দিস্সে একমুঠো নবম বৌ এসে পড়েছে 
সবুজ ঘাসের ওপর, পান্তার দু'পাশে ছোট-বড় 
নানা পাহাড়ী গাছ, ফলে সারা পথটা একটা 
বীথির মতো মনে হয়। স্থনিটির উচ্চতা প্রায় 
সাত হাজার ফিটের মতো, তাই ৌন্রটা অদ্ভূত 
মিষ্টি ও মোলায়েম মনে হচ্ছিল। 

ফুলে ঢাকা বৌদ্রের জাফরী দেওয়া সেই 
অপরূপ বনবীথির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বোঁধ 
হু নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম । শেষ 
বাকটা ঘুরে সামনে তাকাতেই যে দৃশ্ঠ চোখে 
পড়ল, কী বলে তার বর্ণনা দেব? গাঢ় নীল 
আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে রয়েছে শুভ্র 


আশ্বিন, রস ] 


ধ্যানগম্ভীর কেদার পাহাড়-_-অপূর্য, অনি- 
বচনীয়। আগাগোড়া তার ধবধবে সাঁদা বরফে 
মোড়া, তার ওপর শ্ুর্ধকিরণ পড়ায় একটা 
অদ্ভুত জ্যোতিতে চারিদিক ভবে গিয়েছে। 
কেন্বাব পাহাড়ের আশে পাশে তৃষারাবৃত আরো 
কয়েকটি শৃঙ্গ চোখে পড়ে, কিন্ত ক্দোরের 
রাঁজকীষ্ম মহিমীর কাছে সব কিছুই' যেন 
।ন। সেই স্বগীয় সৌন্দর্ষের উদ্দেশে প্রণাম 
জানিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম সামনের 
দিকে। 

বেলা দশটা! নাঁগাত পৌছলাম ্রি্গী- 
নারারণঃ দূর থেকে মন্দির খুব চিজ্ঞাকষক 
মনে হাল না-_পাথরের মন্দির, ৪০ থেকে ৫০ 
ফুট উচু) চতৃষ্ষোণ ছাদের ওপর চূড়া দুর 
থেকেই দেখতে পাওয়া যা)। আমদের পাণ্ডা 
ধর্শালার দোতলায় একটা বেশ বড় ঘরে 
আমাদের থাঁকাঁর বাবস্কী করে দিয়েছিলেন, ঠিক 
তার নীচেই দৌকান, দেখানে পুরী, তরকারী 
ও হালুয়া পাওয়া যায়। আসল মন্দিরে যেতে 
হলে কয়েকটা সিড়ি তেঞ্গে নামতে হয়; মন্দিরে 
প্রবেশের মুখে একটি ছোট্র শিবমন্দির, সেটির 
গায়ে সুন্দর অলংকরণ | মূল মন্দিরে নারা়ণের 
মৃত্তি, তার ছা'পাশে লক্ম্া ও সরস্বতী । হিন্দুদের 


আপন জন 


৫৩১ 


কাছে ত্রিষুগীনারায়ণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মহা- 
পুণাক্ষেত্র । পুরাঁণের কাহিনী অস্বযায়ী, শিব ও 
পার্বভীর এইখানেই বিবাহ হয়েছিল, হ্বয়ং নারায়ণ 
ছিলেন সেই বিবাহের পুরোছিত। মন্দিরের 
ভাস্তরে একটি চাঁরাকোণা যঞ্জকুণ্ডে ধূনি জলছে। 
শোনা যায়, শিব্-পার্বতীএ-বিবাঁহ উপলক্ষে এই 
ধুনি জালানো হয়েছিল এবং সম্াধুগ থেকে আজ 
পস্ত এই ধুনি একবারও নাঁকি নেভেনি, তিন 
যুগ থেকে এটি জলছে বলেই গ্বানটির নাম বোধ 
হয় ত্রিযুগানারায়ণ। প্রতিবগ্র কান্তিক মাসের 
শুক্ুপক্ষে নীচে নেমে যাবার সময় পুরোছিতরা 
এই কুপ্তে পরাপ্ধ পরিমাণে কাঠ দিয়ে যান; 
ছয় মাস পরে খদ্দির খোলার সময় দেখা যায়, 
কুণ্ড তথনো যথাখীতি জলছে। মন্দিরের কিছু 
ওপরে সরন্থতী ও গঙ্গীর ধাবা । এখানে কু 
আছে খোট চারটি; নিয়ম অনুযায়ী কুদ্রকুণ্ডে 
সান, বিষুকুণ্ডে আচমন, বক্ষকুপ্ডে মর্জন ও 
সরম্বতীকুণ্ডে তিল ইতাদি দিয়ে তর্পণ করতে 
হয় আমাদের মধো অনেকেই পুজো দিলেন । 
ছুপুরের খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নেবার 
পন যখন আমরা সেখান থেকে বেরোলাম? 
তখন নর্ধদেব মেঘের আড়ালে পর্বতশ্রেণীর 
পাশে ঢাকা পডেছেন। 


আপন জন 
শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ 


কত দিন কত রূপে কত ভাবে এসেছো 
আড়ালে দীড়ায়ে থেকে ঠালবেসে চলেছো 
হে দয়াল, ছে ঠাকুর 
করুণায় ভরপুর ! 
চাহিয়া দেখি না তাই লুকাইতে পেরেছে । 


যেদিন হইতে পেন ও-চরণে ভরসা, 

চোখে নামলেও ঘন আবরণ, তমসা, 
কোথা দিয়ে কী যে ধারে 
তব দ্বারে এহ ফিরে! 

আধারও দিয়েছ তুমি, হাত-ও ধরে রয়েছে! 


আবেদন 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 
গত জুলাই মাল হইতে পশ্চিমবঙ্গেবু বন্যাপীড়িত হুগলী ও জেদ্িনীপুর জেলায় বামকৃষ। সিশন 
ত্রাণ-কার্য চালাইয়া যাইতেছেন। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার ছুই নম্বর ব্লকের আটটি 
“অঞ্চল ও এক নম্বর ব্লকের ছুইটি 'অঞ্চলে' গড়েরঘাট-জগৎপুবস্থ প্রধান সেবা-কেশ্রু হইতে 
জ্রাণ-কার্ধ পরিচালনা করা হইতেছে । মেদিনীপুর জেলার সবং থানার ৫) ৬ এবং 
শনং 'অঞ্চলে ও ভগবানপুর থানার দুইটি 'অঞ্চলে" মেবাকার্ধ বাজকুল সেবা-কেন্দ্র হইতে, এবং 
নশ্শীগ্রাম থানার দুইটি 'অঞ্চলে, সেবাকাঁধ চণ্তীপুর সেবাঁকেন্ছ্র হইতে পরিচালিত হষ্টতেছে। 
মিশনের বাকৃচা রিলিফ কেন্দ্র হইতে স্থানীয় বিবেকাননা জনসেবাঁকেন্দ্ের মাধ্যমে ময়না থানার 
আটনম্বর 'অঞ্চলে' সাঁছাযা দেওয়া হইতেছে! বন্টাপ্রাবিত এই সব এলাকার অধিকাংশ স্থানেই 
নৌকা ছাড়া যাতায়াত প্রীয় অনন্ভব, অথচ নৌকা সহজপ্রাপা নহে ; ফলে নৌকার অতাঁবে 
বহু স্থানে সেবকদের একগলা জলের ভিতর দিয় হাটিয়া সাহায্য পৌছাইয] দিতে হইতেছে। 
আঁদামের কাছাড জেলার বগ্তাগ্িষ্ট হাইলাকাশ্দি ম্কু্া ও কামরূপ জেলার বারমাতে এবং 
গুজরাটের সরাট ও ভাবনগরের বন্যা-ব্ধ্বস্ত বিস্তীর্ণ এলাকাঁতেও মিশন জাণকার্ধে হাত দিয়াছেন। 
এ ছাড়াও উডিযুর খরা-প্রপীড়ত ঢেনকানল জেলায় গত জুন মান হইতে রামকৃষ্খ মিশনের 
ভ্রাণকার্ধ চলিতেছে । 
এই বিস্তীর্ণ এলাকায় সেবাকার্ধে বিপুল অর্থ 5৪ লোকবলের প্রয়েেজন। সহ্দয় দেশবাসীর 
কাছে অকুঠ আধিক ও অন্যান্ত সাহাঘে।র জন্ত রামূকষ্জ মিশন 'মাবেদন জানাইতেছেন। প্রেরিত 
- অর্থ আমাদের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে রুতজ্ঞভার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। “চেক 
“রামক্চ মিশনগ ( 8চ০১৮০৭৮০ উ154158) এই নামে লিখিবেন। উপরে উল্লিখিত এলাকা- 
গুলির কোন্টির জন্ব সাহাযা প্রেখিত হইল, তাহ স্পষ্টভাবে জানাইবেন | 
সাহাযা পাঠাইনার ঠিকানা £ 
১) বাঁমরুষ্জ মিশন, পোঃ বেলুড মঠ, জেলা হাওড়া 
২) বামরুঞ্জ মিশন ইন্ষ্টিটিউট অব কাপচার, গোল পার্ক, কলিকাতা ২৯ 
৩) উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ 
৪) অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এপ্টালী রোড, কলিকাতি! ১৪ 
€) রামরুষ মিশন, পো: কামারপুকর, জেলা হুগলী 
৬) রামরুষ্ণ ষিশন আশ্রম, পো; যেদিনীপুর 
৭) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম পো: তমলুক, জেলা মেদিনীপুর 
৮) বাঁমকঞ্ মিশন, খার, বৌন্বাই ৫২ 
৯) রামরু্ আশ্রম, পোঃ রাঁজকোট, গুজরাট 
১*) বামরুঞ্ণ মিশন, ভুবনেশ্বর ২, উড়িস্যা 
১১) রামক্কষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী, উড়িস্তা 
বেলুড় মঠ, হাওড়া স্বামী গম্ভীরানন্দ 
১৯, ৯, ১৯৬৮ সাধারণ লম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন 


মমালোচনা 


শীন্্রমূলক ভারতীয় শ্রক্তিসাধন। ঃ 
প্রউপেন্ত্রকুমার দীস। প্রকাঁশক--রণজিৎ 
রায়, সম্পাদক, গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাঁশন সমিতি, 
বিশ্বভারতী । প্রাপ্তিস্বান : বিশ্বভারতী গ্রস্থন 
বিভাগ, ৫ দ্বারকানীথ ঠীঁকুব লেন, 
কলিকাতা-৭। পৃষ্ঠটা_-১০৬৮+২১৬ (প্রথম 
খণও্ড-৪*+4৯৪+৬০৪) ছ্িতীয় খণ্ড-৪৬২+ 
৮২)। মূল্য পঞ্চাশ টাঁকা। 

্স্থটিতে উনিশটি অধ্যায়_ প্রথম খণ্ডে 
১ম হইতে ১২শ, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩শ হইতে 
১৯শ অধ্যায়; প্রথমদিকে প্রধাঁনতঃ তন্তরসধনাঁর 
ইতিহাস ও দার্শনিক তত্বই আলোচিত; 
পরবর্তী অংশে সাধনাদির ও তন্ত্রশান্ত্রের 
বিস্তৃত বিবরণ । প 

দুর, অতিদূর অতীত হইতেই ভারতের 
জীবনেব প্রতি শ্বাসপগ্রশ্বাদের সহিত ধর্ম 
বিজড়িত। জীবন ও বিশ্বের পিছনে সত্য কী 
রহিয়াছে তাহা জানিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া 
সাধনার পর ভারতবধ আঁবিক্কার করিয়াছে যে, 
একটি নামবপাতীত্ত চিরবিগ্কমান আনন্দময় 
চেতন মত্তাই জীবন ও বিশ্বের চর্ম সত্য। 
এই সত্ত। হইতেই সব কিছু স্ হইয়াছে, ইহাকে 
অবলম্বন করিয়াই বুহিয়াছে এবং বিনাশকালে 
ইহাতেই লীন হয়। এই সত্তাকেই বলা 
হয় ব্রন্ধ। 

এ আবির কয়েক সহজ বৎসর পূর্বেব। 
এই সৃত্যোপলব্ধির পর ভারত সঠেষ্ট হইয়াছে 
কি করিয়া সবসংধারণকে এই উপলব্ধিলাভের 
পথে অগ্রসর করানে! যায়। এই চরম সত্য 
মনবৃদ্ধির অতীত; মন অনেকথানি শুদ্ধ না 
হুইলে, বুদ্ধি অনেকখানি মািত না হইলে 


এ সত্য সঙ্থন্ধে ধারণা করাও সম্ভব নয়। তাই 
এই নিগুপ নিরাকার সন্তাকেই সপুণ সাকার 
রূপে উপস্থাপিত করা হইতে লাগিল নান! 
ভাবে। ইন্দ্রবরুণাদি যে সব দেবগণকে পূর্বে 
বিভিন্ন বিয়া ভাবা হইত, ভীহারা সকলেই 
একই মন্তার বিভিন্ন প্রকাশ মার, ইহাও ঘোধিত 
হইল। 

সাকার সগ্ুণ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া 
তীহার নিপ্চণ নিরাকার স্বক্ূপে পৌছাইবার 
রাজপথ যখন প্রস্বত হইতেছে, গ্রন্থকারের 
মতে, সম্ভবতঃ তখনই তন্ত্র আবির্ভাব । 
তবে তন্ত্রেপ সাধনা খুবই গে!পশীয় বলিয়! 
তত্ত্রকে গ্রস্থরূপে আমরা পাইয়াছি বহু পরে। 
বেদানুগ পুবাঁণাদি শাস্ত্র যেমন একদিকে এই 
রাজপথ প্রস্ভত করিয়াছে, তত্ব করিয়াছে 
অন্যদিকে! পথের পাথক্য অনেক, কিন্তু লক্ষ্য 
একই অয় সত্যের উপপধ্ধি লাত। বেদান্ুগ 
শানে সাকার সগুণ ঈশ্বর নিগুণ নিরাকার 
মায়িক কপ? জগজ্জননী 
মহাশক্তি মা-ও তাই-নিপ্ণৎ মায়য়া হীনং 
সগুণং মায়য়া যুতম্‌।” 


বঙ্গেরই তত্বের 


ভারতীয় শক্তিদাধনার লেখক এই মূল 
তব্টিকে তন্ত্রের দাশনিক অংশে তো! বটেই, 
তাহার প্রতিটি সাধনার মধ্যেও অন্রাস্তভাবে 
্চ্ছদুিতে দেখিয়া ইহীরই 1ভত্তির উপর 
আলোচনার সৌধ গী.থয়াছেন। কেবলমাত্র 
সর্ববিধ প্রামাণ্য তত্ত্রশান্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া 
শক্তিসাধনাঁব দার্শনিক তথা এবং সাধনার সর্ববিধ 
অঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন 
নাই, ব্দ-পুরীণাদি শাস্ত্র হইতে, মানবজীতির 
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ইতিহাল হইতে, মুদ্রা শিলালেখ এবং বিবিধ 
গ্রতুতাত্বিক নিদর্শন হইতেও তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া তিনি যাতৃ-আরাধনার উৎস-সন্ধানে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্মস্ত গমন করিয়াছেন, 
সেখান হইতে শুরু করিয়া বর্তমান সময় পর্বস্ত 
শক্তিসাধনা- সম্পকে যেখানে যাহ! 
গাইষাঁছেন তাহা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন 
অধ্যায়ে সীজাইয়া গ্রন্থটতে ুবিলান্ত 
করিয়াছেন। 


তথা 


“শিশ্তর যখন প্রথম কথা ফোটে তখন 
সাধারণত্জং যে শব্টি তার মুখ দিয়ে বেরোয় 
সে মা।..সেই জন্যই জগতের প্রায় সব 
ভাষাতেই জননীকে বলে মা, আম্মা বাঁ মান্মা।” 
মাুষের এই পরষ নির্ভপস্ল পরম স্সেহমযী “মা” 
রূপেই জগত্মষ্টা ঈশ্বরকে আরাধনা করিয়াছে 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের মা । গ্রস্থকাঁর 
দেখাইয়াছেন, খথেদের “অন্বা” এবং তৈত্তিরীয় 
ত্রাঙ্মণের “অন্থিকা সমার্থক; এই অশ্থিকাই 
বিশ্বজননী, আমাদের মা, গাচীন মিশরে মা? 
বা মাউত', গ্রীন ও রোমে মাইয়া”, ফ্রান্স ও 
স্পেনে মায়ে, ইংলগে "মায় বাণী” নাঁষে 
অভিহিতা। “৫০০ খু; এ বুকম সময় থেকে 
ুষ্টধর্মেই মাইয়া! দেবী মা-র্ইয়া [10819 -৮ 
1150)15 ] এই নামে গৃহীত হয়েছেন। ইনিই 
মেডোনা |” 

বেদে যে-সব দেবীর নাম পাওয়া যায় 
তন্মধ্যে কতকগুলিকে মহাঁশক্তিরই বিভিন্ন রূপ 
বলিয়া ভন্তে দেখা যায়__রাত্রি, মেধা, নির্খতি, 
সরন্বততী, শ্রী, লক্ষ্মী প্রভৃতি । খথেদে সরন্বতীকে 
বণনেবীরপেও দেখা যায় (1৩০৮, ৬/৬১1৫-৬)। 
“এদিকে বাঁক ও সরম্বতী মহাদদেবীর অন্যতম 
আদিকবপ | ছুর্গা যহাঁদেবীরই রূপতে্দ।* দুর্গা 
যে সিংহবাহিনী, বলা যাঁয় তাহার্‌ও মূল শতপথ 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ--১য লংখ্যা 


ব্রাহ্মণে আছে। তৈত্তিরীয্স আরণাকে “দুর্গা? 
নামই রহিয়াছে। কেনোপনিষদে হৈমবতী 
উমার কথাও আছে। “কালী” নাম খণ্েদে 
নাই, কিন্ধ গ্রস্থকাবের মতে “বাজিস্থক্ত” মা- 
কালীকেই স্মরণ করাইয়! দেয়। 

এরূপ নু প্রমাণ সহাঁয়ে তন্ত্র যে বেদমুলা, 
গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়ছেন"। কেবল শ্রৌত- 
সাহিত্য নয়, শ্রুতি পরব্তী সংস্কত সাহিত্য 
হইতেও তিনি মহাদেবীর আরাধনার প্রচুর 
তথা আহরণ ও গ্রন্থে সম্গিবিষ্ট করিয়াছেন । 

গ্রন্থটির প্রগম ছয়টি অধায়ে প্রধানত: এইসব 
বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। 

“ম ও ৮ম অধায়ে শিবতত্ব ও শৈবদর্শন 
আলোচিত। শিবতত্বের সঙ্গে শক্তিতত্ত অভিন্ন- 
রূপে জড়িত--“যিনি শিব তিনিই দেবী, দেবী 
যিনি তিনিই শিব। এই উভয়ের অভেদ 
বুদ্ধিতেই দেবীকে শিবা বলা হয়।” শিব ও 
শিবা ব্রন্থ ও ভার শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান 
অতেদ। 

৯ম-_১১শ অধ্যায়ের প্রসঙ্গ 'শিক্তিরহস্য”, 
“সাধনা ও শাক্তদর্শন' এবং “সাধনা । এখানেই 
লেখক তন্ত্র ও বেদ হইতে প্রচুর উদ্ধাতিসহ 
ভারতের প্রাণবাণীকে মূর্ত করিয়! তুপিয়াছেন। 
অছ্য় সচ্চিদীনন্দই চরম সতা--তাহাই বিশ্ব- 
জননীরগ ম্বূপ, আমাদেরও শ্বূপ। এই 
ম্বরূপ-উপলব্ধিই আমাদের জীবনের পরম প্রাপ্ধি, 
চরম লক্ষ্য। বেদের মতো তন্ত্রও বলিতেছেন, 
এই উপলব্ধিলীতের জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ 
কর। চলার পথে যে যেখানেই আছ, সেখান 
হইতেই চল! শুরু কর--তোমার সামর্ঘযাসারে 
জীবনকে লক্্যাভিমুখী কর। সামর্থ্যের তারতম্য 
অনুসারে সাধক ও সাঁধনাকে তগ্র গ্রধনতঃ 
তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছে__দিব্যভাঁব, বীর- 
ভাব ও পশুভাব। পণ্ড অর্থে প্রাণী। কামনা- 


আশ্বিন, ১৩৭৫ ] 


বাসনায় অতি বিজড়িত মান্য তুমি? অছৈত- 
তত্ব ধারণ! করিতে পার না? বেশ তো, এই 
অদ্বয় তত্বকেই দেবীরুপে দেখ, ঘৃত্তি গভিয়। 
তাহার পুজা কর; ইহা তো তুমি পারিবে; 
মগ্ত-মাংসাদি যাহা কিছু ভোগ করিতে চাও, 
মাকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ কর। আর ঘৃতিতে 
তাহার পুজা করিলেও পৃজার সময় চিন্তা করিও, 
তোমার অস্তবস্থ অবূপ সন্তাকেই, ভোমার শ্বব্ূপ- 
কেই বাহিখে দৃতিতে আনিয়া পূজা করিতেছ) 
তোমাকে কলাণপথে লইয়া যাইবার 
জন্যই মা তৌমাঁর ধাঁরণাগম্য বধপ পবিগ্রহ 
কৰিয়াছেন»-শাধকাঁনাং হিতীথায় অবূপ। 
রূপধাবিণী।” এঙঅবে প্রতি কন্নে মাকে 
অবলঙ্গন করিয়া চলিতে চলিতে ক্রমে মণকে 
একাগ্র করার শক্তি তোমার আসিবে, 
ভোগবাঁমনা কমিয়৷ আপিবে ; তখন বীরভাবের 
সাধনা করিও । বীরভাবের সাধনা অথাৎ 
পঞ্চমকার-যাহা ভোগ করিবার জন্য মানুষের 
লালসা সবাধিক, যাহা সবাধিক গ্রুলোভনের 
বন্ত-তাহাই লইয়া তাহাতে মনকে 
সম্পূণ অস্পৃষ্ট রাখিয়া মাকে চিন্তা করিবে। 
কামনার বস্ত হইতে, অথবা ভয় হইতে দুরে 
পলাইয়৷ থাকিয়া নয়, বীরের মত তাহাঁর 
সন্মু্খান হুইয়] তাহাকে জয় করিবে । পঞ্চমকাঁর 
লইয়া সাধনার বা শবসাধনার ইহাই মূল কথা। 
গ্রন্থকার ওসব সাধনার আলোচনাকাঁলে এই মূল 
ভাবটকে সধন্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এসব 
সাধনায় অনধিকারীর পতনের ভয়ও যে সমূহ, 
তাহাও দেখাইয়াছেন। দিব্যতাবের সাধনা 
ইহারও পরে। 

এই অধায়গুলিতে শাভদের দর্শন এবং 
বিভিন্ন গাধন! বিশদব্ধপে আলোচিত। দশমহা- 
বস্তা প্রভৃতির ধ্যান, পুজাবিধি প্রভৃতি “সাধনা? 


সমাঁলোচন। 
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অধ্যায়ে সন্নিবিষ্। 

ইহার পব ১৭শ অধ্যায় পধস্ত সবই 
লাধনসংক্রাস্ত, দীক্ষা, জপ, পুজা, প্রতীক ও 
প্রতিমাদি বিষয়েরই অলোচনা। 

১৮শ অধ্যায়ে 'যোগ', কুগুলিনী-শক্তি, 
বট্‌চক্র প্রভৃতি তত্ব আলো।চিত। 

১৯শ অধ্যায়ে তত্ত্বশান্ত্র আলোচিত । বেদের 
লঙ্গে তঙ্জের যে ভাবগত একা রহিয়াছে, গ্রস্থকাঁর 
এখানেও দেখাইয়ছুন। অস্ত্রের 
বিতাগা্দি, বিভিন্ন সুগের ও গরদেশের তঙ্ছসাধনা, 
তন্ত্রমাধনার বিঞ্তি প্রভৃতি 
আলোচিত হইয়াছে । 

মোট কথা, তরদাধনা গোপন সাধন! বলিয়া 
সাধারণের, এমনকি ধু শাক্ষত ব্াক্তিবও এই 
সাধন।র বিষয়ে "শুধু জানা নেই নয়, অনেকেই 
ভুল জানেন ,৮ দেজগ্ক তন্্রসাধনাকে গোপন 
ভোগের ব্যবস্থা বপয়াহ অনেকে মনে করেন। 
“শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিপাধনা” পড়িলে সে ভ্রম 
দুও হইবে। আধুনিক যুগে শ্ররামকৃষ্ণ নারীমাত্রে 
মাতৃভাৰ অঙ্গু্র রাখিয়া কাগণপান 
একেবারে না কারয়ও তন্ত্রের সববিধ সাধনা ও 
তাহাতে পিদ্ধিলাত করিয়া তন্ত্রসাধনার যে দিব্য 
রূপটি আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া 
ধরিয়াছেন, গ্রন্থটি পাঠ করিলে সেই দিব্য 
ভাবের আভালই পাঠক পাইবেন । 

তন্ত্রবিষয়ক এরূপ সামগ্রিক আলোচনার 
গ্র্থ বাংলা ভাষায় আর নাই। বঙ্গসাহিত্য- 
ভাণ্তীরে ইহা একটি উজ্জল বত্ু। ইহার 
ওজ্জলোর মূলে গ্রস্থকারের পাগিত্যেব গভীরতা 
এবং দীর্ঘকীলের অনল শ্রম রহিয়াছে 
নিংসন্দেহ, কিন্তু সবাধিক পরিমাণে রহিয়াছে 
সাহার দৃষ্টির শ্বচ্ছতা। 

গ্রস্থটির ৰহুল প্রচার একা কাম্য । 


তাহা 


এই অধ্যায়ে 


এবং 





শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নংবাঁদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্ষ 

ওড়িশায়  খরাত্রাণকার্ষ--ওড়িশায় 
ঢেনকানল জেলায় হিন্দোল, বাসোল ও 
খাজুবিয়াকীটা সেবাকেন্জরের মাধ্যমে দুঃস্থ- 
পেবাকার্ষে গত ২২শে জুলাই (১৯৬৮) হইতে 
১৮ই আগস্ট পর্ধস্ত রাঁমকুষ্চ মিশন কর্তৃক 
৫,৬৭০ কেজি চাল ও ২১,৫৫২ কেজি গম 
৪১৪১০ বাক্তির মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। 
এতদ্বতীত -৮ জন দুস্থেকে কিছু নৃতন ও 
পুরাতন বন্ত্রাদি দেওয়া হইয়াছে। 

সশ্চিমবঙ্গে বগ্যার্তসেব। ১ €১) হুগলী 
জেলায় আরামবাগ মহকুমায় ব্লকে 
গড়েরঘ।ট গ্রামে প্রধান সেবাকেন্দ্র স্থাপন 
করিয়া উক্ত অঞ্চলে বিভিন্ন সেবাঁকেন্দ্ের মাধামে 
মিশন কতক বন্তাপীড়িত জনগণের মধ্যে 
২৩শে জুলাই হইতে ১০ই আগস্ট পর্যস্ত 
কেজি চাল বিতবিত হইয়াছে। 
সাহাঁষা প্রাপ্ত বাক্তিদিগের সংখ্যা_-১৩ ২৯১। 

(২) মেদিনীপুর জেলায়-_সবং থানায় 
সাণ্তা, চৌলকুড়ি ও নারায়ণনাধ অঞ্চলে 
এবং নন্দীগ্রাম থানায় ৪নং অঞ্চলে গত 
১৬ই আগস্ট হইতে ২ং২শে আগস্ট পর্যস্ত 
মিশন কর্তৃক বন্তাপীড়িত জনগণকে 
কুইণ্টাল ৪১ কেজি খাগ্চত্রবয বিতরণ কর! 
হইয়াছে। সাছাধযা প্রাপ্ত বন্তাপীড়িতদের সংখ্যা 
--১৮,৭২৪। মেদিনীপুর জেলার ভতগবানপুর 
ও ময়না! থানা অঞ্চলে বন্যার্তসেবাকার্য চালানো 
হইতেছে। যোগাযোগের অন্থবিধার দকুন 
এখনও সেবাকার্ধের বিবরণী হস্তগত হয় নাই। 

আসামে বন্যার্তসেবা-_আসামের কাছাড় 
জেলায় হাইলাকান্দি মহকুমায় গত ১ল! 
জুলাই হইতে ৬ই আগস্ট পর্বস্ত মিশন কর্তৃক 


ত্নং 


১৯১৯০) 


৫৭৫ 


৯৭২ জন বন্তাপীড়িতকে ১০০ কেজি চাল ও 
১৮৭৫ কেজি গম দেওয়া হইয়াছে। ১৭টি 


পরিবারকে বীজধান ও গৃহনির্াণের জন্য 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্ধ দিয়া সাহাধ্য কর! 
হইয়াছে। 


গুজরাটে বন্যার্তসেবা- স্থরাট ও 
ভাবনগর অঞ্চলে রামকষ্জ মিশন কক 
সম্প্রতি বন্টার্তসেবাকা আরম্ভ করা হইয়াছে । 


কার্যবিবরণী 


পাটনা; রামু. মিশন আশ্রমের 
( পাটনা-৪ ) এল ১৯৬৭ হইতে মার্চ ১৯৬৮ 
খৃষ্টানদের কার্ধবিবরণী গ্রকাঁশিত হইয়াছে। 

১৯২৬ খুষ্টা্ধে আশ্রমটি রামকুষ্জ মিশনের 
অস্তভুক্তি হয়। আশ্রমটির ৪৬তম বধ পূর্ণ 
হুইয়াছে। এই কেন্দ্রের কাধাবলী প্রধানতঃ 
তিধারায় পরিচালিত: শিক্ষা ও সংস্কৃতি, 
চিকিৎসা, ধর্ম। 

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের ছাত্রবাসে (কেবল 
মহাবিগ্ভালয়ের ছাত্রদের জন্য ) ১৯ জন ৰিছ্যাথা 
ছিল, তন্মধ্যে ১৩ জন বিনা-খবচে এবং ৩ জন 
আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। 
আশ্রম ছাত্রাবাসের ১৫ জন বিদ্যাথী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বিতিম্ন পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে ১৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক 
পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে। গ্রস্থাগারের 
পুস্তকসংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ২৯৬ 
খানি নৃতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। 
পাঠাগাবে ১০টি দৈনিক ও **টি সামগ়িক 
পত্রিকা লওয়া হয়। আপোচ্য বরে গ্রন্থাগার 
হইতে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১৫,১৯০) 


৮১৪৭২) 


আশ্বিন, ১৩৭৫] 


গড়ে পাঠকগণের দৈনিক উপস্থিতি ৩৩। 

আলোচা বধষে নানাস্বানে ও আশ্রষে 
ধর্মালোচনার জন্য মেটি ২১৬টি ক্লাস অনঠিত 
হইয়াছিল। প্রতিমায় শ্রপ্ীর্গাপূজা, শ্রশ্রীকা শী- 
পূজা ও শ্রীশ্রীদরশ্বতীপূজা এবং ভগবান 
শ্রীরামক্*, শ্রীশ্রিমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব 
প্রভৃতি অন্নঠিত হইয়াছিল! 

আশ্রম কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক ও 
আলোঁপ্যাথিক উভগ্নবিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থাই 
করা হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে হোয়িওপ্যাথিক 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৭ 


দাতব্য চিকিৎসাঁলয়ে ৩,০০০ ( নৃতন ৭,৯৩২) 
জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। 

আলোপ্াাথিক বিভাগে চিকিৎলিতের 
সংখ্যা ৯১,৩৪৩ ২ তন্মধ্যে নৃততন বৌগী ১১,৭৯৬। 

বিগত ছুই ব্থসর বিহাঁরে অনাবৃট্টিজনিত 
দুর্ভিক্ষে পাঁটনা রাঁমরুঞ্চ মিশন আশ্রম ছুঃস্থ- 
সেবাকাঁধে উল্লেখযোগা অংশ গ্রহণ করিয়াঁছিল। 
২১.১২,৬৬ হতে ৩১,১০.৬৭ পর্বন্ত সেবাকার্য 
সুষুভীবে চালানো হইয়াছিল। গত বৎসর 
পাটনাক়্ বন্যাতত্রাণ-কার্ধও উল্লেখযোগ্য | 


উদ্বোধন কাধালয়ের নৃতন বাটা 


১এসন্যাটী চেল) লগা হ 








শীন্পমীমাঘ্রের বাটা ও উদ্বোপ্রনপ্বার্জালয় 
লাচীল অনস্থান এভাবে দেস্কানো হঙ্গল ০ 
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চা রঃ সিভি 109 [পারি /। 6 7১১ ৪ হিপ 
ইউ: মেউরশীতে রঃ ্ীপ্রীমায়ের বাটা ও উদ্বোধন 

চিতল 
95 ই কার্ধালয়ের বর্তমান ভবনটির 
4 / ২৩, ॥ 4 

সন্িকটে উদ্ধোধন কার্ধা- 








লয়ের নৃতন বাটার জন্য 
যে জমি ক্রয় করা হইয়াছিল, 
তাহার উপর বাটার নির্মাণ- 
কাধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । 
ইতোমধ্যে বাটার ভিত্তি ও 
টাল ফ্রেম নিমিত (চারতলা 
পর্যস্ত ) হইয়৷ গিয়াছে । 


উদ্বোধন কাধালয়ের 
বর্তমান ভবন (জীশ্রমায়ের 
বাটা) ও পরিকল্পিত নৃতন 
বাটার অবস্থান পাশে 
দেখানো হইল। 











৫৩৮ 


চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ 

( পঞ্চসপ্ততিতম স্মৃতি-বাষিকী ) 

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের 
এতিহাদিক বক্তৃতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি স্মরণে 
অধৈত আশ্রম (€ ডিহি এণ্টালী রোড, 
কলিকাতা) কর্তৃক কলিকাতায় বাজ্য- 
সরকারের তথাকেন্দ্রে (১১ লোয়ার সারকুলার 
রোৌভ) একটি আলোচনাসভা এবং রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ ও বেদান্ত সাহিতোর একটি প্রদর্শনী 
আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীটি ২০শে সেপ্ম্বর 
পর্যন্ত খোলা থাকিবে । 

বিকাল ৬্টার লময় সভা আরম হয়। 
মঙ্গলাচবণের পর রামরুষ্জ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাঁদক ন্বমী গভীবানন্দজী সকলকে 
সাদর সম্ভাষণ জানান। পরে রাঁজাপাল ধর্জবীর 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দ্বেন। তারপর 
অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার এবং সভাপতি ভক্টর 
রমেশচন্দ্র মজুমদীদের ভাষণাস্তে অছৈত আশমের 
স্বামী ম্মরণানন্দ নকলকে ধন্যবাদ জানাইলে 
সভার কার্য শেষ হয়। সভান্গে রাজাপাঁল 
ধর্মবীর প্রদর্শনীর ছারোদঘাটন করেন। 

স্বামী গম্ভীরানন্দ তীহার স্বাগতভাঙ্গণে 
বলেন: আজ থেকে ঠিক ৭৫ বৎসর পূর্বে 
স্বামী বিবেকানন্দ অতীত ও বর্তমান ভাবধাঁরাঁর 
মিলন ঘটাইয়াছিলেন--বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি- 
সম্পন্ন, বিজ্ঞানের উন্নতিতে সমৃদ্ধ জড়বাদী 
পাশ্চাত্যের সম্মুখে দীড়াইয়া প্রাচীন ভারতের 
ভাবধাত্া পরিবেশন করিয়াছিলেন । ভারতীয় 
সংস্কতি ও আদর্শে বিজয়ের দিন সেটি। 
ভারতীয় জাতির গৌরবময় অতীত ও ভবিস্তংকে 
তিনি হস্পষ্টরপে চিত্রিত করিয়া আমাদের 
চোখের সামনে তুলির! ধরিয়াছেন। 

পৃথিবীর নব মানুষকে একন্থত্রে বীধিতে 
চাহিফ়াছিলেন তিনি । তীহার ভাবধার1 


উদ্বোধন 


[4৯তম ব্য--নম সংখ্যা 


সাহিতোর মাধাঘে স্বাভাবিকভাবেই জগতের 
স্তর অন্প্রবিষ্ট হইয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর 
বিভিন্ন ভাষায় তীহার বাণী অনুদিত হইয়াছে। 
সংস্কৃতি ও ধর্মের ভিত্তিতে এক-পৃথিবী গঠনের 
প্রচেষ্টায় তাহার অবদান অনম্বীকাধ। কারণ 
তাহার বাঁণীর মধ্যে সকল জাতির পক্ষেই গ্রহণীয় 
মূল্যবাঁন এবং স্থায়ী ভাঁবরাশি হিয়া গিয়াছে। 

প্রধান অতিথি বাজাপাল ধর্মবীর অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধনী ভাষণে বলেন £ ১৮৯৩ খুষ্টাবের 
১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাঁসভীয় বয়সে 
তরুণ, অথচ অতি প্রাীন এক ধর্মের প্রতিনিধি 
স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাষায় বক্তৃতা করেন, 
পৃথিবীর মান্তষ স্থদীর্ঘকাঁল সে ভাঁষা শোনে 
নাঁই। আীহাঁর গ্রথম সপ্রেম আহবানই শ্রোতি- 
মগ্ডলীকে আনন্দে বিহ্বল করে| তিনি 
বলিয়াছিলেন, প্জগৎ চীয় শাস্তি ও সমন্বয়, 
বিভেদ ও ধ্বংস নহে” হ্বামীজীর ভাব- 
জীবন একটা উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য। তিনি 
বলিয়াছেন, তোমীর জীবন মানবসেবায় উত্পর্গ 
কর; প্রথমে, ধাহাদের দুঃথকষ্ট দূর করিতে চাও 
তাহাদের প্রয়োজন কি তাহা জানিয়া লণ্ 
পরে উহা মিটাইবাঁর উপায় উদ্ভাবন কর, 
তার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া একাকী বা সঙ্ঘবন্ধ- 
ভাবে মনেপ্রাণে সবক্ষণ তোমার সর্বশক্তি নিয়োগ 
করিয়া কাজে লাগ। 

দুঃখের বিষয়, মানুষ প্রায়ই যাঁহ! গড়ে, 
ভাঙে তদপেক্ষা অনেক বেশী। ভগবান জগৎ ও 
জীবন স্থষ্টি করিয়াছেন যাহাতে মাষ্টফ নিজেকে 
ক্রম-উন্নত কবিয়। গড়িয়া তুলিতে পারে, পাঁথিৰ 
জীবন হইতে দিব্য জীবনে, মৃত্যু হইতে অম্বতত্থে 
উন্নীত হইতে পারে । শ্বামীজী এই উদ্দেশ্- 
সাধনের পথই বিস্তৃততর করিয়াছেন, ইহা 
হইতেই শিক্ষা চিন্তা, ত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়া 
কতকগুলি আদর্শ উদ্ভূত ও গৃহীত হইয়াছে। 


আশ্বিন, ১৩৭৫] 


ধ্বংসের পথ বহু আছে, কিন্তু গঠনের ও 
মানবজাতিকে বাচাইবার পথ একটিই-_ জলস্ত 
বিশ্বাস সহায়েই সে পথে চল! সম্ভব। মহত্ব ও 
হীনতা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, মিথা ও মতোর 
সমন্বয়েই মান্গষ) বিশ্বাস ও অতন্দ্র প্রচেষ্টা 
সহাঁয়ে মানুষ কিন্ত হীনতা, অজ্ঞান ও মিথযণাকে 
পরিহার করিতে পারে। যে সাধনার ফলে 
ইহা করা যাঁয়, তাহাঁকেই ধর্থ বলে। এ ধর্মের 
নাম যে যাহাই দিক না কেন, মূলত; ইহ] 
একই । শ্রীরামকষ্ণ বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরেব বছ নাম, 
তাহাকে পাইবার পথও বহ। যে নামে যে 
রূপে তাহাকে চিন্তা করিবে, সেই নামে সেই 
রূপেই তিনি দেখা দিবেন 1, 

অনুদার ধর্ম হইল ম্বণ! সহচভূতিহীনতা ও 
বিভেদের আলয়। প্রীণবস্ত ধর্ম, যথার্থ ধর্ম 
সর্বমানবের সাধারণ উদ্দেশ্য ও উন্নতির আদর্শে 
বিশ্বামী। এন্প ধর্মই বিশ্বজনীন ধর্ম, একপ ধর্মই 
মানুষকে পরস্পরের বুকের কাছে টানিয়া আনে, 
মানুষকে ভগবানের কাছে পৌছাইয়া দেয়। 

মান্য কি আছে তাহাতে নহে, মান্য কি 
হইতে পারে তাহাতেই তাহার মহত্ব । তাই 
আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হইল 
ভগবানলাভ। যে নিঃস্বার্থভাবে অনাদক্ত হইয়! 
অপরের সেবা! করে, তাহার জীবনাদর্শ 
একত্বাস্থভৃতিকেই স্পর্শ করে। ইহার সফলতায় 
গেবহুর মধ্যে একত্ প্রত্যক্ষ করে, অমৃতত্ব লাভ 
করে। শ্রীরামকষ্চদেব এই অমৃতত্লীতের, 
ভগবান লাভের উপায়নূপে অনাসক্ত হইয়া 
কর্ম করিতে বলিয়াছেন, “সংসারে থাকিতে 
দৌঁষ নেই, তবে পংসার যেন তোমার ভিতরে 
নাচোকে। 

বেদাস্ত কোন মাহ্ছষের জীবনাহুভৃতিকেই 
উপেক্ষা করে না। শ্ররামকষ্ক এবং স্বামী 
বিবেকানন্দ বেধাস্তের বাণীকে বিজ্ঞান- ও শিল্প- 


শ্রামু্* মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৩৯ 


সর্বন্থ, মানসিক ছন্দ সমীকুল, সংঘর্ষ ও ধ্বংস-উন্মুথ 
আধুনিক ঘুগের উপযোগী কর্য়াই উপস্থাপিত 
করিয়াছেন । তাহা বটি ও জমষ্টি উভয়েরই 
কঙ্যাণকাগী । তাই গত শতান্দ ধরিয়া প্রচারিত 
এই বাস্তবত| ভিন্লিক ভাঁবধারাঁর জন্য রাঁমকুষ- 
পিবেকানন্দের নিকট জগৎ রতজ্ঞ ও খণী। 

এখন, শ্ীরামরুষ। ৭. বিবেকানিশের বাণী- 
স্চলিত গ্রগ্থসঞ্চয় পরিীশনের প্রাঙ্গ।লে, একথা 
যেন আমরা ম্মবণ করি--“ভাল হও এবং 
ভাল কর।” 

অধাক্ষ অমিয় কুমার মন্ুমদান বলেন £ 
ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের তাঁষণদাঁন 
একটি অতি গুকুত্পৃণ এিহাগিক ঘটনা, ফরামী 
বিপ্রব যতখানি গুরুত্বপূর্থ ততখানিই | 
ইতিহাপে দেখি, যখন তিনি পাশ্চাত্যে হিন্দু 
ধর্মের কথা, মান্বধর্মের কথা প্রচার করিতেছেন, 
তখন ইউরোপে চলিতেছে শিল্পবিশ্নবের ভূমিকা, 
সমাজবাদের চিন্তা কাল মাকসের পুষ্তকের মাঁধামে 
ছভাইতেছে,_বলা ঘায় ডগমাটিক থিওলজীর 
মৃতু ঘটিতেছে ১ ভারতেও রাজনৈত্তিক আন্দোলন 


শ্তরু হইয়াছে । বিশ্বের এই পগিস্থিতিতে তিনি 
মানবজাতিকে সম্মুখে অগ্রসর হইবার পথ 
দেখাইয়াছেন। আজ দেখি, তাঁব ভবিস্বপ্ধাণী 


যুগকে অতিক্রম করিয়াই ঘোধিত। 

প্রখ্যাত এতিহাঁসগসক ডক্টর রমেশচন্দ্র 
মজুমদার সভাপতির ভাষণে বলেন £ স্বামী 
বিবেকানন্দ অজ্ঞাত অখাত অবস্থায় ধ্মমহাঁসভীঁয় 
যোগ দিয়াছিলেন। তখু সেখানে সমধিক 
খাঁভি-লীভ করিয়াছিলেন তিশিই ॥ চিকীগোর 
তৎকালীন পত্রিকাগুলি সে সাক্ষ্য বহন 
করিতেছে, ঘোঁঘণা করিতেছে, তিনিই ধর্ম- 
মহাঁসভায় শ্রেষ্ঠ বাক্তি- শ্রেষ্ট বক্তা । হিন্দুধর্ম 
ও ভার্তীয় সত/তাঁকে পাম্চাতা জগতে তিনিই 
সম্মানের আদনে বসাইয়াছেন। 


৫৪০. 


-পাশ্চাতো তাহার প্রচারের ফলে ভারতীয় 
জাতির আশ্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠে। সেসময় 
জাতি একতাবদ্ধও ছিল না। শ্বামী বিবেকা- 
নন্দই ভার্তীয় জাতির শষ্টা। প্রাদেশিকতার 
গণ্ডীতে আবদ্ধ ও খণ্ডিত ভারতকে তিনিই 
ধর্মহুজ দিয়া একব্রবদ্ধ, সংহত করিয়াছিলেন 
তিনি বলিয়াও গিয়াছেন, ধর্মের বন্ধনেই 


বিবিধ 
ইউরোপে প্রথম সংস্কৃত অনুবাদ 
আব্রাহাম রগারিয়াস নামের একজন 


১৬৫১ খৃষ্টাব্দে একথানি বই লেখেন এবং তখন 
কার কাঁলের নিময় অঙ্গসাঁরে তার বই-এব নাম 
ছিলো বিশাল লম্বা । রগারিয়াস কারামগ্ডাল 
উপকূলে থেকে খৃঃ পর্স্ত 
প্রটেস্টান্ট যাজক ছিলেন এবং সেই সময় 
তিনি ভারতীয় ধর্ম এবং কৃষির সঙ্গে পরিচিত 
হন। বগারিয়াস তাহার এই বই-এর সঙ্গে 
ভর্তৃহরির ছুটি শতকের অনুবাদও সংযুক্ত 
করেন_ বৈরাগ্যশতক এবং নীতিশতক। 
তাহার ফলে তিনি ইউরোপে মুল সংস্কতের 
প্রথম অনুবাদের গ্রকীশক হুন। রগবিয়াসের 
সংস্কত-জ্ঞান বিশেষ ছিল না বলিয়া সন্দেহ 
হয়; তাহার অনুবাদ আক্ষরিক হয় নাই। 
রগৰিয়াসই প্রথম ইউরোপীয় এবং ওলন্দাজ, 
যিনি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
(প্রেস রিলীজ, রয়্যাল নেদারল্যাণ্ড এমব্যাসি ) 


১৯৩০ ১৬৪৭ 


উদ্বোধন 


| **তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


আমাদের জাতিকে একজ্বদ্ধ করিতে হুইবে। 
মিঃ প্রধান (মারাঠী ) তাই বলিয়াছেন, বিবেকাঁ- 
নন্দকেই ভাবুতীয় জাতির জনক বল! উচিত। 


সভাগৃহ ও বিভিন্ন ভাষার এক হাক্গার 
পুস্তক সঙ্গলিত প্রদর্শনীগৃহ অতি হ্থন্দরভাবে 
সজ্জিত করা হইয়াছিল। 


সংবাদ 


বন্যার্তসেবা 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব সঙঘ 
গত ২৫শে আগস্ট অখিল ভারত বিবেকানন্দ 
যুব মহামগ্ডলের শাখা বাগবাজাবস্থ শ্রীরাম 
কষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব স্জ্ঘ হাওড়া জেলার 
অন্তগত পাঁচলা৷ থানার গাঁববেড়িয্লা, মেলো, 
উলু ও ধুনকি প্রভৃতি গ্রামে বন্যাবিধবস্ত 
অধিবাসীদের মধ্যে গম ও আটা, পাউকুটি, 
হাঁতেগড়া রুটি, ছোলা, বেবীফুভ, বাঙ্নী- 
তরকারি, গুড় ও ১৫০০টি জামীকাপড় বিতরণ 
করিয়াছেন। এইদিন চারজন ডাক্তারসহ একটি 
মেডিক্যাল ইউনিট তাহাদের সঙ্গে যাইয়া 
& অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও 
ুধধাঁর্দির বিতরণ কবেন। ইহা ছাড়। এই লজ্ঘ 
মেদিনীপুরের বন্ার্ভদের জন্য ১৬ কেজি আটা, 
কেজি ছোলা, ১* কেজি বেবীফুড, 
৩৫০ খাঁনি জামা-কাপড় এবং নগদ ৫০২ টাকা 
পাঠাইয়া দিয়াছেন। 


৩৫ 





দিব্য বাণী 


প্রসূতে সংসারং জনমি ভবভী পাঁলয়তি চ 
জমন্তং ক্ষিত্যা্দি প্রল্পয়সময়ে সংহরতি চ। 
অতন্বং ধাভাইসি ত্রিভূবনপতি; জ্পতিরহো 
মহেশোহপি প্রাক়্ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্‌ ॥১২ 


_ দৃক্ষিণকালিকাস্তোত্রম্‌_-মহাঁকাল 


বিশ্ব স্থজিয়াছ, পালিছ স্নেহতরেঃ 
. প্রলয়-সমাগমে হাসিয়া 
(নিখিল চরাচর য! দিয়ে গড়া সেই ) 
পঞ্চভৃতাদিরে নাশিয়া 
তুমিই বিশ্বের বিনাশ সাঁধিতেছ, 
ব্রিলাক-জননি !- 
বিশ্বপালনের স্থষ্টিবিনাশের 
সাধনকারী ধারা দেবতা! 
তোমারই রূপ তারা__তুমিই হরি, হর, 
তুমিই প্রজাপতি বিধাতা ! 
হয়েছ সব ভুমি! তোমারে €কান্‌ শবে 


তুষিব ভবানি ! 


উদ্বোধন [+*তষ বর্_১*য লখ্যা 
ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরেছিপি গগনং 
ত্বমেক কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্‌। 
স্তুতি: কা তে মাতনিজকরুণয়া! মামগতিকং 
প্রসয়। ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয্ান্সম জনুঃ ॥১৪ 


তুমিই ক্ষিতি তেজ সলিল বায়ু ব্যোম, 

কল্যাণ-বিধায়িনী কালিকে ! 
গিরিশজায়া! তুমি অদ্বিতীয়া তবুঃ 

বিশ্ব চরাচর-ব্যাপিকে, 
জগতে সব কিছু হইয়া বিরাজিছ, 

বিশ্ব রূপিণি! 
তোমার স্ততিগান কী হতে পারে মা। 

আপন করুণায় সদয়ে, 
তুষ্টা হয়ে তুমি আমারে অগতিরে 

কর মা বরদান, অভয়ে । 
এই জনম শেষে আর ন! হয় যেন 

জন্ম, তারিণি !_ 
এবারে চিরতরে মুক্ত ক'রে দিও, 

মুক্তি-দায়িনি! 


কথাপ্রণঙ্গে 


উদ্বোধন'এর পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকাঁ, বিজ্ঞাপনদাতা এবং 
শুভামুধ্যায়ী ও অনুরাগী সকলকেই আমর! ৬বিজয়ার শুভেচ্ছা ও গ্রীতিসভাষণ জানাইতেছি। 

কয়েক দিন আমরা মহাশক্তির আবাধনীয় ব্যাপৃত ছিলাম ; আমাদের দেশে, বিশেষ 
করিয়া বাংলাদেশে শরপ্রীহূর্গাপূজ। সবচেয়ে বড় উৎসব । 

আমাদের স্বরূপকেই উপাসক ও উপাস্য উভয়ই জানিয়! তাহাকেই মহাশক্তি জগজ্জননীক্কপে 
প্রতিমা বা প্রতীকে আনিয়া পূজা করিতে হয় এবং পৃজান্তে আবার হৃদয়ে ফিরাইয়া আনিতে হয়, 
ইহাই তাহার পৃজাবিধি। তিনি আমাদের অস্তরেই রহিয়াছেন ; আমাদের জ্ঞান, ইচ্ছা, কর্মশক্তি 
সবই তিনি। তাহার নিকট প্রার্থনা করি শুতবুদ্ধিরূপে, শক্তিবূপে তিনি আমাদের প্রত্যেকের 
ভিতর প্রকাশিত হউন, প্রতিটি মানুষই তাহার মন্দির_-এ-বোধবূপে আমাদের অন্তরে জাগ্রত হইয়া 
সেখানে তাহার পুজায় আমাদের নিয়োজিত করুন। কেবল বৎসবাস্তে তিনদিন প্রতিমায় পূজা 
করিয়াই তীহার পুজা শেষ হয় না--“পৃজা তীর সংগ্রাম অপার”-_জীবনের প্রতিক্ষণে ব্যটি-ও 
সমষ্টি-গত সর্ববিধ অশুভ বৃত্তি ও কর্মের সঙ্গে সংগ্রাম তাহার পুজা, যথার্থ পূজা। সে-পৃজায় 
তিনি যেন আমাদের প্রতোককে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উদ্ুন্ধ করেন। এ-পৃজায় আমর! ব্রতী হইলে 
যে আন্বরিক ভাঁব আজ ভারতবধরূপী তাহার সনাতন পৃজামন্দিরকে অপবিত্র করিতে ব্যাপকভাবে 
সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, ঠাহার্‌ কৃপায় তাহার বিনাশসাধনে আমরা সক্ষম হইবই-_বিশ্ববাপী এ- 
মন্দিরে প্রসাঁদপ্রার্থী হইয়! সমাগত হইবে-_শক্তির জন্য অন্্ের জন্য, আদর্শের জন্য আমাদের কারে! 
দ্বারে কপাপ্রার্থী হইয়া যাইতে হইবে ন|। 

শক্তির এই আরাধনা আমরা ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ বহক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে ছুর্বলতা ও 
হীনমন্ততা মাথা তুলিতেছে। মভাশক্তির নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এ বিভ্রান্তি 
কাটাইয়! দেন। 


“মৃত্যুরে যে বাঁধে বাছুপাশে' 


জীবনকে তো! সকলেই ভালবাসে, কাজেই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাধিতে যাইবে কেন মাছষ? 
অভি সাধারণভাবে দেখিলে তাহাই মনে হয় বটে, এবং দেজন্ত অধিকাংশ মাহুষই মৃত্যুকে এড়াইয়া 
চলিতে চান্ন ঠিকই, কিস্তু সত্য তো কাহারো চাওয়া-না-চাঁওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। জন্ম 
যতখানি সত্য, জীবন যতথানি সত্য, মৃত্যুও জগতে ঠিক ততখানিই সত্য, রূঢ় বাস্তব। 
তবু মাস্ব, প্রত্যেক প্রাণীই চিরদিনই সংগ্রাম চালাইতেছে এই মৃত্যুর বিরদ্ধে। ইহাই 
স্বাভাবিক । কিন্তু যে ভিত্তির উপর টাড়াইয়া আমরা সংগ্রামে নামি, সেই ভিত্িই মরণশীল 
বিয়া এভাবে জননী আমর! হইতে পারি না। 

কোন কোন মানুষ মৃত্যুকে জয় করিবার প্রচেষ্টায় সংগ্রামের জন্য অবলম্গনভূমি পরিবর্তন 
করিয়াছেন, এষন একটি কিছু আকড়াইয়। মৃত্যুর বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছেন য! অবিনাশী। তীহারাই 
সৃত্যুকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাহারাই হাদিমুখে মৃত্যুকে বাছুপাশে বাঁধিতে পারিস্বান্থেন। 


৫৪৪ উদ্বোধন [ 4০তম বর্ষ--১০ম লখখ্যা 


জন্ম-জীবন-ম্ৃত্যু লইয়া যিনি খেলা করিতেছেন সেই জগজ্জননীর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন শ্তধু 
তাহারাই। জননীর এই ভাঙ্গাগড়াকে তাহারা! খেল! বলিয়াই জানিয়াছেন, যে-খেল! আসলে 


আমাদের ত্বরূপকে ম্পর্শও করিতে পারে না। 
আমবা দেহমনবুদ্ধিকে আকড়াইয়! মৃত্যুর মহিত লড়াই করিতে চাই। কিন্তু এগুলি সবই 


একদা জাত বলিয়া মরণশীল। এ সবই মায়ের খেলনা । আমাদের দেহ স্ুল উপাদানে-_ 
যাহা দিয়া জগতের মাটি জল বায়ু শক্তি প্রভৃতি গঠিত ঠিক সেই উপাদানেই-_গঠিত বলিয়া এবং 
তাহা! একদা স্থ্ট বলিয়া জগতের অন্তান্ত স্থুল পদার্থগুলির মতো! তাহার পরিবর্তন ও বিনীশ 
অবশ্থস্তাবী। জগতে কোন স্থষ্ট বন্ধই অবিনাশী নয়। কাঁজেই “আমি দেহ এ বৌধ লইয়া, 
'আমার মৃত্যু বলিতে দেহের মৃত্যুকে ভাবিয়া অগ্রসর হইলে মৃত্বাকে জয় করা কখনো সম্ভব হইতে 
পারে না। সতাত্র্টাগণের, মৃত্যুঙ্জয়ী মহামানবগণের প্রত্যক্ষ অনুযায়ী আমাদের মনবৃদ্ধিও দেছের 
মতো কষ্ট পদার্থ, জাগতিক স্ুল বঞুগুলি যেদব উপাদানে গঠিত মেইদব উপাদানেই গঠিত; 
অবশ্য ঠিক নেই স্থূল উপাদান দিয়! নহে, সেই গুল উপাদানগুলিও যে লুক্ম উপাদানের সমবায়, 
সেই হুম্ম উপাদান দিয়া। স্জন্ত দেহের তুলনায় মনবুদ্ধি সু্্ম। আর সুস্ম বলিয়াই স্থুল দেহের 
মতো অত সহজে সেগুলি বিনষ্ট হয় না। ইহাঁও স্্ট জগতের একটি নিষ়ম-_যে জিনিস যত স্কুল, 
তাহাকে তত সহজে ভাঙ্গা যায়) যাহা যত বেশী সুম্ধ্, তাহাকে ভাঙ্গা তত অধিক কঠিন। এক 
টুকরা বরফকে আমরা সহজে আঘাত দিল্লাই গুঁড়া করিতে পারি; কিন্ত জলকে তাঙ্গিয়] 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু করা তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন কাছ । পরমাণুকে ভাঙ্গা 
আরে! কঠিন। এসবেরও, শক্তিরও যা উপাদান (বাহ ইন্দ্িয়ের অগোচর তন্মান্রা ) তাকে ভাঙ্গা! 
স্বভাবতই খুবই কঠিন কাঁজ। মন-বৃদ্ধি, প্রাণশক্তি গুভূৃতি আপাত-অবিনাশী বন্ত দিয়া গঠিত 
দেহে লীমিত “আফি'-বোঁধকে, দেহীকে, জীবাত্মাকে স্কুল দেহের তুলনায় সেজন্য 
আপেক্ষিকভাবে অমর বলা হুইয়াছে। ইহা একটি স্কুল দেহের বিনাশের পর আবার একটি গঠন 
করিয়। লয়-যেষন জীর্ণ বসন ত্যাগ করিয়া মানষ নৃতন বসন পরিধান করে। কিন্তু এই কচ 
দেহও বিনষ্ট হয়; আমরা ঘেমন আসলে স্থুল দেহ নই, তেমনি লুশ্ম দেহও নই। এইটি যখন 
গ্রতাক্ষ করা যায়, তখনই আমরা কালীর--জগজ্জননীর--হ্বর্ষপ প্রত্যক্ষ করিতে পারি ; অন্ত 
ভাবায় নিজেদেরই দ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারি-_আমর1 যে সধবিধ দেহ হইতে আলাদা, 
অমর সত্তা তাহা অতি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। সতাতরষ্টাগণের যতে, ঠিক 
যেভাবে আমরা! জামাকাপড় নই বলিয়া বা গাড়ীতে চলিবার সময় নিজেকে গাড়ী হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক বলিয়া বাঁ গৃহে বাল করিবার সময় গৃহ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা বলিয়া নিঃসংশয়ে 
'অনথতব করি, সেইরূপ নিঃসংশয়েই নিজেকে দেহ হইতে, মনবৃদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া অহ্ভব 
করা যায়। এন্সপ করিতে পারিলে কেবল তখনই মৃত্যুকে বাহুপাশে কীধা যায়। শ্থুল দেহ 
হইতে নিজেকে আলাদা প্রত্যক্ষ করিজেই মৃত্যুত্য় বলিয়া, আমার মৃত্যু বলিয়া! তখন আর কিছুই 
থাকে ন] সত্য, কিন্তু কুক্মদেহে “আমি'বোধ থাকার জন্য দেহের মাধামে বিষয়ভোগের ইচ্ছা থাকিয়া 
যায় বলিয়া জীবনের প্রতি আকর্ষণ থাকে, মৃত্যুকে ভয় না করিলেও তাহাকে বাহুপাঁশে বাধিতে 
ইচ্ছা হয় না। কিন্ত সুক্ষ দেহেও “আদি'-বোধ চলিয়া গেলে জীবনমৃত্যু ছই-ই আমাদের নিকট 


কাপ্তিক, ১৩৭৫] কথাপ্রসঙ্গে ৫৪৫ 


সমান হইয়া দাড়ায়, হই-ই অর্থহীন বোধ হয় ? তখনই হাসিমুখে মৃত্যুকে বাহুপাশে বাধা! সম্ভব হয়। 

আবার এই উপলব্ষি-লাভের উপায়ও হইল মৃত্যুকে ভালবাসতে, তাহাকে বাহুপাশে বাঁধি 
চাওয়া ও তাহার জন্ত চেষ্টা করা দেহ-মন-বুদ্ধির চাহিদাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া চলা। 

মৃত্যুকে জয় করিতে হইলে, মৃত্যুব্পপা মায়ের স্বরূপ প্রত্যক্ষ কৰিতে হইলে ইহা! ছাঁড়া দ্বিতীয় 
কোন পথ আর নাই। মরণের জাল যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহার সীমার বাছিরে যাইয় দীড়াইতে 
হইবে? তাহার সীমার ভিতর যাকিছুকে আমি বা আমার বলিয়া বৌধ হয়_যাঁছার ভিত্তির উপর 
আমাদের 'ন্বার্থ, সাধ, মান" প্রভৃতি মাথা তুলিয়া দাড়ায়, যাহাকে অবলম্ন করিয়াই এসবের 
অস্তিত্ব, তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হুইবে। যাহা! আমাদের নিকট অন্ধকারাবৃত, অবিশ্বাশ্ 
, বলিয়া বোধ হইতেছে, আমাদের দেহুমনাতীত সেই অমর আনন্দময় সত্তার অস্তিত্ব এই পথেই তখন 
বিপুল আলোকোত্তাসিত হইয়! উঠিবে। নিজেফ্ের দেই অমর সত্তাকে বা মা-কালীর স্বরূপকে জানা 
ছাড়! মৃত্যুকে জয় করার দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই- নান্তঃ পন্থা বিগ্তেহয়নায়্ ৷ 

এরূপ করিবার প্রচেষ্টাই মৃত্যুকে বাহুপাঁশে বীধা , যা কিছু মরণশীল বসকে অজ্ঞানব্শত: 
আমর] 'আমি' বলিয়া ভাবিতেছি এবং সেই ভাবনীকে দূ কারিয়া তাহার উপর খেলাধর 
নির্মাণ করিতেছি, তাহার স্ষ্টিতে পরিবর্তনে ও বিনাশে হাসিতেছি, কীর্দিতেছি, বিনষ্ট হইলাম 
বলিয়া আত্ষগ্রস্ত হইতেছি, সেই বস্তকে, সেই খেলাঘরকে নিজের হাতে ভাগ্গিয়া ফেলাই মৃত্যুকে 
বাহুপাশে কাধা। 

মৃত্যুকে বাহুপাশে বাধার এই প্রচেষ্টাই মা-কালীর যথার্থ আরাধনা। সর্ববিধ তগবদারাধনার 
ইহাই যূল কথা; জ্ঞান কর্ ভক্তি যোগ প্রভৃতি সত্যলাভের বা ভগবানলাভের সর্ববিধ সাধনায় 
এই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাধার কথা, সর্ববিধ মরণশীল পদে “আমি” বোধকে ও তাহা হইতে উদ্ভূত 
্বার্থপ্রচেষ্টাকে নির্শম হস্তে চূর্ণ করার কথাই বিভিন্ন ভাবে ও ভাবায়, এবং ইহাকে ধাপে ধাপে 
কার্যকরী করার জন্য ব্যঞ্রিবিশেষের সামথ্যের তাঁরতম্যাস্থযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় ব্যক্ত হইয়াছে মান্্র। 

এই ্ত্যুকে বাহুপাশে বীধার বা অন্ত ভাঁষায় সববিধ স্বার্থকে বলি দিবার প্রচেষ্টা, দেহের 
মাধ্যমে, মনবৃদ্ধির মাধ্যমে কাহারও বা কোনও কিছুর নিকট হইতে তোগ-হখ-মানাদি কোনও 
কিছু পাইবার আকাঙ্ষ৷ সম্পূর্ণদপে ত্যাগ করিবার প্রচেষ্টা শুধু যে নিজের বা মা-কালীর বা 
ভগবানের স্বরূপ জানিবার উপায় তাহাই নহে, সমাজের, রাষ্ট্রে, সমগ্র মানবজাতির যথার্থ কল্যা৭- 
লাধনেরও ইহাই একমাত্র পথ। ইহা ছাড়া অপরের যথার্থ কল্যাণ কখনও কর! যায় না। 
স্বামীজীর নির্দেশমত 'অহুংবোধকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়] কাঁজ করা' এবং “মৃত্যুকে বাঁহুপাশে বীধা' 
মূলত: একই কথা। 

স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছেন যে, কেহ যদি সর্বক্ষণ জপপৃজাদি লইয়া থাকে অথচ হহাস্বার্থপর 
হয়, ভবে সে ভগবান হুইতে দূরে সরিয়! যাইতেছে; আর যদ্দি কেহ ভগবানকে না মানিয়াও 
অপরের কল্যাণের ভন্ভ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কাজ করে, দে ভগবানের দিকে আগাইয়াই 
চ্গিতেছে। কারণ, সে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুকেই বাহুপাশে বাধিতেছে_-(েহমনাশ্রিত “আমি'র 
চাহিদা অন্বীকার করিতেছে । নিঃন্বার্থ সেবা তাই ভগবানলাভের সাধনা হইতে, মৃত্যুকে 
বাহুপাশে বীধা হইতে অভিন্ন । 


৫৪৬ উদ্বোধন [৭৯তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


যতখানি হউক, যে ভাবেই হউক মৃত্যুকে বাহপাশে বীধিবার সাধনায় আমর! সফলতা 
লাতি করি, মৃত্ারূপ! মায়ের মঙ্গলময় রূপ ততখানিই সেভাবেই আমাদের পিকট প্রকট হইয়া 
উঠে। লধবিধ কল্যাণের মূলে যে স্বার্থহীনতা৷ তাহাই যা কিছু মরণশীল অস্তিত্বকে আমি বা 
আমার বলিয়! আকড়াইয়! বুহিয়ছি তাহা ত্যাগ করাই মৃত্যুকে ভালবাসা, মৃত্যুকে বাহুপাঁশে বীধ1। 


নারীপ্রগ্নতি ও ভগিনী নিবেদিতা 


দিকে ভারতের জাতীয় জীবনের জাগরণের জন্য ভগিনী নিবেদিত! জীবন উৎদর্ 
করিয়াছিলেন । শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাঁজনীতি প্রভৃতি সর্ববিষয়েই ভারতের নিজস্ব ভাবাবলগঘবনে 
জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য তাহার সহায়তা ও উৎসাহদান সর্জনবিদিত। 

তথাপি, তাহার সর্বোম অবদান মনে হয় আধুনিক যুগের ভাঁব্তীয় নাবীত্ের আদর্শ 
জীবনে দেখানো। স্বামী বিবেকানন্দ ডাহাকে পাশ্চাত্য হইতে ধার করিক্জা আনিয়াছিলেন 
ভারতের স্াশিক্ষার জন্তই । তখন বলিয়াছিলেন, ভারতে এখন এরূপ নারীর অভাব। 

আমরা জানি, শ্বামীজী আধুনিক ভারতে শ্ত্রীপুরুষ-নিবিশেষে প্রাঁচা ও পাশ্চাতা ভাবের 
যিললন চাহিয়াছিলেন। ভারতীয় ভাবের ভিত্তির উপরই সে-জীবন গঠিত হইবে, পাশ্চাত্যের 
তেজ-বীর্ধ, কর্মদক্ষতা, শিল্প বিজ্ঞানাদির জ্ঞান প্রভৃতি শুভকারী বিষয়গুলির সংযোগ ঘটিবে সেখানে । 

এই আদর্শ জীবনে দেখাইবাঁর জন্য যাহা প্রয়োজন ছিল, তাহার সব কিছুই ছিল নিবেদিতার 
জীবনে। পাশ্চাত্য সমাজে তিনি জন্মিয়াছিলেন, সেখানেই তাঁহার শিক্ষা এবং কর্মজীবনেরও 
প্রাথমিক অংশ অতিবাহিত। তীক্ষধী, বিছৃধী, যুক্তিপবাঁয়ণা ছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য সমাজের 
ভাল-মন্দ নিজে বিচার করিয়া বুঝিবার শক্তি ছিব স্তাহার। দেশপ্রেম, জনসেবা স্দ্ধেও পারিবারিক 
জীবন হইতেই তিনি প্রেরণা পাইয়াছিলেন। ধর্ধবিষয়েও তাহার বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে বিশ্লেধণী 
শক্তি ছিল অপূর্ব, ধর্মের যাহা মূল বন্ত-_ অনুভূতি, তাহা লাভের জন্ত প্রয়োজনীয় পবিত্রতা, অসীম 
সাহমিকতা এবং স্বার্থত্যাগের ইচ্ছা এবং শক্তিও ছিল তাহাব। পাশ্চাত্যের নব সদ্গুপগুলিবই 
অধিকারিণী এবং প্রাচ্যভাবগ্রহণের যোগ্য ক্ষেত্র ছিলেন তিনি শ্বামী বিবেকানন্দের সহিত 
সাক্ষাতের গ্রাককালে। 

জাগতিক এবং অতীন্জিয় সর্ববিধ বিষয্ক দর্শনে সক্ষম স্বীমীজীব অবাৰিভ দৃষ্টি তাই ভগিনী 
নিবেদিতার বৃদ্ধি ও মনের সবটাই হুম্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিল। স্বামীদী বুঝিয়াছিলেন ষে, 
প্রাচাভাবের সহিত এ জীবনের মিলন ঘটানো! সম্ভব এবং তাহা হইলে তীহার আকাজ্িত 
আধুনিক ভারতের আদর্শ নারীজীবন গঠিত হইবে, এবং সে-জীবন দিয়াই ভাবতে গ্রীশিক্ষার 
কাজ শুরু করানো ঘাইবে। 

নিবেদিত ভাবতে আসিবার পর কতখানি মনোষোগ দিয়া. শ্বামীজী নিবেদিতা চিত্তকে 
পুরোপুরি ভারতীয় করিয়া! তুলিয়াছিলেন, ভাহা। আমরা জানি। কেবল বৌদ্ধিক সীমার থাকিয়া 
ইছা দন্ভব হয় নাই, শ্বামীজ্ীকে এজন্ত নিজ অমিত শক্তিগ্রত্তাবে নিবেদিতার অন্স্কৃতিকে 
অতীন্িয় রাজো লইয়া যাইতে হইয়াছিল। স্বামীজী “মিরাকেল' প্রসঙ্গে প্রীরামকৃঞ্রেবের শক্তি 
সম্বন্ধে যে কথা বলিতেন__জড়জগতে মিরাকেল দেখানো তে কিছুই না, শ্রীরামকফন্ধেব থে 


কাহ্িক, ১৩৭৫ ] " কথাগ্রসঙ্গে &৪৭ 


লোকের মনগুলিকে লইয়া কাদার তালের মতো তাহার পূর্ধগঠন ভার্গিয়া নতুন করিয়া গড়িয়া 
দিতেন, তাহার চেয়ে বড় মিরাকেল আর হয় না_ম্বামীজী কর্তৃক নিবেদিতার মনের রূপাত্তর 
ঘটানোর কথা ভাবিলে শ্রীরামকুষ্ণের সেই শক্তির কথাই মনে পড়ে; ইহা! অসম্ভবকে সম্ভব কব! 
পরবর্তীকালে নিবেদিতার রচনাগুলি ধাহারাই পড়িয়াছেন, সকলেই জানেন নিবেদিতার মতো 
ভারতীয় ভাবের এত গতীরে প্রবেশ করিতে কয়জন ভারতীয়ই বা পারিয়াছেন। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের এই আদর্শ-সমন্বয় নিবেদিতার জীবনে ঘটাইবার পর অবশ্ঠ 
স্বামীজী তাহার কর্মজীবনের বিস্তারিত বিষয়ে কোন আদেশ কখনে! করেন নাই-_সেখানে 
অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। স্বামীজী জানিতেন, যন্ত্র প্রস্বত হইলে 'মা" নিজেই তাহাকে 
চালাইবেন প্রয়োজনীয় লোককল্যাণসাধনে। স্বামীজীর ভাব নিবেদিতা যথাযথভাবেই 
গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীজী যেমন শ্ররামকুষের ভান্ত, নিবেছিতাকে সেরূপ 
স্বামীীর ভান্য বলিলে বোধ হয় অতুযাক্তি হয় না। 

নিবেদিতার জীবনই আধুনিক যুগের নাবী-প্রগতির দিশারী। বিশেষ করিয়া বর্তমান 
সময়ে এই জীবনের প্রতি তারতীয় নারীগণেক্র দৃষ্টি আরুষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পাশ্চাতা 
ভাৰ এখন প্রবলভাবে আমাদের জীবনে প্রবেশ করিতেছে, সমাঁজকে প্রবলভাবে নাড়া দিতেছে। 
প্রাচোর ঈশ্বরপরায়ণতা, সত্য ও পবিত্রতার দুটনিষ্ঠারপ ভিত্তির উপর না দাঁড়াইয়া পাশ্চাতা- 
ভাবপ্লাবনে নিজেদের ছাড়িয়া দিলে তাহার ফলে উভয় ভাবের মিলন কখনো ঘটিবে না, প্রাচা- 
ভাবের বিলুপ্থি ও পাশ্চাতাভাবের বিজয়ই ঘটিবে। উহা কখনই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ 
হইতে পারে না। উচ্চশিক্ষা এবং সমাদ্দ-উন্নয়ন রাজনীতি প্রভৃতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রভৃতি যে 
সব কাজে ভারতের প্রগতিশীল স্ত্রীজাতি আজ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, নিবেদিতা নিজ জীবনে 
তাহার সব কিছুর লহিতই পরিচিত ছিলেন। তাহার কর্মজীবন যে উচ্চস্তরে ও বিভিন্ন দিকে 
প্রমারিত ছিল, তাহার কতটুকু অংশই বা তথাকথিত আধুনিক প্রগতিশলাদের জীবন স্পর্শ করে? 
কিন্ত ইহার জন্য আধ্যাত্মিকতা, সত্যনিষ্ঠা এবং পবিত্রতা হইতে কখনো ঈমন্সাত্রও কি সবিয়া 
যাইতে হইয়াছিল তাহাকে? 

স্্ীশিক্ষা, নারী-গ্রগতি, সামাজিক প্রথার সংস্কার প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই আজ এটি যেন আমর! 
সর্বক্ষণ স্মরণ রাখি, সর্বক্ষণ নিবেদিতার জীবনকে দিশারীরূপে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হই। 
ইহাতেই ভারতের মাতৃজাতির যথার্থ প্রগতির পথ আমরা আঁলোকোভ্ভাসিত দেখিতে পাইব। 

একজন পাশ্চাত্য নারী যদি পরিপূর্ণরূপে ভারতীয়ও হইতে পাবেন, থে পাশ্চাত্য ভাবগুলিকে 
আমরা প্রগতির পথে গ্রহণ করিতে চাহিতেছি তাহার সবগুলিকে সর্বদা ঈশ্বরীয় ভাব, পবিভ্রতা, 
সত্য ও সেবার ভাবে সর্বদা অনুরপ্চিত করিয়া জীবনে দেখাইতে পারেন, একজন ভারতীয় রমণী 
তাহার পৈতৃক সম্পত্তি এই ভাবগুপিকে আকড়াইয়া থাকিয়া পাশ্চাত্যভাব গ্রহণ করিতে পারিবেন 
নাকেন? উহা কি তুলনাক্গ সহজসাধ্য নহে? 


আবেদন 


জলপাইগুড়ি জেলার বন্যাগীড়িত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ 
মিশনের দেবাকার্ষ 


বন্যাবিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি শহরের আশ্রমপাড়া, পিলখানা, নয়াবস্তী, রেসকোর্স 
ও নেপালী বন্তী অঞ্চলে এবং শহর হইতে ১৪ মাইল দুবব্তা মণ্ডলঘাট এলাকায় 
রামকুষ্ণ মিশনের ভ্রাণকার্ধ বিপর্যয়ের অবাবহিত পরেই আর্ভ হইয়াছে। এই 
বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে মগুলঘাট অঞ্চলটিই সবাধিক ক্ষতিগ্রস্ত । এই নব 
এলাকার বিপন্ন নরনারীদের দুরবস্থা! অবর্ণনীয় ) খাস, বন, বাসস্থান ও বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে উপযুক্ত পথ্যাদ্দি ও চিকিৎসার প্রয়োজন মিটাইতে প্রচুর লোকৰল ও 
অর্থ আবহাক। সহদয় জনসাধারণের নিকট এই কাধে মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্য 
আবেদন জানাইতেছি। সব রকম সাহাধ্য বামরুষ। মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত 
কেন্দ্রগুলিতে পাঠাইবেন ১ প্রতিটি সাহায্যই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শ্বীকৃত হইবে। 
চেক 'রামকষ্চ ফিশন' (24৫ঞাং৮৪ান্রাব& 0018শ]0 ) এই নাঁমে লিখিবেন। 


সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা : 

১. বামককষ্ণ মিশন, পো: বেলুড় মঠ, জেলা : হাওড়া 

২, অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪ 

৩, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা! ৩ 

৪, বাম মিশন ইন্ট্রিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯ 
৬. বামুষ্চ মিশন আশ্রম, পো: জলপাইগুড়ি, জেল! : জলপাইগুড়ি 


স্বামী গন্তীরালন্ব 
বেলুড় মঠ, হাওড়া, সাধারণ সম্পাক, 
১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৮। রামকফ্ণ মিশন 


চরণচিহ্ন 
ভগিনী নিবেদিতা 
[ অন্থবাদ ঃ অধ্যাপক প্রণবরঞ্ন ঘোষ ] 


মাগো! তোমার চরণধ্বনি ওই শোনা যায়। 
যুগ থেকে যুগাস্তরে 
ধরিত্রীর এখানে ওখানে 
স্পর্শ করে 
ধীরে অতি ধীরে 
তোমার চরণপন্মে ফুটে উঠছে 
বিশ্রুত ইতিহাসের নগরী, 
প্রাচীন শান্তর, কবিতা, আর মন্দির 
মহৎ সাধনা, ম্যায়ের সংগ্রাম । 
মাগো! কোথায় নিয়ে চলেছে 
তোমার চরণচিহ্ন যত! 
ওদের গভীরতম অর্থ 
আমাদের বুঝতে দাও, 
দাও সেই পরিব্যাপ্ত দিব্যদৃষ্টি 
আর মানব- ইতিহাসে 
তুঙ্গতম মননের অধিকার । 
মাগো! কোথায় নিয়ে চলেছে ওরা, 
তোমার চরণচিহ্ যত ! 
আবির্ৃত হও, অয়ি, মুক্তিদাত্রী জননী আমার ! 
ভোমারই সন্তান, তোমারই তো স্বেহনীড়ে 
পালিত আমরা, 
ওই চরণের পাদপীঠ হোক এ হৃদয়, 
ভূম্যা দেবী, আমরা তো একান্ত তোমার | 
কোন্‌ লক্ষ্যপথে চলেছে, মা গো! 
তোমার চরণচিহ্ন যত ! 
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গৌড় দেশের ভৌগোলিক ইতিহান 
অধ্যাপক প্রণবকুমার ভট্টাচার্য 


রিচার্ড হাক্লুট সাঁহেব একদা! বলিয়াছিলেন, 
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যে সময় তিনি এই 
উক্তি করিয়াছিলেন তখনও হয়তো ইতিহাসের 
সহিত ভৌগোলিক পরিবেশের যে আত্মিক 
যোগ আছে, দেকথা অনেকেই অন্থুভব করিতে 
পারিতেন না। কিন্তু নৃতন নৃতন গবেষণার 
ফলে কালক্রমে ইহার নত্যতা প্রমাণিত 
হুইয়াছে। কোন সাত্াজা বা জাতির উত্থান- 
পতনের ইতিহাসের মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ 
বা উপাদানের প্রভাব যে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ- 
তাবে কাজ করে সে বিষয়ে সন্দেহের আর 
অবকাশ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে- 
ভৌগোলিক প্রভাবই যে-কোন দেশ বা জাতির 
ইতিহাসকে বছুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়া 
থাকে । 

গৌড বাংলাদেশের একটি জনপদবিশেষ । 
এই গৌড়-অঞ্চল বাংলাদেশের ইতিহামে এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আচে। স্বদুর 
প্রাচীন কাল হইতে মধাঘুগ পর্যন্ত ইতিহাসের 
বিভিন্ন পর্বে গৌড়ভুমি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্িত। 
এইভাবে চিন্তা করিলে গেঁড়্মির ভৌগোলিক 
পরিবেশের তাৎপর্য শ্বাভাবিক ভাবে আমাদের 
নিকট বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে। কিন্ত 
বাংলাদেশের ইতিহাণ সব্বদ্ধে নৃতন নৃত্তন তথ্য 
উদ্ঘাটিত হইলেও প্রাচীন গৌড়ের ভৌগোলিক 
অবস্থান সম্বন্ধে এখনও আমরা! কোঁন স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হই নাই। 
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কিন্তু যে গৌড়ের কথা আমর] এত বিশদ- 
ভাবে শুনিতে পাই, প্রকৃতপক্ষে তাহার পত্তন 
হইয়াছিল মুদলমান আমলে ।১ 

এই নগরীর বর্তমীন ধ্বংসাবশেষ মালদহ 
শহবের দক্ষিণে শুকাইয়া যাওয়া গঙ্গার একটি 
থাতের নিকট (19. 24595 1028. ৪৪০10 
অবস্থিত। অনেকে মনে করেন পূর্বে গঙ্গা 
এই নগরীর পূর্বপার্খ দিয় প্রবাহিত হইত।* 
ষোড়শ শতকের শেষভাগে এই নগরী পরিত্যক্ত 
হয়, পরে অল্প সময়ের জন্য শাহ সুজা ইহার 
কিয়দংশের সংস্কারসীধন করেন। ষোড়শ শতকের 
মধ্যভাগে ইউরোপীয় এক পর্ধটকের নিকট 
ইহার এক নিখুত ছবি পাই।* ১৬৮৩ খুঃ 
অপর একজন ইউরোপীয়ের নিকট গৌড়ের 
ধ্বংসাবশেষের নিশ্বলিখিত ছবিটি পাই £ 
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সন্ধ্যাকর নন্দী-রচিত রাঁমচরিতে আমরা 
রামপালের ( আঃ ১০৭৭--১১২০ থৃঃ) প্রতিষ্ঠিত 
রামাবতী শহরের কথা জানিতে পারি। গঙ্গা 
এবং করতোয়া অথবা মহানন্দার মধ্যবর্তী স্থানে 
এই শহরের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার অবস্থানও 
ছিল গৌড় নগরীর নিকটে। বামাবতী শেষ 
পাল নৃপতিগণের অগস্ততম রাঙ্ধানী বলিয়। 
পরিগণিত হুইয়াছিল। রামাবতী শহরের 
পতনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন লক্ষ্ণীবতী নগঘীর 
আবির্ভাব হয়। কিন্ত রাঁমীবতী শহরটি সম্ভবতঃ 
আকবরের সময়েও বিছ্যমান ছিল। “আকবর- 
নামায়” বাষাবতীকে জন্নতাবার্দ (বা গৌড়) 
সরকারের অন্যতম পরগণা বণিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে। 

লক্্ণাবতী নামটি খুব সম্ভবতঃ পেন নৃপতি 
লক্ষমণদেনের ( অঃ ১১৮৯--১২০৬ থু: ) নামানু- 
করণে রাথা হইয়াছিল।« মুপলমান এঁনি- 
হামিকগণ ইহাকে লখনৌতি বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। লক্ষষণাবতী গৌড় নগরীবই 
অপর একটি নামবিশেষ।* মেরুতুঙ্গের 
'প্রবন্ধ-চিন্তামণি” পুস্তকে ইহাকে গৌড়দেশের 
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৬ এই নগরী বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যখা-- 

(5) গৌড়, ) লক্ষণাবতী, (০) নিবৃতি, 

(4) লখ.নৌতি, (6) বিজপুর, () পুণুরর্ধন, 

(8) বরেজ। 
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গোঁড় দেশের ভৌগোলিক ইতিহাঁস 


৫৫১ 


রাজধানী বপিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।* 
রেণেল সাহেব বোধ হয়ু ভ্রমবশতঃ ইহাকে 
৭৩০ খুঃ বাংলার রাজধানী হলির। 
দেখাইয়াছেন ।৮ সুতরাং দেখা যাইতেছে ষে, 
গৌড়নগরী ও তৎপার্খব্তী অঞ্চলসযৃ মূদ্মান 
আমলে যথেষ্ট শ্রবু্ধিলাভ করিলে প্রাক্‌- 
মুসলমান যুগ হইতেই পূর্ব-ভারতে এইটি বিশেষ 
স্বান অধিকার করিয়া আছে। 

পাণিনির (আঃ থুং পৃঃ ৫ম শতক) 
'অষ্টাধ্যায়ী'তে গৌডপুব বলিয়া এক শহরের 
উদ্লেখ আছে। ভঃ শ্রকুমীর সেনের মতে 
পাশিনির স্ুরান্তথায়ী অবিষ্টপুর এবং গৌড়- 
পুরকে [0 'অবিষ্ট গৌড়-পূরে চি (৬- 
২-১০০১)] পূর্ব ভারতের বাহিরের অঞ্চল 
বলিয়া অস্মান করিতে হইবে ।৯ খুঃ পৃঃ পঞ্চম 
শতকে বাংলাদেশ আর্ধপত্যতার বাহিরে 
ছিন।১০ স্থরাং পাণিনির আর্ধাধুষিত 
“গৌঁড়পুর” বাংলার বাঠিরে কোন বিশেষ 
শহ্রকেই নির্রেশ করিবে বলিয়া মনে হয়। 

কানিংহাম সাহেব মনে করেন 'গোৌড়” 
কথাটি “গুড়” হইতে আপিয়াছে। গৌড় যাঁর 
রাজধানী সেই দেশেও প্রচির “গুড় উৎপন্ন 
হইত বপিয়া দেশটি 'গোড়দেশ' বলিয়া পরিচিত 
হুইয়াছিল।১১ তবে অধাপক দীনেশ 
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লরকারের মতে নগরীর নামানুসারে গৌড়দেশের 
নাম হইয়াছিল অথবা দেশের নামামুপারে 
রাজধানী শহরের নাম হইয়াছিল, একথা! ঠিক 
করিয়া] বলা যায় না।১২ কিন্তু সপ্তম শতকে 
গোঁড়-এর বাঁধানী ছিল, কর্ণনুবর্ণ। কর্ণন্থবর্ণের 
উপকণ্ঠে ছিল হিউয়েন মাও-বণিত বিখ্যাত 
বক্তমৃত্তিকা মহাবিহার। রক্তমৃত্তিকার অবস্থিতি 
১৯৬২ থৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় প্রত্বতত্ব- 
বিভাগ কর্তৃক মুশিদাবাদ-অন্তর্গত বাঁজবাঁড়ীভাঙা 
নামক স্থানে উত্খননের ফলে আবিফৃত 
হইয়াছে। ফলে কর্ণন্থর্ণ রাজধানীর 
“ভৌগোলিক অবস্থান ভ।গীএখীর পশ্চিমতীরবর্ত 
মুশিদাবাদ জেলার রাটভূমির অন্তত চিুটি 
অঞ্চলেই” স্থিবীরত হইয়াছে।১* অতএব, 
গোঁড়নগরী সপ্তম শতকের পর সম্ভবতঃ পাল- 
যুগেই প্রতিষিত হুইয়াছিল।১৪ গঙ্গার প্রধান 
জলধারা যখন ভাগীরথীর পরিবর্তে মালদহের 
ভিতর দিয়া এবং গৌড়নগরীকে ইহার দক্ষিণ 
পার্থ রাখিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, 
_ঘেই নময়েই রাজধানী কর্ণন্থবর্ণের পরিবর্তে 
গৌড়নগরীতে স্থানান্তরিত করা হয়। গঙ্গার 
গতি-পরিবর্তন সম্পর্কে অধ্যাপক রমনেশচন্দ্ 
মজুমদীরের উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য £ 
“যোড়শ শতাবীর পূর্বে রাজমহলের পাহাড় 
অতিক্রম করার পর গঙ্গানদীর মোত বর্তমান 
কাঙ্ের অপেক্ষা] অনেক উত্তর দিয় প্রবাহিত 
১২565 10, 0, 51708, 5000165. 10. 055 
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১৩ “কর্ণনূবণি ৮৭ হুধীররঞন দাস 
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১৪. অধ্যাপক দীনেশচন্ত্র সরকারও এই মত সমর্থন 
করেদ। 
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হইত এবং বর্তমান মালদছের নিকটবর্তী প্রাচীন 
গৌঁড়নগর খুব সম্ভবত: ইহার দক্ষিণে অবস্থিত 
ছিল।”১৫ 
মুবল্গমান যুগের প্রারস্ত হইতে অর্থাং 
মহম্মর্দ-ই-বখ.তিয়র খল্জীর সময় হুইতে শুরু 
করিয়া কাদার খান্‌-এর আমল পর্বস্ত লখ নৌতি 
(বা গৌড়নগরী ) রাজধানীকূপে বিদ্যমান ছিল। 
ংলার রাজার! স্বাধীনতা লাভ করিবার পর 
রাজধানী ফিরুজাবাদে (বা পাওুয়াতে) 
স্থানান্তরিত করেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে 
মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বলেন £ 
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ফিরুজাবাদ হইতে গৌঁড়-এ পরিবর্তন করেন। 
এই পরিবর্তনও বন্থলীংশে ভৌগোলিক 
পরিবর্তনের জন্য দীয়ী। 
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যাহাই হউক, 799 7380৪. (১৫৫০ খৃঃং) 
এবং 08868191 (১৫৬১ খু:) এই দুইজনের অস্কিত 
মানচিত্রে গৌড়নগরীকে গঙ্গানদীর পশ্চিম পার্খে 
দেখানো হইয়াছে। 

স্বলৈমান করনানী রাজধানী গৌড় হইতে 
কিছু দক্ষিণে ও পশ্চিমে “তাণ্ডায়” স্থানাস্তরিত 
করেন ১৫৬৫ থুষ্টাকে। এই স্বান-পরিবর্তনের 
পশ্চাতে গঙ্গার গতি-পরিবর্তন এবং ফলে গৌড়ের 
অন্বাস্থ্যকবর পরিবেশ যথাক্রমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ 
কারণ বলিয়া মনে হয়। 

সম্রাট আকবরের আমলে মুনিম খাঁনই 
ছিলেন বাংলার প্রথম প্রদেশ-শীসক। তিনি 
১৫৭৫ খৃ: বাঁজধাঁনী পুনরায় তাঁগ্ডা হইতে গোড়ে 
লইয়া আসেন, কিন্তু অত্যধিক ব্ধার ফলে 
গৌড়নগরীতে মহামারী দেখা দিলে কিছু দিনের 
মধ্যে রাজধানী আবার তাত্ীয় ফিরাঁইয়া 
আনেন। ১৫৯৫ খুঃ রাজা মীনসিং রাজধানী 
তাণ্ডা হইতে গঙ্গার অপর পার্খ্ে অথাৎ রাঁজ- 
মহলে লইয়া যান। নদীর গতি-পরিবর্তনই 
নভ্ভবতঃ ইহার প্রধান কারণ। ইহার পর তাণ্ডার 
গুরুত্ব হ্রাস পাইতে থাকে । পরে ১৮৬৫ খুঃ 

_বন্তাঙ্গ শহরটি বিধ্বস্ত হয়। 

১৬১২ থু: স্থবাদার ইসলাম খান বাংলার 
রাজধানী সর্বপ্রথম ঢাকায় স্থানাস্তরিত করেন। 
আফগান বিভ্রোছ-দমন ও আরাকান দহ্্যগণের 
উপভ্রব-নিবারণই ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ । 
কুমার শাহ হ্জার আমলে রাজধানী সাময়িক- 
ভাবে পুনরায় বাজমহলে স্থাপিত হয়। ১৬৬* খুঃ 

৯৭ 1510, 


গৌড় দেশের ভৌগোলিক ইতিহাস 


নগরী অপেক্ষা 


৪8৩ 


আরঙ্গজেবের আমলে বাংলার প্রথম শাসক 
মীরজুল! রাজধানী শেষবা-রর মতে! ঢাকায় 
প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৭৪ থৃঃ মুশিদকুলী খাঁন 
ঢাকা হইতে রাজধানী মুশিদাবাদে লইয়া 
আসেন এবং পলাশযুদ্ধ পর্বস্ত মুশিদাবাদই 
প্রক্কতপক্ষে বাংলা, বিহার ও উড়িয্বাব রাজধানী 
ছিল। ১৭৫৭ খুষ্টাবের পর ইস্ট ইতিয়া 
কোম্পানীর আমলে কলিকাতা বাংলাদেশ ও 
পরে ১৯১২ খৃঃ পর্যন্ত বুটিখ ভারতের বাজধানী- 
রূপে পরিগণিত হয়। 

উনবিংশ শতাবীতে জনৈক প্রখ্যাত বাঙ্গালী 
কবি সমগ্র বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে 
"গৌড়জন” বলয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
কিন্তু অতীত যুগে গৌড়দেশের সীমা এত 
প্রসারিত ছিল না, পক্ষান্তরে মালদহ ও 
মুশিদাঁবাদ জেলার মধ্যে সীমিত ছিল। চৈনিক 
পরিব্রাজক হিউয়েন সা তাহার বিবরণগুলির 
মধ্যে গৌড়দেশের কোন উল্লেখ করেন নাই। 
তিনি নৃপতি শশাঙ্কের রাজ্য ও রাজধানী 
“কর্ণহবর্ণ' বলিয়া উল্লেখ ক্য়াছেন। বাণভট্রের 
হুধচরিতের” মধ্যে আমরা “গোৌঁড়ীধিপতি, 
শশাঙ্কেত্ উল্লেখ পাই। স্থত্তরাং এই গোঁড়াধি- 
পতির ব্বাজধানী ঘে কর্ণসুবর্ণে ছিল, এট। আমবা 
সহজেই অনুমান করিতে পারি। হিউয়েন মাও 
বণিত রক্তযুত্তিকা সঙ্ঘারামটির অবস্থিতি 
মুশিদাবাদে আবিদ্ত হইয়াছে ।১৮ করণন্বর্ণ 
রাজধানাটি ইহার পার্থে অবঞ্থিত ছিল। 
হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুযায়ী এই কর্ণন্বর্ণ 
দেশটির পরিীম] ছিল প্রায় ৭৩০ হইতে ৭৫৯ 
মাইলের যতো]। 

হান্টার গাহেবের মতে গৌড় নামটি কোন 
দেশকেই বিশেষ্রূপে 
১৮ পকর্ণ হরণ” ৮) হধী্রপ্রন দাদ 

[ ইতিহাঁদ, বৈশীখ-আধাঢ়। ১৩৪৭ ] 


"হা 


৬9 


৫৫৪8 


নির্দেশিত করে ।১৯ কিন্তু গৌড়দেশ বলিতে 
আমরা যাহাঁকে বুঝি তাহার ভৌগোলিক পরি- 
সীমা ইতিহাসের কোন যুগেই স্থনির্দিষ্ট ছিল 
না। পরস্ত প্রতি সময় প্রতি বিববণে ইহার পরি- 
বঠিত অথবা পরিবজিত বূপই আমাদের নিকট 
প্রকট হইয়া উঠে। 

কোন কোন প্রতিহাঁসিকগণের মতে 
ভবিষ্তপুরাণের" এক প্রক্ষিপ্ত অংশে গৌড়দেশের 
অবস্থিতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহাকে 
গোঁড়েশ অথবা গৌঁড়েশী দেবার আবাঁসভূমি 
বলয়া বর্ণনা করা হুইয়াছে। এই গৌডদেশ 
পদ্ানন্বী ও বর্ধমীন জেলার মধ্যে অবস্থিত।*০ 
এই পুৰাণেই গৌড়ভূমিকে পুণ্ড, দেশের অন্তর্গত 
সপ্তদেশের অন্যতম বলিয়! বর্ণনা করা হইয়াছে_- 


বথা, (১) গৌড়, (২) বরেন্ত্র (মালদহ 
রাজপাহী বগুডা অঞ্চল), (৩) নিতৃতি, 
(৪ হ্থন্ধা (অর্থাং বাঁ), ৫৫) ঝারীখণ্ড 


(সাওতাল পরগণী, যাহা “জাংগল' বা জঙ্গলা- 
ধুুিত দেশ বলিয়া বণিত হইয়াছে), (৬) বরাহ্‌- 
ভূমি (মানভূম জেলার অন্তর্গত) এবং 
(৭) বধমান। পুনবাদ্র, নিম্নবণিত অঞ্লগুলি 
গৌঁড়দেশের অন্তর্গত ছিল, যথা, (১) নবদ্ধীপ 
(নদীয়া জেলা), ৭২) শাস্তিপুর (নদীয়া 
জেলা), (৩) মৌলপত্তন (হুগলী জেলার মোল্লাই 
অঞ্চল ) এবং (৪) কণ্টকপত্তন (বর্ধমান জেলার 
কাটোয়া অঞ্চল )। এইভাবে বর্তমান মুশিদাবাদ 
জেলাসহ নদীয়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলার 
কিয়দংশকে আমরা গৌড়দেশের অস্থূক্ত 
করিতে পারি। পুগুদেশ এক্ষেত্রে পূর্ব ও 
১৯ চ1605 50090165] 86099 ৮:০6 9508851, 
৬০1,৬11. 8, 52 , 
২৯:৫6, আনগ। দক্ষপ্রাগে বর্ধঘানস্ত চোস্তর। 
গে দশঃ স কিজ্ঞে:য়া গৌড়েশী যন্ত্র তি্তি। 


[৮:৫6 15, বৈ9,13582 ০৫ (85 4১818615 
9০০1০67, 0৪1565 ] 


উদ্বোধন 


+*তম বর্ব--১*ম সংখা! 


পশ্চিম বাংলা ছাড়াও বিহারের কিছু অঞ্চলকে 
ইঙ্গিত করিতেছে। অধ্যাপক সরকাবের মতে 
ঘনিবুতি রংপুর জেপার বর্ধনকোট অঞ্চল। 
কিন্ধু 'ক্রিকাণ্ডশেষ” হইতে আমরা জানিতে 
পারি *পুগ্ডাঃ হ্থাল্বরেন্রী গৌড় নীবৃতি” 
অথাঁৎ গৌড় রাজ্যের (”নীবৃৎ” ) বরেন্দ্রীভূমিই 
পুধদেশ। স্থতরাং গৌড়রাজ্া এস্থলে বৃহত্তর 
অথে বাবহত হইয়াছে। অধ্যাপক লরকার 
মনে করেন যে ভবিষ্যপুরাঁণের উপাদান 'ত্রিকাণ্ড 
শেষ হইতে ক্রুটিপূর্ণভাবে ল্‌ওয়! হইয়াছে । 
'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে লিখিত অছে-_ 

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশাস্থগং (গঃ) শিবে। 
গৌঁডদেশং সমাথ্যাতঃ সর্ববিগ্ধাবিশীরদঃ ॥ 

(৪. 87) 
অথাৎ বঙ্গদেশ হইতে ভুবনেশ্বর (বা উড়িত্যা) 
পর্বস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম গৌড়দেশ। এ 
একই অংশে সমুদ্র হইতে তরক্গপুত্জনদ পর্যস্ত 
বঙ্গদেশের বিস্তারের কথা বলা হইয়াছে। 
বাহস্তাক্সনের কাঁমস্থত্রের টীকাকার যশোধবু 
লিখিয়াছেন, “বঙ্গা লোহিতাৎ পূর্বে” অর্থাৎ 
বঙ্গদেশ ব্রহ্গপুতের পূর্বে অবস্থিত। স্থতাং 
একসময় বাঁঁলার পূর্ব অংশ 'বঙ্গদেশ' এবং 
পশ্চিম অংশ যাহার বিস্তার ছিল উড়িস্যা পর্বস্ত, 
'গৌড়দেশ'-এই ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত 
হুইয়াছিল, একথা মনে করা যাইতে পারে। 
হয়তো এই কারণেই মুসলমান এতিহাদিকগণ 
*গৌড় বঙ্গালশ অর্থাৎ গৌড়-বঙ্গ দেশের কথ 
প্রায়শই উল্লেখ করিয়াছেন। 

কৌটিল্য-রচিত অর্থশান্ত্রে (0৪. 82-33 ) 
বঙ্গ ও পু-এর গ্রস্ত বন্দি এবং গোঁড়দেশের 
বজতের কথা উল্লেখ আছে। অর্থশান্ত্রে 
ব্চনাকাঁল সাধারণভাবে থৃষ্টায় ২য় বাঁ ওয় শতকে 
মনে করা হয়। চতুর্থ শতকে গৌড় সম্ভবত: 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ষি হইয়াছিল। কিন্ত 


কাঠিক, ১৩৭৫] 


ধষ্ঠ শতকে গুপ্ত দাআাজোর পতনের পর 
গৌঁড়ভুমিতে এক হ্থাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। 
এই সমগ্নকার নৃপতিবর্গের মধ্যে ধর্মাদিতা, 
গোঁপচজ্দ্র এবং সমাচারদেবের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এই সময় মৌখরিরাঁজ ঈশান 
বর্মণের সহিত গৌড়গণের এক যুদ্ধ হয়। হরহ 
লিপিতেৎ১ বলা হইয়াছে যে, পরাজয়ের ফলে 
গৌড়জনগণ প্পমুদ্রাশ্রয়” লইতে বাধ্য হয়। 
ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, গৌঁড়গণ 
সমুদ্রে যাতায়াত করিত। মালয়ে প্রাপ্ত রক্ত- 
মৃত্তিকার (গোড়ের রাজধানীর সঙ্গিকটে) 
মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের শিলালিপি গৌঁড়ঞ্জনের 
সমুদে গতিবিধির কথা সমর্থন করে।ৎ, 
কামরূপ নৃপতি ভাস্কর ব্ধণেব লিপিতেও 
গৌড়গণকে নৌ বিগ্ভায় পারদপিন্পে বর্ণনা 
করা হইয়াছে।২৬ সংহিতায় (বরাহমিহিব- 
রচিত, খুঃ ষষ্ট শতক ) গৌডক ( বা গৌড )-কে 
বাংলাদেশের অন্যতম অংশবিশেষ বল! হইয়াছে । 
অন্যান্ত অংশগুলির মধ্যে আমরা পৌগুক (বা 
পুগুবর্ধন ), তাশ্রলিপ্তিক (বা তাত্রপিপ্তি), 
বঙ্ক, সমতট এবং বর্ধমান অঞ্চলের উল্লেখ 
দেখতে পাই। সম শতকে মহারাজা ধিরাঁজ 
শশাঙ্ক গৌড়রাজোর পরিশীম। অনেক বৰিতি 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রাহারই সমসাময়িক 
হিউয়েন সা, বাংলাদেশে কর্ণহবর্ণ (বা 
গৌড়বাজ্য ) ছাড়াও পৃণ্ু, বর্ধন, সমভট এবং 
তাষলিপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। মৃরারিকত 








২১ ঈপান-বর্ণ মৌথরির কথ! আমর! হরহলিপি 
(৫৪ খ্বঃ ) হইডে জানিতে পারি। 

[566 5018:52119 [70108. ৮০1, ১01৬, 2.?.] 
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গোঁড় দেশের ভৌগোলিক ইতিহান 


৫৫৫ 


“অনর্ঘ বাঘবে? (খৃষ্টায় অষ্টম শতক) চম্পানগরীকে 
গৌড়দিগের রাঁজধানীরূপে বর্ণন! করা হইয়াছে। 
'আইন-ই-আকবরি”তে সম্ভবতঃ অদারুণ সরকারে 
এই নগরীর উল্লেখ আছে। ইহা দামোদর 
শদ্দের পশ্চিমপা্খে বর্ধঘান শহরের উত্তর পশ্চিম- 
গ্রাস্থে অবস্থিত ছিল। 

“দিগ-বিজয় প্রকাশ নামক গ্রন্থে বাঢ় 
তভাগের শীযারেখার বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, 
বা অঞ্চল গৌড়ের দক্ষিণে, বীবভূমের পৃ 
এবং দামৌদবের উত্তরে অবস্থিত ছিল। স্থতরাং 
বা ভূভাগ গৌড় হইতে ভিন্ন । কিন্ত 'প্রবোধ- 
চন্দ্রোদয় নাটকে' (খুষ্টায় দশম শতক) রাঁঢাপুরী 
গৌড় দেশের প্রধান অংশ [ ০. “গোঁড়া 
মথক্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢাপুরী* ]। 

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ থৃষ্টাব্ধে রচিত জৈন 
্রস্থমালায় লক্ষণাবতী গৌড়ের অন্তর্গত। 
মুদলমান যুগের প্রারস্তে (খুষঠায় হয়োদশ শতকে) 
গৌড ও লক্ষণাবতী অনিন্ন। 'তবকাঁৎ-ই- 
নাসিবি? গ্রন্থে লিখিত আছে-- “গঙ্গার ধারে 
লক্ষণাবতী বাঁজ্যের দুইটি পক্ষ, তন্মধ্যে 
পশ্চিমাংশ “রাল' এবং পৃবাংশ 'বাধিন্দ, নামে 
পরিচিত। পশ্চিমাংশে 'লখ নো” এবং পূর্বাংশে 
'দেওকোট' অবস্থিত। রাঁট ও বারিন্দ, 
লক্ষ্ষণাবতীরই অংশ ।” 

কালক্রমে গৌড়দেশ বলিতে কোন নিদিষ্ট 
অঞ্চলের পরিবর্তে পূব-ভারতে অবস্থিত দেশ- 
গুলির সমগ্রিগত নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। 
উদ্বাহরণস্বর্ধূপ বলা যাইতে পারে যে, দণ্ডার 
£কাবাদর্শে' (খুষ্টা সম শতক) সংস্কৃত- 
সাহিত্যের প্রধান দ্বিবিধ রীতির (98199) 
মধ্যে গৌড়ীয় (বাঁ প্রাচ্য) বীতিকে অন্ততম ' 
ধরা হইয়াছে। অবণ্ী গোড়ীয় এবং বৈদর্ভ 
রীতিগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। 
ভারতের “নাটাশান্ব' কাব্যাঘর্শের পূর্বের রচনা 


£6৬ 


এবং সেই সময় গৌড়ীয় রীতি সম্যক বিকাশ- 
লাভ করে নাই। এই প্রদঙ্কে কীথ, সাহেবের 
একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য-_“**-৪৮ 85৪ 8059 
91 806 1865০ 855৮০, 00619 1090 00) 
165810080 8119 91780.0887156109 ০1 610৪ 
385% 96519 ৪এএ 61296 60৪ 9708185ণ 
£150081]5 আট 0089 09581010090 01 
09985 ৪৮ 609 9076৪ 01 10710099801 
9288।.,*৪ অধ্যাপক সরকাব্ের মতে 
১0009৪ 01 73928%1 বলিতে খুষ্টীয় ষষ্ঠ এবং 
সপ্তম শতকের গৌড়নৃপতিগণকেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে । তাহাদের সময়ে গৌড়ের প্রবিত 
রীতিই পূর্ব-ভারতের অন্যান্ত রাজ্যগুলি কর্তৃক 
অনুকৃত হইয়াছিল এবং ফলে পূর্ব-ভারতীয় 
বীতিগুলি মাধারণ গৌঁড়গীতি বিয়া অভিহিত 
হইয়াছিল। 

পুনরায়, সাহিত্যের রীতির ন্যায় পূর্ব- 
ভারতীয় বর্ণমালাও গৌড়দেশের নামের সহিত 
যুক্ত হইয়াছিল। একাদশ শতকের প্রথমভাগে 
আলবেক ণি-রচিত গ্রন্থেইৎ পিম্বলিখিত বর্ণমালার 
উল্লেখ আছে, যথা 

(১) সিদ্ধমাতৃক1 (কাশ্মীর-বেনারস-কনৌজ 
অঞ্চলের )। 

(২) নাগর (মালব অঞ্চলের )। 

(৩৫) অর্ধনাগবী, মালওয়ারী এবং সৈদ্ধব 
(পিদ্ধু অঞ্চলের )। 

(৬-৯) কর্ণাট, আন্ধী, প্রাবিড়ী এবং লারী 
(ঘথাক্রমে কন্নাড়, অন্তর, দ্রাবিড় এবং লাট 
অঞ্চলের )। 

(১০) গোঁড়ী (পূর্বদেশ অঞ্চলের ) এবং 


২৪ 161677405০5 06 501751 
17822 60৩, 
২২ 5901১813--45196219015 100192 
৬০], 1, 0,113, 
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উদ্বোধন 


[ ৭*তঙ বর্ষ--১৪ সংখ্যা 


(১১) ঠতক্ষুকী (পূর্বঘেশের উ্নপুরের 
বৌদত্বলিপি_-উদনপুর সম্ভবত: পাঁটনা জেলার 
উদদগুপুৰের সহিত তুলনীয় )। 

স্থতত্বাং দ্বেখা যাইতেছে যে, পুর্ব-ভারতীয় 
যে লিপিমালাকে বুলার (88৮19) সাহেব 
*৮৮০6০-7৪০৪৪1৮--এই আখ্যা দিয়াছেন২*, 
তাহা একাদশ শতকের গ্রারভে গোঁড়দেশের 
নামের সহিতই যুক্ত ছিল। অবশ্য আলবেকশিত্ব 
বহুপূর্বে রচিত “ললিত-বিস্তবঠ (010888 
62808186025 10. 308 4.0.) গ্রন্থে ৬৪টি লিপি- 
মালার কথা বলা হইয়াছে, কিন্ত হহার 
অনেকগুলিই কল্পিত বলিয়া মনে হয়। তবে 
পৃথকভাবে অঙ্গ-লিপি, বঙ্গ-লিপি, মগধ-লিপি, 
প্রাবিড়-লিপি, কনাড়ি-লিপি, দক্ষিণ-লিপি, 
অপর-গৌড়াদি-লিপি ইত্যাদির উল্লেখ বিশেষ 
কৌতুছল-উদ্দীপক। অধ্যাপক সরকারের মতে 
4“, 606 69008090560 দা8108 606 0 6] 
01 ৪060191 0138.0687196108 10 61) 90)09- 
066৪ 01 909110970 8100 10988620 1008 
৪৪ 00610609560 0 80 89301871889%৯৭ 
-ইহাই স্থচিত হইতেছে । 

পরিশেষে, উল্লেখ করা যাইতে পাবে যে, 
বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্ান্ত স্থানেও 
“গৌড়” নামধের় কয়েকটি অঞ্চলের অস্তিত্ব 
দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁমায়ণ ও বাধুপুরাণে*৮ 
বণিত উত্তর-কোশলের অস্তর্গত এক গোঁড়- 
দেশের উল্লেখ পাই। মৎস্য, কৃর্ম ও লিঙ্গ- 

২৬. 15150 2১০0ন0জ, 9০1, ২৯], 

40), 058 
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সিলিমপূর শিনালিপির আলোচনাকালে অধ্যাপক রাধা- 
গোবিন্দ বসাক রামায়ণ ও পুরাগ-বর্দিত অংশগুলির কথা! 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


কান্ডিক, ১৩৭৫ ] 


পুরাণের মধ্যে আমর! একটি পঙক্তি পাই, 
যথা--“নিমিতা যেন শ্রাবন্তী গৌড়দেশে 
ছিজোত্বমা (বা মহাপুরী )।” ইহা হইতে 
অধ্যাপক বসাক শ্রাবন্তীকে বাংলাদেশের কৌন 
অঞ্চল বলিয়া মনে করেন।*৯ অধ্যাপক 
প্রমোদ পালের মতে গৌড় বলিতে যদি আমবা 
উত্তর-কোশলের গৌড়ের কথা মনে করি, 
যাহাকে গণ্ড জেলা ও তৎপার্থবর্তা অঞ্চল 
বিখাত শ্রাবন্তী (বা অধুনা সাহেৎমাহেৎ) 
বলিয়াই মনে করিতে হইবে ।৯০ 

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে ত্র!ঙ্ষণদিগকে ছুই- 
শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা--পঞ্চদ্রাঁবিড় 
এবং পঞ্চগৌড়। দক্ষিণ-ভাঁরতীয় ব্রাক্ষণগণ যে 
পাঁচটি ভাঁগে বিশুক্ত ছিলেন) তবহা। হইতেছে, 
(১) দ্রাবিড় (বা তামিল), (২) কণীট, 
(৩) গুর্জর, (৪) মহারাষ্ট্র এবং (৫) তৈলঙ্গ০১ 
-ইহাদ্রেরই সম্মিলিতভাবে বলা হইত পঞ্চ- 
দ্রাবিড় । এই বিভাগ হয়তো ভাষাগত পাথক্যের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছিল, কিন্ত 
দক্ষিণ-তারতীয় নৃূপতিগণের নিকট পঞ্চদ্রাবিড়ের 
একচ্ছত্র নৃপতি হওয়ার একটি উচ্চাকাজ্জা সব 
সময়ই বিছ্চমান ছিল। এই উচ্চীকাজ্কার একটি 
সার্থক কুপাঁয়ণ দেখি একটি শিলীলিপিতে,৩২ 





যেখানে ব্াজেন্ত্র চোলকে “পঞ্চ্রাবিড়েশ্বর” 
আখ্ায় ভূষিত করা হইয়াছে। 
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গোঁড় দেশের ভৌগোলিক ইতিহাস 


৫৫৭ 

অন্থরূপভাবে উত্তর-ভারতীয় ব্রাঙ্মণগণকেও 
পাচটি ভাগে ভাগ করা হয়। ইহার] হইছেছেন 
(১) সারহ্বত (পূধপাঞ্চাবের সরস্বতী উপত্যকা 
অঞ্চলের সহিত সঙ্গি), (২) কান্তকুক্জ, 
(৩) গৌড়, (৪) মৈথিল এবং 1৫) উৎকল।৬০ 
পঞ্চগড়ের ধারণা উত্তর-ভারতে বেশ প্রাচীন 
কাঁল থেকেই প্রচলিত ছিল। হিউয়েন সাঁঙ- 
এর উত্তি অন্নঘায়ী হযবর্ধন বাঁর বৎসর অক্লান্ত 
যুদ্ধবিগ্রহের পর “পঞ্চ ইঙ্ডিসের” ( মা 
[0755 ) দুপতি হইয়াছিলেন। এই পঞ্চ 
ইত্ডিসের অথোছ্ছার ঠিকমত করা না গেলেও 
হধবধনের বাজ্াসীমা দেখিয়া মনে হয় ইহা 
পঞ্চগৌড়কেই  নিদেশ করিতেছে। 
খৃষ্টান্বের এক শিলালিপিতে৪ পঞ্চগৌঁড়ীয় 
অধিবাশীদের কথা বণিত হইয়াছে । কল্হনের 
'রাজতরঙ্গিণী'তেং পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ রহিয়াছে। 
কথিত আছে কাশ্মীরের বাঁজা জয়াপীড় পুণ্ড- 
বর্ধনের নৃপতি জয়ন্তকে “'পঞ্চগৌড়ে"র সমাট 
হুহতে দাহায্য করিয়া।ছলেন। 

গৌড় নামটি কোন কোন সময়ে সমগ্র 
উত্তর-ভারতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত। 
বিল্হন-বিরচিত 'ভোজপ্রবন্ধে। পরমার বংশের 
ভোজনৃপতিকে গৌড় ও দক্ষিণাপথের সম্রাট- 
রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ।** গৌড় এখানে 
সমগ্র উত্তর-ভাঁরতের অর্থই বহন করিতেছে। 
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৫৫৮ 
অধ্যাপক সরকার মনে করেন ভোঙ্জকে 
“চক্রবর্তী” নৃপতিরূপে উপস্থাপিত করিবার 
জন্তই এই সকল অতিরঞ্রিত বর্ণনার অবতারণা । 
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এইভাবে মনে হয় গৌড় ব্রাক্ষণগণ উত্তর- 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছেন। 
উইলমন সাহেবের মতে পঞ্চগৌড়ের অন্ততম 
গৌড়দিগের আবাসস্থল ছিল দিলীস্ুবা হইতে 
পর্বত পর্যস্ত অঞ্চলসমূহে। এই গৌড় ব্রাহ্ষণেরা 
নানাভাগে বিভক্ত ছিলেন, যথা--আধ-গোৌড়, 
কৈথল-গোৌঁড়, গুর্জর-গৌঁড়, সিধ-গৌঁড় প্রভৃতি 
প্রীয় ৪২টি শাখায়। বাংলাদেশে ইহাদের কোন 
অস্তিত্ব পাঁওয়া৷ যায় না।*৮ ইহা ব্যতীত 
তিনি আরও দেখান*৯ যে দিলীতে এক শ্রেণীর 
কাঁয়স্থ আছেন, ধাদের গৌড়-কাঁয়স্থ বলা হয়। 
ইহার] সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতকে বাংলা হইতে 
আসিয়াছিলেন। রাঙ্গপুতগণের মধ্যে গৌড়" 
রাজপুত বলিয়া একটি শাখা আছে। উত্তর- 
পশ্চিম উত্তর-গ্রদেশে ইহাদের অধিক দেখিতে 
পাওয়া যায়। গোৌঁড়তগ| নামক অপর এক- 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 
বস্বাম করেন। গোঁড়ঠাকুর নামক অন্ত একটি 
রাঁজপুত-শাখা ফারাকাবাদে দেখিতে পাওয়া 
যায়। গৌঁড়তগাগণ মনে করেন যে, তাহাদের 
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উদ্বোধন 


[ "*তম বর্ধ--১*ম লংখ্যা 


পূর্বপুকুষগণ বাঁজা জনমেজয় কর্তৃক বাংলাদেশ 
হইতে আনীত হইয়াছিলেন। 

গৌড়দিগের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল 
সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। 
সাংম্বতগণ (ধাহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
সরম্থতীর উপকূলে বাদ করিতেন) নিজেদের 
আদি গৌড় বলিয়া অভিহিত করেন।৪০ 
কাহারো কাহারে! মতে উত্তর-কোশলের গৌড়- 
ভূমি গৌড়গণের আদি নিবাদ ছিল।*৯ 
অধ্যাপক ভাগারকার৪ৎ নাগর জাতির ইতিহাঁস- 
আলোচনা-প্রসঙ্গে “নাগর” নামধেয় প্রাচীন 
ভারতের এক জাতির কথা উল্লেখ করেন 
এবং তাহার মতে এই “নাগর” জাতিই কাল- 
ক্রমে ভারতের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। গোঁড়- 
গণের সম্বন্ধে হয়তো একইভাবে বলা যায় যে, 
“গৌড় নামক একটি প্রাগিন জাতি ভারতে 
বসবাদ করিতেন । ধীবে ধারে তাহাঁরাই উন্তর- 
ভারতের সর্বন্র ছড়াইয়া পড়েন এবং ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ, রাজপুত ও গৌড়তগ। সমাজে অনুপ্রবেশ 
করেন। এই মতবাদ কোন কোন এতি- 
হাসিকও স্বীকার করেন।৪০ ভারতের অন্যান্য 
স্বানের গৌড়গণ অপেক্ষা বাংলার গৌড়গণ 
বিশেষ করিয়া পাল-যুগে সবাপেক্ষা অধিক 
খ্যাতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। হয়তে] এই কারণেই 
অন্ান্ত স্থানের গৌড়গণ বাংলার গৌঁড়গণের 
সহিত নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্রয়াসী 
হইতেন। 
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মিজো ও কাছাঁড় জেলার পাহাড়ী 


স্বামী ত্ত্রানন্দ 


আজকাল ভারতে আদিবাশীর ও অনুন্নত 
শ্রেণীর উন্নয়নের জদ্য বেশ সাড়া জেগেছে । 
নাড়া জেগেছে সরকাবী-বেসরকারী উতয় দিক 
থেকেই। সমস্ত ভারতে এই পিছিয়ে-পড়া 
জাতির যে স'খ্যা কত তা! বলা কঠিন। প্রত্যেক 
প্রদেশেই ওদের কিংবা পাহাড়ী জাতির বাসস্থান 
আছে। তন্মধ্যে বোধহয় আপামেই সর্বাধিক- 
সংখ্যক শ্রেণী বাদ করে। গলোহিত সীমান্ত 
বিভাগ” থেকে আরস্ত করে গারো! পাহাড় পর্বস্ত 
এবং নেফা থেকে লুংলে পর্বস্ত কতইনা হিল- 
টাইব্যাল, প্রেনট্রাইবযাঁল ও অনুন্নত জাতির বাম। 

আজ মিজে! হিল ও কাছাড় জেলার এই 
সব জাতির সম্থদ্ধে কিছু আলোচন] করা যাক। 
এ দু'টো জেলারই পশ্চিম দিকে পূর্ব-পাঁকিস্তান, 
পূর্বে মণিপুর ও ব্রহ্মদেশ, উত্তরে উত্তর কাছাড 
ও মিকির জেলা এবং দক্ষিণে ব্র্মদেশ। এ 
অঞ্চলের পাহাড়গুলে! ঘনজঙ্গলাকীর্ণ, বিশেষত: 
মিজো ও নাগাপাহাড়। তাছাড়া উচু-নীচু.এবং 
অসংখ্য নধী-নালা সমদ্বিভ। বহু স্থান শুধু ছুগম 
নয়_-অগম্যণ। কাজেই এই স্থানের সত্য 
মংবাদ সরবরাহ করা স্থকঠিন। যতদুর সম্ভব 
উচ্চ সরকারী কর্মচারীর চেষ্রাঙ্বারা সংগৃহীত 
তথ্যই এই আলোচনায় প্রকাশিত হয়েছে। 

যোগাযোগ-ব্যবস্থা অতিশয় শোচনীয়। 
কাছাড়ের সঙ্গে আলামের তথা ভারতের মংযোগ 
একটি রেলপথ আছে---৩২ট স্ড়ং-এর ভেতর 
দিয়ে (অবশ্য ইছাও বারমাস চালু থাকে না 
এয়ারওয়ের মত), মিজো৷ হিলের সঙ্গে তাও 
নেই। মিজোর স্বর শহর আইজলের সহিত 
স্ুবয়া উপতাকাঁর বিখ্যা শহর শিলচবের 


যাতায়াতের একটি মাটির রাস্তা আছে। এ 
রাস্তাটি ভয়াবহ! এই :২* মাইল রাস্তা 
অতিক্রম করতে ৩ দিন থেকে ৭ দিন পর্যস্ত 
সময় লাগে কখনো কখনো । কাচ) কর্দমাক্ত, 
বালিময় এবং অতি সংকীর্ণ রাস্তা এটি। অতিশয় 
লজ্জার বিষয় যে আজ ২১1২ বৎসর অতীত 
হ'ল আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, কিন্ধ 
পূর্ব সীমাস্তের যত এত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষতঃ 
মিজো হিলের মত জেপার সঙ্গে একটি বাস্ত! 
এখনো তৈরি করা হয়ে উঠলো না। এই 
একমুখী মু রাস্তায় সপ্তাহে এক-আধটি কনতগ্প 
যাতায়াত করে। আর তারই সঙ্গে থকে 
অক্পঘংখ্যক ট্রাক_ যারা মাল ও যাত্রী বহন 
করে থাকে। 

কাছাড ও মিজো পাহাড়ে প্রায় ১৭১৮টি 
আদিবাপী জাতির বসতি আছে। যেষন-- 
বর্মন, কাছাড়ী, মিকির, টিপরা, লুলাই, খাসিয়া, 
বিয়াং, কুকী, নাগা, মারপয়, পইভে, বাঁওতে, 
চাকমা, তাল, মুমি ও কুি প্রভৃতি। 
মিজোতে লোৌকসংখা প্রান পৌনে ৩ লক্ষ । 
তার মধ্যে লুমাই বা মিজোর সংখা! অধিক । 
তারা সকলেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী এবং ধর্ম সম্বন্ধে 
অতি গৌড়া। লুশাই পাহাড়ে তার্দের বসতি 
অধিক। তাছাড়া মণিপুর, কাছাড় এবং 
ত্রিপুরাতে আছে। শিক্ষিত শতকরা ৩* জন 
(স্বজ্াতীয়দিগের মধ্যে শতকরা ৮৫ কিংবা 
৯*)। উচু লম্বা গড়ন, ধারাল নাক-চোখ 
এরং বং পরিষ্কার । মেয়ের। অপেক্ষাকৃত বেঁটে। 
বেশ কর্মঠ। যুদ্ধবিশার্দ জাতি। ভারত 
সরকারের সৈশ্থবিভাগে তারা বিশিষ্ট স্থান দখল 
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করে আছে। সাধারণতঃ জুমচাষ-ই জীবিকা 
চাকরি এবং ব্যবসাতে কিছুসংখাক লোক 
আছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা যে, -তাঁতে কাপড় বুনতে সমস্ত 
পাহাড়ী জাতি সিদ্বহস্ত। মিজোর] বেশ 
আমোদপ্রিয়। বাহিক আচার-বাবহার ভদ্র। 
পোশাক-পরিচ্ছদও পাশ্চাতাদের অন্রকরণে। 
থানাখাছ্ের বাঁপারে তাদের নিজন্ব পদ্ধতি 
গ্রচলিত। এ বিষয়ে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, 
তিব্ব শী, নাগা, মিসমী, মিজো সকলে একরূপ। 
মিঞ্পো হিলে আথিক উন্নতিও এই সম্প্রদায়ের 
অধিক। তথাকখি৬ স্বাধীনতা-আন্দোলনে 
এই লুমাইগণ গ্রত্াক্ষভাবে জডিত। 

চাকমাদের আদি বাঁমস্ান চট্ট গ্রাম, আরাকান 
প্রভৃতি সীমাস্তদেশে। শ্বাধীনতালাতের পর 
অন্যান্তদের মত তারাও চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়ছে। মিজো হিগে তারা সখ্যায় প্রায় 
২৫০০০ । ধর্মে বৌদ্ধ। কিন্তু এ নামটি ছাড়া 
বৌদ্ধধর্ম স্থদ্ধে অধিক কোন জ্ঞান তাদের 
আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষিত শতকরা 
& জন। নিরীহ এবং অতিশয় দবিদ্ু। 
ঘাড়মোড়াতে উদ্বাপ্তদগকে আঘধিক সাহাষ্য- 
ধান করার সময় যতধার যত চাকমা লোক 
দ্বেখা গিয়েছে, সকলই অর্ধ উলঙ্গ । 

লাখের, লাঁওতে, পইতে, পয়, খাসিয়া 
প্রভৃতি জাতি চাকমাদের অন্থরূপ। তবে তার! 
বৌদ্ধ নয় _হ্বীগান। মিজো পাহাড়ে সংখ্যায় 
৪৯.৫০ হাঁজার। টিপরাগন ওদের চেয়ে কিছুটা 
উন্নত হলেও লুসাই কিংবা মাঁরদের সমকক্ষ 
নয়। সকলহে হিন্দু। ত্রিপুরাতে এ জাতি 
বেশ শিক্ষিত আছে। সেখানে তার! বাজবংশ। 
উচ্চ সরকারী পদে তাদের অনেকেই প্রতিষিত। 
ভারতীয় সংস্কতিতেও তাঁদের যথেষ্ট দান আছে। 

রিক্জাংগধ শতকরা ২৩ জন শিক্ষিত 


উদ্বোধন 
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হয়েছে। সকলেই বৈষ্ঞবধর্সে অন্ুরুক্ত। মাথায় 
শিখা এবং গলায় মাপ প্রায়ই দেখতে পাওয়া 
যায়। অতি দব্িত্র। ত্রিপুরাঁতে রিয়াং জাতিও 
আধুনিক সভ্যতার আলোক পেয়েছে। তাদের 
মধ্যে একজন মন্ত্রিপদেও অধিষ্ঠিত আছেন। 
মিজোতে প্রায় ১০ হাজার বিয়াং আছে। 

মার ও কুকী মিজো ও কাছাড় জেলায় 
মিজোদ্দের মতই প্রায়। আন্দোলনকারী 
মিজোদের সঙ্গে এই দুই সম্প্রদায় যুক্ত। তবে 
শিক্ষিতের সখা! নগণ্য। বর্তমানে কাঁছাঁড়ের 
মারগণ দাবি করছে যে, তারা মঙ্ষোলিয়ান। 
লুপাই বা মিজোদের সঙ্গে তাদের জাতিগত 
কোন সম্পর্ক নেই। এ নিয়ে একবার বেশ 
সাম্প্রদায়িক মনো মালিন্ও হয়ে গিয়েছে । স্ব্ই 
ক্রীশ্চান। মার এবং কুর্ী কাছাভে যথেষ্ট, তবে 
সর্বাধিক মণিপুরে।  কাঁছাডে ছু'একটি পুগ্গী 
এখনও ধর্ধান্তরিত হতে বাকী আছে। তারা 
আশুতোষ শিবের পুজা-অর্চনা নিজেদের পঞ্ছতি 
অন্নযায়ী কখনো কখনো করে। বর্তমানে 
শ্রীরামকু্চ আশ্রমের প্রতি আকুষ্ট হয়েছে। 

কাছাড়ীদের পূর্বপুরুষ একদা কাছাড়ী 
রাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রাজধানী ছিল 
ভিমাপুর । তারা ঘটোত্কচের বংশধর । বর্ধনগণ 
অঞুন-পুত্র রাঁজা বক্রবাহনের অধস্তন পুরুষ 
রাজধানী কাছাড়ের চত্ীঘাট। এই বংশ. 
কাছাডে বহুকাল বাজত্ব করেছে। বর্তমানে 
তাদের পূর্বগৌরবের কিছুই অবশিষ্ট নেই। 
ভারত সরকারের উন্নয়নমূলক কাধাবলীতে 
বর্মন এবং কাছাড়ী '্রাইব্যাল' নামে 
অভিজ্ঞাত। তবে তার পূর্যে একটি বিশেষণ 
দেওয়] হয় “প্লেন” 

সমাজের উচ্চশ্রেণীর' কিংবা সরকারের 
কোন পক্ষ থেকেই এতদিন পর্যস্ত এই অনুন্নত 
পাছাড়ী বা আধিবাধী জাতির উন্নয়নমূলক 
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বাবস্থা বিশেষ কর! হয়নি। বরং ইংরেজগণ 
বাহতঃ বেসরকারীভাঁবে তার্দের যথেষ্ট সাঁহাঁয্যাদি 
করেছেন--এবং এখনও করছেন । অশিক্ষিত র 
শিক্ষা, রোগীদের চিকিৎসা এবং দরিদ্রের 
অর্থাদ্ি সবই তারা দিয়েছেন । আরো দিয়েছেন 
বেশভৃষা, আঁচার-ব্যবহার | তাদের এই প্রচুর 
দানের কথা আদিবাদী তথা ভারতবাঁপী 
কৃতজ্ঞতার সহিত ম্মরণ বাখবে। কিন্তু এই 
অযাচিত দানের প্রায় সবই বিফল, কাঁরণ ইহা 
একটি মাত্র উদ্দেশ্ট- প্রণোদিত । যত দিন যাচ্ছে 
ভারতবাঁপী ততই মর্মে মর্মে তার কুকল উপলব্ধি 
করুছে। ভারতের বিরাট দেহের অঙ্গ পতঙ্গ 
আজ ছিম্নতিন্ন - সর্বাঙ্ষে রভস্ঞ্ালন প্রায় বন্ধ। 

তবে দৌধষ-ক্রুটি আমাঁদরও আছে বঈকি 
যথেষ্ট! শতশত ব্সর যাবৎ অঙ্গন জাতির 


দ্বারা শাঁমিত বলেই হোঁক কিংব। অন্য যে ফোন 
কারণেই হোক আমরা আমাদের দায়িহজ্ঞান 
হারিয়ে ফেলেছিলাম । ৭০1৫ বংসর পূর্ষে 
যুগনায়ক ন্বামী বিবেকানন্দ জীমুতমন্ে 
এবিষয়ে কত কথাই বলে গেছেন- আমাদের 
কর্তবাজ্ান উদ্ব,ছ্ধ করার জন্য। কিন্ধ আমরা 
সচেতন হইনি । মোহনিদ্রা আমাদের ভঙ্গ 
হয়নি। তিনি বলেছিলেন_-যতদিন ভারতেনু 
কোটি কোটি লৌক দাঁরিদ্রা ও অজ্ঞনান্ধকারে 
ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়পায় শিক্ষিত 
অথচ যাঁরা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, 
এরূপ প্রতোক বাক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে 
মনে করি” বলেছিলেন এদের উন্নত করতে ; 
বলেছিলেন, এরাই নৃত্তন ভারত গডবে। 
হিকালজ  মুক্তপুকষ ম্বামীজীর সাঁবদানখাণী 
শুনলে আজ ভারতের এ অবস্থা হত না 
বলেই আমাদের বিশ্বাস। ঝোড-জঙ্গল, 
পাহাড়-পরৰতেই হোক বা কারখানাতেই 
হোক এই সমস্ত দীন দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের 
প্রাপ্য যদি আব ্ষেচ্ছায় প্রদান করতাম, 
তাহলে অটল জীবণীশক্তি ও সিংহসম বিক্রম 
নিয়ে তারা অনায়াসে নৃতন অথণ্ড ভারত গড়ে 
ডুলত। উদ্নত অনুগত সকল শ্রেণী হাত ধরা- 


মিজো ও কাছাড় জেলার পাহাড়ী 
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ধরি করে উজ্জ্বল ভব্বধ্যৎ ভারতের দিকে 
অগ্রসর হ'ত। স্বামীজী সবত্রই ভারত” কথাটি 
ব্যবহার করেছেন, আমরা ভারতকে নানাভাবে 
খণ্ড বিখণ্ড করছি। সত্যি তারা এখন 
জেগেছে_বেরুচ্ছে শুধু এখানে নয় ভারত 
জুভে। তবে স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির পথে নয়_ 
পাচ্ছপ পখে, গডার পথে নদ্ব_ধ্বংসেব পথে। 
সম্প্রতি শ্ররামরুষ্ণ মিশন ভাবত সরকারের 
অর্থসাহায্যে নেফাতে হ্বদ্বরপ্রসাণী পরিকল্পনা 
শিয়ে সেবাকার্ধে নেমেছেন । কাঁছাড় জেলাতে 
শাম মিশনের শাখা আশ্রম শিলচর 
পাহাডীদের সবাঙ্ষীণ টন্নত-সাধনকপে সীমাবদ্ধ 
কমপঞ্ছতি গ্রহণ করেছেন, ঘাডমোডা নাঁমক 
স্থানে মিজো উগ্গাম্বদিগক্ষে অর্থসাহযোর বাবস্থা 
হয়েছে । গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় সবই নিস 
বিয়া" ও চাকমা । ঘাভযোড। খেকে মার তিন 
মাইল দূরে ধলেশরী নদীর পরপারে মিজে! হিল। 
এই সব বন্কতাগাদের ছুদশা বর্ণনাতীত। 
তাদের যেমন নে বস-বাসেব স্থান, জুম চাষের 
স্থান, তেমন নেহ পাহাডে জঙ্গলে খেটে খাবার 
গ্যোগ 5 বধা। জঙ্গলের ফল মূল, ঘাঁন পাতা 
খেয়ে না খেখে অতি কে দিনাভিপাত করছে। 
শিক্ষা-দীক্ষা, চি কৎ্দাদ্সাভ তে! বধ দূরের 
কথা । এই কমপন্ধততে শ্বায়ী বালিন্দার্দের 
মধোও আছে ৩৪টি পুজী। দলিয়া হিল, স্ৃবং) 
ফুলর ুপ ও দৌয়ারবন্ধ প্রভৃতি। ইহার! 
জাতিতে মার ও কুকী এ৭ং ধনে হিন্দু ও 


খুষ্টান। তাদের চাষ আব'দ, পশুপালন, 
চিকিৎসা ও সবোপরি শিক্ষাদানের বাবস্থাদি 
করা হচ্ছে। শিক্ষাৰবস্থায় কেন্দ্রীয় ও 


প্রাদেশিক সরকার যখোপতুক্ত সাহাযা প্রদ্ধান 
করছেন। 

জাতীয় সংহতি কথাট আঙকাঁল প্রীয়ই 
বাবহত হয়। এখানকার এই সব লোকগুলি 
যাতে নিজেদের সাঁস্কতিক ও আধিক দিক 
থেকে ভারতের সঙ্গে এক বলে অন্গুতব করতে 
পারে, তার দ্দিকে নগর ন! দিলে সংহতি 
আসবে কোথা থেকে 


ইতিহাসের মহাসন্ধিক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
[ পূর্বাহুবৃত্তি ] 
অধ্যাপিকা সামনা দাশগুপ্ত 


যে মুক্তিসংগ্রাম আজকের মাস্থয করছে 
তার ভিত্তি এই মানবতাবাদে। সেজন্য 
আজকের মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব শ্ীণমরুষের__ 
একথা আজকের বিভ্রান্ত তরুণ সমাজের সম্মুখে 
তুলে ধরা আমাদের বিশেষ দায়। আজকের 
'যে মুক্তির স্বপ্ন ও সাধনা তা একটি ঘুগপ্রবণতা। 
'তা কোন বিশেষ দেশে, তা বিশেষ কোন একটি 
ছু'টি মান্গষের চেতনায় ধরা দেয়নি। তা 
একই সময় বিভিন্ন দেশের লৌকনায়কদের এবং 


চিন্তাবিদর্দের চেতনায় ধরা দিয়েছে । ৫815 ও 
শ089189 তাঁদের 0070 000101909 11801095960 
রচনা করেন *৮৫* সালের কাছাকাছি । তার 


কিছুকাল পূর্ধেই ভারতের রাঁজা রামমোহন বায় 
স্বাধীনভাবে পুথিবীর সকল জাতির ইতিহাম 
অধ্যয়ন করে নিম্রপিখিত সিচ্ধান্তে উপনীত 
ছন--পৃথিবীর প্রতোক জাতির মধোই মুষ্টিমেয় 
কতকগুলি ক্ষমতাশালী লোক মেই দেশের 
অধিকাংশ লোকের উপর জুলুম করে ; আর এ 
অত্যাচারিত প্রপীড়িত অধিকাংশ লোক এ 
মুষ্টিমেয় অত্যাচারী স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে। স্বতরাঁং...প্রত্যেক জাতির মধ্যেই 
অত্যাচারী ও অত্যাচারিত লোক আছে। বস্ততঃ 
কলহ হইতেছে আদর্শের, কলহ হইতেছে 
অন্থায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অবিচারের বিরুদ্ধে 
স্থবিচাবের, অত্যাচারের বিকচ্ছে স্বাধীনতার ।” 
সামমোহন মার্কমের পূৰেই পৃথিবীর প্রত্যেক 
জাতির মধ্যে অত্যাচারিত জনগণের মুক্তি- 
মংগ্রামের কথা ঘোষণ1 করেছিলেন । 

রামমোহন যার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন, তাকে 
এক বৈজ্ঞানিক সমা্গবাদ্ে রূপ দিলেন 


বিবেকানন্দ। সাম্রাজ্যবাদের স্বন্ধপ তিনি 
উদঘাটন করেছেন তার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 
গ্রন্থে। আগামী যুগের মুক্তি সংগ্রাম সম্বদ্ধে 
নিভূলি সিদ্ধান্ত দিয়ে “বর্তমান ভারত, গ্রন্থে তিনি 
বলেন_“এমন সময় আলিবে যখন শৃদ্রত্বের 
সহিত শৃদ্রগণের প্রাধান্য ঘটিবে।” “পরিব্রাজক” 
গ্রন্থে এই ভবিষ্যৎ নৃতন সমাজের রূপ আরও 
স্পষ্ট, যেখানে তিনি বলেছেন-_-*তোমরা ( উচ্চ- 
বর্ণের) শৃন্তে বিলীন হও, আর নৃতন ভারত 
বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাঁষার কুটির ভেদ 
করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য 
হতে। বেরুক মুদির দোঁকান থেকে, ভুনা- 
ওয়ালার উহ্ছনের পাঁশ থেকে | বেকুক কারখানা 
থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে । বেরুক ঝোড় 
জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে ।” 


বিবেকানন্দের উত্তরসাধক শ্রীঅরবিন্দ। 
শ্রীঅরৰিন্দও এ সম্বন্ধে স্ুম্পষ্ট চিস্তা দিয়ে 
গিয়েছেন বিগত শতাব্দীর শেষভাগে । ১৮৯৩ 
সালে লেখা এক গ্রবন্ধে তিনি বলেন, প্[06 
[07016627156 80000808 15 ৪001 10 1800- 
19008 800. 059৫ 0811080. ভ1610 0197988 
০৮ 160 68৪৮ 0186298890 800. 1£001806 
[01988171891 -981085--0 07 8018 888018008 
০010001998১ ০৮ ৪০019 0118009910. 6139 1060:9,% 


প্রায় অনভ্রান্ত ভবিস্বাৎ দৃষ্টি প্রয়োগ করে এই 
প্রবন্ধে তিনি আরও ঘোষণা! করেন-_-“অন্ধকাঁরে 
আচ্ছন্ন এই 1:01665৮ দের মধ্য হইতে 
ভবিষ্কতে এক অতি ভয়ঙ্কর বিপ্রব (8971516) 
দি], 101০০) 18888:005 ) প্রধূমিত হইয়া 
উ্টিবে।” অপর একটি প্রবন্ধে একই কথা 


কার্তিক, ১৩৭৫] 


আরও তুলনাহীন ভাবে ব্যক্ত করলেন, *ণুঘ৪ 
9685 01 809 £199৮ 0920 8:9৪. 7081708 
98190) 800. 609 ৪012108  01)90৪8 01 6136 
070016155 1080 058] 1510) 01015111960 
800186169 81:6 ৪010871771)09560 010 % 6010 
02086 01 90705910610209 18 108100 ৪69100615 
8700 0101000817% ৪0165660,৮ সমুদ্রের গভীর 
তলদেশে যে আলোড়ন ঘটছে তারই ফলে 
কৃত্রিম সভ্য সমাজে বিপুল বিস্ফোরণ ঘটবে । 
প্রঅরবিন্দ এইজন্য বিপ্পবপস্থায় বিশ্বাপী 
ছিলেন। কিন্তু তিনি সবসাধারণের এই মুক্তি- 
গ্রামের জন্য দেশ, জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতিকে 
বিদর্জন দেবার প্রয়োঞ্জন বোধ করেন নাই, 
কারণ গার প্রেরণা ও ধারণার মূলে ছিলেন 
রামকৃষ্ণ ও বিবেকাঁননন। তার নিম্লিখিত 
উক্তির মধো তার প্রমাণ পাওয়া যায়--“্ধাহার 
পদম্পর্শ পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, 
ধাহার স্পর্শে ধরণী স্থখমগ্রা, যাহার আবিতাবে 
বহযুগনঞ্চিতি তম়োভাব বিদুরিত, যিনি পূর্ণ, 
যিনি যুগধর্মপ্রবর্তক, যিনি অতীত 'অবতার- 
গণের সমগ্রিস্ব্ূপ, তিনি ভবিষ্যৎ ভারত 
দেখেন নাই বা তৎসম্থত্ধে কিছু বলেন নাই, 
একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের 
বিশ্বাম। যাহা তিনি মুখে বলেন নাই তাহা 
তিনি কার্ধে করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
ভবিষ্যৎ ভাবুতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুথে 
বসাইয়া গঠিত করিয়া] গিয়াছেন। 
এই ভবিষ্তং ভারতের প্রতিনিধি স্বামী 
বিবেকানন্ম। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী 
বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাহার নিজের 
দান। কিন্তু হুক্মৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা 
যায় যে, তাহার স্বার্দেশিকতা তাহার পরমপুজ্য- 
পাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়। 
কিছুই দাবি করেন নাই। লোকগুরু তাহাকে 


ইতিহাসের মহাসদ্ধিক্ষণ ও শ্রীরামকৃ। 


৫৬৩ 


যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্বুৎ 
ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পক্থা!” 
প্রঅববিন্দের একথাগুলি থেকে স্থম্পষ্ট যে, 
সমাজের গভীরে যে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলেছে, 
যে মানবিক অধিকার-প্রতিষ্ঠার দিকে প্রবণতা 
আধুনিক জগতের, আধুনিক ভারতে তার 
নেতৃত্ব শ্র/রামরুষের। মনীধিমনে সেকথা সে 
প্রথম যুগেই উত্তাদিত হয়েছিল। কিন্তু তার 
পন্থা অগ্ত। নৃতন যুগে নৃতন প্রথা-প্রতিষ্ঠীন- 
সমূহের মধ্যে কি করে জাতীয় জীবনধারা 
অব্যাহত থাকবে তারও পথপ্রদর্শক তিনি । তার 
পরিচয় বিবেকানন্দের ব্যাখায় পাওয়া যায়, 
বিবেকানন্দের মানসকন্া! নিবেদিতার ব্যাখ্যায় 
পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাকে অনুদরণ 
করে নিবেদিতা তাকে যেকপে প্রকাঁশ করেছেন 
তা এখানে উল্লেখ্য । নিবেদিতা তার জোরালো 
ভাষায় বলছেন--“[)99৪8 16 2786670008৮ 
1096990 01 00611706 ছ 0181)1])) 6 816 00 
8070 106008101%1) ছা) 81168 01 1080190, 
9915196১০01 1000) 01 628170108) 01 400৮7 
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980688  ছা96], 3িঠওএড। 18 80966216 
10079. 6086] 809. 20079 02901009 6190 
৪1886. 310608] 810 15 106668৮ 00%0 90 
[১928৮ 1 পুজার বদলে মানবসেবা _নৃতন 
যুগের এই নৃতন ধর্ম আমাদের একই লক্ষ্যে 
উপনীত করবে। 

সেইজন্য রামকৃষ্-(থবেকানন্দের চরণাশ্রিত 
নিবেদিতাকেও আমরা পেলাম বিপ্রবিকূপে 


বিশ্লবী নিবেদিতা সন্বন্ধে শ্রঅববিন্দ বলেছেন-” 


£৬৪ 
“যখন বিপ্লব সন্ধে কথা বলতেন, যেন তার 
আত্মাই,_ তার খাটি শ্বরূপ-_ বেরিয়ে আসত, 
তার পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় বাক্ত হত।” 
নিবেদিতাই 
(শ্রমিক-সংগঠন )-এব আদি গ্রচারকা ভারতে 
প্রথম ঘু্59 ঢো1০5 সংস্থা স্থাপিত হয় ১৯১৮ 
সালে, নিবেধিতাঁর তিবোৌধান ১৯১১ সালে। 
তার পূর্বে তিনি ঘ2০ [05107 মতবাদ গুচার 
করে গিয়েছেন। একটি নিপুণ আলোচনায় 
তিনি বলেন, “ভ৪ 816 ৪7366211008 000 8 08 


ভারতে [ু8০০-0710101500 


08000 10 1010 00060] 810) ০০- 


07082861010. 8100 ৪811-07681018961010 1৪ 60108 


700860. এবং তার 471018 00. 8)০08] 
০ 


10058 0107 গৃষ্থে নুস্পষ্ট,_ *[8099 
৪100) 06501680010) 7869-095 678 
88800186107) 8০৮61012961) 20710566৪+ 


0107-এর নাঁমোলেখ করে বলেছেন 
“পুত ০৮1৭ 06 5৪৫1] 88500169 10 
9806108 ০৮৮ 00086 08568 01 0107688100 
৪08 ০0190600.- এসকল সংস্থা অত্যাচার 
ও ছুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সহায়ক সংস্থা। 
নিবেদিতা" এই বিপ্লববাদ প্রচার করেছেন তাঁর 
অদ্বৈতবাদের দৃঢ়ভিত্বিতূমির উপর দীড়িয়ে। 
অতীতকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নয়, অতীতকে 
সঙ্গে নিয়ে। অতীতের মালমসলা দিয়েই 
বর্তমানে বসে ভবিষ্যতের এক মানবতার 
মহানগরী নির্মীণ করতে চেয়েছেন। 

আজ অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় এসকল পূর্ব- 


সথরীদের সঙ্গে বর্তমান কালের তরুণ-সম্প্রদায় 


ংঘোগ হারাতে বসেছেন । এ সংযোগ হারালে 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ধষ--১০ম সংখ্যা 


তাদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে এ ধারণা »ম্পূর্ণ 
্রাস্ত। আজ ত্বারা যে সংগ্রাম করছেন, তাঁকে 
তাঁদের হাঁতে ধারা তুলে দিয়ে গিয়েছেন, তাদের 
বিশ্বাত হওয়া ছুর্ভাগোর-_ একথা তাঁদের স্মরণ 
করিয়ে দেওরা আমাদের বিশেষ দাঁয়। শ্ররাম- 
বুষ্ণ সকল মানুষকে মন্ুষবতে অধিকার দিয়েছেন, 
তার বাণীই তাঁর উত্তরাধিকারী শিশ্মুথে 
উচ্চারিত-_কেউ ছোট নয়, কেউ তুচ্ছ নয়, 
কেউ পাপী নয়, সকলেরই বড় হবার এবং মহান 
হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে।” আ্রীঝামকক্চ 
যে মুক্তির কথা বলেছেন তা সবাঙ্গীণ মুক্তির, 
বিবেকের বা ব্যক্বি-ন্বাধীনতর বিনিময়ে কেনা 
সামাজিক বা অনৈতিক স্বাধীনতা তা নয়। 
মাফের কল্পনায় আজ যে স্বাধীনতার ধারণ! 
অধিগিত+ শেষোক্তরূপ সন্কীণ স্বাধীনতা কখনও 
সে স্বাধীনতা নয়। শুরামরুষ যে স্বাধীনতার 
কথা বলেছেন তা সামাজক; অথ নৈতিক, 
ধমীয়, সবৌপরি তা বিবেকের স্বাধীনতা । আজ 
যদি এই স্বাধীনতার ধারণা আমরা হাখিয়ে 
ফেলি, আবার কঠিন আয়ামে একে আমাদের 
ফিরে পেতে হবে। একথা অন্ততঃ বামরুষ- 
বিবেকানন্দের নাম যারা গ্রহণ করেন, তারা 
উপলব্ধি করুন। উপলব্ধি করে নিজেদের দাঁয়- 
বহনে অগ্রসর হোন। আমরা আজ অনেক 
আদর্শের নাম লই, কাধতঃ স্বাথচ্চায় নিমগ্ন। 
বিবেকানন্দের অগ্নিসত্তার স্পর্শ লাভ না করে 
যারা কেবল তার নীম লয়, তারা বিবেকানন্দের 
ভক্ত নয়। তার ধর্ম ত্যাগ ও সেবা উদ্ভৃত 
শক্তি। হৃতরাং তার নাম নিতে হলে 
এই শক্তিমন্ত্রে সকীবিত হতে হবে। 


ভারতের জাতীয় এক্য 


শ্রীস্থখরঞ্জন 


একটি জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় 
বিপর্যয় হলে! পরুষ্পরকে বোঝার অক্ষমতা । 
যদি কোন জাতি সেই জাতিমধ্যস্থিত সকলকে 
সম্পূর্ণক্ূপে জানতে না পারে; বুঝতে না পারে 
তবে তার চেয়ে বড় লোকসান আর তার 
নেই। এ লোকসানের অস্ক ক্রমশঃ স্ীতকায় 
হতে হতে একদিন এমন এক বিপদ এসে 
দাড়ায় যখন তা থেকে আর সেই জাততকে 
কোনবরুকমেই বীচাঁনে। যায় না। কাজেই 
কোন জাতিকে স্বগঠিত হতে হলে 
তাঁর মধ্যকার এই অস্তরায়-সট্টিকারী বিষয়- 
গুলিকে সম্পূর্ণরূপে অ্সন্ধান করতে হবে। 
তাকে বুঝতে হবে, তারপর প্রয়োজনমত তাকে 
সমূলে উৎপাটন করতে হবে। 

অনেক সময» দেখা যায় অনেক বাহিক 
কারণে জাতীয় সংহতি বিস্িত হয়ে থাকে__ 
ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রশানণিক ব্যবস্থা 
একটা জাতির মধ্যে বিরোধের ও বিভিন্নতার 
প্রাচীর তুলে ধেয়। একদিন এই গ্রাচীর- 
প্রবর্তনের প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত সহ করতে হয়েছে 
সভ্যতার লীলাক্ষেত্র গ্রীনদ্েশকে | রাঁশিয়ারও 
্দীর্ঘকালের অগ্রগতি অপেক্ষা করে দীড়িয়েছিল 
এই বিচ্ছিন্নতার জন্যই । ব্রিটেনের ইতিহাসেও 
আমরা অন্ন্ধান করেছি এই বাহিক 
অনৈক্যের স্ুত্রগুলিকে। কিন্তু তা মত্বেও 
কোনদিন গ্রীন, রাশিয়া আর ব্রিটেন তাদের 
আভাস্তর বিভেদের গলি-উপগলিকে শ্পষ্ট- 
ক্ষপে প্রকাশ কবে জাতীয় এক্যেব মহান 
রাজপথকে পরিকীর্ণ করে দেয়নি। শ্রীস 
যখন পারশ্তের সক্কে লড়াই করেছে, ডেলফির 

৪ 


চক্রবর্তী 


মন্দিরে পূজোপচার নিয়ে গেছে, অলিম্পিক 
খেলাতে মিলিত হয়েছে, গৌরৰ অন্ঠভব 
করেছে হেলেনের বংশজাঁত বলে, তখন তাঁতে 
তার যে মহান জাতীয় সংহতি সংরক্ষিত হয়েছে 
তাতে কোন বাহিক প্রান এসে আঘাত 
হানতে পারেনি। রাশিয়া যখন একটানা 
শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রা় করেছে, তারপর 
সেই সংগ্রামের শেষে তাঁর বিস্ময়কর গঠনের 
কাজে হাত লাগিয়েছে তথন কি একবারও 
তার মনে হয়েছিল আঙ্গারবাইজানের সঙ্গে 
কাজাগিস্তানের ব্ণসঙ্কর ঘটেণি? কিংবা 
ব্রিটেন যখন সমস্ত দুনিয়ার উপর তার 
আধিপতা বিস্তার করছিল তখন কি একবারও 
তার মনে হয়েছিল স্বটগ্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড আর 
গ্রেটব্রিটেনের সংহতি হ্দুঢ হবার নয়? 
সম্ভবতঃ এ চিন্তা এদের কারোরই ছিল না। 
থাকলে পরে একের উদ্নমেষ এখন বিপুলাকার 
হতে পারতো না কোনদিন। যাদের কোন 
উন্মেষ ঘটে না, তারাই ক্ষুত্রত্বের জালে বাধা 
পড়ে, হাসাহাসি করে পরম্পরে। প্রবাহ 
বিলুপ্ত হলেই পন্ক জন্মে । 

আজ দেখা যাচ্ছে তারতবাসীর জীবনেও 
যেন এই প্রবাহ কমে আস্ছে। আমরা সম্মুথের 
টানে চলাকে স্থির করে দিয়ে পারিপার্থিকের 
আন্দোলনেই বড় বেশী বাস্ত, বড় বেশ 
মুখর হয়ে পড়েছি। ফলে বিভেদের ও 
বিচ্ছিন্বতার ডাঙ্গা জেগে উঠেছে ইততন্ততঃ-- 
আদাষে অ-আপামীর নিধন ও বিতাড়ন, 
জব্বলপুরে [বগত দাঙ্গাহাঙ্গামা, কিছুদিন 
পুবের পাঁঞধাবী স্থবার আন্দোলন আমাদের 


৫৬৬ 


কোন মহৎ প্রয়োজনে, কোন মহৎ উপলব্ধির 
প্রেরণা থেকে সংগঠিত হয়নি। এ কেবল 
পরস্পর পরস্পরকে না বোঝার মুত থেকেই 
উদ্ভুত। আর যতদিন এই বোঝাবুঝিটা 
একটা সুস্থ সীমারেখায় উপস্থাপিত না 
হবে ততদিন এ ধরনের বিভেদনুলক 
বিপর্যয়ের হাত থেকে আমাদের কোন মুক্তি 
নেই, আত্মহননের কব্ল থেকে পরিভ্রাণ 
নেই। তবে হতাঁশ হওয়াহ একমাত্র বিধিলাপ 
বলে মেনে নিলেও চপবে না। আমা 
বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ নামক এত বড় একট। 
দেশ কখনই এই সাম্প্রতিক কণহকে চিবস্তন 
বলে মেনে নেবে না। দুর অতীতের দিকে 
তাকালেই দেখতে পাবো যে, এ ধরনের 
অনৈক্য ভারতবর্ষের এতিহা নয়। অনৈক্য- 
বিধায়ক এইসব ছটণাহ অত্যন্ত সাময়িক 
এবং অদূরদ্শিতা, অন্দারতা ও দুর্বলতা- 
গ্রস্থত। 
আধ্যাত্িক আবেদন 

ভারতবধের জাতীয় একোর পথে আপাত 
দৃশ্যমান অনেক বাঁধা রয়েছে। বহু ভাষা, 
বছ গোষ্ঠী ও বহু বর্ণ অধ্যাধত এই দেশ। কিন্তু 
তা সত্বেও ভারতবধষের ভোৌগে॥লক সম্প্রত 
যেতাবে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে তা? 
বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোথাও গড়ে ওঠেনি । 
ভারতবধের একের মুলকথা হলো তার 
আধ্যাত্মিক আবেোন। আবু সংস্কৃত ভাষা এই 
আবেদনকে সমগ্র ভারতে পার্থবেশন করে 
এসেছে অত গ্রাচীন কাল থেকে । আমাদের 
প্রপিতামহরা ভার্তব্ধকে কল্পনা করেছেন এক 
বিরাট দেহ, অখণ্ড পুণ্যভূমিরূপে। ভারতদ্থুমির 
উপলব্ধি তার! দেবাত্ুূমিগ অশ্ভবে আবচ্ছিস্ 
করে তোলার জন্য প্রাতটি ধমাহষ্ঠানের পৃবে 
অথণ্ড ভারতের কল্পনাকে মন্তরোচ্চারণের পবিত্র 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ধ--১*ম লংখ্যা 


আবেগে সমৃদ্ধ করে তাই বলেছেন-- 
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোর্দাবরি সরম্বতি। 
নর্মদে সিন্ধু-কাঁবেরি জলেহস্মিন্‌ সঙ্গিধিং কুক ॥ 
এই আধ্যাত্মিক আবেদন কেবলমাত্র নদনদী 
পাহাড় পবতকেই আচ্ছন্ন করে নয়, ভারতের 
বিভিন্ন নগরুগুলিকে পর্বস্ত আমাদের মুনিখধিরা 
ধর্মসাধনার মন্ত্রে একাত্ম করে গেঁথে 
দিয়েছেন £ 
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাকী অবস্তিকা। 
পুরী ছাঁরাঁবতী চৈব সপ্্ৈতা মোদ্ষদায়িকাঃ ॥ 
শংকরাচাধ উত্তরে যোৌশমঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী- 
মঠ, পুবে পুরী ও পশ্চিমে দ্বারকাকে সবশ্রেষ্ঠ 
ভীরথভূমিকূপে ঘোষণা করে ভারতের অথওতা- 
বোধকে সকল তারতবাসীর চিত্তগ্রান্তে পৌছে 
দিতে চেয়েছেন। বাহান্রটি পীঠস্থানের যে 
বিস্তৃতি সেই বিস্তৃতির মূলে রয়েছে ভারতের 
অখণ্ডতাবোধ। 
তা ছাড়া ভারতের সমাঞ্জজীবনে যে 
মান্ঠতাস্ত্িক প্রভাব, জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলে 
উপলব্ধি, তার আবেদন অব্যাহত রয়েছে 
সবত্র_ হিমালয় থেকে কন্টাকুমারিকা পর্যন্ত । 
এই আধ্যাত্মিক উপলন্ধিই ভারতবর্কে সমস্ত 


বাহিক অসংগতির পরপারে এক্যবদ্ধ 
রেখেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভারতবিগ্ার 
ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। ভারতবয সম্পর্কে 


বৈদেশিকদের আগ্রহ ক্রমশঃ তীব্রতর হচ্ছে, 
কিন্ত ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে ভারতীয় দর্শন 
ও ধর্জের চর্চা হচ্ছে বলে মনে হয় না। 
সংস্কৃত শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ক্রমশঃ 
পিছিয়ে দেওয়ার ফলে তা আরও কমে যাচ্ছে। 
আমাফের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্‌ ইত্যাদি প্রাচীন 
শাস্ত্রের মধ্যে যে এঁক্যের সবর একদা ভোরের 
ভৈরবী শুনিয়েছিল তা? সন্ধ্যার পৃরবীতে বিস্তপ্ত 
হবার পুবেই পশ্চিমের মত্ত সুরের তান লেগে সর 


কার্তিক) ১৩৭৫ 


কেটে গেছে একদিন । কিন্ত আজ ভাঁরতবর্ধকে 
আবার সেই হারানো সবরের সন্ধান করে অস্থরা 
আর সঞ্চারীকে নিয়ে একটা পরিপূর্ণ একতান 
গড়ে তুলতে হবে। মনে হয় এব সহায়তার 
জন্য অন্তত: আগের মতো! স্কুলের সীমাপর্বস্থ 
সংস্কৃত শিক্ষাকে আবশ্তিক বাখা একান্ত 
প্রয়োজন ; কেবলমাক্স যন্ত্রশিল্পের অভুযু্থ!নে 
এত বড় একটা দেশ, এত বড় একটা সভা 
দুঢতর ছবে বলে মনে হয় না। একে বীচাতে 
গেলে, ভারতের জাতীয় এঁক্য দুঢতর করতে 
হলে তাঁর একদা যা ছিল তাকেও প্রতিটি 
মান্থষের চিন্তপ্রাস্তে সহজ সরল ভাবে পৌছে 
দিতে হুবে। 


পঞ্চায়েতী সমাজব্াবস্থা 

ভারতের সমাজজীবনে পঞ্চায়েতী বাবস্থা 
দকল প্রকার উত্থান-পতনের মধ্যেও ভারতের 
গ্রামজীবনকে সুগঠিত করেছিল। ভারতের 
বহু রাঁজা এবং রাষ্ট্রের উত্থান-পতন ঘটেছে, কিন্ধ 
ভারতবাসীর মনে কখনো অখণ্ড ভারতীয়তা- 
বোধের বিলুপ্তি ঘটেনি । পঞ্চায়েতী সমাঁজ- 
বাবস্থারও অবসান ঘটেনি । আজও দেখা যায় 
ভারতবর্ষের অসংখা গ্রাম্য সমাজকে নিয়ন্ত্রি 
করছে পঞ্চায়েতী সমাজবাবস্থা। আজ তাই 
ভারতীয় এঁকাকে যদ্দি দৃঢ়তর করতে হয় তবে 
একদা যে পঞ্চায়েতী সমাজবাবস্থা ভারতের 
গ্রামগুলিকে একত্র করেছিল তাকেই অটুট 
রাখতে হুবে। এই ব্যবস্থায় যদি কোন হমঙ্গল 
দেখা না যা তখনই পীশ্চাত্য ধরনেধ সরকাঁর- 
প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু তার আগে নয়। 
কেননা এই পঞ্চায়েতী সমাজব্যবস্থাহই বক্তবহ! 
ধমনীর মতন সমস্ত ভারতবর্ষের গ্রাম 
জীবনকে সজীব ও সরস করে রাখবে বলে 
আছর ফনে করি। 


ভারতের জাতীয় &ঁকা 


৬৭ 


সকল ভাষার সম-উন্নয়ন্‌ 

ভারতবর্ষের এঁকাপ্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় 
বাধা হলো ভামা। কিন্ত মনোভঙ্গিমা! যদি 
স্বচ্ছ থাকে, উদাঁর হয় তবে এ ভাষাগত 
বাধাঁকেও বাঁধা বলে মনে হবার কোন যথার্থ 
হেতু নেই। কেবল কোন একটি ভাষার 
আন্রকুল্য বিধান করে কখনো কোঁন দেশ 
দুঢতর হতে পারে বলে মনে হয় না। সেজন্য 
সকল ভাষারই সম-উন্নয়ন প্রয়োজন । তা ছাঁডা 
আর এক দিগম্ত থেকে যে রব উঠেছে 
ভাষাতিন্বিক রাজা-পুনগঠনের, তাকেও 
ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধেয় বলে মানতে পারি না। 
কেননা ভাতে করে গোঠীচিস্তা ও ক্ষুপ্র 
স্বাদেশিকতাই প্রাধান্ত লাভ করবে। এর 
পিছনে তারতের যে জনপ্রিয় নেতারই ইচ্ছা 
থাক না কেন, তাঁকে কোনদিন সুস্থ এবং 
দূর প্রমান্রী চিন্তার নিদর্শন বলে গ্রহণ করা 
যায় না। যায় না ভাকে গ্রহণ কর 
কোনদিন তিমিরবিদারী উদার অভয় 
সরকারী আলোকবর্তিকা বলে, কারণ ভাধা 
নিয়ে একপেশে জাতি-সমর্থনের রক্তাক্ত ইতিহাদ 
আমাদের স্থৃতিপটে এখনো লেখা আছে। 
ভাষাগত সংখালঘুদের জন্য গঠিত যে কমিশন 
রয়েছে, বলতে বাঁধা হচ্ছি, তাঁকে নিবিকার 
দর্শকের ছুমিকা মাত্র না নিয়ে আরও 
সক্রিয় হতে হবে। রাজ্যতাষা-প্রসারের নাঁমে 
মংখালঘুদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষাদানের সুযোগ অবশ্য রুদ্ধ না করে আরও 
অবারিত করাঁর চেষ্টা হচ্ছে। আসাম, বোশ্বীই, 

হার, উড়িস্তা। প্রভৃতি বাঁজ্যে বাংলাভাষা-ভাধী 
লোক বল পরিমাণে থাকা সত্বেও আজ 
সেখানে এই ভাষাশিক্ষার তেমন হ্বযোগ 
নেই, এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ধণ করতে 
চাইছি। 


৫৬৮ 


রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীভাষাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার 
কাজে উগ্রতীকে অবশ্তই পরিত্যাগ করতে 
হবে। এ ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের 
যেন কোন প্রকারের অহ্থদার এবং সঙ্কীর্ণ 
দৃষ্টিভঙ্গী না থাকে। 


পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সাবিক উন্নয়ন 


ভারতীয় একোর আর একটি প্রয়োজনীয় 
অভিধা হলো পশ্চাপদ জনগোগির সাবিক 
উন্নয়ন। অনেকে হয়তো! বলবেন এর জন্য তো 
সুরকার তপশিলী সম্প্রদায় ও জাতির জন্য 
সংরক্ষিত অধিকার মেনে নিয়েছেন কিন্ত 
ওটাই যথেষ্ট ব্যবপ্তা বলে অন্ততঃ যনে করতে 
পারি না। পারি না এই কারণে যে, তাতে 
বর্ণবিস্তাগ এবং বংশকৌলিন্কেই প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে প্রকাঁরাস্তবে। সুবিধাবাদী দলগুপি 
জাতিভেদপ্রথাকে তীব্রতর করে জাতিবৈরিতার 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে। এভাবে কোন সমস্তার 
সমাধান হতে পারে না। এর জন্য সরকারকে 
আরও সক্রিয় হয়ে পিছিয়ে-পড়া জনগোার 
জন্য একটি সমীক্ষারদল গঠন করা এবং তাঁদের 
সামাজিক, আথিক ও শিক্ষাগত উদ্নয়ণের 
পরিকল্পনার মাধামে আরও পাঁকাঁপোক্ত করে 
গড়ে তোলাই উচিত। এই পথেই তাদের 
সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব। তা ছাড়া এতাবৎ 
সরকার তপশিপী জাতি ও মশ্প্রদায়ের অধিকার- 
সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করেছেন, সেই পথে কিছু 
অতিরিক্ত ভিক্ষা ছাড়া অন্য কিছুই জুটবে না 
বলেই মনে করি। একটি জনসম্প্রদা়কে 
তাতে চিরকাল কোণঠাসা করে রেখে বুঝতে 
এবং ভাবতে দেওয়া হবে যে তার! যথে্ট যোগ্য 
নয় এবং তাদের সমস্ত কিছু ভাল মন্দ কোন 
অপেক্ষাকৃত ভাল এবং ক্ষমতাবান গ্রভুর 
হাতেই নির্ভরশীল। এ মনোভাব অবিলছে 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্_-১০ম সংখ্যা 


বর্জন করতে হবে| তাঁর জন্য প্রয়োজন হলে 
বলতে হবে, ভিক্ষায়াং ন কর্তব্ম্‌। 


সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান 


ভারতীয় এঁক্যের যুলস্ত্র যাঁর উপরে 
সবচেয়ে বেশী নির্ভর করছে বলে মনে করি 
তা হণো সংস্কৃতির আদান-প্রদান । ভারতের 
জাতীয় সংহতি এবং এক্যপরতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কার্ককারিতাই রয়েছে 
সবচেয়ে বেশী। সর্বভারতীয় শিক্ষানীতি, 
আদর্শবাবস্থা ও পরিভাষার সমস্যা-সমাধান, 
প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের প্রতিটি ভাষায় 
শিক্ষা ও উচ্চতম ডিগ্রিলাভের ব্াবস্থাকরণ, 
প্রাদেশিক অধাপকবিনিষয় এবং অন্তান্ভভাবে 
আম্তঃপ্রাদেশিক শিক্ষাবাবস্থার সমন্বয় ও 
সহযোগিতা ভারতীয় সংহতিবিধানের এক 
অনিবার্ধ যোগস্থত্র | প্রতি বাজে; সর্বতাঁরতীত়্ 
সমস্ত ভাষায় সাঁহিতাচর্চা, তর্জম] ও অন্যান্য সমন্বয় 
ও মহযোগিতান্ বাপক ও কাঁধকরী বাবস্থা 
করা এবং শিল্পকলা কৃষ্টি ও অন্যাগ্ত সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে ভাববিনিময় এবং পরস্পরকে সমুদ্ধ করবার 
সথযোগদান সধভারতীয় মনোভাবকে শক্তিশালী 
করে গড়ে তোলার জন্যে এক।& প্রয়োজন । 
নিখিল ভারত বঙ্গমাহিত্য সম্মেলনের নতন 
আঁমার মনে হয় যদি অন্যান্য প্রাদেশিক তাষারুও 
সবভারতীয় স্তরের সাহিত্যসম্মেলনের ব্যবস্থা 
করা হয় তাহলে বোধ হয় আমাদের জাতীয় 
সংহতি আরও শক্তিশালী হবার পথ খুঁজে 
পাবে। এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের যেকোন 
ভাষার শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে অন্ত 
ভাষার অনুবাদের মধ্য দিয়ে পরিচিত করতে 
হবে। অবশ্যই অনুবাদকর্মে বহুবিধ প্রতিবদ্ধক 
আছে। কিন্তু তা বলে হাত গুটিয়ে পিছিয়ে 
থাকলে চলবে না। এ ব্যাপাব্বে যে-কেউই 


কারষ্িক, ১৩৭৫] 


অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। 
প্রসঙ্গত: কলকাতার হিন্দী ভাষার তরুণতর 
কবিদের একটি পত্রিকা এবং বা'লাভাঁষাঁর 
সমজাতীয় দুইটি পত্রিকাকে অভিনন্দন 
জানাবো । হয়তো এমন আরও পত্র-পত্রিকা 
অন্য ভাষায়ও আছে। কিন্ত তার খোঁজ 
সিনেমা এবং যৌন-আবেদনমূলক পত্রিকার 
অরণ্য হতে খুঁজে পাওয়া কঠিন তয়ে 
দাড়িয়েছে । এ জন্য সরকারের কঠোর দন 
আইন থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে কবি। 
সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারতীয় সংহহিকে দুটতর 
করবার কাঞজ্জে বাপুত পত্র পত্রকাগুলিকে 
সক্রিয়ভাবে সহায়তা-সম্পাদনকেগ সরকারী 
কর্মের আবশ্যকীয় অতিধা বলেই আবেদন 
রাখছি । 


সর্বশ্রেণীর ব্যক্তিদের ভারতদর্শনের 
ব্যাপক স্বযোগদান 


ভারতের জাতীয় এক্য স্বদুঢ হবে যদি এক 
অঞ্চলের অধিবাণী অনা অঞ্চলের অধিবাসীদের 
সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতে পারে । অথাৎ 
প্রতিটি ভারতবামী যদ গ্রস্থজগতের নির্ধাবিত 
গণ্ডি পেরিয়ে, ভূগোল-ইতিহাস-লন্ধ জ্ঞানের 
বাইরে ভারতবর্ষের €ুতিটি অঞ্চলকে একবার 
অন্ততঃ চোখে দেখবার স্থযোগ পায়, তাহলে 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এক প্রদেশের সঙ্ে অন্ত 


ভারতের জাতীয় এঁকা 


৫৪ 


প্রদেশের আত্মিক সম্মেলন হতে বেশী বেগ 
পেতে হবে নাঁ। তাহলে অনেক তুল বোঝা" 
বুঝির অবসান হবে। এ জন্য তীর্থযাত্রীদের 
তো বটেই, সবধশ্রেণীর ব্যক্তিদের ভারত 
দর্শনের ব্যাপক ও সহজসাধ্য স্থযৌগদানের 
বাবস্থা কর! কেন্দ্রীপ্ন সরকারের অবশ্য পালনীয় 
কর্তব্য । প্রাচীনকালে তীরখদর্শন ছিল 
ধর্পালনের এক বিশেষ অন্ুজ্ঞা। এই 
তী্থভ্রমণের মাধামে জনগণের মনে গড়ে 
উঠত অখণ্ড জাতীয়তা ও ভাবরতীয়তাবোধ। 
আপুনিক্ক ভারনবর্ষেও সহজসাধা ব্যাপক 
ভারতদর্শনেব ভযে'গের মাধামে ভারতীয় 
অন্রনৃতি গড়ে তোলার চেষ্টায় সরকার পক্ষকেই 
অবিলম্বে তৎপরতা গ্রহণ করতে হবে। 


তারতের জাতীয় কোর হয়তো আরও 
অনংখা দিক আছে। স্থধীজন ও অন্সদ্ধিৎ 
মহল অবশ্যই সেগুলিবু অন্রসন্ধান করবেন। 
আমি কেবল আলো!চনাঁর শ্বত্রপাত করলাম 
মাত, কারণ বর্তমানে আমরা ভাঁরতবাসীর! 
এত বেশী পরচিন্থায় মগ্ন যে. নিজের মুখোমুখি 
হবাব মতন সামান্থতম কঠবাবোধট্ুকুও আমর! 
পালন করতে চাইছি না। কেবল অন্বের 
আলোকাভিসারের দিকে দুটি । অথচ আমরা 
নিজেরা যে ক্রমাগত ডূবছি স্বখাত সলিলে 
যোদকে কিছুমাত্র খেয়াল নেই। 


প্রতীক্ষা 
শ্রীকানাইলাল সামন্ত 


অরুণোজ্জল তব রূপখানি 
ঢাকা কুহেলিকা আধারে ; 
ধ্যানতুলি দিয়া কিছুতে পারি ন! 
আকিতে হৃদয় মাঝারে । 
বাশরী হইতে সুর সীমাহারা 
ঝবি' ঝরি? পড়ে অবিরল ধারা, 
পবন বহিয়া আনে সে প্রসাদে 
ওপার হইতে এপারে । 
নিশিদিন আমি বসে থাকি তীরে, 
পঙ্গকবিহীন নয়নে, 
বিরাম ভুলেছে হিয়াশিশুড মোর 
সেই ঝরা-সুর চয়নে । 
আকুলত! মরে শুভক্ষণ খু'জি” 
কুহেলিকা এই কাটি? গেল বুঝি, 
এই বুঝি তব নবারুণ-কণা 
করুণা করিল আমারে । 


মানবসেবায় নিবেদিতা 


প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা 


সাতান্্ন বছর আগে ১৯১১ খুষ্টাব্ধের ১৩ই 
অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন। 
কিন্তু যে জীবন মহৎ, অসাঁধণবণ, মৃত্যু তাকে 
নিঃশেষ করতে পারে না। সে কালজয়ী, 
অবিনশ্বর । মানব-হর্দয়ে তার স্বতি চির- 
অঙ্লান। তাই দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও ভগিনী 
নিবেদিতাকে আমরা ভুলতে পারিশি। তাঁকে 
স্মরণ করে তার পবিত্র স্থৃতির উদ্দেশ্তে অস্তরের 
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবোঁন করে আমরা ধন্য হই। 
তার অপূর্ণ আত্মত্যাগ আজও আমাদের 
উৎ্ন্ধ করে। 

ভগিনী নিবেদিতার চরিত্র ছিল অনন্ত- 
সাধারণ। তার প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। 
শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, বিপ্লবী, স্বদেশ 
সেৰক-_সকলেই তার মধ্যে নিজ শিজ জীবনা- 
দর্শের পূণ অভিব্যক্তি দেখে মুগ্ধ হতেন। 
জীবনের উদ্দেশ্ট-সাঁধনে তার কাছে সাহাধা ও 
প্রেরণা লাভ করে কৃতজ্ঞ হতেন। ঠার অগাধ 
পাঁণ্ডত্য, বুদ্ধিমত্তা ও প্রবল ব্যক্তিত্ব সকলের 
কাছে বিস্ময়ের কারণ ছিল, কিন্ত তিনি যে 
ভারতবানীর অন্তরের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, 
ভারতবানী যে তাকে আতম্মবীয়বোধে হৃদয়ের 
ভালবাসা দিয়েছিল, তার মুলে ছিল তার 
গভীর মানব্তাবোধ । 

জীবনের প্রথষ পেকেই তার হদয়ে জনসেবার 
আকাজা। ছিল। তাই যে মুহূর্তে স্বামী 
বিবেকানন্দ তাকে আহ্ব!ন করলেন, “হে 
. মহাগ্রাণ,। জাগো! জগত যন্ত্রণায় দ্ধ হচ্ছে, 
তোমার কি শিদ্া সাজে? সেই মূহুতে তার 
মহাগ্রাণ ব্যক্তিগত সকল বাধা-বন্ধন উপেক্গ 


করে আত্মোত্সর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। 
স্বামী বিবেকাননদ এই বিদেশিনীকে উৎসর্গ 
করেছিলেন ভার মহিমমক্জ মাতৃভূমি ভাঁরতবধের 
সেবায়। আর নিজেকে সবতোভাবে সেই 
সেবায় নিবেদন করে মার্গারেট নোবল তার 
“নিবেদিতা” নাম সার্ক করেছিলেন। 
নিবেদিতা ছিল গ্রবল বিচার-বুদ্ধি, যাঁর ফলে 
কোন মত বা পথ নিবিচারে গ্রহণ করা তীর 
পক্ষে ছিল একেবারেই অপর্ভব, তেমনি 
নিঃসংশয়ে সত্য ও আদর্শ বলে যা বুঝতেন, 
তার জন্ত সবন্থ ত্যাগ করবা মত মনোবল 
তার ছিল। আর স্জেন্তই স্বজন ন্বদেশ 
প্রতিষ্ঠা সমস্তই অকাতরে বিসর্জন দেওয়! তার 
পক্ষে সহজ হয়োছল। 

আধ্যাত্মিক ভিত্তর উপর প্রতিষ্ঠিত থে 
মীন্ব-সেবা, তার সঙ্গে পাথক্য আছে নিছক 
সমাজ-সেবাণ। প্রথমটির উদ্দেশ্য চিত্তের 
বশুদ্ি-সম্পাদন, স্খোনে লোকচক্ষুৰ অন্তরালে 
নীরব সেবার দ্বারা দেবতারই পুজা কর! 
হয়, বিভিন্ধ কূপে সকল নবনারীর মধ্যে যে 
দেবতার প্রকাশ। নে সেবায় আড়ম্বর নেই, 
মংবাদপত্রে তাঁর ঘোষণা হয় না। নিজের নাম 
জাহিরের বিন্দুমাজ প্রচেষ্টা সেখানে থাকে না। 

নেবার এহ গভীর তাৎপখ নিবোদতা। গভীবু- 
ভাবে উপপন্ধি করেছিলেন। তিনি যে কেবল 
কমীর সকল অহঙ্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন ত] 
নয় তার শরীর মন আশৈশব অভ্যাস সবই 
হালিমুখে ত্যাগ ককধেছিলেন। 

১৮৯৮ থুষ্টাঝে নিবেদিতা যখণ প্রথম এদেশে 
আসেন তখন তীর উদ্দেশ্ত ছিল ভারতবর্ষে 


£৭২ 


নাবীজাতির সেবা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি 
বাগবাজার পলীব্র এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে 
মেয়েদের জন্ত একটি ক্ষুদ্র বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। কিন্তু সেবাব্রতীর কাজ কি কোন 
বীধা-ধরা নির্দিষ্ট পথ ধরে চলে? তাই 
১৮৯৯ খুষ্টান্ষে কলকাতায় প্লেগ দেখ! দেবার 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল নিবেদিতাঁকে ভীত 
সন্ত্রস্ত জনগণের মধ্যে যেন সেবা ও করুণার 
প্রতিমুতি। আশ্চর্য, প্রেগের মত সংক্রামক 
বোৌগ আব তার প্রতিরোধ-কাজে নিযুক্ত সগ্ত- 
আগত একজন শ্বেতাঙ্গী মহিলা! নিবেদিত! 
কেবল প্রেগ-নিবার্ণ-কাজের পরিচালনা করতেন 
মনে করলে ভুল হবে। বাগবাজারে গ্রতি 
বস্তীতে জীর্ণ অস্বাস্থ্যকর কুটিরে রোগগ্রন্ত 
ব্যক্তির পাঁশে তাঁকে উপবিষ্ট দেখা যেত। 
নিজের প্রাণের মমতা উপেক্ষা কবে একটি 
প্রেগাত্রাস্ত শিশুকে দুদিন ধন্পে মার মত শুঙষ 
করেন। তারই স্রেহতপ্ত কোলে শিশুটির 
মৃত্যু হয়। সেদিন জনসাধারণ জেনেছিল 
নিবেদিতা তাঁদের পরমাত্থীয়া। 

১৯০৬ খুষ্টান্দে পুববঙ্গে যখন ভীষণ দুভিক্ষ 
দেথা দেয়, তখনও খিল্দুমাত্র নিজের জন্ত চিন্তা 
না করে তিনি অবিলঙ্ছে দুভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে 
উপস্থিত হুন। সেখানে নৌকায় করে বাড়ী 
বাড়ী ঘুঝে বেড়াতেন। দরিদ্র কধক-ঘরের 
মেয়েদের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ও ঘর-নংসারের কথ 
গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। যথাসাধ্য 
তাদের সাহাযে/র ব্যবস্থা করতেশ। সেদিন 
মেই সেবাকাধে তিনি আর কোন নারীকে 
মহকগ্সিকূপে পেয়েছিলেন বলে আমাদের জানা 
নেই। বস্ততঃ দেশের যেকোন বিপদে 
ধ্বাপিয়ে পড়বার জন্ত তিনি সর্বদা গ্রস্তত 
থাকতেন, অন্য কারোর অপেক্ষ। রাখতেন না। 
তার গভীর মানবতাবোধ ক্বতংস্ফ ত হদয়বতার 


উদ্বোধন 


[ ১*তম বর্-১*য লংখ্যা 


লক্ষে পরিচিত অপরিচিত নকলের স্থখ-ছুঃখের 
অংশগ্রহণে উন্মুখ হয়ে থাঁকত। তাঁর এই 
সেবা ছিল নিতাস্ত সহজাত। এব মধ্যে জোর 
করে অথবা লৌক দেখিয়ে কিছু করবার প্র়া 
ছিল না। যে অজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণের 
সঙ্গে তিনি শ্েচ্ছায় নিজের ভাগা গ্রথিত 
করেছিলেন, তাদের সঙ্গে তার হদয়ের সংযোগ 
ঘটেছিল। তাই দেখা যেত, যাঁরা পীড়িত 
আর অসহায় তাদের একেবারে অতি নিকটে 
মমবাথীর মত গিয়ে দীড়াতেন। স্পর্শ বাঁচিয়ে 
দূর থেকে কিছু সাঁহাধা করে কর্তব্য শেষ 
করতেন না। বাগবাজার পলীর স্বাস্থা ও 
পরিচ্ছন্্তীর ভার তিনি সানন্দে গ্রহণ করে- 
ছিলেন। তার ক্ষুদ্র গৃহদ্ধার সকলের জন্য 
উম্মুক্ত ছিপ। সেগৃহে যেমন তখনকার শ্রেষ্ট 
অনীধিবুন্দ ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সমাগম ঘটতো, 
তেমনি নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিও যে-কোন 
সময়ে ঠাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে তার 
কমের বিদ্ধ ঘটাতেন। আলাপের পর তার 
কাছ থেকে হয় আথিক সাহায্য, নতুব( পত্রিকার 
জন্য কোন লেখা, অথবা কোন পদস্থ ব্যক্তির 
সঙ্ষে সাঙ্গাতের জন্য হ্থপারিশ-পত্র প্রভৃতি 
সংগ্রহ করতেন। খুব কম লোকেই তাকে 
সাহাধ্য করেছেন অর্থ বা সাহায্য দিয়ে। তিনি 
অবশ্য কখনো প্রতিদ্বানের আশা রাখতেন না। 
যেমনভাবে বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ জগদীশচন্দ্র বন্্র 
বিজ্ঞান-সাধনায় প্রতিদিন অনলসভাবে পাহাঁযা 
করেছেন -ঠিক তেমনভাবেহ অতি নগণ্য 
ব্যকির দাবিও হাসিমুখে পূরণ করতেন। 
বাগবাজার পল্লীর সংকীর্ণ গ্গির মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত তার ক্ষুত্ব বিভালয়টি তাঁর অপূর্ব সেবার 
আর একটি নিদর্শন । মেয়েদের শিক্ষার বাবস্থায় 
কিছুমাত্র সাঁহীয্য করতে পেরে তিনি নিজেকেই 
ধন্ত মনে করতেন। কত ভাবেই না মেয়েদের 


কাণ্তিক, ১৩৭৫ ] 


প্রতি তার ন্েহ প্রকাশ পেত! যেদিন গ্রীষ্মের 
বা পুজার ছুটি ঘোষণা! হত, সেদিন তিনি 
মেয়েদের জলযোগ করাঁতেন। ছোট ছোট 
শালপাঁতার ঠোঙ্গায় ফল মিষ্টি সাজিয়ে একটি 
ঝুড়িতে এগুলি তুলে একে একে মেয়েদের 
পরিবেশন করতেন । আবার খাওয়া শেষ হলে 
মেয়ের] ঠোঙ্গা! ফেলবে বলে নিজেই ঝুড়ি হাতে 
দাড়িয়ে থাকতেন। এই তাবে ক্ষুদ্র অতিথিদের 
দেবা হত। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট 
ঘটনার মধ্য দিয়েই কি অন্তরের মহত্ব প্রকাশ 
পায় না? যে-সব মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা, 
তাদের গ্রতি ম্রেহ-ভালবাপায় তার হৃদয় পূর্ণ 
ছিল। কোন মেয়ের মুখ শুকনো দেখলে 
তত্ক্ষণা কাছে ডেকে কারণ অন্তসন্ধান 
করতেন। হিন্দু ব্রাঙ্গণ-কায়স্থ ঘরের বিধবা 
মেয়েদের আহারাদি ব্যাপার সহজ ছিল নাঁ। 
কতদিন অনেকে না খেয়েই স্কুলে আসত। 
তিনি ঠিক বুঝতে পেরে খাওয়াবার জন্য ব্যগ্রতা 
প্রকাশ করতেন। দু-একটি এরূপ অল্পবয়স্ক 
মেয়েকে একাদশীর দিন কাছে বসিয়ে মিষ্টা্লাদি 
খাওয়াতেন। নিজের জন্য প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত একটি পয়সাও ব্যয় করতে তিনি 
কুষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু মাপান্তে কত অনাথা, 
ছুঃখিনী বিধব! তার কাঁছে অর্থ-পাহাযা পেতেন। 
বিগ্তীলয়ের কোন কৌন দুঃস্থ ছাত্রীকে খামের 
তেতর লামান্ত কিছু অর্থ পুরে গোপনে দিয়ে 
তাঁড়াতাঁড়ি চলে যেতেন, পাছে তাদের আত্ম- 
সম্মান ক্ু্ হয়। সে দ্দানের পরিমাণ ক্ুত্র) কিন্ত 
আন্তরিকতা অনামান্য। 

জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তারই 
একটি ক্ষুদ্র রচনায় পাওয়! যাঁয়-“আমি যেন 
স্্রণ রাখি, ঈশ্ববের জন্য পরম ব্যাকুলতাই 


মানবসেবাঁয় নিবেদিতা 


৫৭৩ 


জীবনের গভীর অর্থ। তিনিই আমার প্রিয়তম । 
আমার প্রিয়তমের কোন অভাব নেই; তথাপি 
তিনি মানুষের অভাবের বেশ ধরে আসেন, যাতে 
আমি তার সেবার সুযোগ পাই। তীর ক্ষুধা 
নেই, তথাপি তিনি প্রার্থী হয়ে আসেন, যাতে 
আমি তাকে আহার দিতে পারি। [তনি 
আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করেন, যাতে 
আমি কদ্ধন্থার খুলে তাঁকে আশ্রয় দিতে পারি। 
তিনি ক্লান্তি প্রকীশ করেন, শুধু আমি যেন তাঁর 
বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে পারি।” 

আম্চর্ধ মনে হয়-মাঁনবসেবার অর্থ কী 
গভীর! শ্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "দাতা! 
গ্রহীতার কাছে নতজানু হয়ে তাকে সেবা বা 
পূজা নেবার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা জানাক, 
তার অন্থমতি ভিক্ষা করুক। সেবার সৌভাগা 
ও অধিকার দিচ্ছে বলে সেবক সেব্যের কাছে 
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বস্ততঃ শ্বামী বিবেকানন্দের কাছে যে ত্যাগ 
ও সেবার মন্ত্রে তার দীক্ষা, জীবনের শেষ দিন 
পর্যস্ত মে ব্রত তিনি পালন করে গেছেন। 
ভারতবধের প্রতি নিবেদিতাঁর যে অন্ুরাঁগ_-তার 
সেবার জগ্ত যে দারিদ্র্য অর্ধাশন ও সবগ্রকার 
স্বার্থত্যাগ--তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সতীর 
দুশ্চর তপস্তা। এই আত্মনিবেদনের উৎস ছিল 
ভালবাসা । নিবেদিতা ভারতবর্ধকে ভালবেসে- 
ছিলেন,_-তাঁলবেসেছিলেন তার অশিক্ষিত, 
দ্বরিপ্র, কুসংস্কারাদ্ধ নবনারীকে- _জনসাধারণকে। 
দে ভালবাসা সাধারণ দেশগ্রীতির বহু উধ্ে। 
সেই নিঃস্বার্থ ভালবাদা, দেই উচ্চ সেবাদর্শ 
আমাদের জাতীয় জীবনকে একাস্তভাবে উদ্ুদধ 
করুক-_এই প্রার্থনা ।* 


+. আকাশবাণীর দাঁজন্কে 


ত্বামীজী-মানমে গঙ্গা 


অধ্যাপক অমলেল্ু বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্বামীজীর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মানসে 
গঙ্গা যে কতরূপে প্রতিভাত হয়েছেন তা বলে 
শেষ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আমরা দেখি, 
তিনি একাধারে প্রকৃতিপ্রেমিক, মাতৃভক্ত এবং 
যুক্তির নিষ্ঠাবান পৃজারী, আবার একই মঙ্গে 
পরিহাসনিপুণ ও ভাবগন্তীর। বহুরশ্মির এই 
অস্ৃতপৃধ সংমিশ্রণ তার গঙ্গা-ভাবনাকে এক 
হর্লভব্য সমৃদ্ধিত্ব শিখগ্ে স্থাপিত এবং উদ্ভামিত 
করেছে। 

স্বামীভীর পরিব্রাজক" পুস্তকটিতে (ঘা 
প্রথম প্রকাশিত হয় “বিশীত্যাঁন্রীর পত্র এই 
নামে উহ্বোধন' পঞ্জিকার প্রথম দুই বৎসরে) 
গঙ্গার সবাধিক উল্লেখ আমক্া পাই। তার 
ছিতীয়বাঁর পশ্চিমযাক্রাকে কেন্দ্র করে এ পুস্তক 
বচিত--সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং 
ভগিনী নিবেদিতা! “হ্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী ও রচনার অন্বন্রও গঙ্গার উল্লেখ পাওয়া 
যায়; কিন্তু এত অধিক পরিমাণে নয়। 
পরিব্রাজক” বইটির "গঙ্গার শোভা। ও বাঙলার 
কূপ” শিরোনামায় ঘে লেখাটি আছে, তাবু 
দীঞ্চি আজও জন্নান। বোধ করি, নিপর্গ- 
বর্ণনা, বাস্তবসমন্যা, ইতিহাস-সচেতনতা এবং 
হদয়াবেগের এমন আশ্চর্য কুশল রচনা] বাঙল! 
সাহিত্যে আর খুব বেশী নেই। বিশুদ্ধ বম্য 
বচনার আদর্শও হয়তো এর মধ্যে পাওয়া যাবে। 
বিচিত্র চিন্তার এক অনবদ্য সমারোহ পাঠকের 
হদরয়মনকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে। কিছু উদ্ধৃতি 
দিলেই বিষয়টি বোঝানো সহজ হবে মনে হয়। 

প্রথমতঃ নিসর্গ-বর্ণনার কথাই ধরা যাক। 
স্বামীর সংবেদনশীল কবিমলের একটি দুশার 


প্রকাশ--“হধীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই 
নির্ষল নীলাভ জল-_ঘার মধ দশ হাত গভীরের 
মাছের পাখনা গোনা যায়, দেই অপর্ব সুম্বাদু 
হিমশীতল 'গাঙ্গ্যং বাতি মনোহারি” আর সেই 
অদ্ভূত “হবু হুর হর তরঙ্গোখ ধ্বনি, সামনে 
গিরিনিঝবের 'হর হর প্রতিধ্বনি, সেই বিপিলে 
বাস, মাধুকৰী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র হবীপাকার 
শিলপাথণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্চলি 
সেই জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎ্স্ত- 
কুলের নির্ভয় বিচরণ। সে গঞঙ্াছলগ্রীতি, 
গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গাবারির খ্রোগগ্রদ স্প্শ, 
সে হিমালক্পবাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিবি, 
উত্তরকাশী, গঙ্গোজী, তোমাদের কেউ কেউ 
গোমুখী পর্যন্ত দেখেছ ।” (বাণী ও রচনা 
৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১)। 

চলতি ভাষায় এমন মনোচাঁরী নিসর্গ-বর্ণন! 
স্বামীজীর পূর্বে বাঙঙা ভাষায় আর কেউ 
লিখেছেপ কিনা জানি না) তবে এমন শ্য়্ং- 
সম্পূর্ণ, সাবলীল, হৃদয়স্পশী গঙ্গা-মাহাত্মা 
বিশেষ বচিত হয়নি বলেই মনে হয়। নিজের 
পরিব্রাজক-জীবনের অভিজ্ঞতার একটি অন্তর 
প্রকাশও এখানে লক্ষ্য করা যায়। হৃষীকেশ 
থেকে গোমুখী (গঙ্গার উৎপত্তিস্থল) পর্যস্ 
গঙ্গার যে বৈশিষ্ট্যগুলি পথিকচিত্তকে নিবিড় 
ভাবে আকর্ণ করে, তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত 
অথচ অতি স্পষ্ট ছবি এটি । 

নিসর্গ-বর্ণনার আরে! একটি নমুনা নেওয়া 
যাক, এ একই পুস্তক পরিব্রাজক” থেকে_- 
“আর আমাদের গঙ্গার কিনার-বিদেশ থেকে 
না৷ এলে, ভায়মণ্ডহারবাবের মুখ দিয়ে না গঞ্গায় 
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প্রবেশ করলে সে বোকা! যাঁর না। সে নীল 
নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তাঁর 
কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, 
তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-থেজুবের 
মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চাঁমরের মতো 
হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ গীতাভ, 
একটু কালো মেশানো--ইত্যাদি হরেক রকম 
সবুজের কাড়ি ঢালা আব-নিচু-জাম-কাঠাল-_ 
পাতাই পাতা--গাছ ডাল পালা আর দেখা 
যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড়-ঝাড় বাঁশ হেলছে, 
ছুলছে, আর সকলের নীচে--যার কাছে 
ইয়ারকান্দী ইরানী তুকিস্তানি গালচে-ছুলচে 
কোথায় হার যেনে যায়| সেই ঘাস, যতদূর 
চাও-_সেই শ্যাশ-শ্বাম ঘাস, কে খেন ছেটে- 
ছুটে ঠিক ক'রে রেখেছে; জলের কিনার! 
পর্বস্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মুদুমন্দ হিল্লোল 
যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প 
অল্প লীলাময় ধাকা দিচ্চে, সে অবধি 
ঘাসে আটা। আবার তার নীচে আমাদের 
গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, 
ক্রমে উপরে যাও, উপৰ উপর মাথার উপর 
পর্বস্ক, একটি রেখার মধো এত রঙের খেল! 
একটি রঙে এত রকমারি) আর কোথাও 
দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন 
কি-ে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে 
মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?” 
(বাণী ও বচনা--৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ট-৬৩ ৬৪ )। 
স্বামীজীর কবিমনের অন্থতম শ্রেষ্ট প্রকাশ 
এই পও.ক্তিগুলির মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। 
গঙ্গাতীরের শোভাকে ছবির মতো ফুটিয়ে 
তুলেছেন তিনি দক্ষ চিত্রশিল্পীর গ্তায়। ভাষাতে 
একটা গোটা ছবিকে এভাবে চোখের সামনে 
তুলে ধরা একমাত্র প্রতিভাবান লেখকের 
পক্গেই ্ভব। এমন বর্ণাঢ্য, ব্যঙ্জনাময়, সম্পূর্ণ 


স্বামীজী-মানসে গঙ্গা 
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বস্তনিষ্ঠ চিত্র দরদী প্রাণের স্পর্শ পেয়ে সম্পুণ 
একখানি কবিতা হয়ে উঠেছে। এক অপূর্ব 
চিত্রকল্প পাঠকমনকে মুগ্ধ ও অভিভূত 
করে ফেলে। গঙ্গাতীরের সৌনার্ঘ কয়েকটি- 
মাত্র কথায়, যেমন- শ্যাম-শ্াম ঘাস”, যেন 
লক্ষ লক্ষ চামবের মতো, অথবা “একটি রেখার 
মধ্যে এত রঙের খেলা”, “সোনালী কিনারাদার” 
ইত্যাদির মধ্যে যেমন ফুটে উঠেছে তা? দীর্ঘ 
কয়েকপাতা৷ জুড়ে বর্ণনা দিলেও ফুটে উঠতো 
কিনা সন্দেছ। রচনাশৈলীর সংহতি ও 
দুটসংবন্ধ সংযম তাই নৃানতম শবযোজনায় 
দীর্ঘতম ও গভীরতম প্রভাব মনের উপৰ 
ফেলে। 

গঙ্গার মোহুনারগ একটি সংক্ষিপ্ত অথচ 
সামগ্রিক চিত্র এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে 
পারে--এইবার জাহাজ সমুদ্রে পাড়ল |, 
এইখানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের 
কিছু ভাব যেন সধক্র দুর্লভ হ'লেও গঙ্গাহায়ে 
প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে | তবে এজায়গা 
বলেঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আঙি 
নমস্কার করি, “সর্বতোহ্ক্ষিশিরোমুখং' বালে। 

কি হুন্দর! সামনে যতদুর দৃষ্টি যায়, 
ঘন নীলজল তবঙ্গাফ়িত, ফেনিল, বাযুর সঙ্গে 
তালে তালে নাচ্ছে। পেছনে আমাদের 
গঙ্গাঞ্জল, সেই বিভূতিতূষণা, সেই 'গঙ্গাফেল- 
সিতা জটা পশ্ুপতে:| মে জল অপেক্ষাকৃত 
স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা । জাহাজ 
একবার সাদ] জলের, একবার কালো জলের 
উপর উঠছে। এ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। 
এবার খালি লীলাদু, সামনে পেছনে আশে 
পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি 
তবঙ্গভঙ্গ | নীলকেশ, নীলকাস্ত অঙ্ল-আভাঃ 
নীল প্রবাদ পরিধান।” (বাণী ও রচনা-- 
৬ খণ, পৃষ্ঠা-_-৬৪-৬৫ )। 
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গঙ্গা মেখানে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে তার 
এমনই বর্ণনা এটি যে, পাঠকের মনে সমুদ্রের 
নীলের ছোয়া লেগে যায়; কিন্তু গঙ্গ! নিজেকে 
হারিয়ে গিয়েও হাখিয়ে যান না। একই শব্দের 
(নীল? ) পুনবাবৃত্তি শ্রবণপীড়াদায়ক না হয়ে 
বঙ্গোপসাগরের ঘননীলকে পাঠকমানসে নিবিড়- 
ভাবে মুদ্রিত করে দেয়। 

এই তো! গেল নিসর্গ-বর্ণনার দিক আর 
গঙ্গাকে আশ্রয় করে স্বামীজীর কবি-মানসের 
প্রকাশ। কিন্তু ভাবুকতা তার ইতিহাঁস- 
সচেতনতা ও বাস্তববোধকে কখনই আচ্ছন্ন করে 
ফেলে না, তার পরিচয়ঙও এর পরেই মেলে। 
কল্পনা ও বাস্তবের এক মণিকাঞ্চনযোগ তার 
রচনাকে এক মহিমময় মাধুর্যে মণ্ডিত করে। 
তার পরিচয় পাবো আমর] নিষ্নের উদ্ধতিগুলোর 
মধ্যে । শ্বামীজী-মানসকে শ্বামীজীর ভাষাতেই 
ঠিক ঠিক ধরা যাবে বলে দীর্ঘ হলেও পূর্ণ উদ্ধৃতি 
দেওয়াই প্রয়োজন মনে হয়-_-“আর আমাদের 
মনে রাখা! উচিত যে, পৃথিবীর সকল প্রধান 
ধর্মই অতি পুরাতন, তাহাদের একটিও বর্তমান 
কালে গঠিত হয় নাই এবং পৃথিবীর প্রত্যেক 
ধর্মই গঙ্গা ও ইউফ্রেটিস নদীহয়ের মধ্যবর্তী 
ভূখণ্ডে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, একটিও 
প্রধান ধর্ম হউরোপ বা আমেরিকায় উদ্ভূত হয় 
নাই--একটিও নয়; প্রত্যেক ধমুই এশিয়া- 
নভূত এবং তাহাও আবার পৃথিবীর এ অংশ- 
টূুকুর মধ্যে ।” (বাণী ও রচনা-৩য় খণ্ড, 
ৃষ্ঠা-_-১৭৬) 

*জনুদ্বীপের তামাম সভ্যতা-_-দমতল ক্ষেত্রে, 
বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্বর ভূমিতে উৎপন্ন 
_ ইন্ংচিকিয়ং গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস-তীর। 
এ কল সভ্যতারই আদি ভিত্তি চাষবাস। এ 
লকল সত্যতাই দেবতাপরধান। আর ইউরোপের 
এ সকল সত্যতাই প্রায় পাহাড়ে, না হয় সমূস্্র- 


উদ্বোধন 
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ময় দেশে জন্মেছে-ডাকাত আর বোষ্বেটে এ 
স্ভাতার ভিত্তি, এতে অনস্থরভাব অধিক |” 
(বাণী ও রচনা-_-৬ষ্ খণ্ড, পৃষ্টা_- ২০৪) 

মনুযুসভ্যতা ও প্রধান ধর্মসমূহের উৎপত্তি- 
স্থবলের ইতিহাস-নির্ভর উক্তি। এবিষয়ে 
গবেষণার স্থযোগ এখনও বিস্তর রয়েছে মনে 
হয়। ইউরোপের ইতিহাপে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন 
যুদ্ধবিগ্রহ এবং বর্তমান সত্যতাঁর সংকট শ্রেণী- 
সংগ্রামের সাহায্যে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়ে 
থাকে, তেমনই দৈব-আন্মবর সংগ্রাম বলেও 
চিহ্নিত হতে পারে। কোন্‌ ব্যাখ্য! নিভূর্ল, 
তা” কালের কষ্টিপাথরে বিচার হবে। কেন 
পৃথিবীর প্রধান ধর্ম গুলোর উৎপত্তি একট! নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ডের মধোই হয়েছে, তার সম্পর্কে অহ্সদ্ধান 
যথোপযুক্তভাবে হয়নি বলেই জানা আছে। 
স্থতরাং স্বামীজীর পুর্বোদ্ধত উক্তির যথেষ্ট 
তাৎ্পর্ধ এখনও আছে। 

“গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ? নিবন্ধের 
মধ্যেই বাঙলা দেশের ভৌগোলিক গঠনেোরও 
খুব সংক্ষিগ্ত উল্লেখ আছে! এই ব-দ্বীপটির 
গঠন কিভাবে হয়েছে তার সম্পর্কে স্বামীজী 
লিখছেন--““যেট্ুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু 
মা গঙ্গা হিমালয় গুড়িয়ে পশ্চিম ধুয়ে এনে, 
বুজিয়ে জমি ক'রে নিয়েছেন। মে জমি 
আমাদের বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশ আর 
বড় এগুচ্চেন না, এ সৌদরবন পর্যন্ত | 
(বাণী ও বচনা-_৬ষ্ঠ খপ্ড, পৃষ্ঠা_-৮২) 

এ একই নিবদ্ধের অন্যত্র গঙ্গার দ্বিধাবিভক্ত 
ও ভাগীরথী-মুখের ভৌগোলিক ও এীতিহাসিক 
ব্যাখ্যা পাচ্ছি, যেমন--“এত বড় পদ্মা ছেড়ে 
গঙ্গার মাহাত্ম্য হুগলি নামক ধারায় কেন 
বর্তমান, তার কারণ অনেকে বলেন যে, 
ভাগীরখী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জল- 
ধারা। পরে গঙ্গা পপ্মা-মুখ কবে বেবিয়ে 
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গেছেন। এ প্রকার “টলিজ নালা” নামক 
খালও আদিগঙ্গ। হয়ে গঙ্গার প্রাচীন শআোত 
ছিল। কবিকঙ্কণ পোতবণিক-নায়ককে এ 
পথেই সিংহল হীপে নিয়ে গেছেন। পূর্বে 
ভ্রিবেণী পর্যস্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ 
ক'রত। সগ্তগ্রাম নামক গ্রাচীন বন্দর এই 
জিবেণী ঘাটের কিঞ্চিৎ দূরেই সরন্বতীর উপর 
ছিল। অতি প্রাচীন কাল হতেই এই অপ্রগ্রাম 
ব্গদেশের বহিবাণিজ্যের প্রধান বন্দর ।” 
(বাণী ও রচনা--৬ষ খণ্ড, পৃষ্ঠা_-৬৬ ) 
ইতিহাস-সচেতনতা ও প্রাচীন বাওলা- 
সাহিতোর সঙ্গে পরিচয় দুই-ই এই উদ্বৃতিতে 
স্থপরিক্ফুট। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি 
বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরেছেন, যা” এখনও 
কলকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ এবং শুধু বাঙালা 
দেশ নয়, সমগ্র উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের 
উপর কালো ছায়া বিস্তাব করে আছে। সেটি 
হচ্ছে গঙ্গার ক্রমশঃ মজে যাওয়ার সমস্তা। এ 
সমস্যাকে বাঙালা ভাষাতে বিশদভাবে তুলে- 
ধরার নজীরও বোধ হয় শ্বীমীজীর 'পরিক্রাজক' 
বই-এতেই প্রথম মেলে-_-“ক্রমে সরন্বতীর মুখ 
বন্ধ হ'তে লাগলো। ১৫৩৭ থুঃ এ মুখ এত 
বুজে এসেছে যে, পোতুগীজেরা আপনাদের 
জাহাজ আসবার জন্যে কতদূর নীচে গিয়ে গঙ্গার 
উপর স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলি- 
নগর। ১৬শ শতাববীর প্রারস্ত হতেই স্বদেশী 
বিদেশী সওদাগরের! গঙ্গায় চড়া পড়বার ভয়ে 
ব্যাকুল; কিন্তু হ'লে কি হবে; মাহুযের 
বিষ্াবুদ্ধি আজও বড় একটা কিছু ক'রে 
উঠতে পাবেনি। মা গঙ্গা ক্রমশই বুজে 
আসছেন। ১৬৬৬ থুষ্টান্্ে এক ফরাসী 
পাত্রী লিখছেন, সুতির কাছে ভাগীরখী-মুখ 
সে লময়ে বৃজে গিয়েছিল। অন্ধকুপের 
হলওয়েল- মুশিদাবাদ যাবার রাস্তায় শাস্তিপগুরে 
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জল ছিল না বলে ছোট নৌকা নিতে বাধ্য 
হয়েছিলেন । ১৭৯৭ খু: অবে কাণ্চেন কোলক্রক 
সাহেব লিখছেন যে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর 
জলাঙ্গী নদীতে নৌকা চলে না। ১৬৮২২ 
থেকে ১৮৮৪ পর্বস্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে 
নৌকার লমাগম বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে 
২৪ বৎসর দুই বা তিন ফিট জল ছিল। 
খৃষ্টাঝের ১৭ শতাব্দীতে ওলন্দাজের! হুগলির 
এক মাইল নীচে চুড়ায় বাণিজাস্থান করলে; 
ফরুসীরা আরও পরে এমে তার আরও নীচে 
চন্দননগর স্থাপন করুলে। জার্ধান অস্টেণ্ড 
কোম্পানি ১৭২৩ খুঃ অবে চন্দননগরের পাঁচ 
মাইল নীচে অপর পারে বাকীপুর নাম 
জায়গায় আড়ত খুললে । ১৬১৬ খৃং অবে 
দিনেমারেরা চন্দননগর হ'তে আট মাইল দুরে 
শ্ররামপুরে আড়ত করলে। তারপর ইংরেজরা 
কলকেতা বসালেন আরও নীচে। পূর্বোক্ত 
সমস্ত জায়গায়ই আর জাহাজ যেতে পারে না। 
কলকেতা এখনও খোলা, তবে পরেই বাকি 
হয়” এই ভাবনা সকলের |” (বাণী ও রচনা 
--৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা_ ৬৬ ৬৭) 

দীর্ঘ সত্তর বছর পূর্বেও গঙ্গার ক্রমশঃ বুজে 
যাওয়ার সমস্যা সম্পর্কে তিনি এত সচেতন 
ছিলেন ভাবলে আশ্চর্য লাঁগে। ইতিহাসের 
উপর ভার দখল এখানে জক্ষণীয়। গঙ্গার 
পারে যে-সমন্ত বন্দর এককালে গড়ে উঠেছিল 
এবং যাদের সঙ্গে সামূদ্রিক পোতের সরাসরি 
যোগ ছিল, তাদের সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে 
ক্রমাবলুপ্তির কারণ খুব অল্প পরিধির মধ্যে 
স্বচ্ছভাবে বণিত হয়েছে । “ইতিহাস” বিষয়টির 
প্রতি তার যে আজন্ম নিষ্ঠ! ছিল, তাঁর পরিচয় 
এখানে মেলে । 

এ একই প্রসঙ্গে আবার লিখছেন একটু 
ভিন্ন সথরে-ণ্তবে শাস্তিপুরের কাছাকাছি 
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পর্যন্ত গঙ্গায় যে গরমিকালেও এত জল থাকে, 
তার এক বিচিত্র কারণ আছে। উপরের 
ধারা বন্ধপ্রায় হলেও রাশীরৃত জল মাটির মধ্য 
দিয়ে চুইয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। গঙ্গার খাদ 
এখনও পাড়েব জমি হ'তে অনেক নীচু। যদি 
এ খাঁদ ক্রমে মাটি বলে উচু হয়ে উঠে, তা! হলেই 
মুশকিল। আর এক ভয়ের কিংবদন্তী আছে; 
কলকাতার কাছেও মা গঙ্গা ভূমিকম্প বা অন্ত 
কারণে মধ্যে মধ্যে এমন শুকিয়ে গেছেন যে, 
মানুষে হেটে পার হয়েছে । ১৭৭* খুঃ অন্দে 
নাকি এ রকম হয়েছিল। আর এক রিপোর্টে 
পাওয়া যাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ থু: অন্কের ৯ই 
অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাটার 
সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক 
বারবেলায় এইটে ঘটলে কি হ'ত, তোমরাই 
বিচার কর-_গঙ্গা বোধ হয় আর ফিরতেন না।” 
(বাণী ও রচনা--৬ষঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭) 

গুরুগন্ভীর আলোচনার মধ্যেও বৈঠকী 
মেজাজ মিশিয়ে দেবার নিপুণতা এখানে 
লক্ষণীয় । “বারবেলা, নিয়ে ঠাট্টা তাই বেমানান 
মনে হয় না, ব্বং গঙ্গার শুকিয়ে যাওয়ার 
সমস্যাকে আমাদের কল্পনায় ভালো কৰে 
গেঁথে দেয়। 

বাঙলা দেশে গঙ্গার মুখে আরো ছুটি ভয়ের 
কথা তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচন] করেছেন । 
সেই ভয় এখনও ভয়ই থেকে গেছে, দুর হয়নি। 
ভয় ছুটির বর্ণন] নিয়রূপ--*বিশেষ কলকাতার 
স্তায় বাণিজ্াবছল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় নদী । 
****পআমাদের গঙ্গার মুখে ছুটি প্রধান ভয়: 
একটি বজবজের কাছে জেমস ও মেরী নামক 
চোবা! বালি, ছিতীয়টি ডায়মণ্ড ছাববারের মুখে 
চড়া।” (বাণী ও রচনা-_-৬ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১) 

«এই তো গেল উপরের কথা। নীচে 
মহাতয়--জেমদ আর মেবী' চড়া। পূর্বে 


উদ্বোধন 
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দায়োদর নদ কলকাতার ৩* মাইল উপরে 
গঙ্গায় এলে পড়ত, এখন কালের বিচিত্র গতিতে 
তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির । 
তার প্রায় ছু মাইল নীচে বূপনারায়ণ জঙ্গ 
ঢালছেন, মণিকাঞ্চনযোগে তারা তো! হুড়মুড়িে 
আঙ্থন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই 
বাশীকৃত বালি। সে ত্ুপ কখন এখানে, কখন 
ওখানে, কখন একটু শক্ত, কখন বা নরম 
হুচ্চেন। সে ভদ্বের সীমাকি! দিনরাত তার 
মাপজোথ হচ্ছে, একটু অন্বমনস্ক হলেই-- 
দিনকতক মাপজোথখ ভুললেই, জাহাজের 
সর্বনাশ। সে চড়ায় ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি 
উলটে ফেলা; না হয় সোজান্থজিই গ্রাস | 
এমনও হয়েছে, মন্ত তিন-মাত্ভল জাহাজ 
লাগবার আধঘন্টা বাদেই খালি একটু মান্ল- 
মান জেগে রইলেন। এ চড়া দামোদর- 
রূপনাবায়ণের মুখই বটেন। দীমোদদর এখন 
পাওতালি গায়ে তত বাজি নন, জাহাজ গ্রামার 
প্রভৃতি চাটনি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ খ্ুঃ 
কলকাতা! থেকে “কাউটি অফ স্টাপ্বলিং নামক 
এক জাহাজে ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে 
যাচ্ছিল। এ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর 
তাব আট মিনিটের মধ্যেই 'খোজ খবর নাহি 
পাই। ১৮৭৪ থুঃ ২৪০০ টন বোঝাই একটি 
স্বীযারের ছু মিনিটের মধ্যে এ দশা হয়। ধন্য 
মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালম্ন ভালয় 
পেরিয়ে এসেছি; প্রণাম করি।” (বাণী ও 
রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮ ) 

এমন কি গত বছরও ( ১৯৬৭ থুঃ) অহুবূপ 
ঘটন। ঘটেছে । গঙ্গার চড়াতে ৮০০* টন 
্ক্ষদেশীয় চাঁল-বোঝাই একটি জাহাজ ভূবি 
হয়েছে। যেভয় সত্তর বছর পূর্বে ছিল তা 
এখনও রয়েছে, হয়তো! তার অবস্থান-ভুঁমির কিছু 
বদব্দল হয়েছে। কারুর কারুর মতে ফরাক্কা 


কাতিক, ১৩৭৫ ] 


বীধ-পরিকল্পন! বূপায়িত না হলে আগামী ২৫ 
বছরের মধ্োেই গঙ্গামুখ বন্ধ হয়ে যাবে এবং 
কলকাতা বন্দরও আর থাকবে না। এ 
পরিকল্পনার শহ্ুকগতি স্বামীজীর পূর্বোক্ত 
রূচনাকেই বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়। তার 
সাবধনতার বাণী এখনও থুব গ্রাহা হয়নি মনে 
হয়। ইতিহাসের খুঁটিনাটি আলোচনার লক্গে 
সঙ্গে সাম্প্রতিক মৌল সমস্যার প্রকতি-নির্ধারণের 
এক অপূর্ব কুশলতা। তাঁর ছিল। তার বাস্তব- 
বোধ কত গভীরভাবে তাকে সমস্তা-মচেতন 
করে তূলত তার প্রমাণও এখানে মেলে । আবার 
এবুই মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তার হান্তোজ্জল রসিক 
মন গঙ্গামাতাকে নিয়ে ব্মিকতা (ধন্থ মা 
তোমার মুখ 1”) করতে দ্বিধা কঝেনি। অতি 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাতেও স্বামীজীর এই 
স্বকীয়তা আমরা বারবার লক্ষ্য করি। 

এবার ম্বামীজীর গঙ্গাতভাবনার আর একটি 
দিক্‌ দেখা যাক। এটিকে তার ধর্মপ্রীণ তার 
ধিক বলতে পারি। কী এক অচ্ছেছ্ধ নাঁড়ীর 
টান বাঙ্গলা দেশের ক মনীধীই গঙ্গামায়ের 
সঙ্গে অনুভব করেছেন। আচাধ জগদীশচন্জ 
বন্থুর ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে”, রবীন্দ্রনাথের 
্ীমারযাত্রা ও গঙ্গাতীরের বর্ণনা, কৰি 
প্িজেন্দ্রলাল রায়ের “পতিত-উদ্ধারিণী গঙ্গ।”, 
অথবা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'গঙ্গাহদি 
বঙ্গভুমি' কোন্‌ বঙ্গসস্তান না পড়েছেন? 
সর্বত্রই সদৃশ গঙ্গা ্ুভূতির ও গঙ্গাগ্রীতির পরিচয় 
পাই, পরিক্রাজক'-এর থেকেই আবার উদ্ধৃত 
করা যাক-কিস্ত আমাদের কর্দমাবিলা, হর” 
গান্রবিঘ্ষণশুভ্রা, সহজপোতবক্ষা এ কলকাতার 
গঙ্গা। কি এক টান আছে তা ভোজবার নয়। 
সে কি ম্বদেশপ্রিয্নতা বা বাল্যপংস্কার কে জানে? 
হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি স্ন্ধ |_ কুসংস্কার 
কি? -হুবে! গঙ্গা গঙ্গা ক'রে জন্ম কাঁটায়, 


স্বামীজী-মানসে গঙ্গা 


৫৭৯ 


গঙ্গাজলে মরে, দুর দুরাস্তের লোক গঙ্গাজল 
নিয়ে যায় তাত্রপান্রে যত্ব ক'রে বাখে, পাল- 
পার্বণে বিশু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ার! 
ঘড়। পুরে রাখে, কত অর্থ ব্যয় ক'রে গঙ্গোত্্রীর 
জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়) 
হিন্দু বিদেশে যায়-_বেসুন, জাভা, হংকং 
জাঞ্তিবার, মাভাগাস্কর, স্থয়েজ, এডেন, মাণ্টা-- 
সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা । গীতা গঙ্গা_ছিছুর 
হিছুয়ানি। গেল বাবে আমিও একটু নিবে 
গিয়েছিলুম--কি জানি, বাগে পেলেই এক- 
আধ বিন্বুপান করভাম। পান করলেই কিন্ত 
সে পাশ্চাতা জনম্বেতের মধ্যে, সভ্যতার 
কল্পোলের মধো, সে কোটি কোটি যানবের 
উন্মন্তপ্রায় ভ্রুতপদদনধ্চাবেধ মধ্যে মন যেন স্থির 
হয়ে যেত! সে জনজোত, সে রজোগুণের 
আস্কাপন, সে পদে পদে প্রাতদ্বন্দিপংঘগ, সে 
বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যাপিম,। লগুন, 
নিউইয়র্ক, বালিন, বোম, মব লোপ হয়ে যেত, 
আর শুনতাম_মেই হর্‌ হর্‌ হর্‌", ধেখতাম-_ 
সেই হিমালয়ক্রোড়স্ব বিজন বিপিন, আর 
কল্পোপিনী স্থরতরঙ্গিণা যেন হৃদয়ে মস্তকে 
শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আবু গে গর্জে 
ডাকছেন-_- হর্‌ হর্‌ হর্‌ 1” (বাণী ও রচনা 
ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১-৬২ ) 

হৃয়াবেগ ও ধর্মপ্রাণ তার এক হুরগৌরী- 
মিলন আমরা এখানে লক্ষা করি। স্বামীজী 
বাহিরে অহ্ৈতবাদী, ভিতরে ভক্ত-একথা যে 
কতখানি সত্য তা” তার গঙ্জাভাবনায় পরিস্ফুট। 
তার আবাল সংস্কার, মাতৃতক্তি, ব্যক্তিগত 
ভাবতন্ময়তা এবং স্থার্দেশিকতা তার শ্তদ্ধাজ্ঞান- 
বিচাবী বৈদীস্তিক সত্তার উপরে প্রাধান্য পেয়েছে 
এখানে। তার ব্যক্তিত্বের এই বিশিষ্ট দিকৃটি চিঠি- 
পত্রেই বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত। “পরিক্রাঙ্গক'ও 
চিঠির আকারেই প্রথম লেখা হয়। 


৫৮৩ 


তাঁর ব্যক্তিত্রে আবো একটি অতি 
আকর্ষণীয় দিক এ উপলক্ষো আমাদের নজরে 
আলে সেটি তাঁর পরিহাস-নিপুণতা (ম্বামীজীকে 
নাকি কোন এক পাশ্চাত্য শিষ্বা একদা জিজ্ঞেস 
করেছিলেন--“আচ্ছা স্বামীজী ! আঁপনি কি 
শুধু সভায় বক্তৃতা করার সময় ছাড়া আর 
কখনো গম্ভীর হতে পাবেন না?” তখন নাকি 
তিনি মুহূর্তের মধ্যে খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে 
বলেছিলেন_-“না, না, যখন পেটব্যথা করে 
তখন আমি তো খুব গম্ভীর হয়ে যাই !”)। 
নিম্নের উদ্ধৃতি ছুটি প্রমাণম্বরূপ উপস্থাপিত 
করা গেল_-“এবার তোমরাও পাঠিয়েছ দেখছি 
মাকে মান্াদের জন্ত। কিন্তু একটা কি 
অদ্ভুত পাত্রের মধে; মাকে প্রবেশ করিয়েছ, 
ভায়া। তু-ভায়া বা্গব্রক্ষচারী 'জসন্দিব ব্রর্মময়েন 
তেজসা') ছিগেন নমো ত্রদ্ষণেঃ হয়েছেন 
“নমো! নারায়ণায়? (বাপ, রক্ষা আছে!) তাই 
বুঝি ভায়ার হস্তে প্রচ্ধার কমগুলু ছেড়ে মায্জের 
বদ্নায় প্রবেশ। ঘা হোক, খানিক রাতে 
উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদ্নাকার 
কমগুলুর মধ্যে অবস্থ(নটা অসহ্‌ হয়ে উঠেছে। 
সেটা ভেদ ক'রে মা বেকুবার চেষ্টা করছেন। 
ভাবলুম সর্বনাশ, এইখানেই যদি হিমাচল-ভেদ, 
এরাবত-ভাঁপান, জঙ্ু,র কুটার ভাঙা প্রভৃতি 
পর্বাভিনয় হয় তো গেছি। শ্তব স্তুতি অনেক 
করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম_ মা! 
একটু থাক, কাপ মান্দ্রাজে নেমে যা করবার 
হন্গ কোরো, মে দেশে হস্তী অপেক্ষাও হৃদ্মবৃদ্ধি 
অনেক আছেন, নকলেরই প্রায় জহর কুটারঃ 


আর এ যে চক্চকে কামানো টিকিওয়ালা। 


মাথাগুলি, ওগুলি ঘব প্রায় শিলাথণ্ডে তৈয়াবি, 
হিমাচল তো! ওর কাছে মাখম, যত পারো] 
ভেডো, এখন একটু অপেক্ষা কর। উহ; 


মাকি শোনে! তখন এক বুদ্ধি ঠাগরালুম, 


উদ্বোধন 


[ +*তষ বর্---১*ম সংখ্যা 


ব্ললুম--যা দেখ, এ যে পাগড়ি-মাথায় জামা- 
গায়ে চাকরগুলি জাহাজে এদিক ওদিক 
করছে,."আর এ যারা ঘরদোর সাফ ক'রে 
ফিরছে,...ঘদি কথা না! শোনো তো ওদের 
ডেকে তোমায় ছু'ইয়ে দিইছি আরু কি! 
তাতেও যদি শান্ত না হও, তোমায় এক্ষুনি 
বাপের ৰাড়ী পাঠাব) এ যে ঘরটি দেখছ, 
ওর মধ্যে বন্ধ ক'রে দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর 
দশ! পাবে, আর তোমার ভাক হাক সব যাবে। 
জমে একখানি পাথর হয়ে থাকতে হবে। তখন 
বেটা শাস্ত হয়। বলি, শুধু দেবতা কেন, 
মাহযেরও এ দৃশা-_ভক্ত পেলেই খাড়ে চড়ে 
বসেন ।” (বাণী ও রচনা--৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩) 
জাহাজের দোলায় পাত্রের মধ্যে জল ছল্কে 
উঠার এক আশ্চর্য সবুস বর্ণনা । গঙ্গা সম্বদ্ধে 
পৌরাণিক কাহিনীসমৃছের, মাদ্রাজে বর্ণভেদ- 
প্রাবল্যের ও গণদারিদ্রোর এবং জাছাজের 
কর্মচারীদের ও হিমঘরের বর্ণন', গঙ্গার হিমালয়ে 
উৎপত্তির (বাপের বাঁড়ী) এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ 
এই পরিহাদ-রচনাটিতে পাই । সবটা মিলিয়ে 
কিন্ত একটা অপুর্ব আনন্দাতভুতি মনে জেগে 
উঠে। বাঙলা দেশে মায়ের সঙ্গে ছেলের যে 
স্বচ্ছন্দ নিবিড় মমতার সম্পর্ক, তা” এই গঙ্গা- 
বর্ণনাকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে। 
গুরুভাইদের স্বামীজী কেমন খোলাখুলি- 
ভাবে কথা বলতেন, তার নমূনাও এখানেই 
পাওয়া যায়। অস্তরঙ্গ যারা, তাদের সঙ্গে 
ব্যবহারে কোন কোন ক্ষেত্রে মান্রাধিকা ঘটলেও 
বিড়ঙ্থনা ঘটে না। তারই দৃষ্টান্ত নীচের 
উদ্ধতিটিতে--“তু-ভায়া বললেন, 'রশায়! 
পাটা মানা উচিত মাকে; আমিও বলি, 
“তথাস্ত, একদিন কেন তাক প্রত্যহ! পরদিন 
তু-ভায়া আবার জিজ্ঞানা করলেন, “মশায়, তার 
কি হ'ল? সেদ্দিন আর জবাব দিলুম না। 


কারিক, ১৩৭৫] 


তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই খাবার 
সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাটা মানার 
দৌড়টা কতদূর চলছে। ভায্মা কিছু বিস্মিত 
হয়ে বললেন, “ও তো আপনি খাচ্চেন।? 
তখন অনেক যত্ব ক'রে বোঝাতে হ'ল যে 
কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকাতার এক 
ছেলে শ্বশুবুবাঁড়ী যায়। সেথায় খাবার সময় 
চারিদিকে ঢাঁকচোল হাজির; আর শাশুড়ীর 
বেজান়্ জেদ, “আগে একটু ছুধ খাঁও।” 
জামাই ঠাওবালে বুঝি দেশাচার, দুধের বাটিতে 
যেই চুমুকটি দেওয়া_-অমনি চাবিদিকে ঢাক- 
ঢোল বেজে ওঠা । তখন ভার শাশুড়ী 
আনন্াস্রপরিপুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে 
আশীর্বাদ ক'রে বললে_-“ৰাবা! তুমি আজ 
পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে 
গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার 
শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া কর।--শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।? 
অতএব হে ভাই! আমি কলকেতান মানু 
এবং জাহাজে পাটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা 
গঙ্গায় পাট! চড়ছে, তুমি কিছুমাত্র চিস্তিত 
হয়ো না। ভায়া যে গম্ভীবুপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা 
কোথায় দাড়াপ-_বোঝা। গেল না।” (বাণী 
ও রূচনা--৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯ ) 

বোধ হয় পত্রাকীরে লিখিত বলেই 
( উদ্বোদনের প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতা- 
নন্দের কাছে) এত ঘনিষ্ঠ মানবিক চিত্র ফুটে 
উঠেছে। ম্বামীজী অসাধারণ পরিহাসনিপুণ 
ছিলেন। এই নিপুণতা আবার সবচেয়ে বেশী 
লক্ষ্য করা যায় ঘরোয়া বৈঠকের মধ্যে, যেখানে 
প্রাণখুলে হাসা যায় এবং লাগাম ছেড়ে কথা 
বলা যায়। একারণেই স্বামীজীর গুরুভাইদের 
কাছে চিঠিগুলি আমাদের ঘবচেয়ে বেশী মুগ্ধ 
করে। কথায় কথায় হাঁসির ফোয়ারা ছোটানো, 
নিজেকে নিয়ে ও গুক্ভাইদের নিয়ে নানান্‌ 
হান্কা রসিকতা করায় তিনি ছিলেন শ্বভাঁবাসদ্ধ। 
পবিব্রাজকে” তাই দেখতে পাচ্ছি গঙ্গাকে 
উপলক্ষ্য করে স্বামী তুরীয়ানন্দের (তু-ভায়া ) 
সঙ্গে তিনি গ্রাণখোলা রসিকতা করছেন। 


স্বামীজী-মানসে গ্কা 


৫৮১ 


অন্তান্থ গুরুভাইরাও তা” থেকে বাদ পড়ছেন 
না বিদ্নাকৃতি, আধারে গঙ্গাজল-প্রেরণকে 
কেন্দ্র করে। এ পরিহাসে উচ্ছলতা আছে, 
কিন্ত চাপল্য নেই । মানুষ ক্বামীজীকে আমাদের 
বাঙলাদেশের ঘরের মাস্ুষ বলেই মনে হয়। 
ধর্ম, দর্শন ও সাধনার উত্তঙ্গ শিখরে আবূ 
থেকেও এভাবে একেবারে সহজ সাধারণ 
মাহযের স্তরে নেমে আসা! অসাধারণ আত্মগ্রতায় 
ও মানবপ্রেমিকতারই লক্ষণ। 

আর একটি উদ্ধৃতি দিয়েই এ নিবদ্ধ শেষ 
ক্রব--“ছ", বলি-_-এই বেল। এ গঙ্গা-মার 
শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় 
একটা কিছু থাকছে না। দৈতা-দানবের হাতে 
পড়ে এ সব যাবে । এ ঘাসের জায়গায় উঠবেন 


-ইটের পীজা, আর নামবেন ইট-খোলার 
গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি 
ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দ্াড়াবেন 
পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাঁধাবোট ; 
আর এ তাল-তমাল-আব-নিচুর রঙ, এ নীল 
আকাশ, মেঘের বাহার--ওসব কি আর 
দেখতে পাবে? দেখবে--পাথুবে কয়লার 
ধোয়া! আর তার* মাঝে মাঝে ভূতের মতো 
অস্পষ্ট দাড়িয়ে আছেন কলের চিমনি 11” 
(বাশ ও রচনা_-৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা-_-৬৪ )। 


ভবিষ্যচিস্তার এ এক আশ্্য প্রকাশ। 
কল্পনাম্ম ভবিষ্যৎ বাস্তবকে চিত্রণ করতেও 
স্বামীজী যেদক্ষ ছিলেন তার পরিচয় এখানে 
পাই। গঙ্গার উভয় তীর বরাবর শিল্পের 
ক্রমবর্ধমান পত্তন এবং গঙ্গাতীরের ন্বাভাবিক 
সৌন্দ্ধের তবিষ্বৎ অবলুপ্তি ছু-একটি আচড়েই 
সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি । 


হ্থামীজীর গঙ্গাভাবন! তার ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি, 
মাধুধ ও গাভীর্ধ নিয়ে আমাদের মনে এক 
মহীয়সী মৃতিতে ফুটে ওঠে; পাঠকের চিত্ত 
এক অনাংত ছন্দে অনুরণিত হতে থাকে । 
এক বিস্ময়কর, সবগ চিত্তের মুখোমুখি দাড়িয়ে 
পাঠকহদয় শ্রচ্ছ। ও বিশ্য়ে, ভক্তি ও আনন্দে 
আগ্ুত হয়। 


্রীশ্রীকালী 


স্বামী জীবানন্দ 


ব্রহ্ম ও শক্তি 

যদি নেতি নেতি ক'রে বিচার কর! যায়__ 
আমি শরীর নই, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার 
এ-সবও নই, আমার বাগ দ্বেষ মোহ ইত্যাদি 
নেই, তবে যা থাকে তা অশব্দ অস্পর্শ অব্ূপ 
অব্যয় অখণ্ড নচ্চিদানন্দ_শাস্তং শিবমছ্বৈতম্‌।? 

দিকল উড়িয়া যায় করিলে বিচার । 

অবস্ত জগৎ জীব ব্রহ্মবন্ত সার ॥ 

কিন্তু এক কথা হেথা শুন বিগ | 

শক্তির রাঁজ্যেতে তুমি কর্মী যতক্ষণ ॥ 

ধ্যান চিন্তা কর্ম আদি শক্তির ভিতরে। 

শক্তি বিনা কর্ম কেহ করিতে না পারে ॥ 

শক্তির এলাকা পাবে তাহার গমন । 

মন লয়ে সমাধিস্থ হয় যেই জন ॥”১ 

উদ্ধত অংশটি থেকে বোঝা যায়, স্থুল-ক্্- 
ভেদে ক্ষুদ্রুতম থেকে বৃহত্তম সমস্ত কর্মই শক্তির 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শ্ররামকষ্দেব বলেছেন, 
“শক্তি না মানলে জগৎ মিথা। হয়ে যায়; আমি, 
তুমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার--সব মিথ্যা। এ 
আছ্থাশক্তি আছেন ব'লে জগৎ দীড়িয়ে 
আছে।”২ 

“িনিই বর্ম তিনিই আগ্ভাশকি।” 
শ্রীরামরুঞ্খ একটি হুন্দর গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি 
বুঝিয়েছেন: “একজন রাজা বলেছিল, 
“আমান এক কথায় জ্ঞান দ্বিতে হবে। যোগী 
বললে, “আচ্ছা, তুমি এক কথাতেই জ্ঞান 
পাবে।” খানিকক্ষণ পরে বাজান কাছে হঠাৎ 
একজন যাছুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে, 
মে এসে কেবল ছটা আনুল ঘোরাচ্ছে, আর 





১ জী্রীয়ানকৃষ*গু বি, পৃষ্ঠা ৪৩৪ 
২ শ্রীপ্রীরামকৃককখামৃত। ৪1১২ 


বলছে__রাজা, এই দেখ । রাজা অবাক্‌ হয়ে 
দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে দুটা আঙ্গুল 
একটা] আঙ্গুল হয়ে গেছে! যাছকর একট] 
আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে-_ রাজা এই 
দেখ, রাজা এই দেখ ।' অর্থাৎ ব্রহ্ম আর 
আগ্ভাশক্তি প্রথম দুটা বোঁধ হয়। কিন্ধ 
্রঙ্মজ্ঞান হলে আর ছুটা থাকে না। অভেদ। 
এক! যে একের ছুই নাই! অন্বৈতম্।”* 

ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদত্ব শ্ররাঁমকৃষের 
বিভিন্ন উপায় পরিস্ফুট : ব্রহ্ম আর শক্তি 
অভেদ। যেমন অগ্সি আর তার দাহিকা- 
শক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকা-শক্তি ভাবতে 
হয়। দুগ্ধ ও দুগ্ধের ধবলত্। জল আর তার 
ছিমশক্তি ।১৪ 

চিন্ময়, অগ্থিতীয়, নিক্ষল, নিরাকার ব্রহ্ষের 
উপাসনার অধিকারী অতি বিরল। তাই 
উপাসকদের ধ্যান-পৃজাদির জন্য ব্র্ধ নিজেই 
স্থুলর্ূপ গ্রহণ করেন। 

“চিনুয়স্তান্িতীয়ন্ত নিফলন্তাশরীরিণঃ | 

উপাসকানাং কাঁধার্থং ব্রন্মণে! ব্বপকল্পনা ॥ 

্রন্ষা বিষু। মহেশ্বর ইত্যাদি পুরুষ-দেবতার 
মুন্তিতে নিগু€ ব্রহ্ম যেমন গুণযুক্ত হন, তেমনি 
নাঁন! দেবী-মুতিতেও তিনি গুণময়ী হন। 

কালী নি৭ বর্গের সণ দেবী-মৃত্তি। 
কলয়তি ভঙ্ষয়তি বিনাশয়তি সর্বমেতৎ 
শুভানুভমিতি কালী। যিনি সমস্ত শুভাশ্তভ 
বিনষ্ট ক'রে অপার আনন দীন করেন 
তিনি কালী । 


৩ তদেৰ, ৪1৬৩ 
৪ তদেৰ। ৩1৬1৪ 


কাঠিক, ১৩৭৫ ] 


প্ররামরুষ্দেব বলেছেন, 'আম্তাশক্তি 
লীলাময়ী; স্থট-স্থিতি-গ্রলয় করছেন। স্ারই 
নাম কালী। কালীই ব্রক্ষ, ব্রহ্ম ই কাঁলী। একই 
বন্ত, যখন তিনি নিক্কিয়-_হ্ট্ি, স্থিতি, প্রলয় 
কোন কাঙ্জ করছেন না এই কথ! যখন ভাবি, 
তখন ত্ৰাকে বর্ম বলে কই। যখন তিনি এই 
সব কার্য করেন, তখন তাকে কালী বলি, 
শক্তি বলি।”* 

বেদে ধাঁকে ব্রহ্ম বলেছেন, তাকেই শ্রীবাম- 
কষ্ণদেব বলেছেন-_আগছ্াশক্তি, কালী, মা। 


মা-কালীর রূপ 

মা-কালীর মুক্তিতে সারল্য ও কাঠিন্যের 
অপূর্ব সমাবেশ! মা বরাভয়করা, করুণাময় 
অথচ ভ়ঙ্করা। মায়ের ভীমা ভৈরবী মৃতি, 
তাই রুদ্রভাবটিই বেশী প্রকট। বাহিরে 
ভীষণা, ভিতরে কিন্তু অস্তঃসলিলা করুণার 
ফন্তধারা ! 

মা-কাঁলীর বাহিরের কুদ্রক্ূপটি শ্রশ্রীচণ্তীতে 
এইভাবে বণিত £ 
“বিচিত্রথটহাঙ্ষধরা নরমালাবিভূ্ণা। 
দ্বীপিচর্ধপরীধান] শুফমাংসাঁতিতৈরবা ॥ 
অতিবিস্তারব্ধনা জিহ্বাললনভীবণা | 
নিমগ্লারক্তনয়না নাঁদাপৃরিতদিঙমুখ] 1” 91৭৮ 

্ীশ্রকাঁলীপুজায় “করালবদনাং ঘোরাম্‌? 
ইত্যাদি ধ্যান-মন্ত্রে দেবী কালিকার যে-রূপ 
সাধকের চিত্তকমল উত্ভাসিত করে, তার 
তাঁবটি নিমন্ূপ £ 

দেবী দক্ষিণাকালিকার বদন অতি 
ভয়ঙ্কর, আক্কতিও ভীষণ | তিনি আলুলার়িত- 
হুস্তলা, চতুভু'জা, দিবাক্ধপিণী। তাঁর গলদেশে 
যুণ্যালা 9 বামভাগের অধোহন্কে সছাশ্ছিয 


$₹ তদেব, ১২1৪ 


শ্রীষবকালী 





৮৩ 


নরমুণ্ড ও উধ্বহত্তে খড়া; দৃক্ষিণভাগের 
অধোহত্তে অভ্যমুত্রা ও উধ্বহস্তে ব্রমুজ্া। 
তার দেহের বর্ণ ঘনমেঘের ন্যায় গাঁড় নীল। 
দেবী দিগম্বরী।...তার ঘন কেশকলাপ 
দক্ষিণভাগে লঙ্বমান। পদতলে স্বপ়্ং মহেশ্বর 
শবদ্ূপে পতিত রয়েছেন।-..দেবীর মৃখপন্ম 
সুপ্রসন্ন ও হাস্থাযুক্ত । 

মায়ের কালো! 
গেয়েছেন_ 
শ্যামা মাকি আমার কালো রে। 
লোকে বলে কালী কালো, 

মন তো বলে না কালো রে।” 

“নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ও-কূপরাশি | 
তাই যোগী ধান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী |, 

আমাদের মনে কালিমা রয়েছে বলেই 
বুঝি আমরা যাঁকে কালো দেখি। চিত্ত সন্ 
হ'লে, মনের মলিনতা দুর হু'লে সাধক অতি 
কাছে পায় মাকে, মায়ের ভীষণ বূপকে ভয় না 
করে ঠিক ঠিক জানতে পারে ত্াকে__আর 
মায়ের রূপের আলোকচ্ছটায় চতুর্দিক উত্ভীসিত 
হয়ে ওঠে। 

শ্ীরামরুষ্ণদেব বলেছেন £ “কালী কি কালো? 
দুরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো! 
নয়। আকাশ দ্বরব থেকে নীলবর্ণ। কাছে 
গাখো কোন রঙই নাই । সমুত্রের জল দূর থেকে 
নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে গ্াখো, কোন 
রঙ নাই ।৮* 'কালীরূপ কি শ্ঠাষরূপ চৌদ্দ 
পোয়া কেন? দুরে ব'লে। দুরে ব'লে স্ব 
ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ 
দেখাবে যে ধারণা করতে পারবে না 1? 

কালী জগজ্জননী। মাতৃযৃতি, তাই স্থষ্টির 
প্রতীক । হস্তে করায়, তাই পালনের প্রতীক। 


পপি 


৬ তদেব, ১২৪ 
৭. তর্দেব। ১৩1৫ 


বূপ। কিন্তু সাধক 


৫৮৪ 


আবার খড়াধারিণী, তাই বিনাশেরও গ্রতীক। 
একাধারে স্থ্টি-পালন-ও সংহারের মৃতি! মা 
যে স্টিকর্রী, পাঁলক্িত্রী ও সংহত্বী তা শ্রীরাম- 
কফঃদেব দরক্ষিণস্থবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 

মায়ের চিত্তে কপা ও সমবনিষ্ঠ্রতা! “চিত্তে 
কপা সমরনিষ্টুরতা চ দৃষ্টা ত্বয্যেব দেবি 
ভুবনত্রয়েহপি ।” 

স্বামী বিবেকানন্দ মাকালীর ভীমা ভয়্করী 
মূর্তি 1811 6১৪ 10০9৪ কবিতায় পরিষ্ফুট 
করেছেন। 


কালী-তত্ব 


“কালী আদ্াশক্তি, মহামায়া) দশমহাবিপ্ভার 
একটি বূপ। 
কালী তারা মহাবিদ্ত1 ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। 
ভৈরবী ছিন্গমন্তা চ বিদ্যা! ধূমীবতী তথা । 
বগল! সিদ্ধবিভা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিক! 
এভা দশমহাবিদ্তা: সিদ্ধবিদ্তা: গ্রকী্তিতা: |” 
প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞে যাবার জন্ত সতী 
শিবের নিকট এই দশমহাবিগ্ভার রূপ প্রকটিত 
ক'রে অনুমতি লাভ করেন। 
ফ্বেবীভাগবতে ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে 
মহামায়ার দ্বপূপ বলেছেন £ 
“ঘথা নটো বঙ্গগতো| নানাকপো ভবতাসৌ। 
একরপস্বভাবোংপি লোকরঞ্চনহেতবে ॥ 
তখৈষ! দেঁবকাযার্থমরূপাপি শ্বলীলয়] 
করোতি বহুরূপাঁণি নিগুপা সগ্ণানি চ॥+ 
৫1৮1৫৮,৫৯ 
--নটের রূপ এক হলেও যেমন লোৌকরগনের জন্য 
বঙসস্থলে সে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইকূপ এই 
নিগুণা দেবী নিরাকার হয়েও দেবতাদের 
কার্ষসম্পাদনের জন্ত ত্বলীলায় সত্বাদিগুপসমন্ধিত 
নান! কূপ ধারণ করেন। 


সপ 
৮ ্রগ্রচন্তী, 81২২ 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


ধিনি সদা নিগুণী, নিত্যা, অপরিণামী ও 
মঙ্গলরূপিণী এবং যিনি ধ্যানগম্যা, বিশ্বাধার। 
ও তুরীয়ারূপে সংস্থিতা, তার সান্বিকী রাজনী 
ও  ভাঁমসী শক্তিই যথাক্রমে মহালরম্বতী, 
মহালম্দ্মী ও মহাকালী। 
“নিগুণা যা সদা নিত্য ব্যাপিকা1হবিকৃতা। শিবা । 
যোগগম্যাহখিলাধার! তুরীয়া যা চ সংস্থিতা ॥ 
তস্থাম্ত সাত্বিকী শক্তি: রাজদী তামনী তথা । 
মহালম্মী; সরন্বতী মহাকালীতি তা: জ্রিয়: ॥৯ 

সমস্ত শক্তিই একই শক্তির বিভিন্ন ব্ূপ। 
শক্তিতে হ্ছগত শ্বজাঁতীয় ও বিজাতীয় কোন ভেদ 
নেই। আপাতপ্রতীয়মান ভেদ বাস্তব নয়। 
দেবী স্বয়ং বলেছেন_'একৈবাহং জগত্যন্ত 
দ্বিতীয়া কা যমাপর1।'১০ আরও বলেছেন : 
“আমি জগৎ থেকে পৃথক নই, জগৎও আমি 
ছাঁড়া নয়। আমি ও জগৎ শক্তিত: অভেদ 
বলে মদতিরিক্তা ছিতীয়া আর কে থাকতে 
পারে? যেমন দধি ছুপ্ধময় এবং এক দুগ্ই 
দধিক্ূপে পরিণত, তদ্রেপ এক আমিই জগন্সমী 
এবং জগৎও মন্ময়।* 
জিগতো নাহমন্া স্তাং শ্তাৎ মদৃন্তৎ জগৎ চ ন। 
জগতে। মম চাপ্যৈক্যাৎ ব্যক্তিরন্যা 

ততোহস্তি কা ॥ 

অহং চ জগতী চৈকা জগতী মন্ময়ী মতা । 
দুগ্ধাৎ দধি চাপ্যেকং দধি দুগ্ধময়ং মতম্‌ |? 

কালীর গর্ভে অনস্ত বিশ্বের, অনস্ত জীবের 
ভুত-ভবিস্তৎ-বর্তমান নিছিত। কালীই বিশ্বের 
বীজাধার । মা সচ্চিদানন্দময়ী, চিন্ময়ী, স্বময়ী, 
্রহ্ববিদ্যান্বরূপিণী, সর্বশক্রিময়ী। 

কালীরূপের বিচিত্র প্রকাশের কথা 
শ্রীরামকফ্দেব বলেছেন: “তিনি নানাভাবে 


লীলা! করছেন। তিনিই মহাকালী, নিতাকালী, 


» দেবীতাগবৃতস্‌, ১1২১৯) ২ 
১০. রীঞ্ীচখী, ১০1৫ 


কাতিক, ১৩৭৫ ] 


শ্বশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী । মহা- 
কাঁলী, নিতাকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন 
স্ট্টি হয় নাই? চন্দ্র, স্্ধ, পৃথিবী ছিল না, 
নিবিড় আধার, তখন কেবল মা নিরাকার! 
মহাকালী--মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। 
স্টামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব-_বরাভয়- 
দায়িনী। গৃহস্থ-বাঁড়িতে তারই পুজা হয়। 
যখন মহামারী, দুভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষটি, 
অতিবৃষ্টি হয়, রক্ষাকালী পুজা করতে হয়। 
শুশানকালীর সংহারমূত্তি। শব, শিবা, ভাকিনী, 
যোগিনী মধো, শ্মশানের উপর থাঁকেন। 
রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের 
কোমব-বন্ধ | যখন জগৎ নাশ হয়, মহাগ্রলয় হয়, 
তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন |." 
মা ব্রহ্মমনী স্থটটিনাশের পর এ রকম সব বীজ 
কুড়িয়ে বাঁখেন। স্ট্টির পর আছ্াশক্ি 
জগতের ভিতরেই থাকেন । জগৎ প্রসব করেন 
আবার জগতের মধ্যে থাকেন 1১১ 

সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি 
অব্বপ1 হয়েও ভক্তগণকে কূপা করবার জন্ত রূপ 
ধারণ করেন। 

“সেয়ং শক্তিরমহামায় সচ্চিদীনন্দবূপিণী । 

কূপং বিতত্ত্যরূপা চ ভক্তামুগ্রহহেতবে ॥ 


মা-কালীর বিচিত্র লীল। 


জগজ্জননী মহাশক্তি শ্রশ্রকালী যুগাবতার 
শ্রীবামরুষ্ণদেবের লীলাবিগ্রহকে যন্ত্র করে 
বিচিত্র লীলা করেছিলেন, ধার] '্ীস্ররামকুফ 
লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করেছেন ও তীর পুণ্য জীবন 
অন্ুধ্যান করেছেন তীরা এ বিষয় অবগত 
আছেন। মা তাকে যেমন বলিয়েছিলেন, 
তিনি তেমনি বলেছিঙ্গেন 3 যেমন করিয়েছিলেন, 
তিনি তেমনি করেছিলেন যেমন চালিয়ে- 


১১ শ্রীজীরামনকফকখানৃত, ১২1৪ 


্রপ্নীকালী 


৫৮৫ 


ছিলেন, তিনি তেমনি চলেছিলেন। তিনি 
যন্ত্র, মা যন্ত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে থেকে 
মাই “কথামত” পরিবেশন করেছিলেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী যুগকল্যাণে সেই আগ্া- 
শক্তিবই বাণা। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকণ- 
দেবের নরলীলার সাঙ্গোপাঙ্গ তক্তবৃন্দ তাঁকে 
সাক্ষাৎ কালীরপেও দর্শন করেছিলেন । 
শ্যামপুকুরে ভক্তবুন্দ তাকে কালীরূপে দর্শন 
করে তার পাদপন্মে পুষ্পাঞ্চলি দিয়েছিলেন। 
আবার ভগবান শ্ররামঞ্ষ্ের লীলামক্ষিনী 
ঘুগপাত্রী শ্রশ্রমা সারদাদেবীকেও কোন কোন 
বিরল সাধক কালীরপে দশন করেছিলেন । 
সারদাদেবী শ্রীবামরুষ্ণ-কর্তক মহাশক্তিরূপে 
পৃজিতা হয়েছিলেন শ্রীশ্রমা-ও শ্রশ্রাঠাকুরকে 
যে মহাশক্কি কালিকা দূপেই দেখতেন তা 
প্ররামরুঞ্জদেবের লীলাবপাঁনের সময় তার উক্তি 
থেকেই জানা যায়। বন্ততঃ শ্রবামকঞ্চদেব 
ও শ্রীসারদাদেবীর শরার অবলম্বন ক'রে 
আগ্চাশক্তি মা-কালীরই অভিনব লীলা অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। 

শুধু তাই নয়, যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের 
মধ্যেও সেই একই মহাঁশক্তির লীলা চলেছিল। 
কাশীপুর উদ্যানবাটাতে ্বামীজী4 ভিতর শ্রারাম- 
কষদেব সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন। 
পতিতপাবন শ্রাগ্রঠাকুবের, বিশ্বমাতা শ্রদারদা- 
দবেবীর ও যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের শরীর- 
অবলম্বনে যুগপ্রয়োজনে সমস্ত বিশ্বের কল্যাণে 
একই মহাশক্তির বিচিত্র লীলা! পৃথক পৃথক 
শরীর, কিন্তু ভিতরে একই শক্তির__মেই 
মহামায়ার খেলা! 

মা-কাঁলীকে মাঁনবার পুরে স্বামীজীর মনের 
অনস্থ! কিরূপ ছিল তা তার নিজের কথায় 
আমরা জানতে পারি £ 

“কালী ও কালীর পর্বপ্রকাঁর কার্যকলাঁপকে 


৫৮৬ 


আমি কতই না অবজ্ঞা করিয়াছি! আমার 
ছ বছরের মানসিক ছন্দের কার৭ ছিল এই যে, 
আমি তীহাকে মানিতাম না । কিন্ত অবশেষে 
তাহাকে আমায় মানিতে হইয়াছে। রামকৃষ্ণ 
পরমহংস আমাকে তীহার কাছে সমর্পণ করিয়া 
গিয়াছেন এবং এখন আমার বিশ্বাস যে, লব 
কিছুতেই মা-কালী আমায় পরিচালিত 
করিতেছেন এবং তাহার যা ইচ্ছা, তাই আমার 
ছারা করাইয়া লইতেছেন।-..মা (কালী ) 
আমাকে তাহার ক্রীতদাস করিয়া লইলেন ।”১৭ 

স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে মা-কাঁলীর 
ভাবে উত্বদ্ধ করেছিলেল। ভারতমাতার 
সেবাধজ্ঞে. উৎ্সগীরুতপ্রাণা নিবেদিতার 
বহুমুখী কর্মজীবনে সেই ভাব স্থপরিষ্ফুট। 


উপসংহার 


স্বামীজী বলেছেন : “মৃত্যু বা কালীকে 
উপাপনা করিতে সাহল পাঁয় কয়জন? এস 
আমরা মৃত্যুর উপাদনা করি। আমরা যেন 
ভীবণকে ভীষণ জানিয়াই আলিঙ্গন করি__ 
তাহাকে যেন কোমলতর হইতে অন্থরোধ না 
করি, আমরা যেন ছুংখের জন্ই দুঃখকে 
বরণ কবি? ।১* 

মা-কাঁলীর তীমা ভয়ঙ্করী মৃততিকে ভাল- 


১২ স্বামী বিবেকাননের বাণী ও রচনা, ১০।২৮৭-২৮৮ 
১৩ তদেৰ ১২৮৯ 


উদ্বোধন 


[ 4*তম বর্--১*ম সখা 


বাসলে সংসারের ছুখেকষ্ট জালাযন্ত্রণা হুতিক্ষ 
মহামারী মৃত্যুর মধ্যেও সাধক ভয় না পেয়ে 
সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন, 
মৃত্যুর মধ্যেও তাঁর অলক্ষা হস্ত রয়েছে এটি 
ধারণা করতে ভুল হয় না। কিন্ত মায়ের শুধু 
ক্ষেমন্করী করুণাময়ী মৃতির উপাসনারত সাধকের 
£খ-অশাস্তিতে তকে ম্মরণে বাখা কঠিন হয়। 
যিনি ভীমা ভয়ঙ্কবীর উপাসক, তিনিই 
করুণাময়ীর কপালাভের যথার্থ অধিকারী । 
মা শ্বশীনবাদিনী। শ্মশান তার শ্রিয়। 
কঠোর বৈরাগ্যের সাধনায় মনের কামনা 
বাঁদনা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে হৃদয় শ্বশানে 
পরিণত হবে, আর সেখানে হবে মায়ের 
নিত্যবিলাস। 
মাতৃ-ক্পালাভের যোগ্য হবার জন্য সকলের 
গ্রতি যুগাচার্ধ হ্বামী বিবেকানন্দের প্রাণম্পশী 
আকুল আহ্বান £ 
'জাগে বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, 
ভয় কি তোমার সাঁজে? 
দুঃংখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার 
প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥ 
পুজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় 
তাহা না ডরাক তোমা। 
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, 
নাচুক তাহাতে শ্ামা ।১£ 


১৪ তদের, ৩]২৭১ 


সমালোচনা 


শ্ীপ্রীমায়ের বাঁটী ও উদ্বোধন কার্যালয় 2 
গ্রকাশক £ ম্বামী নিত্যন্থরূপাননাঁ, উহ্োধন 
কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩১ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪ +৪8 7 মূল্য ২৫ পয়ন]। 

প্রিশ্ীমায়ের বাটা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমত্লীর 
কাছে মহাভীরথন্বূপ। “উদ্বোধন”-পত্রিক। 
নবভারতের প্রাণশক্তির পুনকজ্জীবনের মহাঁন্‌ 
স্বপ্র-অবলগ্বনে শ্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম 
সাহিত্যিক প্রয়াসের নিদর্শন । এই গ্রকীশনা- 
কেন্দ্র থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধানতঃ 
বাংলা গ্রস্থাবলী এবং কিছু পরিমাণে ইংরেজী 
গ্রন্থ নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। 
্ীশ্রীমা, স্বামী নারদানন্দজী প্রভৃতির পুণ্য- 
পদধূলিবিজড়িত এই ভবন বাংলা ভাষায় 
বামকৃষ্-বিৰেকানন্দ-সাঁহিত্যের  প্রাণকেন্দ্র। 
উিদ্বোধন'-পত্রিকাঁর সম্পা্দকগোষ্ঠীতে রয়েছেন 
শ্রীরামকৃষ্খ-পরিকর স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও 
স্বামী সারদানন্দ, তাছাড়া স্বামী শুদ্ধানন্দ 
প্রমুখ ৰিশ্রুতকীতি সাধক ও সাহিত্যিকবুন্দ। 
১৩০৫ সাল থেকে যাত্রারস্ত করে উদ্বোধন'- 
পত্রিকা এ বৎসর ৭০তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। 
বাংলা পত্রপত্রিকা ইতিহাসে খুব কম পত্রিকাই 
এত দীর্ঘকাল স্থায়ী গ্রভাব বিস্তার করতে 
পেরেছে। যে জাগ্রতচৈতন্তের বৈদ্যুতিক 
প্রভাব শ্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ, 
“উদ্বোধন -পত্রিকার নাঁমকরণে এবং আদর্শ- 
নির্ণয়ে (উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত ) তারই আর এক পরিচয়। প্রাচ্যের 
প্রজ্ঞা গু পাশ্চাত্যের কর্ষকুশলতা- এ দুয়ের 
' সম্মেলনে বিশ্বসভ্যতার “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ধ 
-এই মুল বক্তব্যই উদ্বোধনের জীবন-বেদ 
ইয়ে উঠুক, এই ছিল শ্বামীজীর আশা । দীর্ঘ 


যাত্রাপথে “উচ্বোধন”-পত্রিকার সম্পার্টকমগ্ুলী 
যথাসাধ্য এই আদর্শ অন্তরে রেখেই নিষ্ঠাভরে 
আপনাদের ব্রত উদ্যাপন করে গেছেন। তবে 
বাংলা সাহিত্যে “উদ্বোধনে'র সর্বশ্রেষ্ঠ দান 
্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনাবলী__সাধু ও 
চলতি ছুই শ্রেণীর গগ্রচনা এবং কৰিতা। 

শ্বামীজীর রাঁজযোগ, তক্তিযৌগ, কর্মযোগ, 
জ্ঞানযৌগ, চিকাঁগো-বক্তৃতা। প্রমুখ গ্রস্থাবলী 
যে উদ্বোধন কার্ধালয় থেকেই ৰাংলায় প্রথম 
প্রকাশিত হয়, সেকথা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের 
দিক থেকে বিশেষ স্মরণীয্প ঘটনা । এই প্রথম 
যুগের যাবতীয় অনুবাদের জন্ত স্বামী 
শুদ্ধানন্দজীর কাছে অগগ্র বাঙ্গালী জাতিই 
কতজ্ঞভাপাশে আবচ্ছ। 

উদ্ধোধন কাঁধালয়ের নিজস্ব ভবন, 
পরিচ্ছেদে শীশ্রীমায়ের নিজস্ব ৰাঁটী-নির্মাণের 
প্রশ্নোজন উপলক্ষ্যে বাংলা সাহিতোহ আর 
একটি অমর গ্রস্থরুচনার ইতিহাস আমরা! 
পাই-শ্বামী সারদানন্দজীর পাচখণ্ডে লেখা 
শ্রীষ্ববামকষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' | এ্রশ্রীমাের পুণ্য- 
জীবনের শেষ এগারো বৎসরের স্মৃতিবিজড়িত 
এ ভবন মানবপ্রাণের অনস্ত তীথযাত্রার অগ্যতম 
শ্রেষ্ট স্থৃতিম্বাক্ষর ) 

নানা দিক থেকেই এমন একখানি স্থলিখিত 
'্রপ্রীমায়ের বাটা ও উদ্বোধন-কার্ধালয়ে*র 
ইতিহাস-গ্রস্থের প্রয়োজন ছিল। এই পুস্তিকাঁটি 


আরও একটু ৰিসভৃত আকারে পরিবধিত হলে 
পাঠক-সাধারণের আগ্রহ আরো বেশী মেটাতে 
পারবে । কিন্ত স্বপ্পসীমায় মহত্তম আদর্শের 
যে সংহত পন্ধিতর এ গুস্তিকাঁয় ফুটে উঠেছে, 
স্জেন্য এ পুস্তিকার লেখক ও প্রকাশক 
আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। 


_-প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


8৮৮ 


্ীপ্রীচতুর্দশ দেবতার পাঁচালী_ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ। প্রকাশক : শ্রীনাধনচন্্ 
দাশ, দেশবদ্ধু চিত্তরপ্ন রোভ, আগরতলা, 
অিপুবা। পষ্ঠা ১৫; মূল্য &* পয়সা । 

ত্রিপুরার মহারাঁজার কুলর্দেবতা শ্ররশ্রচতুর্দশ 
দেবতা ত্রিপুরাবাসিগণ কর্তৃক শ্রন্ধাভক্তিভরে 
পূজিত হন | চতুর্শ দেবতার নাম : শিব, উমা, 
হরি, লক্ষ্মী, সরন্বতী, কান্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, 
পুথিবী, সমুদ্র: গঙ্গা, অগ্নি, কন্দর্প, হিমালয়। 

পাচালী-পুস্তিকাঁখানির বিন্তান-পারিপাট্য 
এ ভক্তিরসাভিবাক্তি ভক্তগণের দৃি আকর্ষণ 
করিবে। আঁগরতল! মহাফেজখানায় সংরক্ষিত 
হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তকের তত্বানছদরণে 
রীশ্রচতুর্দশ দেবতার ধ্যানমন্ত্রগুলি পুস্তিকাটিতে 
সন্নিবেশিত হওয়ায় ইছার মর্যাদা বুদ্ধি 
পাইয়াছে। 

স্মরণী (১৯৬৮ )--বামকৃষ্ণ মিশন বাঁলকা- 
শ্রম, রহড়া, ২৪ পরগণা। 

রহড়া রামকষ্জ মিশন বালকাশ্রমে গত ১৫ই 
হইতে ২১শে এপ্রিল শ্রীরাম জন্মজয়ন্তী 
উত্নব উপলক্ষে পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো 'ম্মরণী' 
গ্রকাশিত হুইয়াছে। 

এবারকার ন্মরণীর বৈশিষ্ট্য-_লেখাঁগুলির 
প্রায় সবই সময়োপযোগী । শিক্ষার্থী জন £ 
নব সমীক্ষা' লেখাটি বর্তমান ছাত্রসমাঁজের 
বিচিত্র নীতি ও মনোভীবের জন্য দাঁয়ী 
কাহার1_-এ বিষয়ে ওৎন্ুক্য জাগায়। কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য রচনা £ বামকষ্চকে যেমনটি 
বুঝেছি, অবূপ লাধনায় রবীন্দ্রনাথ ও 
বিবেকানন্দ, সাহিত্য ও সাহিতি।ক, মার্টিন 
লুখার কিং; মহাপ্রয়াণে ( কবিতা )। 

আশ্রম (১৯শ খণ্ড, ১৩৭৪ )-_ রামকৃষ্ণ 
মিশন বালকাশ্রম, রছড়া, ২৪ পরগণা। 
গৃষ্ঠা--৭১। 


উদ্বোধন 


[ ৭*তভম বর্ষ-_-১০হ লংখ্যা 


বিভিন্ন বিষয়-অবলম্বনে বাংল! ও ইংরেজীতে 
মোট ২৮টি হুচিস্তিত ও সুমুক্রিত রচনাঁসভারে 
সজ্জিত হইয়া এবারকার “আশ্রম” পত্রিকাখানি 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। “বাংলা গদ্যের 
সেবক £ তিন মিশনারী মনীষী” লেখাঁটিতে 
নৃতনত্বের আম্বাদ পাওয়া যায়। 'যত মত তত 
পথ” কবিতাটি বেশ ভাল লাগিল। আশ্রম 
সংবাদে আশ্রম-পরিচালিত প্রাক্-বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়, নিম্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়, বসমুখী 
বিদ্যালয়, নিষ্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, 
স্গাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, জেলা 
গ্রন্থাগার ও অন্যান্ত সমাজশিক্ষাকেজ্ের সাবা 
বখসরের কর্মধারা বিজ্ঞাপিত। 


জন্দীপন (অষ্টম সংখ্যাঃ ১৯৬৮), 
রামক্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া । 
পৃষ্টা ৮৪+২৮| 


পৃৰ পূর্ব বৎসরের ন্যায় শিক্ষণমন্দিবের 
স্থসম্পার্দিত পত্বিকাঁখানি আকর্ষণীয় হুইয়াছে। 
২৩টি বাংলা, ৯টি ইংরেজী ও একটি সংস্কৃত 
লেখায় পত্রিকাটি অলঙ্কত। “আমাদের কথায় 
শিক্ষণ-মন্দিরের সার] বৎসরের কর্মচিন্র পরিস্ফুট 


8708)0078 13808177081) 
908%67517 (1966-6? ), ৮. ৪০. 


পাশকুড়া বনমালী কলেঞ্জের প্মরণিকাটি 
পাইয়া আমর! আনন্দিত হইয়াছি। পত্রিকার 
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামন! করি। 


ডে 01:170018--4 93001008107) 
(1968)-- 921 1100810191008, 365 3806)9,) 
8£81509610 5858, 990003) ৮, 6০ 


যুগাচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে 
ভারতের এঁক্য কিরূপে স্থাপিত হইতে পাঁরে, 
সেবিষয়ে অবহিত হইবার জন্য বর্তমান 
সময়ে ন্মরণিকাঁটির আত্মগ্রকীশ বিশেষভাবে ? 
অভিনন্দনযোগ্য । কয়েকটি হুচিস্িত উচ্চ- 
কোটির রচন! ছারা পত্রিকাটি সমৃদ্ধ । 


0.011966 


কাহিক, ১৩৭৫ ] 


ভগিনী নিবেদিস্ভীর জীবনী ও বাণী 
_ ত্রক্ষচারী অব্ূপচৈতন্ত। প্রকাশর : শ্রীধনঞ্য় 
প্রামাণিক, অশোক প্রকাশন, এ ৬২ কলেজ 
স্বীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৩৪৪) 
মূল্য ৭৫*। 

বিদ্বেশিনী হুইয়াও ঘিনি ভারতবর্ধকে মনে 
প্রাণে ভালবাসিয়াছিলেন এবং ভারতমাতাঁর 
সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
সেই মহীয়সী ভগিনী নিবেদিতার বিরাট কর্মময় 
জীবনের সঙ্গে ভারতবাসীমাত্রেরই পরিচিত 
হওয়া! অবশ্যকর্তব্য। ভগিনী নিবেদধিতার সহৎ 
জীৰন ও কর্মধারার একটি হ্ন্দর ছবি আকা 
হইয়াছে এই গ্রন্থে। নিবেদিতা তাহার গুরু- 
দ্বেব যুগনায়ক দ্বামী বিবেকানন্দের প্রতি এবং 
তগবান শ্রীরামকুষ্দেবের ও বিখজননী 
শ্ীতীসারদাদেবীর প্রতি যে অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা 
পোষণ করিতেন, তাহ পরিস্ফুট করিবার প্রচেষ্টা 
পুস্তকখানিতে দৃষ্ট হয়। সহজ ও সুষম তাঁষা- 
রীতির জন্ত নিবেছিতার অনিন্দাস্থন্দর জীবনী 
স্থখপাঠ্য হুইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ কৰিলে 
ভাম্বর চরিত্রের একটি সামগ্রিক রূপ চিত্তপটে 
উদ্ভীদিত হইয়া উঠে। শেষাংশে ভগিনী 
নিবেদিতা-রচিত  গ্রস্থাবলীর পরিচিতি, 
নিবেদিতার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাণী, 
নিবেদিতার উদ্দেশে মনীষিবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং 
সর্বশেষে নিবেদিতা জীবনের ঘটনাপরী সম্গি- 
বেশিত হওয়ায় গ্রস্থখাণির মূল্য ও আকর্ষণ 
বাড়িয়াছে। কাগজ, মুদ্রণ ও বাধাই স্থন্দর। 

ভ্রীমন্তাগবন্তম্‌ (মূল, অঙ্থবাদ, টীকা ও 
ব্যাখ্যা সহ দশম স্বদ্ব-_দ্বিতীয় খণ্ড) 
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী । প্রকাশক : ব্রহ্মচারী 
শিশিরকুমার, অন্্দা নিয়োগী লেন, কলিকাতা! 
৩। পৃষ্ঠা ৩১৬+১১ মূল্য ৮৫*। 

ভ্ীব্যামধেবের মহাদান শ্রীমস্তাগবত | 
শ্ীমন্তাগবতে যে অমৃত জীবনলাতের অমোঘ 
পথনির্দেশ আছে তাছা অসংখ্য মানুষকে 
আধ্যাত্মিকতার পথে আকর্ষণ করিয়্াছে ও 


সঙ্গালোচন! 


৫৮৪ 


করিতেছে । ছাদশটি স্ন্ব-বশিষ্ট ভাগবত- 
গ্রন্থের দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রকুষ্ণের আবির্ভীব 
হইতে সমগ্র লীলা বর্ণিত। 

তাষা ও ভাবে স্থসমৃদ্ধ বিরাট তাঁগবত- 
গ্রন্থের মর্মার্থ সম্যক উপলব্ধি করা অত্যন্ত 
আয়ালমাধ্য ; ভাগবত অধিগত করিতে হইলে 
সংগ্কৃতশান্্রে বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি প্রয়োজন । 
প্রচলিত কথা আছে যে, ভাগবতে পণ্ডিতদের 
পরীক্ষা । আলোচ) গ্রন্থে স্থধী গ্রশ্থকারের 
পাগ্ডিতোর সহিত মননশীলতার মণিকাঞ্চন- 
মংযোগের মতো পরিচয় মেলে। “ফেলালব' 
নামক গ্রস্থকারের পহজ সরল ও সারগর্ভ 
নিজন্থ ব্যাখ্যায় এই পরিচয় বিছ্যমান। 
জীশ্রধরস্থামী-কৃত স্বপ্রসিদ্ধ টাকা-সংবলিত এই 
গ্রন্থে শ্রীমস্ভাগবতের দশম স্বন্ধের একোনঅিংশ 
হইতে একোনচত্বারিংশ অধ্যায় পর্যস্ত দেওয়া 
হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে 
বিশেষ উপকৃত হইবেন। জনসাধারণ ইহা 
পাঠ করিয়া ভাগবতের মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া 
সমগ্র ভাগবতপাঠের জন্য আগ্রহান্থিত 


হইবেন। উৎকৃষ্ট কাগজে পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ 
ও সুন্দর বীধাই। 


আচার্য সংলাপ (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) 
-শ্রীঅধীরকুমার সরকার কর্তৃক সংগৃহীত। 
প্রকাশক £ স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি, সম্পাদক, 
লৎসঙ্গ মিশন, সেবায়তন (ঝাঁড়গ্রাষ ), জেল! 
মেদিনীপুর । পৃষ্ঠা ৫৬ ও ৭*; মূল্য গ্রতিখণ্ড 
এক টাকা 

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের 
সহিত ধর্মবিষয়ে কথোপকথন পুস্তক-দুইটিতে 
সন্নিবেশিত। সংলাপের মাধ্যমে সাধন-বিষয়ক 
অনেক উপদেশ সবলভাবে প্রদত্ত হইয়্াছে। 
দ্বিতীয় খণ্ডে যোগবাশিষ্ঠ, শিবসংহিতা, ভগবদ্‌- 
গীতা, গোরক্ষমংহিতা, পাতগ্রল যোগন্ত্রঃ ব্রদ্ধ- 
বৈবর্তপুরাঁণ, ঘেরওসংহিতা, দেবীভাগবত ও 
অষ্টাবক্রমংহিতা হইতে উপযুক্ত উদ্ধাতির মর্মাঙ্ছ- 
বাদ দৃহি আকর্ণণ করে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্ীশ্রীহর্গাপুজা 

বেলুড় মঠে ভাবগভ্ভীর পরিবেশে 
যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মৃন্ময়ী 
প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রদূর্গাদেবীর অর্চন! 
বিশুহ্ষসিদ্ধাত্ত পঞ্জিকামতে ২৮শে সেপ্টেম্বর 
সপ্তমী হইতে ১লা অক্টোবর দশমী পর্যস্ত 
চারদিন অনঠিত হইয়াছে । 

পুজার কয়দিন আবহাঁওয! সুন্দর থাকায় 
প্রতোক দিনই পৃজা-ও প্রতিমাদর্শনের জন্য 
প্রচুর তক্তসমাগম হুইয়াছিল। মহাষ্মীর দিন 
ভক্তকে হাতে হাতে অন্রপ্রসাদ 
দেওয়া হয়। 


১২,০০৪ 


শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীহর্গোৎ্সব 

এই বৎদর শ্ররামরু্ষ মঠ ও মিশনের 
নিয়লিখিত কেন্ত্রমূহে মুন্যয়ী প্রতিমায় 
ীত্রদূর্গাপূজা অনুঠিত হইয়াছে : আসানসোল, 
করিমগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জয়রামবাঁটী, জামসেদ- 
পুর, ঢাঁকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পানা, 
বারাণসী (অছ্ৈত আশ্রম ), বোদ্বাই, মালদহ, 
মেদিনীপুর, রহুড়া, শিলং, শিলচর, শেল! 
( চেরাপুণ্তী, খাসি হিল )। 


বেলুড় মঠে সাধুসন্মেলন 

বেলুড় মঠে গত ১*ই অক্টোবর হইতে 
১২ই অক্টোবর পর্যস্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সাধু- 
সম্মেলন হইয়া গিয়াছে । ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে এবং ভারুতেতর দেশে অবস্থিত 
শ্ররামক্চ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলি হইতে 
বছ সাধু আসিয়া এই দন্মেলনে যোগদান 
করিয়াছিলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক 
সাধাবণ অধিবেশন 


বেলুড় মঠে গত ১৩ই অক্টোবর বিকাল 
সাড়ে-তিনটার নময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ ম্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে 
শ্ররামরুষ্খ মিশনের ৫৯তম বাঁধিক সাধারণ 
অধিবেশন হয়। মঙ্গলাচরণ, উদ্বোধন-সঙ্গীত 
প্রভৃতির পর বামকুষ্খ মিশনের সহ-সম্পাদক 
স্বামী ভূতেশানন্দ মিশনের ১৯৬৭-৬৮ সালের 
গতনিং বডি-র কার্যবিষয়ক রিপোর্ট পাঠ করেন 
(ইহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল )। 
পরে অন্তান্য অনুষ্ঠানাস্তে শ্রীকাঁলীপদ সেন ও 
স্বামী পুণ্যানন্দ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি-উদ্ভুত 
মিশনের সমস্তাগুলির সমাধানে মিশনের গৃহস্থ 
ও সন্গ্যাপী সভাগণের কর্তব্য-বিষয়ে আলোচনা 
করিবার পর সভাপতি স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
ভাষণ দ্বেন। তিনি বলেন £ 


গীভায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ধর্মের 
সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের জন্য ভগবান যুগে 
যুগে আবির্ভূত হুন। বর্তমান যুগে বাঁমকৃ- 
বিবেকানন্দ আবিভূতি হইয়াছিলেন এই উদ্দেশ্ঠু- 
সাধনের জন্যই । তীহাদের বাণী ও আরর্শ 
জগৎকে শাস্তির পথ দ্েখাইবে। আমাদের 
কাজ এই আদর্শকে ধরিয়া রাখা, জীবনে 
ফুটাইয়া তোলা, প্রচার করাঁ। ইহার জন্য 
আমাদের অশেষ দুঃখবরণও করিতে হুইতে 
পাবে, কিন্তু শ্ররামকু। আমাদের সহায়ক 
রহিয়াছেন, পর্বাবস্থায় এই বিশ্বাস অটুট 
বাঁধিয়া আদর্শকে ধরিয়া! থাকিয়া আমাদের 
অগ্রসর হইতে হইবে। 


কাঁ ১৩৭৫] 
রামকৃষ মিশনের ১৯৬৭+৬৮ সালের 
কার্য-বিৰরণী 


এতদিন পর্ধস্ত আমাদের কার্যবিবরণীতে 
কেবল বামকুষ্ণ মিশনের কার্ধাবলীর বিবৃতি 
দেওয়ারই প্রথা চলিয়া আঁসিতেছিল, সম- 
গোত্রীয় প্রতিষ্ঠান রামরুষ্খ মঠের কার্ধবিবরণ 
ইহাতে থাকিত না; অথচ রামরুষ মঠের 
কার্ধীবলী রামকৃষ্ণ মিশনের কার্ধীবলীর সম- 
জাতীয় এবং পরিমাণেও কম নহে। দুটি 
প্রতিষ্ঠান কার্ষও করে মিলিতভাঁবে। 
মিশনের বাৎসরিক রিপোর্ট-এ উভয় 
প্রতিষ্ঠীনেরই বিবরণ দেওয়া হয়। বদ্তঃ 
সাধারণের ধারণা রামকুষ্চ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশন একই প্রতিষ্ঠান) মিশনের কার্ধ- 
বিববণীর সঙ্গে মাঝে মাঝে মঠের কার্যবিবরণী 
সংযুক্ত না করিলে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্ধ 
সম্বন্ধে বছ লোকের ধারণ পরিষ্কার নাও 
হইতে পারে ভাবিয়া এবার পূর্বোক্ত প্রথার 
সামান্থ ব্যতিক্রম করা গেল। 


মিশনের সভ্যসংখ্যা 


১৯৬৮ সালের ৩১শে মার্চ রামরুষ্জ মিশনে 
৬৮৯ জন সভ্য ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৩৩৬ 
জন গৃহস্থ এবং ৩৫৩ জন লঙ্গাসী। গভীর 
দুঃখের বিষয়, আঁলোচা বর্ষে ২জন গৃহস্থ ও 
২জন সন্ন্যাসী সভ্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। 


কর্ম-প্রসার 
আমাদের আর একটি বছর অতিক্রম 
করিতে হুইল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
অনিশ্চয়তার মধা দিয়াই । যাহার ফলে বিশেষ 
করিয়। পশ্চিমবঙ্গে কর্মক্ষেত্রে বহু স্থানে আমাদের 
কমিগণের সহিত মতভেদ ও ছাত্র-আন্দোলনের 
সম্মুধীন হইতে হুইয়াছে ; বিহাক ও তাঁমিলনাদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ূ 


৫৯১ 


প্রদেশেও ইহার আচ কিছু লাগিয়াছে। ফলে 
গভনিং বডি-কে বর্তমান কেন্দ্রগুলির অভাস্তরে 
ও বাহিরে কর্মপ্রপার-বিষয়ে খুবই সাঁবধ|নে 
অগ্রসর হইতে হইয়াছে । তবে পূর্বে আরন্ধ 
কর্মের ও কমেকটি ক্ষেতে স্বাভাবিক উন্নতির 
জন্য কিছুটা প্রসার করিতেই হইয়াছে। 
বায়পুরস্থ বিবেকানন্দ আশ্রমটিকে গত ৮.৪.৬৮ 
তারিখে রামকষ্ণ মিশনের অস্তূক্ত করিয়া 
লওয়া হইয়াছে; গত ছুই বত্সর ধরিয়া এ বিষয়ে 
আইনসংক্রাস্ত আলোচনাদি চলিতেছিল। 
গৌহাটির আশ্রমটিকেও রামকষ্চ মিশনের 
অস্তভুক্ত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে; 
আইনসংক্রান্থ বিষয়গুলির নিষ্পত্তি হইলেই উহা 
করা হইবে। 

আলোচ্য বর্ষে নূতন গৃহনির্মাণও কিছু 
হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বেলুড়ে মিশনের 
ডিস্পেন্পারী ভবনটির দৌতলা, ভুবনেস্বরে 
বিবেকানন্দ স্কুলগৃহ, দেওঘরে একটি নৃতন বাঁস- 
গৃহ, মাদ্রাজে বিবেকানন্দ কলেজের লাইব্রেরী 
ভবন, কানপুরে “বিবেকানন্দ সে্টিনারী 
মেমোরিয়াল লাইব্রেরী? ভবন, নরেন্দরপুরে 
“বিবেকানন্দ সে্টিনারী হল” এবং জীমসেদপুরে 
ভগিনী নিবেদিতা উচ্চ-মাধ্যমিক বালিকা 
বিগ্ভালয়ের “বায়োলজি ব্লক' নির্মিত হুইয়াছে। 

মঠ-কেন্রগুলির মধ্যে কলিকাতায় 
বাগবাজারস্থ ইরামকৃষ্ণ মঠে (উদ্বোধনে ) একটি 
নৃতন গৃহের নির্যাণকার্য আর্ত হইয়াছে) 
মাদ্রাজ মঠে 'রামরুষঃ শতবাধিকী প্রাইমারী 
স্কুলের জন্ত একটি ভবন নিয়িত হুইয়াছে, এবং 
ডিস্পেন্সারী-ভবনের সম্প্রসারণের জন্ট ভিত্তি 
স্কাপিত হইয়াছে; উটাঁকামণ্ড মঠে স্বামী 
বিবেকানন্দের শিল্য জে. কে. গুভউইনের স্বতি- 
স্তস্ নিগিত হইয়াছে; মহীশূর আশ্রমে বেদাস্ত 
কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে ; ব্যাঙ্গালোর 


৫৯২ 


আশ্রমে “বিবেকনিন্দ সেট্টিনারী মেযোরিয়ালঃ 
ভবনের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে) বুন্দাৰন 
আশ্রমে একটি মন্দিরের ভিত্তি 'স্বাপিত 
হইয়াছে । মঠের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ 
পুরাতন মঠবাটীর সংস্কারের কাজ আরস্ত 
ও একটি বিশ্রীমাগার নির্মান করিয়াছে 
এবং উত্তরকাঁশীতে সঙ্ের সাধুদের তপন্তার 
জন্ত একটি কুটিরও নির্মাণ করিয়াছে । 


কেন্দ্রসমূহ ও কার্যধারা 


প্রধান কেন্ত্র (বেলুড় ) ছাঁড়া ১৯৬৮ খুষ্টান্বের 
মার্চ মাসে মিশনের ৭১টি কেন্দ্র ছিপ। তন্মধ্যে 
পূর্বপাকিস্তানে ছিল *টি এবং বর্ষ, ফ্রাম্স, 
ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি 
করিয়া; বাকী ৫৮টি তারতে। এই সংখ্যার 
মধ্যে ৬৩টি মঠ-কেন্ত্র ধরা হয় নাই। মঠ- 
কেন্দ্রগুলির মধো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি, 
পূর্বপাকিস্তানে ৮টি) স্থইজারলাগু, ইংলগু ও 
আরজেনটিনায় একটি করিয়া এবং বাকী ৪২টি 


ভারতে অবস্থিত। 
শ্রীরামকঞ্চ*কধিত ও তীহার জীবনে 
আচরিত বৈদাস্তিক সত্যসমূহের ভিত্তিতে 


মিশনের নিঃস্বার্থ সেবামূলক কার্ধাবলী অহষ্ঠিত 
হয়। মিশনের বিভিন্নমুখী কার্ধধারার প্রধানতঃ 
পাঁচটি বিভাগ: (১) সেবাকার্ধ (191161), 
(২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) মাংস্কৃতিক 
ও আধ্যাত্বিক আদর্শের প্রদার, (৫) গ্রামাঞ্চলে 
ও উপজাতি-অধুুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর 
কার্ধ। 

মঠকেন্্রগুলির বিশেষ কার্য জনসাধারণের 
মধ্যে ধর্মভীববৃদ্ধির সহায়তা করা; তাহা 
হইলেও পামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও 
কেন্দ্রগুলি প্রভৃত পরিমাণ কর্ম করিয়াছে । মঠ 
ও মিশন উভয়েরই বাজনীতির সহিত কোন 


উদ্বোধন 


[ +*তম ৰর্--১*ম লংখ্যা 


সংরব নাই । আলোচ্য বর্ষে বিরুদ্ধ ভাঁবধার] ও 
পরিবেশে, এমনকি হিংসাত্মক পরিস্থিতির 
মধ্যেও কেন্দ্ুগুলিকে কাজ করিতে হইয়াছে। 


(১) সেবাকার্ধ £ বিভিন্ন ছুধিপাকে 
পীড়িত দ্রেশবামীর মধ্যে সারা বৎসর ধরিয়াই 
মিশন কর্তৃক পেবাকার্ধ অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। 
বিহারে খরা-পীড়িত অঞ্চলে সেবাঁকার্ধ শুরু করা 
হয় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্ষে এবং ভাহা ১৯৬৭ থৃঃ 
প্যস্ত চালাইয়া যাওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশে 
খরাত্রাণকাঁধ আরম্ভ হয় মির্জাপুর জেলায় 
এবং বান্দা জেপায়; এই কার্ধ শেষ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বাকুড়া ও পুকলিয়। 
জেলায় খরাপীড়িত অঞ্চলে ১৯৬৭ খুঃ জুন 
মানে সেবাকার্য আবরভ করা হয়। ১৯৬৭ খু: 
আগস্টে মালদহ জেলায় ইহা সম্প্রসারিত 
হয়। উত্তরপ্রদেশের খরাত্রাণকাধ ১৯৬৭ থৃঃ 
সেপ্টেম্বরে শেষ করা হয় এবং এই মাসেই 
বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে কার্ধের গুরুত্ব কমিতে 
থাকে ; ১৯৬৭ খুঃ অক্টোবরে খবাত্রাণকার্ষের 
সমাপ্তি ঘটে । এই সময়েই ১৯৬৭ খুঃ অক্টোবরে 
মিশন পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় বন্যার্ত- 
সেবাকার্ধয আরম্ভ করে। এই সময়ে বিহারের. 
রাঁচিতে দাক্ষা-বিধবস্ত জনগণের মধ্যে 
সাধারণভাবে সেরাকার্ধ আরস্ভ করা হয়। 
মেদিনীপুর বন্তার্তমেবা শেষ হয় ১৯৬৭ থুঃ 
নভেম্বরের শেষে। এই মাসেই মিশনের 
দিল্লীকেন্ত্র যমুনা-বন্তার্তত্রাণকার্ধ আরম্ভ করে 
এবং প্রধান কেন্দ্র বেলুড় কর্তৃক ওড়িশায় বাতা 
বিপর্যস্ত জনগণের মধ্যে সেবাকার্য শুরু কর! 
হয় এবং ইহা ১৯৬৮ খুঃ মে পর্যন্ত চলে। 
১৯৬৭ থুঃ ভিসেম্বরে বোগ্বাই কেন্দ্র মহারাষ্ট্রে. 
কয়নানগরে স্কুযিকম্প-বিধ্বন্ত জনগণের মধ্যে 
সেৰাকার্য শুরু কবে। 


কাক, ১৩৭৫ ] 


উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে রাঁমকুষণ 
মিশন খবাপীড়িত অঞ্চলে সেবাকার্ধের জন্ত 
অর্থসাহায্য এবং ভ্ব্যার্দি ভারত সরকাঁর ও 
রাজাসরকারের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে 
পাইয়াছে। সহৃদয় জনসাধারণের নিকট 
হইতে এই সেবাকার্ধে অর্থ, বন্্রাদি ও অন্থান্ত 
দ্রব্য নানাতাবে সাহায্যরূপে আসিয়াছে। 
অনেকে স্বেচ্ছাসেবক বূপে্ড খবাত্রাণকার্ষে যৌগ 
দেন। কানাডা হইতে গুঁড়া ছুধ ও উষধপত্র 
প্রচুর পরিমাঁণে পাওয়া গিয়াছে । সমস্ত রাজ্যে 
খরান্রীণকার্ধে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 
৯১৯৮৮৪৭'৩৮ টাঁকা (১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাকে এই 
কার্ধে ব্যকিত ২,৭৫,৬৩২'২১ টাকা ইহার অস্ত- 
ভুক্ত )। মেদিনীপুর-বন্টার্তসেবায় ৩১৯৫১১৪-*৭২ 
টাকা এবং ওড়িশা সাইক্লোন বিলিফে 
১২)৮৪৮৪৯ টাকা ব্যয় করা হয়। এই মকল 
সেবাকার্ষে বিতরিত খাগ্ঠক্রব্যাদির পরিমীণ-_ 
২,৩৯৮ টন ৭ কুইপ্টাল। ইহা! ছাড়া ৫৪ টন 
১১ কুইণ্টাল ৪২ কেজি মিষ্ক-পাঁউভার, ৯১,২৯১ 
খানি নূতন বন্রাদি ও শিশুদের পোশাক, 
১৭৫*৯টি কম্বল এবং ৫,**৪টি এনামেলের 
বামন বিতরিত হয়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মিশনের স্থায়ী 
কেন্্রগুলি কর্তৃক স্ব-স্ব অঞ্চলে স্থানীয় দরিদ্র 
জনসাধারণকে অর্থ ও ভ্রব্যাদি দ্বার] নিক্পমিত 
ভাবে সাহায্য করা হইয়াছে। সেবাঁকাধে প্রধান 
কেন্দ্র প্রসৃত অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রধান 
কেন্্র শাখাকেন্ত্রগুলির কাজ প্রধানত: নিয়ন্ত্রণ 
করিলেও, প্রধান কেন্দ্র হইতে দরি্র ছাত্রগণকে 
ও দুঃস্থ পৰিবারবর্গকে সাহাঁধ্য করা হয়। 
প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয্মমিততাবে ১৪০টি 
পরিবারকে এবং ১৯৩ জন ছাত্রকে (সিদ্ধ 
উদ্ধান্বদের লইয়া) আধিক সাহায্য ছেওয়] 
হইয়াছে। এতত্যভীত একটি বিষ্তালর, ২৬৯টি 


জীরামক্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


€৯৩ 


পরিবার এবং ৭৩ জন ছাত্র সাময়িকতাৰে 
সাহায্য পাইয়াছে। এই সাহাযোর মোট 
পরিমাণ__-২৮,৯৭"৭৫ টাকা। 

(২) চিকিগসা : ভারত ও পাকিস্তানের 
অধিকাংশ কেন্ত্র-কতৃক জাতিধর্মনিবিশেষে 
পীড়িত জনসাধারণের সেবাকল্পে অনেকগুলি 
হাসপাতাল ও ভিস্পেন্সারী পরিচালিত হয়। 
আলোচ্য বর্ষে মিশনের হাঁসপাতালগুলিতে 
অন্তবিভাগে মোট শয্যা-সংখা] ছিল ৯৯৫) 
এগুলিতে জন রোগী চিকিৎসার 
জন্য ছিল। ৫১টি ডিম্পেন্সারীতে বহিধিভাগে 
পুরাতন রোগীনহ মোট ২৪,৮৪,৯৪৫ জন রোগী 
চিকিৎসা লাভ করে। ডূঙ্গরি-রাঁচি শ্যানা- 
টোরিবাম এবং নিউদিলী-স্থিভ ক্যারলবাগ 
হাসপাতাল কেবল মন্ত্র রোগীদের জন্য । 
কলিকাতা সেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি নার্স 
ট্রেনিং স্কুল পরিচালিত হয়; ইহার ছুইটি 
বিভাগ £ সিনিয়র ও জুনিয়র । 

মঠকেন্দ্রগুলিতে ইনডোর হাসপাতালে 
(পুরাতন রোগ্ীহ ) রোগী 
চিকিৎসিত হয়; আউটডোনে চিকিৎসিতের 
সংখ্যা ত্রিবান্দ্রীম হাসপাতালে 
মানসিক রোগের চিকিৎসার জম্থ একটি বিভাগ 
এবং একটি না্ন ট্রেনিং স্কুল আছে। 

মঠ ও মিশন কেন্ত্রুগুলিতে দাধারপতঃ 
আলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথক মতে 
চিকিৎসা-ব্যবস্থী আছে) কোন কোন কেন্দ্রে 
আযুবেদিক মতেও চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখ! 
হুইয়াছে। 

(৩) শিক্ষা : 
কর্তক নিম্নলিখিত 
পরিচালিত হইয়াছে : 

৫টি মহাবিষ্ঠালয়, ২টি বি.টি. কলেজ, একটি 
ন্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ, একটি প্রাক্‌- 


১৮১৫৬৩ 


&১৮৩৩ জন 


৫,৪০১৪২৩। 


আলোচ্য ব্ষে মিশন 
শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানগুলি 


৫৯৪ 


বিশ্ববিষ্ালয় কলেজ, ৬টি জুনিয়র বেসিক 
ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ, একটি শারীর-শিক্ষা 
কলেজ, একটি গ্রামীণ-শিক্ষা কলেজ, একটি 
কৃষি-শিক্ষা বিদ্ভালয়, ওটি ইব্জিনীয়ারিং স্কুল 
(পলিটেকনিক ), ১৪টি জুনিক্বব টেকনিক্যাল 
ও ইগ্ডান্িয়াল স্কুল, ৭০টি ছাত্রাবাস, অনাথাশ্রম 
প্রভৃতি, ৩টি চতুষ্পাঠী, ৩৪টি বহুমুখী উচ্চতর 
মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪*টি অন্যান্য 
বিষ্ভালয়, ৩৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্তর অথবা 
কমিউনিটি সেপ্টার, একটি পরিষেৰিক! 
শিক্ষণকেন্ত্র, একটি অন্ধ ছাত্রদের বিদ্যালয়, 
একটি দিবা-ছীত্রাবাস 'গবং একটি বিভিন্ন 
ভাষা শিক্ষার দ্ধুল। 

মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মোট ছাত্র- 
ছাত্রীর সংখ্যা ৬৫১৩২৪, তন্মধ্যে ছাত্র ৪৮,৬১২ 
এবং ছীঁন্রী ১৬৭১২ । 

মঠকেন্ত্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা়তন- 
সমূহের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৮৬৬, 
তন্মধ্যে ছাত্র ৩,৪২৮ এবং ছাত্রী ২,৪৩৮। 


(8) সাংস্কতিক ও আধ্যাত্মিক 
আদর্শের গ্রসার ঃ উল্লেখযোগ্য যে, মিশনের 
এই কর্ধবিভাগে বহুদংখ্যক গ্রন্থাগার, পাঠাগার, 
সাময়িক প্রদর্শনী, উত্সবাঁদি, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক 
ল্যানটার্ন প্রদর্শন, সেমিনাবি প্রভৃতির মাধ্যমে 
দাংস্কতিক ও আধাত্সিক আদর্শ জনগণের 
মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে । কয়েকটি 
কেন্দ্রে পুস্তকাদি-প্রকাঁশনের মাধ্যমেও ইহা 
করা হইয়া থাকে । এই কার্ধে কলিকাতা 
ইনক্িট্যুট অব কালচারের নাম সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য ও গৌরবময়। সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক 
আদর্শ গ্রসারের ক্ষেত্রে মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক যে 
বিপুল ও বিরাট -কার্ধাবলী অনুষ্ঠিত হইতেছে 
তাহা উল্লেখ কর] হুইল লা, কারণ সেগুলির 


উদ্বোধন 


[ +*তষ বর্য--১০ম সংখ্যা 


নির্যাচিত কর্কক্ষেত্র প্রধানত: এই বিভাগেই। 
বছ পুস্তক-প্রকাঁশন-বিভাগ ও মন্দির প্রভৃতি 
মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়, তদুপরি 
বন্তৃতা-সফর, শান্তালোচনা, ক্লাস প্রভৃতি হবার! 
জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিক 
আদর্শ বিস্তার করা হুইয়! থাকে । 


(৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যু- 
বিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য : 
রামরুষ মিশনেক়্ কেন্ত্রগুলি সবই শহবাঁঞচলে 
স্থাপিত এবং সেগুলি কেবল উচ্চশ্রেণী ও মধ্য- 
বিতুদের জন্যই__সাধাঁরণের মধ্যে এইব্প একটি 
ধারণা জন্মিয়াছে; ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা 
আর কিছুই হইতে পাবে না; ইহারি নিরসন 
প্ররোজন। 

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ততঃ নটি বড় কেন্ত্র 
গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত এবং এই কেন্দ্রগুলির 
পরিচালনাধীন বহু উপকেন্দ্র আছে! এগুলি 
জনলাধারূণের সেবায় নিরত থাকিয়া আলোচ্য 
বর্ষে ১২৮টি বিদ্যালয় পরিচালন! করিয়াছে; 
তন্মধ্যে ৬টি বহুমুখী বিগ্যাঁলয়, ৩টি মাধ্যমিক, 
৩৩টি দিনিয়র বেমিক, জুনিয়র বেসিক ও মধ্য- 
ইংরেজী, ৪৯টি প্রাথমিক এবং বয়স্কদের জন্ম 
৩৭টি নৈশ বিগ্ভালয়। ১৩টি দাতব্য চিকিৎসালয়্ 
পরিচালিত: হইয়াছে, ৩টি ভ্রাম্যমাণ গ্রস্থাগার 
২৪টি গ্রামে কাজ করিয়াছে। ১২১টি ছুগ্ধ- 
বিতরণকেন্ত্র, ৫টি অডিও-ভিস্থয়াল ইউনিট, 
৮টি কমিউনিটি মেপ্টার, ৪টি বুত্তি-শিক্ষা! কেন্তর 
আছে। কৃষিমেলা প্রভৃতিও পরিচালিত হয়। 
ইহা ছাড়া শিলং কেন্দ্রের একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য 
আযালোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীর মাধ্যমে খাসি 
পাহাড় অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ৩০টি গ্রাম জুড়িয়া 
আলোচ্য সময়ে ১৫১৫২৪ জন রোগীর চিকিৎস! 
করা হইয়াছে। কামারপুকুষ্প মিশন কেন্তু 


তি 


কর্তৃক একটি সংস্কৃত চতুষ্পাগী পরিচালিত 
হইয়াছে। আনামে নেফা কেন্দ্রে উদ্দীপনার 
সহিতশি -ওস: 'তমূলক কার্য আরস্ত করা 
হুগ়াছে €ং এই কার্য গবর্ণমেপ্ট ও জনসাধারণ 
কর্তৃক সম এত হইতেছে। 

লক্ষণীয় যে, মিশনের শহরাঁঞ্চলের চিকিৎসা- 
কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ 
দরিদ্র নরনারী চিকিৎসার স্থযোগ লাভ 
করিতেছে এবং সহ সহ দরিদ্র ছাত্র অর্থ- 
সাহায্য অথব। বিনা-ব্যযমে থাকিবার ও শিক্ষা 
লাভের স্ৃযোগ পাইতেছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য 
যে, মিশন কর্তৃক প্রায় প্রতি বৎসরই আত্তত্রাণ- 
সেবাঁকার্ধ (86161) করা হয় এবং এই সেবা- 
কার্ষের মাধমে সহশ্র সহমত দুস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি 
মাহায্য লাভ করে। 


রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান সেৰাকার্য 


ওড়িশায় খরত্রাণকার্য-__ওড়িশায় ঢেন- 
কানল জেলায় হিন্দোল দেবাকেন্দ্রের মাধামে 
ছু:স্থ-স্বোকাধে গত ১৯শে আগস্ট ( ১৯৬৮ খুঃ) 
হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যস্ত রামকষণ মিশন 
কর্তৃক ৪,৬** ব্যক্তির মধ্যে ৪,২৯৯ কেঙ্জি চাঁল 
ও ৩১,৪৪৮ কেজি গম বিতরণ করা হুইয়াছে। 
দুস্থগণকে ৩৯৮৪৮ খানি নৃত্তন ধৃতি ও 
শাড়ী এবং ৪০টি পুরাতন পোশাক ফেওয়া 
হইয়াছে। 


পশ্চিমবলে বন্যার্তলেবা : (১) হুগলা 
জেলায় আরামবাগ মহকুমায় গড়েরঘাট 
সেবাকেন্দ্রের মাধামে মিশন কর্তৃক বস্তাপীড়িত 
জনগণের মধ্যে গত ১১ই আগস্ট হইতে ২রা 
সেপ্টেম্বর পর্যস্ত ১৩০,২৭৭ কেজি চাল বিতরিত 


শ্ররামরুষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৯৫ 


হুইয়াছে। সাহাষাপ্রাপ্ত ব্যকিগণেহ্ সংখ্যা__ 
২১,৯৬৭ | 


€২) মেদিনীপুর জেলায়--সব', নন্দী- 
গ্রাম, ভগবানপুর ও ময়ন! থানার ১২টি অঞ্চলে 
গত ২৩শে আগস্ট হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর 
পর্যস্ত মিশন কর্তৃক ৮৬,০৮৭ কেজি চাল ও 
১,৬*১৪৮৭ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। 
মাহায্যপ্রান্ত বন্থতিদের সংখ্য1--২৮,৯৮৭ ) 


€৩) জলপাইগুড়ি জেলায়_ সম্প্রতি 
বন্যার যে ধ্বংসলীল! হইয়া গিক্(ছে তাহার 
অবাবহিত পরেই রামক্ষ্ণ মিশন জলপাইগুড়ি 
শহরের কয়েকটি অঞ্চলে এবং শহর হইতে ১৪ 
মাইল দুরবতী মঙ্গলকোট এলীকাঁয় সেবাকার্ধ 
আরস্ত করিয়াছে। 


আসামে বল্যার্তসেব। : (১) কামরূপ 
ব্ন্যার্ত-সেবাকার্ধে শিলং আশ্রম কর্তৃক বরমা 
সেবাকেন্ত্রের মাধ্যমে ১, * কেজি চাপ, 
৫০০ কেজি ডাল এবং ২৭০টি জামা কাপড় 
বিতরণ করা হয়। 


(২) হাইলাকাচ্ছি : বন্টার্ত-সেবাকার্ধে- 
গত ৭ই আগস্ট হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যস্ত 
৯,২২৫ কেজি আটা ৫০৪ ব্যক্তিকে দেওয়া 
হয়। ৫৬টি গৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং ৭৭টি 
পরিবারকে বীজ-ধান দেওয়া হইয়াছে। 
৩৩১ খানি ধুতি ও শাড়ী দান করা হয়। 


গুজরাটে বন্যার্ত-ত্রাণকার্ষ_ন্ুরাঁট ও 
ভাবনগর জেলায় বামকুষচ মিশন কতৃক বস্তা" 
পীড়িতধিশেখ পুনর্বাননের আন্থ ব্যাপকভাবে 
কুটারনির্াণ-কার্য আরস্ত হইয়াছে। 


বিবিধ সংবাদ 


চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 

ভারতীয় অধ্যাপক হুরগোবিন্দ খোরাঁন। 
চিকিৎাবিজ্ঞানে ১৯৬৮ সালের নোবেল পুরস্কার 
পাইয়াছেন। একই সঙ্ষে অধ্যাপক রবার্ট 
হোঁলি এবং অধ্যাপক মারশ্শীল নীরেমবার্গও এই 
পুরস্বার লাভ করিয়াছেন। 

জীববিদ্ভার একটি মৌলিক সমস্যা, ইপ্টার- 
প্রিটেশন অব দি জেনেটিক কোড এও ইটুস 
ফাংশন ইন প্রোটিন সিনথিসিন,-এ৭ গবেষণায় 
লফলকাম হইয়] ইহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন। 
পুরস্কার হিষাবে ইহারা ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা! 
পাইবেন। 

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ থুষ্টাবঝে সাহিত্যে, এবং 
সি. ভি. রমণ ১৯৩* খুষ্টাবে পদার্থবিজ্ঞানে এই 
পুরস্কার পাইয়াছিলেন। 

অধ্যাপক খোরানা ১৯২২ খুষ্টাব্ধে মধা- 
প্রদেশের রায়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার 


ছাত্রদীবন অতিবাহিত্ত হয় লাহোরে। পরে 
তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলগ্ডে যান এবং 
উচ্চশিক্ষালাভান্তে ভারতে ফিরিয়া আসেন। 
ভারতবর্ষে গবেষণা করিবার জন্য মনোমত 
স্থযোগ না পাইয়। পরে তিনি আমেরিকায় 
যাইয়া সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া 
সেখানে কাজ করিতে থাকেন। বর্তমানে 
তিনি উইস্কন্দিস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা- 
বিভাগের ভিবেকটর। 

অধ্যাপক থোরানার সঙ্গে আরো যে 
ছুইজন নোবেল পুরস্কার পাইলেন, তাছারাও 
আমেরিকার নাগরিক। অধ্যাপক হোলির 
জন্ম ১৯২২ খুষ্টাবধে, ইলিনরদে ;) বর্তমানে 
তিনি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত। 
অধ্যাপক নিরেমবারগের জন্ম ১৯২৭ খষ্টাবে, 
নিউ ইয়র্কে; বর্তমানে তিনি মেরিল্যাণ্ডের 
স্তাশগ্াল হার্ট ইনস্টিট্যুটের সহিত সংযুক্ত । 





দিব্য বাণী 


যুক্তসঙ্গোইনহংবাদী ধূত্যুংসাহসমন্থিতঃ | 
সিদ্ধাসিদ্্যোনিবিকারঃ কর্ত। সাত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ 
রাগী কর্মফলপ্রেপ্া,লু্কে। হিংসাআকোইশুচিঃ । 
হর্ষশোকান্থিতঃ কর্তা রাজস: পরিকীতিতঃ ॥ ২৭ 
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোইলসঃ | 
বিষাদী দীর্ঘসৃত্রী চ কর্তা তামল উচ্যতে ॥ ২৮ 


প্রীমন্তগবশীতা--১৮শ অধ্যায় 


কর্মফলে অনাসক্ত, কর্তৃত্বের স্পৃহাহীন, ইচ্ছশিক্তিমান_-ধুতিমান, 
ক্ষেতে উৎসাহী যেই, সাফলো যে নহে ফুল্প, অপাফল্যে থাকে যে অঙ্লান_- 
সেজন পাত্িক কর্তা । 
ফলাকাজ্ষী যেই জন, বাঁসনা-জর্জর চিত্ত যাঁর, 

লোভ-ছিংসা-ভরা মন, আনন্দে যে উদ্বেলিত কর্মে দিদ্ধি আসিবার পর, 
অনিদ্ধিতে মুহ্যমান-_-সেঙ্গন রাজস কর্তা । 

মন যার নহেক সংযত, 
অমা(জত বুদ্ধি যার, শঠতা প্বভাব যার, জানে ন1 যে হইতে বিনত, 
স্বার্থবশে যেই জন দ্বিধাহীন চিত্ত নিয়ে অপরের বৃত্তিনাশ করে_ 
লেঙ্গন তামস কর্তা__দীর্ঘশুতী- কোন কাঁছ সময়ে সে করিতে না পারে । 


(তম ধায় মৃত পানে, রজ সে বন্ধন আনে; সন্তৃগুণ করিয়া মাশ্রয় 
কর্মরত হয় যেই, সবগুণপাবে দেই অমুতধামের পানে ধীয়। ) 


কথা প্রসঙ্গে 
ভগিনী নিবেদ্ধিতা--জাতির পুনর্জাগরণে 


পথ নির্বাচন 

ভারতীয় জাতির পুনর্জাগরণকয্পে স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শকে বাস্তবে রূপাক়িত করার 
আকুল গুচেষ্টাই ভগিনী নিবেদিতার কর্ম- 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইহার জন্থ 
নিজের বলিতে যাহা কিছু, সবই (তনি উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । স্বামীজীর ইচ্ছাঁধারাঁকে নিজের 
মধো অবাধে প্রবাহিত হুইতে দিবার জন্ম 
নিজেকে সবদা গস্তত রাখা ছাড়! জীবন-গ্রচেষ্টা 
বলিতে আর কোন কিছুই তাহার ছিল না। 

স্বামীজীর যে আদর্শগুলিকে তিনি বাস্তবে 
রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের অন্য- 
তম হইল: দেশবাসীকে বীবের মত নিজ নিজ 
কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়৷ পড়িতে হইবে, অক্রাস্তভাবে 
কর্মতৎপর হইতে হুইবে- স্বার্থ বিসর্জন দিয়া 
এবং কর্মকে ভগবানের পুজা জ্ঞান করিয়া। 
তিনি স্থির বিশ্বাসে জানিতেন, ইহ ছাড়া জাতির 
উন্নতি অসম্ভব। তারতীয়তার পুনর্জাগরণ বলিতে 
প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে, কেবল “সাধুর আবাসে? 
নহে, ত্যাগ ও লেবার ভাবের পুনরুজ্জীবনই 
তিনি বুঝিতেন। 

মিস ম্যাকলাউডকে একটি পত্রে তিনি 
লিখিয়াছিলেন, “হাজার হাজার শিশ্ত যোগাড় 
করতাম, যদি পারতাম ! ভবিষ্যতে আত্মত্যাগে 
সমর্থ সেই হাঁজার হাজার আত্মাকে হাটে- 
বাজারে, বিদ্যালয়ে, লেববেটরীতে, ইঈ,ভিওতে 
ছড়িয়ে দিতাম শিয্যব্ূপে-' ৮ 

কয়েকজন শিষ্য করিতে চাহিয়াছিলেন-_ 
মন্্রশিত্ত লয়, ম্বামীজীর আদর্শে দীক্ষিত, বিপুল 
শক্তির উৎস সংযমে দৃঢ়গ্রতিষঠিত এবং সর্ববিধ 
স্বার্থত্যাগে সদাপ্রস্তত একদল মানুষ । 

তিনি জানিতেন, ভারতের জাছব তখন 


কেবল উচ্চ আদর্শের চিস্তা এবং আদর্শকে 
ভালবাদিতে পারিলেই মহত্বের চরম হইল 
ভাঁবিত, উহাকে কর্ষ-বূপায্সিত করার চেষ্টা 
তাহাদের প্রায় ছিলই না। অথচ কেবল 
আদশকে ভালবাঁপা নয়, জীবনে উচ্থার বাস্তব 
রূপায়ণ ছাড়া কোন জাতি কখনো উন্নত হইতে 
পানে না। তাছাড়া ভারতীয় জাতি যে ভিত্তির 
উপর জাগিয়। দাড়াইতে পারিবে সেই ধর্ম স্থদ্ধেই, 
নিবেদিতা বলিয়াছেন, তখন “ভাল” লোকেরাও 
উদ্দাপীন--যখন ধর্মের প্রাবন বহাইয়া দিবার কথা 
তখন তাহারা অন্ত জিনিস লইয়াই বাস্ত। 
ধর্মই ভিত্তি 

জাতির প্রতিটি ব্যক্তির কর্ষের সমষ্টিই 
জাতীয় সম্পদ; প্রতোক ব্যক্তি অক্লাস্তভাবে 
কর্মরত না হইলে জাতির উন্নতি হয় না, ইহ! 
সকলেই জানি। যে-জাঁতির জনগণ স্বেচ্ছায় 
ইহাতে ব্রতী হইয়াছে, এমনকি যে জাতি 
জোর করিয়াও তাহার জনগণকে ইহাতে 
ব্রতী করিয়াছে, তাহারাই জাগতিক উন্নতির 
শিখরে উঠিয়াছে বা উঠিতেছে। 

জাতীয় উন্নতির জন্য এটি একটি অনিবার্য 
দিক সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতির -উন্নতিকল্লে 
স্বেচ্ছায় স্থার্থত্যাগ করিয়া কর্ম করা এবং 
অনিচ্ছায় বাধা হইয়া কর্ম করার মধ্যে জাতির 
সম্পদ-উৎপাদন বিষয়ে পার্থক্য না খাকিলেও 
উহার নিরাপত্তার দিক দিয়! দেখিলে প্রথমটিতে 
নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়, দ্বিতীয়টিতে তাহা 
অনিশ্চিত। ব্যগটিকে লইয়্াই সম । ব্যটির 
মনের মধ্যে কোনওরপ অসস্তোব, তাহ! 
হত গ্রচ্ছন্জই হউক, সম নিরাপত্তার 
পক্ষে বিপজ্জনক ; “তরবারি দ্বার” উচ্থাকে 
যতই দযিত করিয়া রাখ! যাউক না কেন, 
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স্থষোগ পাইলে উহার বিক্ষোরণ ঘটিবেই এবং 
পে স্থযোগ আদেও। সেজন্য জাতিকে 
প্রচণ্ডতাবে ফর্ষরত করার সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যে 
অপরের কলাণের জন্য স্বেচ্ছায় শ্বার্থত্যাগী 
হওয়ার মনোভাব সঞ্চারিত করার প্রয়োজনও 
আছে। বিশেষ করিয়া ভারতীয় জাতির 
পক্ষে, যে জাতি ত্যাগ ও সেবাকে আদর্শকপে 
গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই হাজার হাজার বছর 
ধৰিয়! বাচিয়া আছে। 


কিন্ত স্বার্থত্যাগ ও সেবা এই কথাগুলি 
শুনিতে যতই গালভরা হউক না কেন, 
এগুলিকে জীবনে বাস্তব করিয়া তোল! অতি 
দুরছ কাঁজ। কেন মাহুষ ন্বার্থতাগ করিবে? 
আপাতদৃষ্টিতে যে-জীবনকে জন্মৃতা-মীমিত, 
অতি অল্প কয়েকদিনের জন্য বলিয়া মনে হয়, 
জন্মের পৃবে বা মৃত্যুর পরে যাহা কোন 
অস্তিত্বই থাকে না বলিয়া মনে হয়, তাহাকে 
যে-কোনওরূপে হউক সবাধিক পরিমাণ ভোগে 
ভরাইয়া তোলাই অর্থাৎ যথানভ্তব স্বার্থপর 
হওয়াই, নিজের সেবা করাই তো মাষের 
কর্তব্য । যেটুকু শ্বার্থত্যাগ না করিলে সমাজ 
বা রাষ্ট্র চাঁপিয়া ধরে, বাধা হইয়া সেটুকু 
অবশ্ট করিতেই হয়। সতাই যদ তাহাকে 
্বার্থত্যাগে উদ্ধদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে 
তাহার যে মৃতুয়ী সত্তা আছে এবং শ্বার্থত্যাগ 
যে ৫ই সত্তাকেই প্রকট করিয়া তোলে, ইহাতে 
বিশ্বাস জয্মাইতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও 
হইবে না, মৃত্যুর পরে আমার কি হইবে না 
হইবে (যাহা অগ্রত্যক্ষ ) তাহার জন্য এই প্রত্যক্ষ 
জীবনের স্বখকে মানুষ বিপর্জন দিতে চাহিবে 
কেন-বিশেষ করিয়া এই ঘোর বান্তববাদী, 
আধুনিক যুগে? তাই অপরের জন্ত স্বার্থ 
ত্যাগকল্পে মানুষকে এমন একটা প্রত্যক্ষ 
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অবলম্বন দিতে হইবে যাহা এ জীবনেই 
স্বাথসিদ্ধির আনন্দ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ- 
প্রদদ হয়। যাহা তাহা দিতে পারে, তাহাই ধর্ম। 
সেখানে ঈশ্বর" শবটি থাকৃক বানা থাকুক, 
কিছুই যায় আমে না। যাহা কিছু আমাদের 
'আমি' বোধকে বিস্তৃততর ছেত্রে প্রসারিত করে, 
তাহাই ধম । ইহাই ক্রমে আমাদের অনস্তে লইয়া 
যায় এবং আমাদের “'আমি'কে অনন্ত প্রসারিত 
করিয়া দেয়। একট পথে স্বদেশবাসীন্ে ও 
আমাতে, ক্রমে সমগ্র মানবঙ্জাতিতে ও আমাতে, 
সমস্ত প্রাণীতে ও আমাতে এবং পরিশেষে সব- 
কিছুতে ও আমাতে একত্ব-বুদ্ধি আনিয়া দেয়_ 
যে-একত্ব অমর ও আনন্দময় অস্তিত্ব। তখনই 
অপরের কলাণে ও আমার কল্যাণে কোন 
পার্থকাবোধ থাকে না। তাই ধর্থকে 
অবলম্বন না করিলে সম্পূর্ণ নিংস্বার্থপর হওয়া 
যায় না। 


এই পথে লক্ষ্যলাভ করার লোকের সংখ্যা 
খুবই কম মন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষ যতখানি 
এপথে অগ্রপর হয়, তাহার নিঃম্বাথপরতা কমে 
ততখানিই। 

হৃদয়ের দ্বার, অন্থৃতির দ্বার খুলিয়া এ পথে 
প্রবেশ করিতে হয়। যুক্তিবিচার প্রভৃতি বৃদ্ধি- 
বৃত্তি নয়, ছ্েহ প্রেম গ্রভৃতি হদয়বৃত্তিই এপথে 
মানুষকে চালায় সধত্রই-যে নামই ইহার 
বিকাশের পথকে দিই না কেন। 

এই ধর্ম বলিতে কতকগুলি অহ্ুষ্ঠানমাত্র 
বুঝায় না; এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি 
যেন আমর] স্মরণ বাখি--মানষের অন্তরুস্থ 
দেবত্ের, জ্ঞানের, শক্তির বিকাশের নামই ধর্ম 
“আত্মবিগ্া-এ কথা বপলেই যে জটাজুট, 
দণ্ড, কমগ্ুলু ও গিরিগুহ] মনে আসে, আমার 
বক্তব্য তা নয়।” 
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প্রাচীন আদর্শেরই নব রূপায়ণ 

কর্ষের সহিত এই ধর্মসাধনাকে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত করিয়া বাখাই ভারতের জাতীয় আদর্শ । 
শ্রীরুষ্ণ অর্ভূনকে গীতায় তাহাই শিখাইয়াছেন। 
আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শে তাহাই 
ওতপ্রোভ। ধন্ই আমাদের জাতীয় জীবনের 
নর্ববিধ বিকাশের প্রধান প্রেরণা । কালবশে 
যথার্থ ধর্ম এবং কর্মতৎ্পরতা ছুই-ই আমরা 


হারাইয়াছিলাম বলিয়াই আমাদের এই 
অবনতি । স্বামী বিবেকানন্দ এ দ্িকটিতে 
জাতির উন্নতিকল্পে যাছ! চাহিয়াছিলেন, 


নিবেদিতা তাহাই বাস্তবে রূপার করিতে 
চাহিয়াছিলেন সবসাধাবণের  কর্মক্ষেত্রে। 
অনুমান করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয় যে, 
ভবিষ্তন্্টা স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার 
ভবিষৎ কর্মক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই 
ভাহাকে লঙ্গাঁসদীক্ষা দেন নাই, ক্রক্ষচর্ধদীক্ষা 
দিয়াছিলেন। ইহা লইয়া নিবেদিতার মনেও 
যে প্রশ্ন জাগে নাই, তাহা নহে। স্থামীজী স্থুল- 
শরীরে থাকাকালেই বিভিন্নশ্রেণার লোকের 
সহিত নিবেদিতা যখন মেলামেশা করিতেছিলেন, 
তখন তাহা স্বামীজীর অভিপ্রেত কি না জিজ্ঞাসা 
করিলে ন্বামীজী অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্মতিই 
দিক়্াছেন। নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কর্মপন্ধতির 
বিস্তারিত বিষয়ে তিনি পূর্ণ ন্বাধীনতাও 
দিয়াছিলেন। শর্বত্যাগী দক্ন্যাপীর সংখ্যা 
চিরদিনই জাতির জনগণের অন্থপাতে অল্প; 
তাহারাই জাতির প্রাণধারার ধারক হুইলেও 
তাহাদ্বের আদর্শ কখনও সর্বসাধারণের আদর্শ 
হইডে পারে না। অথচ আদর্শের এই সর্বোচ্চ 
লক্ষ্য হইতে যতদুরেই থাকুক না কেন, সর্ব- 
সাধাবপকে এই সর্বত্যাগের লক্ষ্যেই দৃষ্টি স্থির 
রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, শুধু আমাদের 
জাতির উন্নতির জণ্তই নয়, ব্যকিগত আধ্য[ঝ্মিক 


উদ্বোধন 
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উন্নতির জগ্যও | ধর্মকে অবলম্বন করিয়া স্বার্থ 
বিসর্জন দিয় কাজ করিবার প্রচেষ্টা জাতি ও 
বাক্তিকে লমভাবেই উন্নতির পথে লইয়৷ ঘবায়, 
যাহা আর কোন আদর্শ ই করিতে পারে না। 


জাতীয় জীবনের ব্যাধি 
বর্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে 


একটি মাবাত্মক রোগের জীবাণু প্রবেশ 
করিয়াছে-পর্ব ক্ষেত্রে কম কাজ করিবার 
প্রচেষ্টা । যেরূপ বাঞ্চিত, ছাত্রগণ বিস্তাভালে 


সেবপ শ্রম করেন না; আফিসে, কারখানায়, 
ক্ষেতখামারে কমিগণ সেরূপ পরিশ্রম করেন না। 
ইহা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী; প্রতোক ব্যাক্তর 
শ্রম যদি কম হয়, জাতির সম্পদ_অর্থ নৈতিক, 
বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, সর্ববিষয়েই কমিয় যাইবে। 

অক্লান্ত শ্রম ছাড়া কোন জাতি বা কোন 
বাক্তি কি পাথিব, কি বৌদ্ধিক, কি আধ্যাত্মিক 
বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। 

এ বিষয়ে আমাদের প্রতোকেরই অত্য্ত 
সজাগ হইবার এবং ইহার প্রতিকারের জন্য 
কাধকর উপায় অবলম্বনের সময় আসিয়াছে। 

শ্বামীজীর এই বাণী ছুটি আমরা যেন ভুলিয়া 
না যাই--্চালাকি ছ্বারা কোন মহৎ কার্ধ 
হয় না” এবং “ভারতমাতা মহম্র সন্তান বলি 
চাহেন-ভুলিও ন1 পশ্ত নয়, মানুষ ।” অমানুযও 
প্রচণ্ড কমতৎ্পর হইতে পারে) আমরা 
যাহাতে কর্মতৎপর হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'মাচয'ও 
হইতে পারি, সেদিকে দৃহি রাখাও বিশেষ 
প্রয়োজন । 

অক্লাস্তকর্ষা, পবিভ্রচেতা, দেশমাতৃকার চরণে 
আত্মবলিদানে সদাপ্রস্তত একদল 'মাহুষই 
তৈয়ান্ী কৰিতে চাহিয়াছিলেন নিবেদিতা, 
যাহাদের ভাব ক্রমশ; ছড়াইয়া যাইবে সমগ্র 
জাতির প্রাণে। 


স্বামী বিজ্ঞীনানন্দ 


বিজ্ঞানতিক্ষু 


ভগবান শ্ররামকষ্ণের সন্গাঁমী সম্ভতানগণের 
মধ্যে শ্বামী বিজ্ঞানানন্দ অন্ততম। শ্রীরাঁমকুষ- 
দেবের সঙ্গ্যাধী সম্তানগণের বাহিরের আচরণা- 
দিতে প্রতোকের মধ্যে স্পষ্ট পাঁথকা থাকিলেও 
সকলেরই অন্তরে সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছ'ড়া 
আর কিছুই ছিল না। শ্রভগবাঁনের, সব ভাবময় 
শ্ররামরুষ্ের উদ্দেশে উ্িত অন্তরের প্রতিটি 
আস্তরিক ম্পন্দনই ইহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্পন্দন 
তুলিত। জনৈক ভগবদ্ভক্ত আকুল প্রাণে 
অধ্যাত্মজীবনের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য 
শ্রভগবানের নিকট শ্রীর্থনা জানাইয়াছিলেন ; 
জানাইবাঁর পদ্ধতি হইল, প্রশ্নগুলি শ্রীভগবানকে 
যেন পত্র লিখিতেছেন, এভাবে লিখিয়া সেগুলি 
জ্রকষের ছবির নীচে রাখিয়া দিতেন। 
শ্রকফকেই তখন তিনি আরাধনা করিতেন, 
তখনও শ্রীরামকষ্ণ-সম্তানগণের সংস্পশে আণেন 
নাই, এমনকি তাহাদের 91011688] 80088:০- 
০৪৮১ ভাবিয়া হ্বতঃগ্রবৃস্ত হইয়া তাহাদের 
সহিত মিশিতে আগ্রহীও ছিলেন না কিন্ত 
স্বামী প্রেমানন্দ একদিন তীহাকে শিজেই 
ডাকাইয়া আনিয়া পদ্রাকারে শ্রভগবানের 
উদ্দেশে প্রেরিত সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর 
দিয়াছিলেন, কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পুবেই। 
স্বামী শিবানন্দ একবার ইহাকেই ( ভক্তটি 
তখন শ্রীরামরুঞ্চ সঙ্বে ঘোগ দ্বিক্লাছেন) 
প্ররামরুফচরণে নিবেদিত একটি প্রার্থনার উত্তর 
দিয়াছিলেন, ত্ক্তটি প্রার্থনাস্তে ঠাকুরঘর হইতে 
নামিবার পরেই, কিছু বলিবার পূর্বেই । 
কিরূপে তিনি লে প্রাথনার কথা টের পাইলেন 
তাহা জিজাসা করিলে স্বামী শিবানন্দ স্পষ্ট 


ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, সেতারাদি বাগ্যস্ত 
যেমন কোন একটি তারে আঘাত করিলেই 
সেই পর্দায় কাধ সব তারগুলি বস্কৃত হইয়া উঠে, 
তাহাদের সেইবূপ। বাবুরাম মহাবাজও 
একবার স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, 'বাবুরাম অনেক- 
কাল এ শবীর থেকে চলে গেছে, এখন সেখানে 
খিনি আছেন, তিনি ঠাকুর ।” 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনেও অনুন্ূপ একটি 
ঘটনার কথা আমরা জানি। জনৈক যুবকের 
স্বামী অথগ্ডানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণের জন্তু 
আস্তরিক ইচ্ছা সত্বেও ঘটনচক্রে তাহা হইয়া 
উঠে নাই। স্বামী অখগ্ানন্দের দেহতাগের 
পর যুবকটির মনে দাকণ আঘাত লাগে, 
শ্ররামকৃষ্ণের উপর খুবই অভিমান হয়; স্থির 
করে যে আর দীক্ষাই লইবে না । পরে একদিন 
বেলুড় মঠে আপিয়া ঠাকুরঘরে প্রণাম করিবার 
সময় এই অভিমান তাহার হাদয়ে আবার 
উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে। স্বামী বিজ্ঞানাঁনন্দ তখন 
এলাহাবাদ হইতে মঠে আপিয়াছিপেন। তিনি 
পেবককে বলেন, 'ঠাকুর্ঘর থেকে যে ছেলেটি 
এখন নামছে, তাকে ডেকে নিয়ে এদ।* যুবকটি 
যখন বেলুড় মঠের পুরাতন ঠাকুরঘর হইতে 
মিড়ি দিয়া নামিতেছে, সেবকটি তাহাকে 
বিজ্ঞানানন্দজীর ডাকার কথা বলিলেন। যুবকটি 
তো কিছুতেই যাইবে না, কারণ তাহাকে 
ডাকার কোন কারণই নাই, সে যে মঠে 
আনিয়াছে, তাহাই তো বিজ্ঞানানন্দজী জানেন 
না! কিন্তু সেবকটি তাহাকে একৰকম ধরিয়াই 
লইয়া গেলেন। বিজ্ঞানানন্বজী সেদিন অলীম 
স্বেহভরে যুবকটির অভিমান ভাঙাইয়া অযাচিত- 


৪২ 


ভাবে তাহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন | যুবকটি পরে 
আমাদের বলিয়াছিল, “যখন তিনি মন্ 
বলিতেছেন, কিতাবে কি করিতে হইবে দেখাইয়া 
দিতেছেন, তখনও আমি কিছু না শুনিয়া, 
কিছু না কবিয়া গুম হইয়া বপিয়াছিলাম |” 
বলিয়্াছিল যে, মা যেমন অবুঝ অভিমানী 
সম্তীনকে শান্ত করে, যেন মায়েরই সব 
দায়। তিনিও সেদিন সেভাবে তাহাকে 
শান্ত করিয়াছিলেন । আর একজন যুবক এক- 
দ্রিন বিজ্ঞানানন্দজীর জন্ত তাহাব্হ আদেশমত 
কিছু ছধ ও মাছ লইয়া বেলুড় মঠে গিয়াছিল। 
উহ] বাম্্রা করিয়া তাহাকে দিবার পূর্বে যথারীতি 
শপ্রঠাকুরকে নিবেদন করা হইল কিন্ত তাহার 
শরীর সেদিন খুবই খারাপ থাকাঁয় তিনি আর 
উহ] খান নাই। যুবকটি তাহা জানিত, তথাপি 
বিকালে প্রণামান্তে সে জিজ্ঞাসা করিল, 
তাহার জন্ত আনীত ভ্রবা তিনি খাইয়াছেন 
কি না, তথন তিনি প্রসন্ন হাস্ে বলিলেন, “হ্যা, 
খেয়েছি ।” উত্তর শুনিয়। যুবকটির সব গুলাইয়া 
গেল, হতভম্ব হইয়া ভাবিল, এ কি বলিলেন । 
মিথ্যা কথা তো ইহাদের মুখে কখনে1 উচ্চারিত 
হইতে পারে না! চকিতে যুবকটির মনে চিন্তা 
উঠিল, তৰে কি ঠাকুরের খাওয়াতেই তাহারও 
খাওয়া হইয়াছে? ঠাকুরের সঙ্গে তিনি যে 
অভেদ_-এই তাই কি ম্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন? 
চিন্তাটি সম্পূর্ণ হইবার পৃবেই তিনি হাদিয়া 
যাহা! বলিয়ছিলেন, তাহাতে ঘুবকটির গিত্তে 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাহার অভেদত্ব চিরতরে 
দৃঢ়ান্কিত হইয়া যায়। 


প্রিবামরুষ্জেরই বিভিন্ন যুতি ছিলেন তাহার 
সঙ্গ্যাপী সম্তীনগণ, তবে তাহাদের আচরণে 
জ্রীরামকফ্ের ভক্তটিই প্রকট হইতেন অধিকাংশ 
ময়) তাহার সহিত যিনি অতেদ, বাহিরে 


উদ্বোধন 


[ ৭*তঙহ বধ--১১শ লংখ্যা 


তাহার গ্রকাশ ঘটিত কোন বিশেষ হুর্লতত 
উতক্ষণেই | শ্রীরামকষদেব নিজের সম্বদ্ধে যে 
কথা বলিতেন, 'এর তেতর ছুটি আছে, একটি 
মা-কালী এবং অপরটি তাঁর ভক্ত, মনে হক্স 
তাহার মন্্যাসী সম্ভীনগণের সকলের পক্ষেই 
পৃবোক্ত ভাবে সে কথা প্রযোজ্য। 

শ্রীরামকুষের ভক্ত যখন, তখন তাহারা 
নিজে যেন কিছুই না, শ্রীরামকফই সব, যা 
করার তিনিই করেন; এমন কি দীক্ষা 
মাধামে কপা করিয়া হাতে ধরিয়া ভবসাগবের 
পারে শ্ভগবানের চরণপ্রান্তে লইয়া! যাইবার 
যেকাঁজ_তাহাও তাহার! করবেন না, করেন 
শ্ররামকষ্। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন, দীক্ষা 
দেওয়া মানে শিষ্ুকে ঠাকুরের কাছে পৌছাইয় 
দেওয়া। বেলুড় মঠে ভাহার অবস্থানকালে 
একদিন ছুইজন দীক্ষাপ্রার্থী আদিলে মঠের 
জনৈক ব্রর্থচারী বিজ্ঞানানন্দজীর নিকট তাহাদের 
প্রার্থনার কথা বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 
শ্দীক্ষা তো আমি দিই না, ভাই! তবে যদি 
বল ঠাকুরের কাছে পৌছে দিতে হবে, তাহলে 
হয়ে যাবে, এক্ষনি হয়ে যাবে ।” 

অতি সীমিত দৃষ্টিশক্তিতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের 
অস্তরের কূপ ইহার বেশী আর কিছু ধর! 
পড়ে না : শ্রীরামরুষের সঙ্গে, অনন্তের সঙ্গে 
সদা একীভূত একটি সততা, অথচ তাহারই 
পাশাপাশি রহিয়াছে একটি ভক্ত সত্তা যেটি 
জীবের প্রতি অপার করুণায় বিগলিতঃ সেখানে 
প্রত্যেক তক্কেব শ্রীভগবানকে কেন্দ্র করা প্রতিটি 
হৃদয়ম্পন্দনই প্রতিষ্পন্দিত হয়, যাহা মায়ের 
চেয়েও অধিক ব্যাকুলতা৷ লইয়া সে স্পনীনের 
প্রতাত্বর দেয়। 

বাছিরে তিনি অতি গম্ভীর প্ররুতির ছিলেন, 
কিন্ত মাঝে মাকে যখন সে গাভীর্ধের আবরণ 
সরিয়! যাইত তখন হান্তপরিহাস-মৃখর তাহাকে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ] 


নিজেরই সমবয়সী বন্ধু বলিয়াও কখন কখন 
যনে হইত--অতি আপনার জন, যাঁর চেয়ে 
আপনার আর কেহ নাই। তখন একটি 
জীবনের গগনম্পশী উচ্চতা ও অপরটির 
নিশ্নতার মধ্যে যে বিপুল বাবধান, তাহা ভিনি 
সত্য সত্যই সাময়িকভাবে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত 
করিয়া দিতেন । 


ছাত্র- ও কর্মজীবন 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূধনাম হরি ্রলক্ 
চট্টোপাধ্যায় । পিতা তারকনাঁথ চট্টোপাধ্যায়ের 
আদি বানস্থান বেলঘরিয়৷। এটোয়াতে তানি 
কর্ম করিতেন; সেইখানেই ১৮৬৮ খুষ্টান্ধের 
৩*শে অক্টোবর শুক্রবার বৈকুঞ-চতুর্দশী তিথিতে 
হরিপ্রপঙ্ন জন্মগ্রহণ করেন । 

তাহার বিচ্যারস্ত হয় কাশীর বাঙ্গাপীটোলায় 
অবস্থিত নসীরাম সরকারের পাঠশালায়; ছুই 
বৎসর পরে বেলঘরিয়ায় পৈতৃকভবনে ফিবিয়া 
আসেন। কলিকাতার হেয়ার স্থল হইতে 


১৮৮২ থৃষ্ঠাকে এপ্টাম্ল এবং সেপ্ট জেতিয়াস 


কলেজ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাজে এফ. এ. পাশ 
করিবার পর পাটন! কলেজ হইতে ১৮৮৭ খুষ্টা্কে 
তিনি বি. এ. এবং পুনা “কলেজ অব লায়েক্স? 
হইতে ১৮৮৭ খুষ্টাবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। 

বেলঘরিয়ায় থাকাকালে বাল্যেই তাহার 
পিতৃবিয়োগ হয়। পাটনা কলেজে পড়িবার 
সময় তিনি বাঁকিপুবে থাকিতেন। 

ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ করিবার পর 
১৮৯৩ খ্ষ্টান্বে তিনি গাজীপুরের ডিদ্রিক্ট ই্ডি- 
নিয়ারের পদে চাকরি গ্রহণ করেন। গাজী- 
পুরের পর বুন্দেলশহুর, মীবাট এরং এটোয়াতে 
তিনি কাজ করিয়াছেন। এটোয়াতে থাকা- 
কালীনই তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়া আলম- 
বাজাৰে রামরুষণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। 


স্বামী বিজানানন্দ 


ডত 


শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে 

“তখন আমি বেলঘরেতে খাঁকি_ দ্বুলে 
প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি । সারদাদের 
বাড়ী খেলা করছি, বেলা চারটে হবে। পরনে 
ধুতিমাত্র। একজন সঙ্গী এসে বললে, “ভৌরা 
প+্মহংস দেখতে যাবি? আমরা ঈনকুট খেল- 
ছিলাম। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় 
মে পরমহংস? “এই তো দেওয়ানদের 
বাড়ীতে, সে বললে ।**-তখনই সণাঁই চললাম 
পরমহংম দেখতে ।” 

-এই প্রথম দর্শন () | তিনি তখন বালক, 
কিন্ত আশ্চ্ধ হইতে হয় এই দর্শনের বর্ণনায়; 
যাহা কোন বয়স্ক, ধর্মমাণনায় খুব উন্নত ব্যক্তির 
পক্ষে হয়ত দেখা সম্ভব, তাহাই তিনি দেখিয়া- 
ছিলেন-_ দেখি ... ঠাকুর দীড়িয়ে আছেন।-.. 
এ সময় আর একটা ব্যাপার যা দেখেছিলাম 
তা আমার চিরদিন মনে থাকবে । ঠাকুরের 
মেরুদণ্ড, নীচ থেকে মাথা পর্যন্ত, একটা মোটা 
দড়ির মত ফুলে উঠেছে । আর মাথার দিকে 
যেশক্তি উঠছে--তা যেন সাঁপেত্র মত ফণা- 
বিস্তার করে আনন হেলছে ছুলছে ।* 

বেল্ঘরিয়ায় আরও একবার তিনি শ্রারাম- 
কুষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন-কেশব সেনের 
বেলঘরিয়ার তপোবনে | শ্রীরামককে তিনি 
দক্ষিণেশ্ববে যাইয়া প্রথম দর্শন করেন সেপ্ট- 
জেভিয়ার্স কলেজে ছিতীয় বাধিক শ্রেণীতে 
পড়িবাব সময়। সহপাঠী শরৎচন্দ্র (স্বামী 
মারদানন্দ ) ও বরদা পালের সহিত এইদিন 
নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যান। ঠাকুর তখন 
কলিকাতায় মণি মল্িকের বাটা যাইবার জন্য 
প্রস্তুত, তাই সামান্ত কথবাতার পর ঠাহার্দের 
মণি মল্লিকের বাটা যাইতে বলেন। “এইরূপ 
ঠাকুরকে দর্শন করিতে পাচ ছয় বার দক্ষিণেশ্বরে 
যাই। ছু-একবার রাত্রেও সেখানে ছিলাম |." 


০৪ 


একবার ব্বাঞ্ত্রে যখন ছিলাম, গিরিশবাবু তার 
সঙ্গীদের নিয়ে আসেন (বকলমা দিবার দিন )। 
মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গেও প্রথম সাক্ষাৎ এ 
সময় কোন একদিন হয়েছিল।” “আমি শেষ 
যে রাজে দৃক্ষিণেশ্বরে ছিলাম সে বাঙেই 
ঠাকুরের গলায় বাথা আঁরস্ত হয়।” কাশীপুরেও 
একবার তিনি শ্ররামকুষকে দর্শন করিয়াছিলেন । 


যেটুকু জানা যায়, শ্ররামরুষ্ণের সহিত 
তাহার দর্শন হবল্লপংখ/ক দিনই হইয়াছে। কিন্ত 
যাহা পাইবার ইহারই মধ্যে সব পাইয়াছিলেন। 
একাঁধন ধান হয় লা নিয়া ঠাহার জিহবা 
আদগুশ দিয়া কি যেন লিখিয়া দেন। সেই 
হইতেই তাহার গভীর ধান হইতে থাকে। 
শামকষ্দেব তাহাকে বলিয়াছিলেন, পগ্যাথ,, 
মেয়েমানষের দিক মাড়াসনি। খুব সাবধানে 
থাকবি। সংসারের আচটিও ঘেন গায়ে না 
লাগে। -. তোকে একথা কেন বলছি জানি? 
তোরা হলি মায়ের লোক; তার অনেক 
কাজ তোদেএ করতে হবে। কাকে ঠোকরানে। 
ফল মায়ের পৃজোয় লীগে না রে!” ঠাকুরের 
এই উপদেশ তিনি মন্ত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন । ম্বামী শিবানন্দ একদা বশিয়াছিলেন 
যে, বিজ্ঞানানন্দজীর এলাহাবাদ আশ্রয়ে তরী 
মাছির পর্যস্ত ঢুকিবার হুকুম নাই! তাই বলিয়। 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ত্বীলোককে ত্বপার চক্ষে 
দেখিতেন না, বলিতেন, “ঠার্দের খুব শ্রদ্ধার 
চোখে দেখবে। মন্দিরে (বেলুড় মঠে) যে 
মা! আছেন, তাদের ঠিক তেমনি মনে করবে।” 


“আমাকে ভাবাবস্থায় খুবই আদর করে 
বলেছিলেন, “মাঁষি চৌদ্দ বৎসর বনে ছিলাম ।” 
একদিন বলেছিলেন, 'আমার ধনুধাণ কই?" 
উ্ররামকষ্। যে পূর্বে শ্রীকষ্রপেও অবতীর্ 
হুইয়াছিজেন, একথা প্রথম দিন শুনিয়। 


উদ্বোধন 


[ +*তম বধ--১১শ লংখ্যা 


বিজ্ঞান-মহারাজ কথাটি বিশ্বাস করেন নাই) 
বৃন্দাবনের গোপীর্দের ব্যাপার তিনি ভাল 
বুঝিতেন না। কিন্ত শ্রীরামরুষ্তদব নিজে 
সমাধিস্ব হইয়া ও ভ্াহাকে উচ্চ ভাবভূমিতে 
তুলিয়া সেদিন প্রত্যক্ষ অনুভূতি সহায়ে শ্্ীরুষের 
বৃন্দাবনলীলা সপ্থন্ধে অঠি উচ্চ ধারণা তাহার 
চিত্তে মুগ্রিত করিয়া দেন । 

“যে বাম, যে কৃষ্ণ, সেই এ শরীরে রামকৃষ্ণ 
_একথা যেদিন শ্রীরামরুষ্ের মুখে প্রথম 
শোনেন, সেদিন ভাবিয়াছিলেন, *তা৷ একটু 
আবোল-তাবোল বললেই বা. লোঁকটি তো 
ভাল!” পুখিগত জ্ঞান-প্রসঙ্গে ' বিজ্ঞানানন্দ 
শ্ররামরুষ্ণকে বলিয়াছিলেন, “মশাই, আপনি কি 
জানেন? এ পব বই ( কেন্ট, হেগেল প্রভৃতি ) 
পড়েছেন '” শ্রীবামরুষ্দেৰ উত্তরে বলেন, 
“তুই কি বলছিম্‌? বইটই সব ফেলে রাখ। 
বইতে জ্ঞান নেই, ওগুলো অবিদ্যা। |” 

শ্রীবামরষ্দেব একদিন তাহাকে বলেন, 
“ঈশ্বর পাকার ও নিরাকাব__আশার পাকার 
নিরাকারের পাবেও বটেন।” শুনিয়। বিজ্ঞানানন। 
বলিলেন, “ঈশ্বর যদি সাকার হুন, তাহলে এই 
যে তক্তাপোশ এটিও কি ঈশ্বর?” ঠাকুর তখন 
বলেন, “হ্যা এই তক্তাপোশও ঈশ্বব__-এই ঘটি 
বাটি ঈশ্বর, এই দেয়াল ঈশ্বর__যা কিছু আছে 
সবই ঈশ্ব€।”৮ বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন, “একথা 
শুনিয়া আমার ভিতরটা যেন জ্ানালোকে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ব্রহ্মজ্োোতিঃ দেখা দিল।” 


পরবত্তী কালে তিনি নিজ জীবনে ঈশ্বরের 
পাকার কূপের ও নিরাকার ম্বরূপের বু 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা! বলিয়া গিয়াছেন। 
ভ্রীরামকষ্£-সমীপে ঠীহার স্বল্লকাল অবস্থানে ৫ 
মধ্যেই প্রীরামরুষ্দেব শ্রকুষেের লীলা দর্শন, 
ব্র্থজ্যোতিঃ দর্শন প্রভৃতি করাইয়া তাহার 
অন্তরে এই আনন্দময় অতীন্জরিয় জগতের দ্বার 
নি্হস্কে খুলি] দিয়া গিয়াছেন। 

শ্রবামকষের দেহত্যাগকালে তিনি নিকটে 
ছিলেন না, বাকিপুৰে থা কয়া পাটনা কলেজে 
পড়িতেন। যে রাত্রে শ্রীবাধক্ষ্চদেব দেহত্যাগ 
করেন, পেই রাত্রে তিনি দেখেন, ঠাকুর সশরীরে 
লম্দুথে দীড়াইয়া আছেন। পরদিন সংবাদপজে 
তাহার দেছত্যাগের নংবাদ পান। (ক্রমশঃ) 


দেবাদিদেব মহাদেবের কাহিনী* 
ভগিনী নিবেদিতা 
[অনুবাদ £ অধ্যাপক আপ্রণবরঞন ঘোষ ] 


বিজন বনে, নির্জন কোৌণটিতে, পৃথিবীর 
সব মাহুধ-জন আর তার্দের কলরব থেকে 
দুরে, অনেক দুরে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় 
স্বান। ধনসম্পদ, লৌকজন কিছুই তাঁর নেই! 
তবু একবার তাকে দেখলে আর ভোলা যায় 
না। শুভ্র ভস্মে বিভূষিত তাঁর তন্থ। পরনে 
তার অন্ন্যামী-পরিব্রাজকের গৈবিক। শিবে 
তার উচ্চচুড় জটাজুট। একহাতে ভিক্ষাপাত্র, 
আর একহাতে দীর্ঘ ত্রিশূল। বেলা ছিপ্রহারে 
কখনো বা তিনি দৌর থেকে দৌরে ভিক্ষা! 
করে বেড়ান । 

হিমালয়ের তৃষা শৃঙ্ষের উচ্চতম চূড়ায় তিনি 
মমানীন | মৌন-_না, না, মৌনতা তাকে ঘিরে 
রয়েছে। এক অনন্ত ধানে তিনি সমাহিত। 
গিরিশিখবের প্রান্ত বেয়ে নতুন চাদ যখন তীর 
ললাটের কাছটিতে দেখা দেয়, ভক্তদের তখন 
মনে হয়, এ ধেন শিবেরই অন্তর থেকে 
উৎ্সাঁধিত আলো, সে আলো! ভে বাইরের 
আলো নয়; জ্যোতির্ময় তিনি, তার কোনো 
ছাঁয়া পড়ে না! 

এমনি নীবব গভীবতায় আবৃত মাঁনস- 
সরোবরের উধের্ধে শিবালয় কৈলাস; সেই 
কৈলানের স্তরে স্তরে বিসারিত মনোরাজোর 
গহন্তম লোকে দেবাদিদেবক মহার্দেবের 
অধিষ্ঠান। তীর প্রতিটি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে 


জগতের উদয়-বিলয়। তবু দেবাদিদেবের 


নিজস্ব ব্লতে কিছুই নেই; তীর স্থা্রর কোনো! 
কিছুই তাকে আকর্ষণ করতে পারে ন!ঃ 





* ভগিনী দিবেদিতার 
92৩৪৫ 09০৭” রচনার অনুবাদ । 


রাজত্ব, পিতৃত্ব, বৈভব, ক্ষমতা_-কোনো 
কিছুতেই তীর প্রয়োজন নেই। একটি মাত্র 
তার আকাঁজ্ষী-__অস্তবের অন্ধকার বিনাশ 
কবে আলোর আগমনী ধ্বলিত করা। একদা 
তিনি এমন গভীর ধ্যানে ডুবে গিয়েছিলেন 
যে, ধ্যান থেকে ঘখন ব্যুখিত হপেন, তখন 
দেখলেন বিশ্বজগৎ অন্তহিত, শুধু একাকী 
তিনি সর্বচরাঁচরের হ্বায়কেন্দ্রটিতে দণ্ডায়মান । 
একথা অনুভব কারে অগ্র্লোকের সেই 
মহাশৃন্যতায় তিনি উত্তানহস্তে নৃত্যব্ত হয়ে 
পরমীনন্দে গেয়েছিলেন, “ব্যোম ! ব্যোম |” 
দেবাদিদেবের এই নৃত্যাই ভারতীয় সংহারনৃত্য 
বা প্রলয়-তাগুব। তাই তো তার পৃজা মন্ত্রে 
ধ্বনিভ “ব্যোম! বোম? হর! হর!” 
মহাদেবের মুখশ্রীই স্ব সংশয়ের উবে 
তীর স্বন্ধপকে প্রকাশিত করে। ওই জ্ঞানঘন 
জ্যোতিধয়ের একটি করুণাপ্রসন্ন নেত্রপাতই 
যথেষ্ট, আত কখনো! আমর ভুলতে পারবো না 
যে, ধাকে দেখেছি, তিনিই শিব ম্বয়ং। 
মহাদেব যে কখনো ভ্রুদ্ধ হয়েছেন, একথা 
ভাবাই যায় না। “রজতগিরিন্ভ' শিব 
কেবল ছুটি জিনিস লক্ষ্য করেন মাহষের 
মধ্যে-অত্তদূর্টি আর অন্তদূ্টির অভাব। 
আমাদের যা কিছু ভ্রান্তি, যা কিছু পাঁপ, তিনি 
কেবল তার মুল কারণটি আমার্দের কাছে তুলে 
ধরেন, যেন আর আমরা অন্ধকারে না ঘুরে 
মরি। অমল করুণাবিগ্রহ তিনি-ধার মধ্যে 
কোথাও এতটুকু মালিন্তের ছায়া পর্যস্ত নেই। 
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জাগতিক বিষয়ে তিনি একেবারে সবল, 
পুজোর জন্ত কিছুই তিনি চান না, আর বড়ো 
সহজে তাকে ভোলানো যায়। কিছু 
বেলপাতা, একটু জল, আর এক মুঠোরও কম 
চাল--যে ভাবেই তাকে দেওয়া হোক ন। 
কেন, তিনি গ্রহণ করবেন। ব্যিতের 
অশ্রবারি তার কাছে অনেক সময় পবিভ্র 
পূজার বারি-ক্পে দেখা দিয়েছে। একদা 
রাত্রিকালে তিনি কোন রাজ-শিবিরে 
প্রন্বরারত। এমন লময় শত্রুদ্দল এমে তাকে 
আক্রমণ করলো, এমনকি হত্যায় উদ্ভত 
হলো। কিন্ত এই দুষ্টদলের হাতে ছিল বেল- 
কাঠের লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে ওরা যত 
তাঁকে মারে, তত গ্রসন্ন হয়ে তিনি সে-আঘাত 
পৃজারূপে গ্রহণ করেন, আর ওর্দের মাথায় 
হাত রেখে আশীর্বাদ করেন! 

যারা অতাগা, অনাথ, শুধু তারাই তাঁর 
একান্ত কাছটিতে ঠাই পান়। একটিমান্জ 
ভৃত্য তার, সে হলো! ভক্তবন্ধ নন্দী|। ঘোড়া 
বা! হাতী নয়, তার বাহন এক বুদ্ধ বুষভ। 
ঘে-শাঁপকে সবাই বর্জন করেছে, সেই দাপকেই 
তিনি কুগলায়িতরপে কণ্ঠভৃষণ করেছেন। 
যতো! বিকৃতদেহ, খপ, কুক্জ, তির্যকনেত্র মানুষ 
এরাই তার আপনার জন। কারণ দ্ারিজ্রা, 
নিঃদক্ষতা, ব্যধিগ্রস্ততা-_এ সবই তার কাছে 
পৌছানোর সহজ অঙ্থমতিপত্্। আর নিজে 
ঘিনি কারুর কাছে কখনো কিছুই চাঁন না, 
কোনে। পগ্রতিদানের আশা না রেখে যিনি 
সবাইকে শুধু দিয়েই যান, পশ্ুপতি যিনি 
আস্তরিক শরণাগত কাউকে কখনে। ফিরিয়ে 
দেন না, শুধুমান্্র ব্যাকুল অন্তরের প্রার্থনায় 
আমাদেরই একান্ত প্রয়োঞ্জনে নিজেকে তিনি 
নিঃশেষে বিলিয়ে দেন। 

তবুঃ শুধুযাত্র এই রূপ ধবেই শিব আমাদের 


উদ্বোধন 
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কাছে আসেন না। পর্মজাঁন ও আমাদের 
মাঝখানে যা এসে দীড়ায়, মাঝে মাঝে তা 
বচনাতীততাবে প্রিয্ন। সময় যখন আসক, 
অজ্ঞান-বিনাশন মহার্দেব খন অসিহস্তে উঠে 
দাড়িয়ে আমাদের চোখের সামনে সেই 
প্রিয়জনকে বিনাশ করবেন। ললাটনেত্রে 
তার দিব্যদৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে নিমেষে মূছে যায় 
সব হীনতা আর ভগ্ডামি। যা কিছু অসত্য, 
তাকে তিনি এই তৃতীয় নয়নের দৃিতে পলকে 
ভম্মীভূত করে দিতে পারেন। জাগতিক 
বিষয়ে তিনি যত বোকাই হোন না কেন, 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে কেউ তাঁকে কোনদিন 
ঠকাতে পারবে না। তাই তাঁর এই রোষদীপ্ত 
মুতিকে বলা হয় কত্র। যুগে যুগাস্তে মানুষ 
তার উদ্দেশে বন্দনা করছে? “মধুরং মধুরাণীং, 
ভীষণং ভীষণানাম্‌।” 

এই তো দেবাদিদেব মহাদেবের কাহিনী। 
তবু মানবের অধ্যাত্মপ্রজ্ঞার অর্ধেক ধারণামাত্র 
এ কাহিনীতে প্রকাঁশিত। ছুদ্িক থেকে 
আমর] ভগবসতাকে দেখে থাকি । একদিকে, 
অস্ত দৃষ্টি-_ভারতীয় পরিভাষায় 'জানম্ড। এই 
জ্ঞানেরই চবম প্রকাশ শিব বা মহাদেব। 
আবার কেউ কেউ ঈশ্বরকে অনুভব করেন 
চারপাশের এই বিশ্বে গতি, শক্তি ও সৌন্দর্য- 
রূপে। একটিকে ছাড়া আর একটিকে ভাবাই 
ঘায় না। তাই মহাদেবের নিত্যসহচনী 
মহাশক্কি, আগ্ঠা গ্রকৃতি। মহাশকির যে-সব 
ছবি আকা হয়, বা তাঁর সম্বন্ধে যে-নব গল্প 
শোনা যায়, তা হলো সতী, উমা আর 
মহামরণের কথা। তিনি ল্রা, স্র্ণাতা, গৌরী 
»_তুধারশিখরে উদ্য়স্র্ধের আলোকসম্পাত। 
'শিব'রূপে পর্বজনবন্দিত সেই দেবাদিদেব মহাদেব 
বা অধ্যাত্মগ্রজ্ঞার সহধঙ্িণী ও উপারসিকা- 
ক্ূপে কৈলাসে এই উমাঁর নিত্য অধিষ্ঠান। 


মহাপুরুষ মহারাজের স্থ্বতি * 


স্বামী শ্রদ্ধানম্দ 


পশ্রীমহাপুকষ মহারাজের প্রথম দর্শনলাভ 
করিয়াছিলাম বেলুড় মঠে, ১৯২৫ সালের 
শিববাজ্ির দিন বিকা'লবেলায়। প্রায় এগার! 
মাস কাল তিনি দক্ষিণ তারত এবং বোম্বাই 
প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া মঠে মাত্র কয়েক দিন 
আগে ফিরিয়াছেন। অনেক দিন মঠে ছিলেন 
না; কাজেই বহু ভক্ত খুব ব্যাকুলতা লইয়া 
এদিন তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। 
আমরা কতিপয় কলেজের ছাজঅ একসঙ্গে 
গিয়াছিলাম। একজন এম-এ ক্লাসের ছাত্র 
শীশ্রমহাপুকষজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাহার 
নিকট মহাপুরুষ মহারাজের সন্বন্ধে অনেক কথা 
শুনিয়াছিলাম। তিনি পরে মঠের সম্গ্যাদী 
হই়াছিলেন। 

মকলে গঙ্লার ধারের বারান্দায় বসিয়া এবং 
দাড়াইয়া! অপেক্ষা করিতেছেন, কখন মহারাজ 
নীচে নামিবেন। আমার তরুণ মনে খুব আশ! 
ও প্রতীক্ষা জাগিয়া রহিয়াছে । ইহার আগে 
বু সাধুর দশন পাইয়াছি_কিস্ত আজ, একটু 
পরেই প্রশ্রঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ পার্যদ 
শীরামরু্। মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহাঁরাঁজকে 
দেখিতে পাইব। না জানি তিনি কেমন! 
শুিয়াছিলাষ তিনি বৃদ্ধ। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তো 
আরও কয়েকজনকে দোখয়াছি। ইনি কি 
ধরনের বুদ্ধ? এই সব চিস্তা বালক-মনে 
আনাগোন। কৰিতেছিল। 

মহন! দরজা খুলিয়। গেল_-গঙ্গার ধারের 
ছোট ঘবরটির পূর্বমূখী দরজা । মহাপুরুষ মহারাজ 





* 'শিবানদ-স্বৃতি-সংগ্রহ' গ্রন্থের পাঙুলিপি হইতে 


হাসিমুখে বারান্দায় আসিয়া দীড়াইলেন, 
সকলকে দেখিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিলেন, পরে 
বারান্দার বড় বেঞ্চিটিতে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া 
বনিয়া ভক্তর্দিগের সহিত আলাপ করিতে 
লাগিলেন। তাহার দীর্ঘ আরুতি, প্রশান্ত 
সতেজ মৃতি এবং আনন্দপূর্ণ কথাবার্তা আমার 
হৃদয়কে বড়ই আরু্ট করিল। ভক্তেরা 
একে একে প্রণাম করিতেছিলেন। পূর্বোক্ত 
বন্ধুর সহিত আমিও প্রণাম করিলাম। আমর 
শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছি শুনিয়া! মহাঁপুরুষজী 
বাঃ বাঃ বলিয়া প্রশংসা কৰবিলেন। পরে 
সকলকে বলিতে লাগিলেন, “আজ শিবরাত্রি, 
পুণ্যদিন ৷ এখানে সারারাত পুজো হবে, ভজন- 
নৃত্যাদ্ি হবে, কত আনন্দ করবে সকলে।” 
ভাবে মাঁতোহারা হইয়া যেন কথাগুলি বলিতে- 
ছিলেন। আমি ভাবিলাম এই জন্যই তাহার 
নাম শিবানন্দ। একটু পরে তাহার স্বেক 
তীহাকে ন্মরণ করাইয়া দিলেন বিকালে তাহার 
কিছু খাইবার সময় হইয়্াছে। অমনি মহা- 
পুকষজী হাসিয়া বলিলেন। “ঠিক, ঠিক, কিছু 
থেতে হবে তো।” সকলকে বলিলেন, 
“তোমরা বোসো একটু, আমি একটু কিছু খেয়ে 
আসছি।” তাঁহার এই দ্বিধাসক্কোচহীন 
বালকের মতো! বাবহার আমাকে তখন খুব মুগ্ধ 
করিয়াছিল, মনে পড়ে । 


ফাস্তন ও চেত্র গেল। বৈশাখ মাসে তিনি 
রুপা করিয়া মন্্রদীক্ষা দিলেন। সেই সময়কার 


৬৮ 


একটি উপদেশের গভীর তাৎপর্য যত দিন 
যাইতেছে ততই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। বলিয়া- 
ছিলেন, “বাবা, ঠাকুরের পায়ে সব মম্পণ ক'রে 
দাঁওস্যা কিছু আছে সব।” মনে পড়ে খুব 
জোর দিয়া “সব কথাটি বলিয়াছিলেন। সারা 
জীবনের আধ্যাত্মিক সাঁধনা-ভগবানের চরণে 
নিজের বলিতে যাহা কিছু সব একটির পর 
একটি সমর্পণ করিয়া দেওয়] ছাঁড়া ঘে আর কিছু 
নয়, এইটিই যেন তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন। 

মনে পড়ে, কয়েক বৎসর পর একদিন 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “মুক্তির জন্য 
আঁকাজ্ষা করা ভাল, না চিরকাল তাহার তক্ত 
হইয়া থাকার জন্য ?” তিনি প্রথমে বলিলেন, 
“যেমন তোমার রুচি। যাদৃশী ভাবনা যস্য 
সিদ্ধির্বতি তাদশী। যদি চও যে মৃতার পরও 
তীর সাহ্বিধ্যে তার দাঁস হয়ে থাকবে তো তাই 
হবে; আর যদি চাও দেহান্তে একেবারে তাতে 
লয় হয়ে যাবে তো তাই ঘটবে। তবে এ 
বিষয়ে নিজের কোনও ইচ্ছা না রেখে তার 
উপর নির্ভর ক'রে থাকাই সর্ষোত্তম। তিনি 
যেমন ভাল বুঝবেন তেমনটি করুন--এই 
মনোভাবই শ্রেষ্ট ।” 

তাহার নিকট একবার শুনিয়াছিলাম যে, 
জ্ঞানপথের সাধক যদি ভগবানের শরণাগত 
হইয়া তাহার নিকট জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করেন 
তো তাঁহার রুপাঁ় তিনি উহা সহজে লাত 
করিতে পারেন। আমি নিজের চেষ্টায় জান 
লাভ করিব-এক্প অভিমান ভাল নয়, 
তছাতে অনেক সমগ্জে পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবন1। 

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ 
মহারাজের জনদিনে তাহার ছুই গররুত্রাতা 
স্বামী সারদানন্দজী ও শ্বামী অতেদানন্দলীর 
সহিত তাহাকে একসঙ্কে মঠে দেখিবার সৌভাগ্য 
হুইয়াছিল। উহা! হৃদয়ে অবিশ্রণীয় আনন 


উদ্বোধন 


[ +*তঙ বর্ধ_-১১শ লংখা 


স্মতিরূপে জাগিয়া আছে। পুজনীয় শরৎ 
মহারাজ ও পৃজনীয় কাঁলী মহারাজ দুপুরে মঠে 
আসিলেন। হ্বামী অতেদানন্দজী তাহার একজন 
্রক্ষচারী শিষ্যকে মহাপুরুষজীর সহিত পরিচন্ 
করাইয়া দিতে গিয়া বলিলেন, “এর নাম 
চৈতন্ত।৮ মহীপুরুষজীর সেই দিন বড় 
মাতোয়ারা ভাঁব। অমনি বলিয়৷ উঠিলেন, 
“এখন আর পৃথক চৈতন্ত দেখি না, সব এক 
চৈতন্য |”. মঠের ভিতরদিককার বেঞ্চে 
উঠানের দিকে মৃখ করিয়া! তিন জনে বসিলেন। 
মহাপুরুষজীকে একটি নৃতন তুলার জামা পরানো 
হইয়াছিল। শরৎ মহারাজের হাতে লাঠি 
ছিল। একজন ফটে! লইয়াছিলেন। আশে- 
পাশে অনেক ভক্ত দ্াড়াইয়া। এই ফটোটি 
কোনও কোনও বইতে ছাপ! হইয়াছে। 

ঘতদূর স্মরণে আসে, বোধ করি এই 
বত্সরই পৃজাপাদ প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মদিনে 
বিকালবেলায় মঠে গঙ্গার ধারের বারান্দায় 
মহাপুরুষ মহারাজের উপস্থিতিতে একটি 
আলোচনা-সভা হুইয়াছিল। মহাপুরুষজী 
বেঞ্চে উপবিষ্ট। সাধু ও ভক্তের! বারান্দায় 
মাছুর পাতিয়া তাহার পদতলে ও পাশে 
বসিয়াছিলেন। ম্বামী প্রেমানন্দজীর ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কে আগিয়াছিলেন এমন কয়েকজন সাধু 
পর পর তাহার কথা বলিতে লাগিলেন। 
মহাপুরুষজী স্থির হইয়া] নিবিষ্ট মনে শুনিতে- 
ছিলেন। ললিত মহারাজ (ম্বামী কমলেশ্বরানন্দ) 
খুব ভাবের সহিত যখন বাবুরাম মহারাজের 
ভালবালার কথা বঙ্গিতেছিলেন তখন মহা 
পুরুষজীকে বেশ তাঁবাবিষ্ট মনে হইল। তাঁছার 
পর ললিত মহারাজ কোনও একটি উৎ্লবে 
বাবুবাম মহারাজের মাতোয়ারা ভাবের বর্ণনা 
করিতে করিতে বলিলেন, “বাবুরাঁম মহারাজ 
হুঠাৎ দীড়িয়ে উঠে মহাপুরুষ মহাাজকে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫] 


আলিঙ্গন ক'রে বললেন, “এই আঁমাদের শিব, 
জীবস্ত শিব” এবং মহীপুকষকে নিয়ে নাচতে 
লাগলেন ।” নিজের নম্বদ্ধে এই স্মৃতিকথা 
শুনিয়া মহাপুরুষজী একটু হাসিলেন। বাঁবুরাঁম 
মহারাজ সন্বদ্ধে এই সকল আলোচনা ঘখন 
চলিতেছে তখন একবাব্ব মহা পুকষজী চাঁরিপাঁশে 
তাকাইয়া তাহার জনৈক সগ্্যাসী সেবককে 
দেখিতে ন1 পাইয়া বলিলেন, «__ কোথায়? 
তাকে ভাক। এই সব স্থন্দর কথা হচ্ছে ।” 
সেবকটিকে ডাকিয়া আনা হইল। মহাপুক্ষজী 
তাহাকে জিজ্ঞাপা করিলেন, “কোথায় ছিলে? 
বাবুরাম মহারাজের সম্বন্ধে কত কথা হচ্ছে। 
কোথায় এসৰ শুনতে পাবে? বসে শোন।” 
আলোচনা হইয়া গেলে যেসব সাধু বাবুরাম 
মহারাজের স্মৃতিকথা বলিয়াছিলেন তাহাদের 
লকলের দিকে মহাপুরুষজী খুব ন্নেহভরে 
তাকাইতে লাঁগিলেন। ললিত মহারাজের 
পিঠ চাপড়াইয়া খুব আশীর্বাদ করিলেন । 

১৯২৭ সালের ২২শে ফেব্রুআরি মহাপুরুষ 
মহারাজ দক্ষিণ ভাঁরত, বোম্বাই ও নাগপুর 
. ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রায় দশ মীস পরে মঠে 
ফিরিয়াছেন। ২৬শে ফেব্রুআরি কলেজের 
ছুটি ছিল বলিয়া আমরা তিনজন ছাত্রবন্ধ 
তাহাকে দর্শন করিতে বিকালে মঠে 
গিয়াছিলাম। তিনি দোতলার বারান্দায় 
চেয়ারে বসিয়াছিলেন। একজন ভত্রলোক 
কাছে উপবিষ্ট। ভর্রলোকটি বলিলেন, 
“আপনার ১৯শে তারিখে আসার কথা ছিল।” 

মহাঁপুরুষজী । কি জানি, বাপু, অত জানি 
না। ২২শে তারিখে এসে পৌছেছি এই 
মাত্র জানি। 

উক্ত ভদ্রলোক মহাপুরুষ মহারাজের 
জন্মস্থান বাঁরাসতের কথা পাড়িলেন। মহা- 
পুরুষ মহারাজ বলিলেন, “কি জানি, বাপু, 


মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি 


৬০৯ 


আমার কিছু মনে নেই। অনেক বছর হয়ে 
গেছে।...এ বাড়ির একটি মেয়ে, বিধবা 
এসেছিল। বড় দুরবস্থা । একখানি কাপড় 
আর ক'টি টাকা দেওয়া গেল। তা সে অপর 
সবাই যেমন আসে তেমনই। মমত্ববুদ্ধি 
ঠাকুরের কৃপায় নেই । ঠাকুর আমাদের মন 


উদার ক'রে দিয়েছেন। এখন বন্থুধৈব 
কুটু্ককম্। আপন-পর্-ভেদ নেই। সবাই 
সমান! গরীব দুঃখী যে কেউ আসে, সাঁধামত 


আমরা সাহাধা কবি। যেখানে দুঃখ, যেখানে 
কষ্ট, সেখ।নেই আমরা যথাসাধা প্রতীকাঁর 
করবার চেষ্। তেদাতেদ নেই 1, 
মান্ষের কি সাধা আছে জগতের ছুঃখ দুর 
কবে। জগৎ তো ছঃখম়্। চিরকাল দুংখ 
থাকবে। মাঝে মাঝে এক একজন মহাপুরুষ 
আসেন) আর কতকট] দুঃখ কমে যায়। আবার 
আঁসে। আগমাঁপাযী। আসছে, যাচ্ছে। 
বুদ্ধদেব এলেন, মানুষের কতকটা দুঃখ দূর হল। 
আবার কিছুকাঁশ পরে পূর্বাবস্থা । যেমন পান।- 
পুকুরের পাঁনা। ঠেলে দাঁণ্ড, কতকট] জায়গা 
পরিষ্কার হয়ে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে 
পানাঁয় ভরে ফেলে। এ যুগে ঠাকুর এসেছেন, 
পাঁনা কেটে যাচ্ছে কতকটা ছুংখ দুর হয়ে 
যাচ্ছে । আবার কাঁলে পানা বুজে ঘাবে।” 

সালের ১৬ই মার্চ মঠে গিক্কা 
পরমারাধা মহাঁপুরুষজীর নিকট কিয়ৎক্ষণ 
ব্িয়াছিলাম। পূর্বে একদিন তিনি বলিয়া 
ছিপেন, পএখাঁনে এসে চুপ ক'রে বসে থেকো 
না। কিছু জিজ্ঞেস করবে।” তাই এই দিন 
ভীহাঁকে দু-একটি প্রশ্ন করিয়াছিলীম। কথা- 
প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, * দিয়া কর, দয়া কর 
প্রভু, দয়া কর_এইটি সবদা বলতে হবে। 
এই সাধন_ এই সব। দীয়া কর। তিনি 
যদি দুয়া ক'রে সব বুঝিয়ে দেন তবেই হয়।” 


করি! 


১৯২৭ 


৬১৬ 


পৃজ্যপাঘ শ্বামী সারদানন্দ মহারাজ ১৯শে 
আগস্ট (১৯২৭) দেহত্যাগ করেন। এই 
ঘটনা পৃজনীয় মহাপুকষজীর দ্বেহমনে কি প্রবল 
ধাক্কা দবিয়াছিল তাহার বিশদ বিবরণ “মহাপুরুষ 
শিবানন্দ' গ্রন্থে শ্বামী অপূর্বানন্দজী লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । মহাঁপুরুষজীর স্বাস্থ্য একেবারে 
ভাঙ্ষিয় পড়িয়াছিল। চিকিৎসকগণের পরামর্শে 
তিনি কিছুদিনের জন্ঠ বিশ্রাম ও বায়ুপরিবর্তনের 
উদ্দেশ্ত্ে মধূপুর যান এবং তথা হইতে কাশী। 
কাশীতে আড়াই মাস ছিলেন। পাটন] হইয়া 
বেলুড় ষঠে ফিরিলেন ১৯শে ফেব্রুআবি 
(১৯২৮ )। মনে পড়ে, হাওড়া স্টেশনে আমরা 
কয়েকজন বন্ধু গিয়াছিলাম। তীহার সংবর্ধনার 
জন্ত বহু সাধু ও তক্তের সমাগম হইয়াছিল। 
স্টেশন প্লাটফর্মে যেন আনন্দের হাট। 

ছই দিন পর ( ২১শে ফেব্রুআরি ) কলেজের 
পর সোজা মঠে গিয়াছিলাম। প্রায় পাঁচ মান 
মহারাজ মঠে ছিলেন না। সেজন্ত প্রত্যহই বহু 
তক্ত ব্যাকুলপ্রাণে তাহাকে দর্শন করিতে মঠে 
আমিতেছেন। অনেক ধীক্ষার্থাও আছেন। 
মহাপুকুষজীর ঘরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া 
বসিলাম। কয়েকজন তক্ত উপস্থিত ছিলেন। 
একটি ভন্রলোক তাহার সহিত কথ! 
বলিডেছিলেন। তিনি বলিলেন, “কুলগুরুর 
নিকট দীক্ষা! নিয়েছি, কিস্কু তাতে তৃপ্তি পাই- 
নি। আপনার নিকট নেব।* মহাপুরুষজী 
হাসিয়া! বলিলেন, “দীক্ষা! তো ছ'বার হয় না। 
দীক্ষা হয়েছে, বেশ তো। আবার কেন?” 
তক্তটি পীড়াপীড়ি করায় বলিলেন, “ইষ্টের তো! 
পরিবর্তন হবার জোনেই। ও তো ঠাকুরেরই 
এক রূপ। তৰে মন্ত্রটা 25০15 (ঈষৎ 
পরিবর্তন ) ক'রে দিতে পারব। তা! বেশ, এস।* 

একজন জিজাসা করিলেন, “পাটনায় কি 
খুব দীক্ষার ভিড় হয়েছিল?” 


উচ্োধন 


[ **তষ বর্--১১শ লংখ্া! 


মহাপুরুষজী। হা। এই সব যতই দ্বেখছি 
ততই ঠাকুরের মছিম অনুভব করছি। আমাদের 
কে চেনে, কে শোনে? তারই তো মহিমা। 

কথাপ্রসঙ্ষে আরও বলিলেন, “বতারতদ্ব 
বড় হুক্্। পূর্ণব্রন্ষ ভগবান একটি মান্য হয়ে 
আসেন। তার তো কোনও কামনা নেই। 
'নানবাধধমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।* শুধু 
লোৌককল্যাণকামী হয়ে তিনি আসেন। নইলে 


তার কি দরকার ?” 
জনৈক ভক্ত মহাপুকৃষজীর একটি শিশ্কার 
কঠিন পীড়াব সংবাদ দিলেন। বলিলেন, 


প্বাচবার কোন আশা নাই। তবে এ সময় 
আপনার আশীর্বাদ জানালে বড় স্থথী হত।” 
অহাপুকষজী বলিলেন, “হা, হা, আমার আশীর্বাদ 
জানাবে। সর্বদাই তো আশীর্বাদ করছি ।” 

১৯২৮ সালের »ই মার্চ লর্ড সত্যেন প্রসন্ন 

ংহের মৃত্যু উপলক্ষে কলেজের ছুটি ছিল। 
বিকালে মঠে মহাপুকুষজীকে প্রণাম করিতে গিয়া 
দেখি জনৈক বিধবা মহিলা তাহাকে বলিতেছেন, 
“বীক্ষা নিতে এসেছি।” মহাঁপুকুজী প্রথমে 
বলিলেন, “বৈশাখ মাসে চেষ্টা কোরো, এখন হবে 
না) শরীর বড় খারাঁপ। পরে কিছু কথা- 
বার্তার পর বলিলেন, “সামনের সপ্তাহে এস।” 
মহিলাটি বলিলেন, “জীবনে বড় ছুঃখ কষ্ট 
পেয়েছি ।” 

মহাপুকষজী। সংসারে তথ নেই, য|। 
যদি থাকে তো! সে অতি সামান্ত, যেমন যেখের 
কোলে মাঝে মাঝে একটু বিছ্যুৎ চমকায় 
তেনি। 

আমাদের দ্বিকে চাহিয়া মহাপুকষজী 
বলিলেন, *এই উপযাটি বিভাসাগর যশায়ের 
কাছ থেকে পেয়েছিলাম পঞ্চাশ বৎসর আগে।” 


* আমার অপ্রাপ্ত কিছু নাই, প্রাপুবাও কিছু নাই 
তবুও কর্মে নিয়ত রহিয়ান্ধি। পীতা--1২২ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫] 


জনৈক থঞ্জ ভদ্রলোক কিসের জন্য পীড়াপীড়ি 
করিতেছিলেন। মহাপুরুষজী তাঁহাকে বলিলেন, 
“ঠাকুরের ভাব নাও, আর মাকে ভাকো। 
তোমার কালীতে বিশ্বা। তাকেই ভাকো। 
তাতেই হবে। তবে ঠাকুরের ভাবের সাহাষ্য 
নিতে হবে । তিনি যুগাবতাব।” 

ভদ্রলোকটি সখী হইলেন না। বলিলেন, 
“আরও যেন কিছু আছে। আপনি 
লুকাচ্ছেন।” 

মহাপুরুষজী। সে কি! লুকাব কেন? 
মিথ্যাকথা বলা তো আমার অত্যাস নয়। চুরি 
জোচচুরি করব কেন? যা সত্য তোমার 
কল্যাণের জন্য বলছি । এক একজনের সংস্কার 
মযায়ী তো বলতে হবে। যা প্রাণে উঠছে 
তাই তো ব্লছি। 

পূর্বোজ্ত বিধবা মহিলাঁটি দীক্ষা জন্য কি 
আয়োজন করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। 
মহাঁপুরুষজী বলিলেন, “কিছু না। কেবল 
চাই প্রাণ। প্রীণ আনতে পারবে, মা? আর 
দক্ষিণা? তা একটা হরীতকী আনলেই 
চলবে । ঠাকুরের দরবারে ও-সব কিছু নেই। 
চাই কেবল প্রাণ ।” 

১৯৩০ সালের বৈশাখী পৃ্িমার দিন মঠে 
যোগ দিলাম। পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ 
আশীর্বাদ করিলেন। প্রথম প্রথম যখনই মনে 
ভয় বা দংশয় আসিয়াছে তিনি অভয় ও আশ্বার্স 
দিয়া মনকে সতেঞ্জ করিয়া দিক্লাছেন। একদিন 
বলিলেন, “কোন ভয় সংশয় নেই। বি এসসি 
পাস করেছ নাহল এম এসসি পাস করবে-_ 
ভাতে তোমার হবেকি? তাঁর চেয়ে সেই 
লময়টা এই দিকেই দাও । সংসার-বাঁসনা নেই 
যখন তখন আব কি? সংসাব-বাঁষন। থাকলে 
দে এক। খুব ধ্যান কর, প্রার্থনা কর। ঠিক 
হবে-_কোন ভয় নেই, কোন সংশয় নেই।” 


মহাপুকু মহারাজের প্বৃতি 


৬১১ 


হঠে যোগদান কবিবার কিছুদিন পবে মঠের 
সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শান্াদি পাঠ করিবার সথযোঁগ 
হইল। উপনিষদে গুকাঁর-যহিমার কথা পড়িয়া 
একদিন শ্রশ্রীমহাপুকষ মহারাজজীকে প্রশ্ন করিয়। 
বসিলাম, “জ্ঞানের ভাবে চিন্তা করবার সময় 
ইটমত্ব জপ না ক'রে শুধু গুকার জপ করা চলে 
কি?” তিনি বলিলেন__“হা, বেশ তো। সেই 
গঁকারই তো ভগবান । ঠাকুবকে গুকাব-ভাবে 
চিন্তা করবে। কোনও আপত্তি নেই।” 
কয়েক দিন পর তিনি জিজ্ঞামা করিলেন, “কি ! 
ওকার জপ করছো?” বলিলাম, “হা, মাঝে 
মাঝে |* তিনি হাসিয়া বলিলেন, “বেশ, বেশ, 
করো।” আরও কয়েক দিন পর তিনি একদিন 
জিজ্ঞাস! করিলেন, "কি ! গুকার করছে ?” 

আমি। হা। | 


তিনি। বেশ, বেশ, বেশ। 
আমি। মহারাজ, গকার করতে করতে 
শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে বড় ভয় হয়। 


তিনি। এ রকম ঘখন হয় তখন তার 
কাছে প্রার্থনা করবে, “হে ঠাকৃব, তুমিই গুকার- 
স্বূপ। আমি যাতে ঠিক পথে চলে যাই তাই 
কর। যাতে ঠিক বস্ত__য1 সেই জ্ঞান বা ভক্তি 
(সেই একই বস্ত)_-লাভ করতে পারি তাই 
কর। এই রকম খুব প্রার্থনা করবে। 

০ রা 

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে সকালে 
তাহার ঘরে যখন পাধু-্রন্ষচারীবা প্রণাম করিতে 
যাইতেন তখন তথায় একটি আনন্দের মেলা 
বসিয়া যাইত। কী প্রেম, সহানুভূতি ও মমতা! 
লইয়া তিনি নকলকে অভ্যর্থনা ও আশীর্বাদ 
করিকেন! কত না আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ, ত্যাগ 
বৈরাগা জান ভক্তির উদ্দীপনাময় আলোচন। 
সকলে শুনিতে পাইতেন! তীহার শরীর তখন 
অত্যন্ত দুর্বল, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন-_-এক দিকে 


৬১২ 
ব্লাডপ্রেণীর অপর দিকে হাঁপানি-_কিন্ত 
তাহার মুখে চোখে কী অপাধিক দীপ্তি 


সর্বদা জল্‌ জল্‌ করিত! মনে হইত তাহার 
ঘরে সকল তীর্থ মমবেত, তাহার মুক্তির মধ 
বাস-বশিষ্ঠাদি তত্বদ্র্টাী খধির] বাদ করিতেছেন, 
তাহার কথার মধ্যে সনাতন ভারতবর্ষের প্রখ্যাত 
আচার্য ও সম্তমগুলীর কঠম্বর শোনা যাইতেছে । 
তাহাকে প্রণায করিয়া কিয়ৎক্ষণ কাছে দাড়াইয়। 
তাহার মধূ-নিশ্ুন্দী কঠম্বর শুনিয়া হৃদয় ভরপুর 
হইয়া যাইত। কত আশা, কত সাহস, কত 
উত্সাহ তিনি সকলকে দিতেন! সত্যই মনে 
হইত আমাদের কোনও ভয় নাই_-আধাত্মিক 
আদর্শ দিবালোকের মতো সুম্পষ্ট। 

নিজের সম্ধন্ধে তাহার নিরভিমান ভাব 
ছিল বান্তবিকই দেখিবার মতো | সর্বদা ঠাকুর, 
ঠাকুর ও মা, মা করিতেন। সকল শক্তি 
তাহাদের, নকল কর্তৃত্ব তাহাদের, তিনি কেহ 
নন। আবার বলিতেন--স্বামীপ্পী, দ্বামীজী, 
মহারাজ, মহারাজ । 

একদিন মহাপুরুষজী সকালে ছিতলের 
বাৰান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজীর ঘরের 
ভিতর ঢুকিয়াছেন। দেওয়ালে টাঙ্গনে। স্বামী- 
জীর চেয়ারে উপবিষ্ট বড় ফটোটির কাছে গিয়া 
বলিলেন, “আহা, কি চেহারা! যেন রাজ।1” 
পরে দেওয়ালে এক গ্রুপ ফটোর দিকে নজর 
পড়িল (যাহাতে শ্বামীজী, স্বামী ব্রদ্ধানন্দ, স্বামী 
তুরীয়ানন্দ গ্রতৃতির সঙ্গে বসিয়া আছেন, 
মহপুকুষজীও উহাতে আছেন ।)। বলিলেন, 
*ও£ অনেক দিনের ফটো।* উহাতে নিজের 
চেহার। দ্বখিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। 

১৯৩০ সালের কয়েক মাস স্বামী 
_ অচলানন্দজী (কেদার বাবা) বেলুড় মঠে 
ছিলেন। একদিন ভিপি প্রণাম করিতে 
আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী জোড় হাত করিয়া 


উদ্বোধন 


[ **তন ব্_-১১শ লংখ্য। 


তাহাকে অভার্থনা করিলেন। বলিলেন, 
“কেদার বাবা, কৃপা কর।” আবার বলিলেন, 
*কেদার বাবা, আশীর্বাদ কর যেন ঠাকুরের পায়ে 
সন্ধা ভক্তি হয়।” কেদার বাবা করজোড়ে 
বপিলেন, "এ কি বলছেন, মহারাজ ?* 
মহাপুরুষজী। আমিও তোমার আশীর্বাদ 


করছি। তুম কর। আদ্বান-গ্রদান। 
(হাস্য ) 

কেদার বাবা। মহারাজ, আপনি তো 
পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। 


মহাপুরুষজী। কে বললে তোমায়? এ 
রাজ কি পূর্ণতা আছে? পূর্ণতা সেইখানে 
(নমাধিতে )। 

সকালে তাহার দ্বরে সাধু-বরন্ষচারীদের এ 
জমায়তে শ্ফৃতি এবং আমোদও বড় কম হইত 
না। কখনো কখনে: সাধুদের সহিত বালকের 
হ্তা়তনি কত আনন্দ করিতেন। 
সালের সেপ্টেম্বরে মঠে একটি সাইকেল কেনা 
হুইয়াছিল। মঠের ডিম্পে্সারীর ভারপ্রাপ্ত 
ডাজার-সন্গামী একদিন প্রণাম করিতে আসিলে 
মহাপুরুষ মহারাজ তাহীকে বলিলেন, “এই 
যে সাইকেল কেনা হল--৭৩টি টাকা, 
তোমাকেই এই টাঁক1 দিতে হবে। তোমাদের 
ডিন্পেন্সাৰীর কাজেই তো সাইকেল বেশী 
লাগে।” 

সঙ্গ্যাণী-সাধু বলিলেন, "আমার কিছু নেই, 
মহারাজ। তবে লোকদের বোলব।” 

মহাপুরুষ মহারাজ । হা, টাকাটা আদায় 
ক'রে দাও । এই আমি একটাকা দিচ্ছি। 

ইহ1 বলিয়া তিনি নিজ হাতে বাক্স হইতে 
একটি টাঁকা লইয়া উক্ত সঙ্ধ্যাসীর হাতে দ্রিলেন 
এবং হামিতে হাঁদিতে বলিলেন, “যারা ধারা 
সাইকেলে চড়বে দকলকে দিতে হবে এক এক 
টাকা ক'রে ।” 


১৯৩৩ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ] 


১৯৩* সালে দুর্গাপূজার কয়েক দিন আগে 
হইতেই প্রত্যুষে মহাঁপুরুষজী নিছ্দে অতি মধুর 
হরে আগমনী গাহিতেন। “যাও যাঁও গিরি 
আনিতে গৌরী” ইত্যাদি। জনৈক সেবককে 
হারমোনিয়ম আনিয়া তাহার গানের সঙ্গে 
বাজাইতে বলিতেন। একটু বেলায় পৃজনীয় 
নিবাণাননাজী ও চিদানন্দজী (গেসাই মহারাজ) 
প্রতাহ তাহার ঘরে বা দোতলার অফিসঘরে 
আগমনী সঙ্গীত করিতেন । মহাপুরুষজী শুনিয়া 
খুশী হইতেন। একদিন নিবাপানন্দজী প্রণ।ম 
করিতে গেলে বলিলেন, “আহা! স্থখি, কি 
বলব, তুমি কী চমৎকার গান শোনাচ্ছ! কত 
আনন্দ দিচ্ছ! মহারাজ তোখায় বলেছিলেন, 
ব্রহ্ধজ্ঞ হয়ে যাবি । ও-সব হয়ে যাবে 
আলবত |” 

পূজার সময় একদিন সন্ধায় হঠাৎ 
ইলেকট্রিক লাইট ফিউজ করে। আগি 
স্বামীজীর ঘরে সেবকের কাঁজ করিতাম। এ 
ঘরে মোষবাতি জালাইয় দিয়া আসিতে আমার 
দেরি হয়। মহাপুরুষজী উহা লক্ষ্য 
কত্য়াছিলেন। খুব ধমক দিয়া আঁমাঁকে 
বগিলেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এই 
81501596 ( নিয়মানুবতিতা ) শেখা হয়েছে! 
(দায়িত্ব) জ্ঞান নেই। 
বি. এসসি, এম. এসসি কিছু শয়। কখন 
থেকে স্বামীজীর ঘর অদ্ধকার হয়ে আছে। 
দ্বামীজী থাকলে কি বলতেন? তার বেলায় 
এমন চলতে |?” বড়ই লজ্জিত হুইলাম। পরের 
দিন সকালে প্রণাম করিতে গেলে বলিলেন, 
“কালকে বকেছি, আরও বকৰ। 

আমি বলগিলাম, “বড় অন্তায় হয়ে গিয়েছে, 
মহারাজ ।” তিনি ভবিস্ততে খুব হুশিয়ার 
হইয়! শ্বামীজীর ঘরে পেবার কাজ করিতে 
বলিলেন। তাহার পর হাসিয়া পেবককে 


। 
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মহাপুরুষ মহারাজের স্থতি 
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বলিলেন, “দাও ওকে ভাল ক'রে সন্দেশ 
খাইয়ে । বকেছি।” 

আমি বলিলাম, “সে কি, মহারাদ? 
আপনাদের বকা যে আশীবাদ।” 

তিনি বলিলেন, “থা । 
সন্দেশ খা।” 

ছুভ|গ/ক্রমে ইহার ঠিক তিন-চার দিন 
পরে সন্ধার আগে খ্বামীজীর ঘরের জানালা 
বদ্ধ করিতে দেরি করিয়া ফেলিলাম। মহা- 
পুরুষজী বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়াছিলেন। 
মেবককে দিয়া আমাকে ভাকাইলেন। কাছে 
গেলে বলিলেন, “তোগাঁব কি বাইরে কোথাও 
তপন্তা করতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে?” আমি 
বলিলাম, *না”?। 

তিনি) নেই? তাই জিজ্ঞেদ করছিলাম । 

সোধ হয় খুব জোর একটি ধমক দিবার 
ইচ্ছায় এন্নূপ ভাবে কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
কিন্ধ আমার কীচুমাচু তাব দেখিয়] দয় হইল। 
কথা ঘুরাইয়া আমাকে তখন জিজাপা করিলেন, 
পকি পড়ছে! আজকাল ?” 

আমি বলিলাম, 
বেদাস্তসার |”? 

তিনি । বেশ। ভক্তি বায় খাকে তো? 
এই সব পড়তে পড়তে একেবারে শুষ্ক না! 
হয়ে যায়। 

আমি বলিলাম, “আজে, চেষ্টা করি।” 

মঠের প্রান লল্স্যাদীরা মহাপুরুষ 
মহারাজকে প্রণাম করিতে আদিলে তাহাদিগকে 
তিনি বিশেষ সমাদর ও প্রীতির সহিত অভ্যর্থন। 
করিতেন এবং তাহাদিগের সহিত গভীর 
আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ এবং মঠ ও মিশনের আদর, 
কর্মপ্রণালী স্থদ্ষে নানা কথা চপিত। নিম্কে 
কয়েকটি ঘটনা ও কথোপকথন লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 


“ছান্দোগায, মুগডক, 


৬১৪ 
একদিন সকালে ( ১৪।১*1৩*) ম্বামী 
বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রণাম করিতে 


আপিয়াছেন। তিনি মহাপুরুষজীর শরীরের 
কথা জিজ্ঞাপা করিলেন। মহাপুরুষজী বলিলেন, 
“এ ঘৰ আছেই । রোগ ইত্যাদি আগমাপায়ী | 
আগম (উৎপত্তি) আছে, অপায় (বিনাশ) 
আছে। ওহোক। জ্ঞান ভক্তি ঠিক থাক। 
আর কেন? এ শরীরের দ্বারা যা হবার তা 
হয়েছে।” 

বিশুদ্ধানন্দজী। মহারাজ, যতদিন আপনাদের 
শরীত্র থাকে ততদ্দিনই আমাদের কল)াণ। 
একটু কাছে এলে কত শাস্তি হয়! আপনারা 
ঘেমন ঠাকুরকে যাতে তার শরীর থাকে এই 
প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, আমরাও তা করুতে 
পারিনাকি? 

মহাপুরুষজী | তোমরা বেচে থাকো । এ 
শরীরে আর কেন? তোমাদের দ্বার! ঠাকুরের 
কত কাজ হবে! 

আর একদিন সকালে (২০১০।৩০) স্বামী 
মাধবানন্দজীর সহিত শ্ীশ্রঠাকুরের তন্ত্রসাধন! 
সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। ক্রমে আরও অনেক 
সাধু উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর 
মহাপুরুষজী নকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 
“দ্বেখ, তোমাদের সকলকে বলছি, ঠাকুরের ভাঁব 
অতি শুদ্ধ ভাব । 751৮5, 082185, ঢহ2৮ 
(পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা )। এই আদর্শ 
হতে কখনে। যেন ম্ঘলন লা হয়।” 

পূজাপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বার বার 
বলিতেন তাহার গুরু-অভিমাঁন নাই। এই 
মজ্জে গুক হইলেন শ্রীক্রীঠাকুর । তিনি তাহার 
ভূত্য ও সেবক মাআজ। তাহার কাজ-_ধর্মপিপান্থ 
ব্যক্তিকে ঠাকুরের নিকট সমর্পণ কর! মাত্র। 
একটি ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ হইতেছে। পূর্ব 
বঙ্গ হইতে জনৈক ব্রন্ষচারী (ইনি ব্রাক্ষণসন্তান, 


ডছোধন 
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মঠের আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচারী না হইলেও 
ব্রহ্ষচারীর ন্াক্স জীবন যাপন করিতেন এবং 
ফরিদপুর জেলায় একটি গ্রামে একটি আশ্রম 
স্বাপন করিয়া সাধনভজন এবং লৌকসেব! 
করিতেন ) মহাপুরুষ মহারাজেরই মন্রদী ক্ষিত-_ 
মঠে আসিয়৷ একবার আছেন। তিনি একদিন 
সকালে মহাপুকুষজীকে প্রণাম করিতে আমিলে 
মহাপুরুষ মহারাজ হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "তুই কার চেলা ?* 

্রক্ষচারীটি থতমত খাইয়া বুগিলেন, “আজে, 
আপনার কাছ থেকেই তো দীক্ষা নিয়েছি।” 

মহাপুকষজীর মুখ খুব ভাঁব-গম্ভীব হই! 
উঠিল । উদ্দীপনার সহিত নিঞ্জের বুক 
দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন-- “এখানকার ? 
তা আমি কিছু জানি না। আমি, বাবা, ঠাকুরের 
হাতে সব দিয়ে দিয়েছি। নিজে কিছু রাখি 
না। গুরু-_এসব অভিমান আমাদের কিছুমাত্র 
নেই। মহারাজ, শরৎ মহারাজ, আমাদের 
সকলেরই এই রকম। * * * তোদের 
কিছু তয় নেই। ঠাকুর বয়েছেন- সব দেখবেন। 
মুক্তি ফুক্তি সব হয়ে যাবে। আমাদের একটু 
দরকার হয়--বলি দিয়ে দেওয়া_নাম মাত্র। 
আঁমরা তো ঠাকুরের পাদপন্ম ছুয়েছি। বলে 
দি-_একে ডাকো, ইনি ভগবান । যে মানবে 
তার হবে।” 

আর একটি ঘটনা। কাশী সেবাশ্রমের 
একজন ব্রদ্ষচারী মঠে আসিয়াছে । মহাপুরুষ 
মহারাজকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, 
“কিছুতেই তোকে মনে করতে পারছি না।” 
রহ্ষচারীটি অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিল? কিন্ত 
মহাঁপুরুষজীর মনে পড়িল না। তখন ভিনি 
বলিলেন, “থাক, তুই যেই হোন্‌ না কেন, তোর 
খুব ভক্তি বিশ্বাম হোক "10656 200. ৮) 
৪.৮ 
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একবৎসর পরীশ্রঠাকুরের তিথিপূজার পূর্ব- 
রাত্রে একটি ছুঃস্বপ্র দেখিয়া ভোরে মন বড় 
খারাপ হইয়া গেল। হৃদয় ঝড় ব্যাকুল। খুব 
কালে শ্রশ্রমহাপুক্ষজীকে প্রণাম করিতে 
গেলাম । ঘরে আর কেহ ছিল না। তিনি 
চেয়ারে বমিয়া “নর্মদ! হর হর, নর্মদা হর হর”-_ 
নাম করিতেছিলেন। আমি প্রণীম করিলে 
তিনি যুক্তকর দেখাইয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাস] 
করিলেন ঠাঁকুরঘরে গিয়াছি কিনা। হা, 
বলিলাম। তাঁহার পর কাতরভাবে প্রাথনা 
করিলাম, “মহারাঁজ, আজ তাঁর জন্মতিথ। 
আশীধাদ করুন যেন তক্তি বিশ্বাস 
হয়।” 

তিনি। হী, খুব। আজ তার জন্মভিথি। 
আজ যে তাঁকে ডাকবে তারই হবে। শুধু 


স্বামী শিবানন্দ-প্মরণে 


৬১৫ 
তোর কেন? 

তাহার পর বলিলেন, পথুব 'নর্মদা হর হর্‌" 
নাম করবি। ওদেেশে নর্দার খুব মাহাত্ম্য 
বিশ্বাস করে । বলে- গঙ্গার চেয়েও নাঁকি বেশী 
মাহাত্বা। আমরা অত বলি না। তৰে সমান 
সমান বলি। আর খুব শুদ্ধভাঁব। শিবশক্তি 
এক সাথে ।” 


মহাপুরুষ মহারাজ লারা দিন খুব চড়া ভাবে 
ছিলেন, আনন্দে মাতোয়ারা । যে আসিয়াছিল 
তাহারই সহিত দেখা করিয়াছিলেন। যে 
চাহিয়াছিল তাহাকেই দীক্ষা দিয়ছিলেন। 
বাত্রে খুব ক্লান্ত হইয়! পড়েন। সেবক শরীরের 
কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, "তুই তো 
আচ্ছা বোকা । আজ ভগবানের জন্মদিন। 
আজ শরীর টরীর ?” 


স্বামী শিবানন্দ-স্মরণে 


শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 


জ্যোতির ভিতর ছিলে জানি না কোথায় 
তপনের মাঝে কিংবা সিপ্ধ জ্যোতস্মায়। 
জানি না কেমনে হয়ে করুণার ধারা 
ধরণীর বুকে এলে সুরধুনী-পার।। 
রামকৃ্ণময় হয়ে রামকৃষ্ণ নাম 

শুনায়ে আনিলে টানি মত্ট্যে স্বর্গধাম । 
ত্যাগের মুরতি তুমি, কঠোর সাধন 
করিলে সাধিতে শুধু বিশ্বের কল্যাণ। 
কাতর প্রার্থনা প্রভু করি বার বার 
শরণাগতের লহ কোটি নমস্কার ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও নারী-সমাজ 


অধাক্ষ নিখিলরঞজন রায় 


স্বামী বিবেকানন্দের মহান ভাঁবত-ম্বপ্লের 
বাস্তবায়নে পুরুষ ও নারীর সমমূল্য অবদান। 
মানব-সমাজের দু'টি অংশ, পুকষ ও নারী। 
আকাশপথে সঞ্চরণশীল পক্ষীর যেন ছু"টি 
ডানার উপর অপরিহার্য নির্ভর, ঠিক তেমনি 
জাতীয় পুনরুজ্ঞীবন ও প্রগতির পক্ষেও নারী- 
পুকষের সমোন্নতি প্রাযান! একজনকে 
অবনত করে রেখে অন্তজনের উদ্‌্গমন অসম্ভব । 
ভারতপ্রেমী স্বামী বিবেকানন্দ বারবার তাই 
দেশের উন্নয়নের কথায় স্ত্রীমমাজের শিক্ষা, 
কুংস্কারমুক্তি ও শ্বাধীনতাঁর উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন, কেননা ভারতের অধঃপতনের 
মূলে অঙ্টান্য বহু কারণের অন্যতম নারীসমাজের 
হীন অবস্থা। স্ুদীর্ঘক।ল ভারতীয় সমাজে 
নারী উপেক্ষিতা, নিধাতিতা ও বঞ্চিতা হয়ে 
আপছিল। নানা গ্লানিযুক্ত সমাঁজবাবস্থায় 
নারীর ম্বাধীন সত্তা ছিল অস্বীকত। 

ভারতীয় নারীসমাজকে শিক্ষা ও স্বাধীনতার 
মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা ও পরিকল্পনা 
ছিল ম্বামীজীর অন্তরের সুগভীর আকুলতা। 
কি পস্থায় নারী আপন ভাগ্যজয়ে সফলকামা 
হতে পারে, স্বামীজীর বাণী সে বিষয়ে অতি 
সদর নির্দেশ দেয়। ভারতীয় নারীর আদ্রশ- 
বিষয়ক বিবেকানন্দের ভাঁষণ, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র 
ইত্যাদি অতি প্রীণম্পর্শী ও প্রেরণাপ্রদ | 
তারই কিয়দ্ংশের পুনরাবৃত্তি বর্তমান নিবন্ধের 
উপজীব্য । 

১৮৯৫ সাল। আজ থেকে তিয়ান্বর বত্সর 
আগের কথা। স্বামীজী তখন আমেরিকায়। 
নিউইয়র্কের শহরতলী ক্রকূলিনে আয়োজিত এক 


বিজ্জন-সভায় ম্বামীজী ভারতীয় নারীর আদর্শ 
বিষয়ে এক মনৌজ্ঞ ও তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ 
দিয়েছিলেন। তদানীস্তন ভারতীয় সমাজের 
অনগ্রসর অবস্থা এবং বিশেষ করে স্ত্রীমমাঙ্গের 
শিক্ষাহীনতা, অবরোধ-গ্রথা ও কুসংস্কার গ্রবণত] 
সন্ধে নানীৰপ বিকৃত এবং বিসদৃশ কাহিনী 
পাশ্চাত্য দেশসযূহে প্রচারিত হত। থু্টান 
মিশনারীগণ ছিল এ অপকর্মের গ্রধাঁন উদ্যোক্কা। 

অজ্ঞ ও অধ:পতিত ভারতীয়দিগকে পবিত্র 
খুষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রয়ামে এব্ধপ 
অপপ্রচার খুবই সাহাধ্য করত। ভারতীয় 
সমাজের এক্ধপ বিকৃত চিন্জায়ণ আজও অবধি 
একেবারে বন্ধ হয়নি। স্বামীজী প্রথমেই 
শ্রোতৃমগ্ডলীকে এ-জাতীয় উদ্দেশ্বপ্রণোদিত 
অপপ্রচার সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। একটি 
ঘরোয়া উপমার আশ্রয় নিয়ে তিনি তার 
বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তুললেন। আপেল 
বৃক্ষের তলদেশে ড়ে থাকে সহজলত্য পচা বা 
আধপচ! আপেল। কিন্ধ সে পচা আপেল 
যেমন আপেলের প্রকৃত স্থস্বাদ ও স্গদ্ধের 
পরিচয় বহন করে না, তেমনি উদ্দেশ্তমূলক 
অথব] অজ্ঞতাপ্রস্থত কাহিনীও কোন দেশ, 
জাঁতি বা সমাজের চবিত্র-চিত্রের পরিচায়ক হতে 
পাবে না। কোন দেশ, জাতি বা সমাজকে 
সঠিক বুঝতে হ'লে তার ইতিহাস. সাহিতা, 
দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কার 
ইত্যাদির অন্তরঙ্গ পরিচয় নিতে হয়। 
ভারতের প্রাচীন সমাজে নারীর স্থান নির্দেশ 
করতে গিয়ে বৈদিক সাহিত্যের উল্লেখ 
করলেন তিনি । “সহধর্মিণী' বৈদিক লাহিত্ে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ] 


একটি বহুল-ব্যবস্ৃত শব। পরিবারভিত্তিক 
১বদ্দিক সমাজের প্রতি গৃছেই থাকত যজ্ঞব্দী । 
বিবাহকালে সে যজ্জবেদীর উপর অগ্নি 
গুজালিত হত। সে অগ্রিশিখা অনির্বাণ 
রাখা হত বিবাহিত দম্পতির একজনের 
লোকাস্তর না ঘটা অবধি। স্বামী ও স্ত্রী 
উভয়ে যুগ্মভাবে সে অগ্রিকুণ্ডে আহুতি দান 
করতেন এবং উপাসনা করতেন দেবতার। 
এ ছিল গার্স্থা ধর্মপাঁলনের অবশ্রপালনীয় 
অন্ষষ্ঠান। উভয়ের লাহচর্য ভিন্ন প্রার্থনাদিও 
অবিধেয় গণ্য হত। অবিবাহিত পুরুষ কখনও 
পৌরোহিতো বৃত হতে পারতেন না। 
আর্ষেতর এবং আধ-অধ্যুষিত তদানীস্ন 
ছুনিয়ার সর্বত্র প্রাচীন গ্রীস, রোম, ইরান 
ইত্যাদি দেশে এ প্রথার ব্যাপক প্রচলন দেখা 
যায়। কিন্ত কালক্রমে উদ্ভব হল এক 
পেশাদার পুরোছিত-সম্প্রদ্ায়ের এবং তারই 
ফলে স্বামী-স্ত্রীর সহপৌরোহিত্য-গ্রথার বিলুপ্ধি 
ঘটে। বনুলপ্রচলিত এই প্রথার প্রথম 
ব্যতিক্রম ঘটেছিল প্রাচীন আযসিরীয় সমাজে । 
প্রাচীন আসিবীক় এবং ব্যাবিলনীয় সমাঁজ- 
বাবস্থায় স্ীলৌকের সামাজিক অধিকার ক্ষুণ্ন 
হয়, শ্ত্রী-ম্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু 
ভারতীয় আর্ধ-সমাজে বহুদিন প্স্ত স্ত্রীপুকৃষের 
সমানাধিকাঁর স্বীকৃত হয়ে আসছিল। বৈদ্দিক 
সাহিত্যে এর বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। 
ব্যক্তিগতত জীবনে কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের 
ক্ষেত্রেই পবিজ্ঞতা-পালনের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করা হত। আর্ধ বালক এবং 
বালিকা উভয্কেই শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে 
পাঠানো হত, এবং সেখানে থাকতে হত .ৰিশ 
থেকে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যস্ত। শিক্ষাকীলীন 
জীবনে পালন করতে হত কঠোরতম 
পবিশ্তুতা। এর ব্যতিক্রমে ভোগ করতে হুড 


স্বামী বিবেকানন্দ ও নারী-সমাজ 
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দণ্ড। অত্যধিক নিষ্ঠা ও কঠোব্তার সঙ্গেই 
বাক্তিগত জীবনে পবিত্রতা ছিল অবখা- 
পালনীয় । 

পরবর্তী যুগে রাজপুত বুমণীর জহরব্রত 
এবং হিন্দু পতিব্রাতার ন্তেচ্ছাঁ-সহমরণ ব্যক্তিগত 
জীবনে কঠোর পবিভ্রা্ঠাপাঁলনেরই গ্রতিধ্বনি। 

শিক্ষা ও মননশী লনতার তুলাদণ্ডেও প্রাচীন 
আধসমাজে স্্রী-পুরুবের গজ্ঞন সমান পরিগণিত 
হত। ব্র্ষবিদ ও ব্রক্গবাদিণী উন্চয়েই উচ্চ 


চিন্তা ও ধ্যান্ধারণাগ্স মুশাবান অবদান 
জুশিয়েছেন। বৈদিক আুক্কের অনেকগুলি 
স্ত্রী-ঝধষির বচনা। বৈদিক ও ওপনিষদিক 


ভাব-সম্পদের অনেক অংশ জী-ঝযির স্ৃষ্টি। 
মহুষি যাঁজ্ঞবন্ধ্য হিন্দু-সংহিতার অন্যতম প্রবক্তা । 
তৎপত্রী মৈত্রেয়ী দেবী স্ত্রী-ঝষিকুলের অন্যতম । 

বৃহদারণাক উপনিষদ দেখি, যাজব্কা 
মূনি অঙ্গাসগ্রহণে উদ্যোগী হয়ে প্রথমে তার্ধা 
মৈত্রেয়ীকে তার সঙ্গল্প জ্ঞাপন করলেন, এবং 
অন্ুবোধ করলেন তার ভাগের গোধন ও 
জমিজমা ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করতে। 
বিদুষী মৈত্রেয়ীর উত্তর: “যেনাহং নামৃতা 
স্তাং কিমহং তেন কুধাম্‌.'"।” এ কথাই 
স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিদ্যা ও জ্ঞান-অন্তশীলনে 
প্রাচীন ভারতে স্ত্রীও পুরুষ উভয়েই ছিলেন 
সমান অগ্রণী। কিন্তু এ-অবস্থার বিষম অবনতি 
ঘটল বৌদ্ধযুগে। এই সময় থেকে মারাত্মক 
ও বৈষম্যমূলক অন্ধুশাসনে নারার স্থান নির্দিষ্ট 
হল অধিকারবিহীন ও উপেক্ষিত পশ্চাদ্ভুমিতে । 
নারীকে দায়ী করা হুল পুরুষের যাবতীয় দৌর্বল্য 
ও দুর্ভোগের জন্ত। তারও পরবর্তীকালীন 
ইতিহাঁন ভারতের সহত্রবর্ব্যাপী পত্তন ও 
পরাধীনতার ছুঃখময় ইতিহাস। কালক্রমে সে 
অন্ধকার যবনিকা আবার যেদিন অপসারিত 
হল, পেদিন সবিম্ময়ে লক্ষ্য করা গেল 


৬১৮ 


যে, অধ:পতিত জাতির অর্ধাংশই সম্পূর্ণ পঙ্গু 
ও প্রাণম্পন্দনহীন হয়ে পড়েছে। গতিহারা 
সমাজ জীর্ণ লোকাচারের সহস্র বাধনে আজ 
আই্রেপৃষ্ঠে বাধা। তাই জাতির অর্ধাংশ 
স্বীজাতির শিক্ষা ও মুক্তির কথাই সর্বাগ্রে 
ভাবলেন নবভারতের পথিকুৎ--বাজা রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর; বিবেকানন্দ প্রভৃতি । 


ঘত্র নাধস্ত পৃজ্যস্তে, রমস্তে তত্র দেবতাঃ?। 
-ন্বামীজীর লেখা বারবার এ কয়টি কথার 
উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 

ভারতের নবজাঁগরণ এবং নবজীবন-চর্যার 
তাগিদেই নারীসমীজের উপর ন্যস্ত দাঁয়- 
দ্বায়িত্বের কথা সযত্ব চিস্তার দাবি বাখে। 
ভারতীয় নারী আবার কি উপায়ে এবং 
কোন্‌ পথ অবলখ্বন করে স্বমহিমায় গ্রতিষ্িতা 
হতে পারে? এ প্রশ্সের একটা অতি সহজ 
ও সারবান উত্তর মেলে স্বামীজীর চিন্তায় 
ও কথায়। “কর্মযোগ? গ্রস্থে আছে এর সুস্পষ্ট 
নির্দেশ সনিষ্ঠ কর্তব্যমাধনের মধ্য দিয়েই 
মাধারণ মানুষ অপাধারণ শক্তি-অর্জনে সমর্থ 
হয়। কর্তব্যের কোন উচু নীচু, বড় ছোট, 
ভাল মন্দ ভেদাভেদ নেই। যিনি তথাকথিত 
নীচু কাঁজ করেন ভিনি প্ররুতই নীচু নন। 
আর তথাকথিত উঁচু বাঁ বড় কাজ হ্থারা 
কর্তার মহত্ব প্রমাণিত হয় না। সংসারে ও 
সমাজে পেশা- বা বৃত্তিবিশেষের উচ্চ নীচ 
শ্রেণীকরণ একাস্তই কৃত্রিম, জৃতরাং অযৌক্তিক । 
স্বামীজী বলছেন : 
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রাজা ব1 বাষ্টপ্রধান বা অনুরূপ উচ্চপদাসীন 
ব্যক্তির প্রকৃত মূল্যায়নও হবে তার উপরে 
স্ত কর্তব্যপালনের উৎকর্ধ-বিচারে, তার 
পদমর্ধাদার মাপকাঠিতে কদাচ নম্ম। নগণ্য 
মেথর-ধাঙ্গরের  কর্তব্যপরায়ণতাই তার 
সামাজিক মান-মর্ধাদীর মাপকাঠি হওয়া উচিত। 
উচ্চনীচের মধ্যে এই কৃত্রিম ভেদাঁভেদের এবং 
সমুদয় সামাজিক অন্যায় ও অসাম্ের তীব্র নিন্দা 
করেছেন সাম্যবাদী বিবেকানন্দ । রেনাসা 
যুগের অন্ততম পথিকৎ মাইকেল এঞ্েলোর 
উক্তি : 

প্ণৃমণ198 10816 08:0808107 
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ছোট হোক, বড় হোক কাঁজমাত্রেই 
সমমূল্যের, যদি কর্তা নিষ্ঠার সঙ্গে সে-কাজ 
সম্পন্ন করেন। চরিতকার লুই ফিশার লক্ষ্য 
করেছিলেন গাম্বীজীর চরিত্রের এই বিশেষ 
গুণটি। 


প্রাক্-স্বাধীনতা-পর্বে দিলীতে চলেছে 
উচ্চ পায়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা-_ 
ভারতের ভাগ্য-নির্ধারণ। ক্রীপস মিশন, ক্যাবি- 
নেট মিশন-সংক্রাস্ত উচ্চ-মহলের বাঁজনৈতিক 
আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন গান্ধীজী। গান্ধীজীই 
এসব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু । সারাদিন এবং 
দিনের পর দিন চলেছে অন্তহীন কর্ণ-ব্যন্ততা। 
অপবাহ্ে গান্ধী মহারাজ ফিরে আসছেন হুবিজন- 
পল্লীতে । যথারীতি পরিচর্যা করছেন স্বহত্ত- 
রোপিত মটর-চাবাগুলির। তাই লুই ফিশার 
মন্তব্য করেছেন ১ 10 10100 00110198 98 0096 
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কর্ষমাত্রেই সমজ্ঞান প্রকৃত যোগীর লক্ষ্ণ। 
এন্ধপ সমদর্শন ও সমজ্ঞান সহজসাধা না হলেও 
সম্ভব। ম্বামীজীর সাঁরগর্ভ কথাগুলি ম্মবণ 
করি ঃ 
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সপ্রেম কর্তবাপালনের ভিতর দিয়ে মাহ্ষ 
শুধু অপরিসীম শক্তিরই অধিকারী হয় না, 
আঁপন সার্থকভাঁর পথও খুঁজে পায়। স্বামীজী- 
কথিত একটি স্রন্দর উপাখানে এই সহজ সত্যের 
সমর্থন পাওয়] যায় । 

এক নবীন সন্ন্যাসী দীর্ঘ দিন নির্জন অরণ্যে 
বৃক্ষমূলে তপন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। একদিন 
তপন্যাস্তে বৃক্ষমূলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই 
সময় উধের্ব বুক্ষশাখায় কলহ্মত্ত এক বক ও 
বায়সের ডানার ঝটপটানিতে কতকগুলি শুক 
পত্রপল্পব ও হ্থলিত পালক সন্ন্যাপীর মাথার 
উপর এনে পড়ল। সন্বাসী ভাবি কুপিত 
হলেন। ক্রুদ্ধ সন্গাপী উপরের দিকে তাকিয়ে 
বক ও বায়সের কাঁও লক্ষা করলেন। কিন্ত 
কীআশ্র্য! সন্ধ্যাপীর রোধদৃষ্টিতে মুহূর্তমধো 
সেই বক ও বায়ল পুড়ে ছাই হয়ে গেল! 
অঙ্ধ্যাসী স্তম্ভিত হলেন। বুঝতে পারলেন যে, 
তিনি তপন্তায় সিদ্ধকাম হয়েছেন, অর্জন 
করেছেন এক অলৌকিক শক্তি । তারপর অরণ্য 
হতে নির্গত হয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করলেন। 

এক গৃহস্থের ছুয়ারে দীড়িয়ে ভিক্ষা কামনা 
করলেন। গৃহছ্ধারে কাঁউকে দেখতে না পেয়ে 
উচ্চৈংস্বরে তীর ইচ্ছা জাপন করলেন। তখন 
ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে উত্তর এল, প্সন্ধ্যাসী 


স্বামী বিবেকানন্দ ও নারী-দমাজ 


৬১৯ 


ঠাকুর, হয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। 
বিশেষ কর্তব্যে নিযুক্ত আছি, হাতের কাঁজটুকু 
মেরেই আপনার কাছে আঁসছি।” এ নেপথ্য 
উক্তিতে সন্ন্যামী কুদ্ধ হলেন, মনে মনে ভাবলেন, 
এক অতি সামান্তা রমণীর কী আম্পর্ধা। আমার 
প্রতি এ অবজ্ঞা অমার্জনীয় অপরাধ, এর সমুচিত 
শাস্তি একে অবশ্যই পেতে হবে। কিন্ত প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই অন্দর থেকে আবার আওয়াজ এল, 
“্ন্যামী ঠাকুর, ক্রুদ্ধ হবেন না, এখানে বক- 
বায়সের! থাকে না। আপনার তপঃশক্তির 
প্রভাবে এখানে কেউ দগ্ধ হবেনা । আপনি 
শান্ত হউন, ধৈর্য ধারণ করুন। অনতিবিলম্বে 
আমি আপনার যথাযোগ্য পরিচর্যায় রত হব ।” 

সন্ন্যানীর আকাশছোঁয়া দস্ত মূহূর্তে ধুলিসাৎ 
হয়ে গেল। কে এই অপামান্তা অভ্তধামিণী__ 
তপঃসিন্ধ সন্্যাসীর অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছে! 
আরও কিছুক্ষণ পরে সেই- গৃহস্থবধূ বাইরে এসে 
সন্্রামীকে প্রণাম করে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি 
জানালেন। বিশ্মিত তপন্বী রূমণীকে জিজ্ঞাস 
করলেন, “মা, আপনি কে? আপনার তপঃ- 
শক্তি অসাধারণ। আপনি কি অন্তর্ধামিণী ?” 
বুমণী সবিনয়ে বললেন, "ঠাকুর, আমি অতি 
মাধারণ নারী, তপস্তা আমি করি না। 
আমি গৃহস্থবধূ মাত্র। অহথস্থ স্বামীর সেবায় 
বাপ্ত ছিলাম, তাই সত্বর আপনার সম্মুখে আসতে 
পারিনি । আমীয় ক্ষমা করুন।” আন্াঁপীর 
আকিঞ্চনে বধূটি আরও বললেন, "স্বামিসেবাই 
পরম ধর্ম, এবং সেই ধর্ইই আমি কায়মনোবাক্যে 
পালন করি। আন সেই ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য- 
পালনই আমার যাবতীয় সখ, শাস্তি, শক্তি ও 
সার্থকতার উৎস। অন্ত যোগসাধন। বিষয়ে 
আমি সম্পূর্ণ অজ। 

যদ্দি এর চাইতেও নিগৃঢ়তর বিষয় সন্বদ্ধে 
কিছু জানবার অভিলাষ থাকে, তা হ'লে 


৬২৩ 


অদৃরবতী শহুরে আছে. এক পশুমাংস-বিক্রেতা! 
ব্যাধ, তাঁর কাছে আরও অনেক কিছু জানতে 
পারেন।” সন্গাসী আবার নিজ্জান্ত হলেন। 
যথাসময়ে পুৰকথিত ধর্মকাধের সঙ্গে হল 
পাক্ষাৎখ। ব্যাধ বাজারে বসে নানা পশুমাংস 
বিক্রয় করছিল। এই দ্বণ্য বাঁধের প্রতি 
সন্্াশী শ্বতাঁবতই প্রথয়ে প্রসঙ্গ হতে পারেননি । 
কিন্ছ এ-ক্ষেত্রেও সেই বাঁধ সম্গবানীর আগমনের 
উদ্দেশ্যট ব্যক্ত করে সন্নাপীকে রীতিমত অবাক্‌ 
করে দিল। তা্পর ব্যাধ তাঁর কতব্য কাজ 
পুরোপুরি নিষ্পন্ন করে সন্গাসী ঠাকুরকে সঙ্গে 
নিযে গৃহে ফিরে গেল, এবং স্বহস্তে বৃদ্ধ পিতা- 
মাতার জ্ান-আহার হত্যার্দির যথাযোগ্য ব্যবস্থা 
ক'রে সঙ্গ্যাসিপ্রবরের পরিচর্যা সম্পন্ন করল। 
কর্তবাপালনই গ্ররৃত ধর্মপার্ন -এ কথাই 
সনগ্যাসী বুঝে গেলেন ধমধাধের আচরণে । 
অনাপন্ু কর্ধযোগের এক সহ সরল ব্যাখ্যা 
নিহিত আছে শ্বামীজী-কথিত এই আখ্যান 
ছু'টিতে। ধ্ব্য/ধের কাহিনী এবং ব্যাধোক্ত 
কমযোগতত্ব লিপিবদ্ধ আছে মহাভারতের 
'ব্যাধগীতা অধ্যায়ে । উচ্চনীচ, বড়-ছোট 
ভেদাতেদ নিধিশেষে কর্তব্পাঁপনের মহিমা! ও 
মাহাত্ম্-গচারই এ আখ্যান দুটির উদ্দেশ্া। 
গৃহস্থবধূর স্বামিসেবা এবং সবজনদ্বণ্য কশাইয়ের 
পিতৃষ্াতৃতক্তি নিষ্কাম কর্মযৌগের অনব্থ দৃষ্টান্ত । 
নিষ্কাম, অনাঁপক্ত কর্ষের কথা শাস্তে বিঘোধিত, 
কিন্তু অনাসক্ত ভাবে ক্পালন বড় সহজ কথা 
নয়। কাজ কর, অথচ কজের ফলাফলে 
নিষ্পৃহ, নিবাসক্ত হ৪--এ অতি দুষ্কর ব্রশ। 
স্বামীজীর শির্দেশ অতি সরল ও স্থন্দবু। যখন 
ঘে কাজটি করবে তখন তাতেই সমস্ত মন প্রাণ 
নিবিষ্ট কর) তার আগে ও পরের দিকে তাকাবার 
প্রয়োজন নাই। লভামঞ্চে বক্তার চিন্তা ও 
চেষ্টা প্রযুক্ত হোক তার ভাষণের বিষয়বস্ত এবং 


উদ্বোধন 


[৭*তম বব--১১শ সংখা! 


বাচনভঙ্গীর উপর। শ্রোতৃমগ্ডলীর সগ্রশংস 
করতালিধ্বনির প্রতি উদ্লাসীনতা এৰং 
ধিক্কারধ্বনির প্রতিও নিরুত্বিগ্রতা নিরাসৃক্ত 
কর্মযোগের একটা প্রাথমিক অভ্যান। একলব্যের 
একাগ্রতা নিয়ে কৃত যে-কোন তুচ্ছ কর্মও 
স্ন্দর এবং মহিমোজ্জল হয়ে উঠে। আমাদের 
নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের ঘরোয়া পরিবেশেও 
ছড়িয়ে রয়েছে শত শত স্থযোগ। কৰি 
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গীতোক্ত বাণীরই ইহ। প্রতিধ্বনি £ 
মুক্তমঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্াৎসাহসম স্থিত: | 
সিদ্ধাপিছ্ো নির্বিকার: কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ 
আমি করেছি বলে যিনি জাহির করেন না, 
ধার ধৈর্য ও উৎসাহ আছে এবং ধার কাছে 
সাফলা ও অসাফ্লা দুই-ই সমান-তিনিই 
সাত্বিক কর্তা । 

আজ ভারতীয় নাখীসমাজের কাছে 
এসেছে বিচিত্র ও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের ছুনিবার 
আহ্বান। শুধু গাহস্থ্য জীবনের দুব্ধহ কর্তব্য- 
পালনেই নয়) শিক্ষা, শিপ, সমাজসেবা, 
প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, পররা্রনীতি ইত্যাদি 
ক্ষেত্রেই নারীসমাজের সক্রিয় সহযোগিতা 
আজ অপরহাঁধ। বিপুল জনদনাজের 
অর্ধাংশকে বাদ দিয়ে জাতিগঠনের যে-কোন 
পরিকল্পনাই আকাশকুন্মমাত্র। বিপুল 
কর্মযজ্জে ভারত-নারার ভূমিক| গভীর তাৎপর্য- 
পূর্ণ। ভারতের -নারীজাগরণের মধ্য দিয়ে 
স্বাধীর্জা-ঘোধিত মহান আদরশেরই রূপায়ণ 
কাম্য, যে আদর্শ বিবেকানন্দ তুলে ধরেছিলেন 
তার মানলছুছিতা নিবেদিতার সম্মুখে ; 
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কাশী 


শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


কাশী রাজোর রাজধানী বারাণসী। ইহ! 
পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাচীন অথচ এখনো বর্তমান 
শহব। কাশীর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাই কৌনীতকী 
্রাঙ্গণে ১. অত: কাঁশয়োহগ্সিনা দত্তমূ্‌ 
১৩৫।৪।১৯$ শতপৎ্রাঙ্ষণে উল্লেখ আছে £ 
যজ্জং কাশীনাং ভরতঃ সাঁত্বতামিব ; রামাঁয়ণের 
কিন্বিদ্ধা৷ কাণ্ডে (৪০।২২) পাওয়া যায় যে, 
কাশী তখন একটি বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল। 

এই তো! গেল কাশীর পুরাণত্বের হিসাব । 
কিন্তু এতিহাসিক বিবরণ-সঙ্কলন সঙ্গন্ধে পপ্ডিত- 
গ্রবর রেতাঁঃ ভাং এম. এ. শেবিংএর মনত এই 
যে, সব চলিত পুস্তক যথা, “কাশীরহস্য। 
'কাশীমাহাজ্ম্য', কাশখণ্ড ইত্যাদি প্রামাণ্য 
ইর্তিহাস নহে। তিনি ছু:খের সহিত বলেন 
যে, হিন্দুদের এতিহামিক রচনাবিষয়ে দারুণ 
উদানীন্ত দেখা যায়, কিন্তু ব্াকরণ-রচন!- 
বিষয়ে তাহারা পৃথিবীকে আশ্বর্ধান্বত 
করিয়াছেন। তবে শেনিং সাছেবই বলেন, 
“6 18:০8:810 0098 609 0169 19 1988790 
70৮ 811 609 [71009 98 ০08৮৪] চ্1 (6109 
৮17৮৮ 01 লূ10001501৮ তিনি তাহার গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, “কাশী বা বেনারসের 
পূর্ব ইতিহাস সুদূর অতীতের ঘোর তমসায় 
আচ্ছন্ন, হিদ্দুদিগের এই পবিজ্র নগর গতীব 
অবিৰোধী পুরাঁতত্বের বিষয়ীতৃত্ত। যখন 
আধগণ উত্তর ভারতের নীনাস্থানে অতি ধীরে 
ধীরে আত্মপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেনঃ 
বোধ হয় তখনই ত্তাহাদিগের ছারা এই কাশী 
নগরীর প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে ।-""দে যাহা 
হউক, ইহা অর্যঘিগের “আর্থ নাম গ্রহণের 

৪ 


সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অতি শ্রদ্ধা-ও ভক্তি-প্রদ 
স্বানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কাশধাষ 
আঁর্ধের অতি প্রাচীন, পবিত্র ও মহ] পৃণ্যত্ীর্ঘ |” 
শেবিং সাঁছেৰ আরও বলেন, "এই প্রাচীন নগর 
“বেনারপ' বহু পুরধীতত্বের আধার, কিন্তু 
আক্ষেপের বিষয় সময় সময় নানা দৈব ও রাষ্ট্রীয় 
ছুর্ঘটনায় ইহার বহু প্রভাব ও প্রতিপত্তি অতল 
অতীতের কোলে কোথায় বিলীন হইয়া 
গিয়াছে। তবে শাকামূনি হইতে ইহার 
এঁতিহাঁসিক ঘটনাবলী বেশী জানিতে পাবা 
যাঁয়।...পঞ্চবিংশতি শতীবীরও পূর্বে যখন 
আপিরীয়া, চাঁলদীয়া, বাঁবিলন, ট্রয় ও মিশর 
সবেমাত্র আপন আপন নঝোথিত প্রভাব প্রকাশ 
করিতেছিল, যখন রোম শ্রী প্রভৃতি 
তাহাদের ভ্রূণ অবস্থায় ছিল- তাহাদের নামও 
কেহ জানিত না-সেই গাচীন যুগে কাঈনগরী 
আপন বিগ্াা ও বৈভবে্রে পরিচয় দিতেছিল। 
কাশীনগন্ী ভারতের কুষ্টির অধীস্বরীরপে 
চিরদিন নিজ আধিপত্য রক্ষা করিয়া 
আসিতেছে । কাশী যেমন পুরাতন তেমনি 
চির নৃতন ।৮ 

প্রাচীনকালে কাশরাজোর রাজধানী বা 
শহর এবং কাশীতীর্ঘ উত্তয়ই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
অবস্থিত ছিল। কাশীর সেই প্রাচীন বাজধানী 
বর্তমানের এই শহর হইভে ছুই মাইল উত্তবে 
অবস্থিত ছিল। আমরা এক্ষণে যাহাকে কাশী 
বা বারাণসী অথবা বেনারস বলিয়া বুঝিয়া 
থাকি, ঠিক সেখানে তাহ! ছিল না। আর্ধ 
্রস্থাদিতে আমরা কাশীরাজ্যের রাজধানী 
বারাণণী পাই। ইহা ব্যতীত বানারস্‌ 


৬২২ 
নামও কাশীর রাজধানী হিসাবে পাই। 
সেই হিসাবে আমরা 091056] ভ1115০-র 
81860 38898701098, ০1, ম্যা-ত পাই, 
গৃগ0৪ 018. ০1098. 04 73909798) 00: ০1 
909 2৪ 73%0708৮)বকণার  উত্তরদিকে 
প্রাচীন শহর অবস্থিত ছিল। এখনও দেখিতে 
পাওয়া যায় বর্তমান শহর হইতে সারনাথের 
দিকে পথমধ্যেই প্রাচীন নগর ও গৃহাদির 
ধ্বংসাবশেষ ইঠ্টক-গ্রন্তরে সমাচ্ছাদিত হইয়] 
আছে। 

স্বানের বিশেষত্বই বলুন বা মাহা ত্ব্যই বলুন, 
এই বক্ষণা এবং অনীর মধ্যবতী স্বানই 
বারাণপী নামে খ্যাত এবং আরগণ 
বারাণসীক্ষেত্রের জন্য এই অতুপনীয় স্থান 
নির্বাচন করিয়া ধন্য হইয়াছেন । এই স্থানটি 
এক অনুন্নত পার্বতা ভূমির উপর অবস্থিত। 
সেই কারণে অন্থান্য স্থানের ন্তায় গঙ্গার এই 
তটভূমি কখনও গঙ্গাগর্গত হইতে পারে 
নাই। কাশীর ধিকে গঙ্গার কখনও চড়া পড়ে 
নাই বাঁ পড়িবে বলিয়া মনে হয় না। 
কাশীক্ষেত্রে ভুমিকম্পের তীব্রতা কখনও 
অচ্ভূত হয় নাই। এই কারণে ইহাকে 
তীর্থরাজ বলা হয়। ইহার এক নাম তো 
হইল বারাণশী। কাশীর নৃপতিবৃন্দের মধ্যে 
“কাশ নামক এক ন্বাজা ছিলেন, 
তাঁহারই নাম অন্ুযাঁক়্ী কাশী নাম হয় এবং 
কথিত আছে ১*১৭ খুষ্টাব্ধে বানার নাঁমক 
একজন মহাগ্রতাপান্বিত রাজা কাশীর 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হেতু 
ইছার নাম “বানারস' হইয়াছে। 

ুষ্টায় পঞ্চম শতাবী অবধি এই কাশী একটি 
বিস্তীর্ণ জনপদ এবং বারাঁণনী ইহার রাজধানী 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা চীন পরিব্রাজক 
ফা-হিয়ানের গ্রন্থপাঠে জানা যায়। পূর্বে 


উদ্বোধন 


[ **তষ ব্য--১১শ লংখ্য 


বলা হইয়াছে যে, এখনও বর্তমান শহর হইতে 
সারনাথের দ্বিকে পথমধ্যেই প্রাচীন নগর ও 
গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ দ্বেখা যাঁয়। ফাঁহিয়ানের 
সময় হইতে হিউ-এন-পিয়াং-এরু সময়ের ভিতর 
এই কম-বেশী ছুইশত বৎসরের মধ্যে কোন দৈব 
দুর্ঘটনায় বা হিন্দু-বৌদ্ব-সংঘর্ষেই হউক বা 
মিহি্কুল যিনি অত্যধিক বৌদ্ধবিদত্বেধী ছিলেন 
সাহার অত্যাচারেই হউক, পুরাতন নগরের 
পূর্ব অংশ একেবারে ধ্বংদ হইয়া গিয়াছিল। 
সেই কারণে হিউ-এন-সিয়াং নবপ্রতিষ্ঠিত নগর 
বা শহর দেখিয়! থাঁকিবেন এবং তিনি তাহারই 
উত্তর-পূর্ব কোণে সারনাথের শপ ও 
সঙ্ঘারামের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
এখানেই আবার) 11858 17878000] 01 
7885881-এ পাওয়া যাঁয় যে, জয়াদ কাশীর 
অধীশ্বর ছিলেন। তাহার দুর্গ ৪ রাজঘাটের 
নিকট ছিল। এই সকল এতিহাসিক ঘটন! 
হইতে নি:সন্দেহেই জান। যাইতেছে যে, ঝাঁজঘাট 
হইতে বরুণার ধারেই, কখনো বা কিঞ্চিৎ পুর্বে 
এবং কখনো বা কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ধাজঘাটের 
নিকটেই সেই শহর অবস্থিত ছিল। 

উক্ত ঘটনাঁধ দ্বিতীয় নিদর্শন এই ষে 
বুদ্ধদেবের মতো মহাজ্ঞানী পুরুষ ব্রাদ্ষণ-পণ্ডিত- 
গণের সম্মুখীন না হইয়া নির্জন পলীব মধ্যে 
কি অবস্থান করিয়াছিলেন? স্থৃতরাং খুঃ পূর্ব 
ষষ্ঠ শতীব্দীতে বকণাঁর উত্তর অংশেই কাঁশ- 
রাজ্যের বাজধাণী ছিল। তখন আধুনিক শহর 
বিশ্বনাথের পঞ্চক্রোশী বারাপনীর কেন্দ্রস্থল 
নির্জন ও কেবল সাধূ-সঙ্গাসীর তপৌবনম্বরূপ 
ছিল। আর এক প্রমাণ এই যে, 85068 
00890 ১৮৩০ খুঃ অবে বেনারস সম্বন্ধে ঘে 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যাঁয়-- 
কামর সর্বপ্রধান তীর্ঘ-মণিকর্ণিকার ঘাট 
চিরকাল জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল। কাঁশীর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ] 


আদিম অধিৰাসী গঙ্গা পুত্রগণের মূখে তিনি নিজে 
শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে অতি প্রাীন 
বৃক্ষাদির অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন। কোন 
প্রাচীন শহরে বা গ্রামে শ্বশান মধ্যস্থলে থাকে 
না- মণিকপিকার পার্বস্থিত মহাশ্বশান 
হরিশ্ন্দ্র ঘাট কখনই শহরের অন্তর্গত ছিল না। 
শেষ প্রমাণ এই যে, এ [0986)-এর পুস্তকে 
বানার রাজা ০১৭ থুঃ অবেও যে কাশীর 
অধীশ্বর ছিলেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 

ফা-হিয়ান বৌদ্ধ বাতীত আর সকলকেই 
বিধম্ী বলিতেন এবং স্বণার চক্ষে দেখিতেন, 
তাই বারাণসীধামে তিনি আমিলেও সেখানকার 
কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই (কারণ 
081071889  ইতিহাসের মতে খুষ্টীয় তৃতীয় 
শতান্ধী হইতে গুপ্ত গাজব'শের অভ্যুত্থান এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্ষণ।ধর্মেরও পুনরুজ্জীবন হইয়া- 
ছিল)। হিউ-এন-সিয়াং এর বর্ণনায় জানা 
যায়, দে সময় কাশীধাম ৪০০০ লি অর্থাৎ ৩৩৩ 
ক্রোশ এবং কাঁশীর রাজধানী বাঁরাণপী নগবী 
১৮১৯ লি অর্থাৎ প্রায় দেড়ক্রাশ দীর্ঘ ও 
৫1৬ লি অথাৎ, প্রায় অর্ধ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। 
দুই-একজন মাত্র বৌছধর্ান্তরক্ত ছিলেন। এ 
সময়ে কাশপ্রদেশে সহশ্বাধিক দেবমন্দির ও 
২*টি মাত্র বৌদ্ধ সত্ঘারাম ছিল। কিন্তু তখন 
বারাণসীধামে একটি মাও সঙ্ঘারাম বা বিহার 
ছিল ন|। 

হিন্দুর এই পরম মোক্ষধাম বারাণমীতে 
পাষাণয় উচ্চচূড়াশোভিত উপবন- ও তড়াগ- 
বেষ্টিত ২০টি দেবমন্দিরের অপূর্ব ভাস্করশিল্পযুক্ত 
মণ্ডপ ও নাটমন্দির দেখিয়া চীন পরিব্রাজক 
চমত্কৃত হুইয়াছিলেন। জে সময়ে এখানে ৬৬ 
হস্ত বা ১৯* ফুট উচ্চ তাত্রময় মহেশ্বরমূতি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল--সেই দেবাদিদেবমৃতি কি মহাল, 
কি গাভীরধপূর্ণ, ঠিক যেন জীবস্ত বলিয়া মনে 


কাশী 


৬২৩ 


হইত। স্যামুয়েল বিল সাহেবের বিবরণে ইহা 
জানা যায়। 

সারনাথের কীতি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্তপ্রায় 
হইলেও চীন পরিব্রাজক যুগদাব (7999: 70986) 
সন্বদ্ধে যে উজ্জল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা 
উল্লেখযোগা | বাস্তবিক চীন পরিব্রাজকের 
সময় হইতেই সারনাথের ছুর্দশার স্যত্রপাত। 
তাহার পর বৌদ্ধধর্মান্রাগী পাঁলরাজগণের 
যত্বে কতকটা পূর্বকীতি বক্ষিত হইলেও 
মুদলমানহস্তে বৌদ্ধ প্রভাবের তথ! হিন্দুদিগের 
শেষ-চিহ্ন পর্যস্ত বিলুপ্ত হয়। 

বরুপার উত্তর দিকে অর্থাৎ সারনাঁথের দিকে 
পথমধো প্রাচীন নগর ও গৃহাদির ধ্বংসাবশিষ্ট 
ইষ্টকপ্রস্তরের কাহিনী ধাপাবাহিকরূপে বুঝিতে 
হইলে গুপ্তবংশের ইতিহাঁন পড়িতে হয়। গুপ্তবংশ 
যদিও বিদেশী ছিলেন তথাপি তাহারা হিন্দুধর্ম 
অবলম্বন করিয়াডিলেন এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রা্ুপ হইতে আ'রস্ত করিয়া প্রথম 
চন্দপ্জঞু (৩২৯-৩৩০ খৃঃ ) সমুদ্রপ্রপ্ত (৩৩০-৩৭৫ 
খৃঃ ), ছ্বিতীয় চন্দরপ (৩৭৫-৪১৫ খৃঃ)_এই 
স্ময়ে ফা-হিয়ান (৪০১-৪,০ থু:) পধন্ত ভারতে 
ছিলেন )_কুমার গুপু খ্‌ঃ 
স্বন্দগুধী (৪৫৫-৪৬৭ খুঃ) ইত্যাদি রাজারা 
ব্রাঙ্ষণযধমের পোষকতা করেন। পরুম বৈষ্ণব 
গুপ্ত সমাটগণের উৎসাহে শত শত সৌধমালা 
ও দেবমূতি স্থশোতিত হুইয়াছিল। হুনগণ 
গুপ্তসমরাঞ্জাকে চুড়ান্ত আঘাত করিয়াছিল। 
রাজতরঙ্গিণীর মতে মিহিরকুল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও 
বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন এবং তিনি বহু বৌদ্ধ 
বিহার ও জপ ধ্বংস করিয়াছিলেন । ৫৩৩ খৃষ্টা- 
বের কিছু পূর্বে রাঁজা যশোধর্মন ও মগধের 
রাজা বলাঁদিত্যের (বা নরদিংহ একই ব্যক্তি) 
সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল এবং এই যুদ্ধে মিহ্রিকুল 
পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। হর্ষবর্ধন 


€(৪১৫-৪৫৫ 


৬২৪ 


শিলাদিত্যের (৬৯*৭-৬৪৭) রাজত্বকালে হিউ- 
এন-সিয়াঁং ভারত পরিভ্রমণ করেন (€ ৬৩০-৬৪৪ 
খুঃ অব্য )। যশোঁবর্ধনের একটি তাশ্রফলকে দেখা 
যায় যে, মিহিরকুল 'স্থাণু' বা শিবের উপাসক 
ছিলেন। আরও দেখা যায় যে, ৬০৬ খুষ্টাবধে 
মুপিদাবাদে করণ-্থবর্ণের শ্বাধীন রাজা শশাঙ্ক 
রাঁজাবর্ধনের হত্যাকারী এবং ব্রান্ষণ্যধর্মীবলম্বী 
ছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়ায় বৌধিবৃক্ষ কাটিয়া 
ফেলেন এবং বুদ্ধমুতি স্থানাস্তরিত করেন। 
“সি-উ-পি, নামক একখানি বৌহগরস্ 
স্যামুয়েল বিল (9৪91009] 73861) অঙ্থবাদ করিয়। 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বারাণলীর 
বিবদ্ণ এইকপ দেখা যাক্স-এই বাজধানীটি 
ল্ঘায় ১৮ বা ১৯ লি এবং চওড়ায় ৫ বা ৬লি। 
***( এখানকার ) দেব মহেশ্বরের মু্তিটি স্থানীয় 
তাঅনিমিত এবং উচ্চতায় গ্রায় ১০০ হাতি (?)।” 
প]1)08050168] 19 80০05 18 ০7৮ 19 1110 
16506610900 6 016 ]1 10 )1550:510--০0056 
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যে প্রকাণ্ড মন্দিরে অত বড় মহেশ্বর ছিলেন, 
সেইটিই ছোটখাটো! পাহাড়বিশেষ হওয়া উচিত। 

হিউ-এন-সিয়াং-এর পরে আচার্য শঙ্করও 
বারাণসীর সমৃদ্ধ অবস্থা দেখিয়াছিলেন__ 
গ্রত্বঙত্ববিদ্গণের মতে আচার্ধ শঙ্কর ৭৮৮ 
খুষ্টান্ধে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তিনি কিছুকাল 
ভ্রমণের পর স্থরশৈবলিনীর তটদেশে যজ্জীয় 
স্তসতদমূহে স্থশোভিত পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন। তিনি অসংখ্য মঠ- ও 
দেবালয়-পরিবেষ্ঠিত সেই কাশীক্ষেত্রের অপূর্ব 
পৌন্ধর্য নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এক্ষণে সার্নাঁথ 
যেস্কানে, পর্বপ্রাচীন কাশীধাম বা! বাঁরাণসী সেই 


উদ্বোধন 


[ ».ভম বর্ষ-_-১১শ সংখ্য। 


স্থানে ছিল। মুসলমানদের বাপ্জত্বকাঁলে কাশী- 
নগর বরুণা নদীর দৃক্ষিণ তীরের নিকটেই ছিল। 
এক্ষণে নগরের সন্মুখভাঁগ ম্বীত্র গঙ্গার তীবে । 
১১৯৪ থুষ্টাব্বে মহম্মদ ঘোরী বারাধসী 
অধিকার করেন। তিনি বড় বড় মন্দির 
তাঙ্গিয়৷ মলজিদ ও গোরস্থানে পরিণত কয়েন। 
বাস্তবিক হিন্দুরাঁজগণ দীর্ঘকাল অতি যত্বে যে 
কাশীধাম প্রাসাঁদসদূশ মন্দিরমালীয় সৃশোৌভিত 
করিয়াছিলেন, কুতবের আক্রয়ণে সেই 
গৌরব সমস্তই বিলু্ধ হইয়াছিল। তাই 
চীন পরিব্রাজক হিউ-এন-সিক্কাং যে ১০০ ফিট 
উচ্চ তাত্রময় মহেশ্বরদেবকে দেখিয়াছিলেন, 


এখন তাহার চিহ্মমান্ধ নাই । 
এই ধ্বংসলীলার কর্তা হইতেছেন মহম্মদ 
ঘোরীর সেনাপতি কুতবুদ্দন। ইনি 


মুপলমান-ওরসজাত খাটি মুলমান ছিলেন না। 
ইনি একজন পঞ্চাবপ্রবাণী অতি নিষ্ঠাবান 
ক্ষত্রিয়সন্তান_নাম রামপ্রসাদ। গজনীপতি 
সিহাবুদ্দিন মহদ্মদ ঘোপী কর্তৃক বন্দী হইয়া 
গোলামরূপে নিযুক্ত হন। পরে বাধ্য হইয়া 
মুলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া কুতবু্দিন নাম ধারণ 
করেন। ক্রমে প্রধান সেনাপতি হইয়] 
ভারতের নানা প্রদেশ জয় করিয়া সম্রাট কর্তৃক 
দিল্লীর শাসনকর্তা নিবাচিত হন। 

কাশীর ধ্বংসলীলা যে শুধু ক্ষত্রিয়সস্তানের 
দ্বার! হইয়াছিল, তাহা নয়। ইহাতে ব্রাক্ষণ- 
সন্তানেরও যথেষ্ট হাত আছে। ইনি আমাদের 
খাস বাঙ্গলার ত্রাক্ষণ কালাটা্দ বায় বা রাজীব- 
লোচন বায়। ইনি বারেন্বরাক্ষণশ্রেণীতুক্ত 
“একটাকিয়ার” ভাছুড়ী রাজা জগদানন্দের 
বংশজাত। কালাচাদ বাল্যকাল হইতেই বেশ 
বলবান, অন্ত্রচালিণায় ও অশ্বারৌহণে বেশ 
পটু ছিলেন। শ্রপুরনিৰাসী বাধাঁমোহন 
লাহিড়ীর দুই কণ্ঠার পাণিগ্রহখ করিবার পর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭ ] 


গৌঁড়রাঁজার অধীন ফৌজদবানের কাঁজে নিযুক্ত 
হন এবং অনিচ্ছাসত্বেও ফৌজদারের কন্তার 
পাঁণিগ্রহণ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। কিন্তু 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও লমাঁজে পুনঃপ্রবেশ করিতে 
না পারিয়৷ কালাটাদ ক্রোধান্ধ হইয়া উড়িষ্বা- 
বিজয় করেন এবং জগন্নাথবিগ্রহ দগ্ধ করিয়া 
পাশাদিগকে জোর করিয়া মুসলমান করিতে 
থাকেন। পূর্ব-ভারতে এমন খুব কম স্থানই 
আছে ষেখানে কালাপাহাড় হিন্দুর অনিষ্ট করেন 
নাই। পরে তিনি সম্রাট বেলোপলোদির কন্ঠার 
পাপিগ্রহণ করিয়া মহম্মদ ফমূ্লি নীম ধারণ 
করিলেন এবং এই সমন শ্রাক্ষেত্র এবং কা'মকপের 
হায় কাশীধামেরও হিন্দুধর্ম এককালে লোপ 
করিবার প্রয়াসে প্রভূত অত্যাচার করিয়াছিলেন। 

তৎপর ঘোর দেবছেষী 
১৬৬০ খুঃ অন্ধে প্রাচীন পবিত্র মন্দিরসহ বহু 
হিন্দুমন্দির বর্বরের ম্নায় ধ্বংস করিয়া সেগুলিরই 
উপর লেইসকল ইষ্টক-প্রস্তর দ্বাৰা এক একটি 
মসজিদ নিমাণ করেন । 

কিন্তু সর্ট আকবরের সময়ে মাঁনসিংহ 
কর্তক শত শত দেবালয় ও মন্দির গ্রুতিষ্িত 


আওরঙ্গজেব 


হইয়াছিল। বিশ্বেশ্ববেব গ্রথম মন্দির ভাঙ্গিলেন 
কুতব আর দ্বিতীয় মন্দিব ভাঙ্গিলেন 
আওরঙ্গজেব । প্রায় ১০০ শত হাতের দ্বেব 


মহেশ্বর যেখানে অর্থাৎ যে মন্দিরে ছিলেন 
তাহার নাম ছিল 'মোক্ষলগ্মীবিলাপ” মন্দির । 
প্রিনসেপ, সাহেব বলেন, কাশীতে মানসিংহের 
পূর্বে নিমিত কোন অদ্্রীলিকার অস্তিত্ব নাই। 

বর্তমান মন্দিঝ ১৭৬৪ খুঃ অন্দে ইন্দোবেশ্বরী 
অহল্যাবাঈ-এর তৈয়ারি। ইহার উচ্চতা প্রায় 
৫১ ফুট। পঞ্জীবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ 
এই মন্দিরের চুড়াগুলি স্থবর্ণমন্তিত করিয়া 
দিয়াছেন। 


বিশ্বকৌষের মতে শ্রীক্ষেত্রের মাঁদলা 


কাশী 


৬২৫ 


পঞ্জিকার হিসাবে উৎকলবাঁজ যযাঁতি কেশবী 
৩৯৬ শকে (8৭৪ খুং অবে) ভূবনেশ্বরের 
বিখ্যাত শ্বিষন্দির শি্ীন করিয়াছিলেন | 
ভুবনেশ্বরের মন্দি বারাণসীর মন্দিরের অনু" 
করণে নিমিত হয় । 

বিশ্বেশবরের গণগ্ন্দিক £ বহমান মনারটি চতুর্থ 
সস্করণ। আদি মন্দিরট পতপে* হস্তে, তার- 
পরেবটি আঞ্রঙ্গজেবের চন্দ ৬গ' খাজে ) 
ধ্বংসপ্রাপু ভয় । এটি পর্ব দ হইবও পর পুজারিগণ 
পূব মন্দিরের নিকটবতী একণী মন্দির সামা 
ভাই নির্নাণ কিয়া শন্ব্ধ পণ্য শিবের 
অর্চনা করিতেছিলন | বিশ্বনাথ ক অন্দিবের 
বিশেষত্ব এ যে, মন্দিরের নংট ম গর বা নাট- 
মন্দির মধাস্থলে 41 খয়া ছু 'দকে দুইটি মন্দির 
নিমি হইয়াছে । পঞ্জাবনে শহী ইহার চুড।গুলি 
ভ্র্মণ্তিত করিয়। দিয়।ছেন। মহাপাজ্জা মানপিংহ 
প্রাচীন গৌরীপটুট আগুএগগজেবের মসজিদের 
দ্বার হইতে উঠাইফা যথারত হাহারই উপর 
গস্তরময়ী লিঙ্গম'ত স্বাপন করিয়াছেন । 

কাশীর অন্গপৃণীর মন্দির £ কাশি এত প্রাচীন 
যে, ইহার বিখাত মন্দিগ গাল যে কতবার কাল- 
প্রভাবে ভাঙ্গিয়াছে এবং আবার নুতন করিয়া 
গড়া হইয়াছে, তাহার কোন ইয়না নাই। 
১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অক্পপূর্ণাব মন্দির শেষ [বিধবস্ত 
হইয়াছিল এবং সামান্যবপে মেরামত করিয়া 
পূজা-অর্চনা চলিতেছিল। জংবত ১৭৮২ ৰা 
ৃষ্টাঞ্ধে মায়ের অকলুষিত পবি্ত 
মু্তিটি-সহ অন্রপূর্ণার মন্দির 1নমাঁণ করাইয়া 
দেন দক্ষিণী বাঁজা। মুতি এতকাঁলের যে, 
ইহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া শ্বর্ণাবরণে 
আবৃত থাকে , কাশীথণ্ডে এই অন্পূর্ণা "ভবানী? 
দেবী অন্নপূর্ণা কাশীর 
দীগালীর সময় স্নকৃট? 
(ক্রমশঃ) 


১৭৮৫ 


নামে বণিত হইছে! 


নিতা দেবতা। 
উৎসব দ্বেখিবাঁর জিনিল। 


আপনাকে চেনো 


শ্রীউমাপদ নাথ 


আর একটু ভাবো তুমি, নিজ্নেতে চোখ বুজে বোসো, 
এ মন্ত্তা শান্ত হবে। 


অজন্ম আবেগ নিয়ে অসংখ্য পথের 

কর্দমে আছাড় খেয়ে শ্রাস্ত ক্রিন্ন বিষ জীবন__ 
অফুরন্ত ধোয়! ধুলো ঘর্ঘর আওয়াজ, 

চকিত হাওয়ার মতো মানুঘের বিদ্যুদ্-গমন 
তোমার অন্তরে তোলে বিশৃঙ্খল ঝড়ের লড়াই : 
উন্মত্ত অস্থির তুমি, তোমার পৃথিবী ধূমকেতু । 


এবার ফিবায়ে মুখ বোসো তুমি নিগ্ধ শাস্ত জ্যোতন্নার আলোয় 
যে-মন প্রমুক্ত তার উম্মুক্ত প্রান্তরে, 

সেইখানে গ্তাখো সব-_চেনো সব অচঞ্চল চোখে £ 

এই ঢেউ পার হয়ে জীবন উত্তীর্ণ ছোক অন্যার্থের তটে। 


সেই হলো শ্রেয়োলাঁভ--জীবন-নদীর তীর বীর, 
সে-জলে প্রশান্ত তরী ছন্বহীন নির্ভয় সম্বেগে 
আনন্দে উল্লাসে চলে ফুলফোঁটা চাদের আলোয়। 


এ দ্বন্ব তোমার নয় £ এ বিক্ষেপ, অশান্ত প্রলাপ 
এবং নিজের রক্তে প্রবৃত্তির তৃষ্ণার তর্পণ 
তোমার দ্বধর্ম নয়; তৃমি সত্য ধোজ্জল আনন্দের শোত। 


এইখানে নির্জনেতে চোখ বোজো], আপনাকে চেনো ॥ 


শ্রীরামকষ্ণ মঠের তৃতীয় পর্ব 


শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


১৮৮৬ খ্রষ্টাবের ১৬ই আগস্ট, রাত্রি ১টার 
পর, কাপুর উগ্চানবাটীতে প্রীপ্রঠাকুর রাখকুষণ 
পর্মহংসদেবের পারিব লীলার অবসান ঘটে। 
ইহার শ্বল্পকীল পরেই নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এবং 
প্শ্রঠাকুরের গৃহস্ক ভক্তদিগের অথান্তকুল্যে 
ডিসেম্বর যাঁদের মধ্যেই বরাহনগরে মুদ্সপীদের 
ভাঙ্গা বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম পর 
আরম্ভ হয়। 

কয়েক বৎসর সেখানে থাকিবারু পর ভা্গ। 
বাড়ী আরও তার্গিয়া পডে। দাধু5স্দিগের 
সংখ্যাও বাড়িতে থাকে । সেই সময় ১৮৭১ 
খীষ্টাব্ষের নভেম্বর মাসে মঠ বরাহনগরের কিছু 


উত্তরে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়। 
সেখানে মঠের দ্বিতীয় পর্ব শুরু ।* 
১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর পুজনীয় 


স্বামী ব্রদ্ধানন্দ মহারাজ স্বামী ঝামরুধণানন্দজীকে 
আলমবাঁজার মঠ হইতে এক পত্রে পেখেন__ 
*একটা গঙ্গীতীরে স্বান না হইলে বড স্থবিধা 
নয়। জানি না শ্রশ্রগুকদেব কবে আমাদের 
বাসনা পূর্ণ করিবেন।”১ 

ইহার কিছুদিন পরেই ভীষণ ভূমিকম্পে 
আলমবাঁজার মঠ-বাড়ী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। 
সেখানে বাস করা আর নিরাপদ নয় মনে 
করিয়া গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড়ে শ্রনীপান্বর 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগাঁনবাঁড়ী ভাড়া লইয়া 
১৮৯৮ খ্রীষ্টান্ধের ১৩ই ফেব্রুমাঁবরি মঠ সেখানে 





*. বরাহ্্গর ও আলমবাজার মঠের বিশদ বিবরণ 
উদ্বোধন চৈত্র, ১৩৭১ ও বৈশাখ, ১৩৭২ এবং জোট, ১৩৭৩ 
সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 

১. উদ্বোধন, শ্রবণ, ১৩৭৪ 


উঠিয়া যায়। এই স্থানেই অঠে 
পরব আরস্ত।২ 

ইতিপৃ্কে গঙ্গীর পুবকৃলে মঠের জন্য বাড়ীর 
সন্ধান করা হইয়াছিল। শু” যায় কাশীপুরে 
১৫নং রতনবাবু রোডে ভূঁকৈলাস বাঁজাদের 
বাটীদ*পগ্র জমি লী লইবার চেষ্টা বার্থ হয়। 
দক্ষিণেশ্বরেও জমির চেষ্টা করা হইয়াছিল, 
কিন্ত সুবিধামত স্থান পাওয়া যায় নাই। পরে 
পানিহাটির শ্বগীয গোবিন্বকুমার চৌধুরীর 
বাগানবাডী ভাড়া লইবার কথা উঠে। কিন্ত 
সে বাগানবাড়ী কশিকাতা হইতে অনেক দুর, 
শ্রশ্রঠাবুরেপ শিপ ও তজদিগের অতদুর 
যাতায়াতের অসুবিধা বিবেচনা করিয়া উক্ত 
গ্রন্তাব৪ পরিত্যক্ত হয় ।* 

বেলুডে যে বাগানবাড়ীতে মঠ উঠিয়া গেল, 
পে বাঁড়ী এখন আর শীলাম্থর মুখোপাধায়দিগের 
নাই। তস্তাস্তব্ত হইয়া পোস্তার রাঁজাদিগের 
অধিকারে আপিয়াছে। বাড়ীটির আধুনিক 
নাম-__-শাগ্তিকানন? এবং বর্তমান ঠিকানা ৪৮নং 
লাপাবাবু সায় রোড, বর্তমান বেলুড় মঠের 
কিছু দক্ষিণে, পার ঘাটেরও ঠিক দক্ষিণ-পার্খে। 
আজও বাড়ীটি রহিয়াছে, বিশেষ কিছু পরিবর্তন 
হয় নাই। তদানীন্তন ঠাকুরঘর এবং 
শ্রশ্রীমাত।ঠাকুরানী সারধাদেবী যে ঘরখানিতে 
বাস করিতেন তাহা একই অবস্থায় আছে। 
উহাদের দক্ষিণে ছোট একখানি ঘর উঠিয়াছে 
মাত্র। 


তৃতীয় 
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(৩) হামি-শিয়্-নংবাদ_শরচন্ত্র চক্রবর্তী 


৬২৮ 


মঠ হ্বল্পলকালের জন্য নীলার মুখোপাধ্যয়ের 
বাঁগানবাড়ীতে স্থায়ী হইলেও, সেখানে যে- 
সকল ঘটনা ঘটে, সেগুলি বর্তমান বেলুড় মঠের 
কাধস্থচীর প্রারস্ত | 

৮৯৮ ঘ্বাণপেখ ৬ই মার্চ নীলাম্বরবাবুর 
বাগানবাডী হইতে শশী মহারাঁজকে লিখিত 
বাবুধাম মহাং!জের এক পরে জানা যায়_ 
“মঠে আজকাল অনেক পোক- শরৎ, হবিভায়া, 
তাথকদাদা, হনীণ, আুণীর, হরিপ্রসন্্, কানাই, 
নন্দ, কালা3., অজয় ন।মে একটি নৃতন লোক, 
গুপ্ত, আর [নতাশন্দ -ইনিই পৃধবঙ্গে গিয়া 
৫০।৬০টি শিষ্য করিয়া আঁপিয়াছেন।৪ সুতরাং 
মঠ তখন সাঁধু ও ব্রহ্গচা শীতে পূর্ণ। 

আঁলমবাজাবে মঠ' থাকাকালে শী শ্রঠাকুরের 
জন্মোংসব চক্গিসঙ্খপ কালীবাডীতেই সম্পন্ন 
হইত। বিশেষ বাণাকি্ত ওপাস্থ্ হওয়ায় এবার 
আর তাহা পাচিল না। স্বামী 
বিবেকানন্দের তত্রাবধ!নে এবং শ্রশ্রঠাতুরের 
শিষ্য ও তক্তদিগের উৎসাহে জন্মতিথিপূজা ও 
আনুষঙ্গিক উত্সবাদি নীলার মুখোপাধাষের 
বাঁগানবাড়ীতেই বিশেধ নিষ্টার সাহত স্থুসম্পন্ন 
হইল। 

বাবুপাম মহারঙ্গের উক্ত পত্রে আরও 
জান! যায় “তিথিপুজার দিন হুশীল পুজ। ও 
স্থধীর তন্বধাবকের কাধ করিয়াছিল। নরেন্দ্র 
একটি সুন্দর আরতি গান রচনা করিয়াছেন-_- 


থখগুন-ভব-বন্ধন জগবপ্দন বন্দি তোমায়, 

নিরঞ্জন, নরকপধস) নিষ্টণ গুথমন্জ ॥ 

নমে। নমো প্ুড়ু বাকাষনাতীত 
মনোবচনৈকাধার, 

জোতির জ্যোতি উজল হ্দিকন্দর 

তুমি তমোভগ্চনহার। 

ধেধেলঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মুদক্গ, 

গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥ 


হতে 


(৪) উদ্বোধন, কাতিক ১৩৭৪ 


উদ্বোধন 


| 4*তম বর্ষ--১১শ লংখ্য! 


সকলে সমবেত হয়ে আরতি কর! 
হইয়াছিল। নরেজ্নাথ মস্তকে জটা, কর্ণে কুগুল, 
গাঁজে বিভূতি ধারণ করায় এক অপূর্ব শোভা 
হইয়াছিল।” 

তিথিপৃজা সমাপ্ত হইলে মেই দিনই শ্তভ 
প্রভাতে বিশ্ববিজয়ী ম্বামীজীর আদেশে 
তাহার শিষ্ক শরচ্চন্র চক্রবর্তী মহাশয়, 
চল্লিশ পঞ্চাণ জন ব্র।দ্ধণেতর ভক্তকে গায়ত্রী 
মন্ত্র পড়াইয়া উপবীত ধারণ করাইলেন। 
স্রাত্যদিগকে উপবীতধারণের অধিকার দেওয়া 
হইল। স্বামীজী তখন সমবেত জনমণ্ডলীকে 
জলদ-গম্ভীর শ্ববে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 
“দেশের সকলকে ত্রাঙ্মণপদবীতে উঠিয়ে 
নিতে হবে ।---দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্থতা, 
ও কাঁপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়াছে । এদের 
তুলতে হবে। অভয়বাণী শুনাতে হবে- 
তোরা আমাদের মতো মান্য, তোদেরও 
আমাদের মতো সব অধিকার আছে ।”£ 

এইরূপ ছুঃসাহপিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য 
স্মাজে ভাঙ্গন ধরানো নয়, তমপাচ্ছ্গ জনগণের 
তামপিকত। দূর করার একট] উপাক্স-নির্ধারণ 
মাত্র। মানুষকে তাহার মন্যত্ব-স্কুরণের 
অধিকার দেওয়ার একটা কালোচিত ব্যবস্থা 
দান। 

শ্রশ্রীঠাকুরের : জন্মতিথিপূজার দিন 
আনন্দোংসবেরও ঘথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। 
মঠের সন্গটাসিবুন্দ স্বামীজীকে মনের সাধে 
সাজাইয়াদিলেন। সধাঙ্গে বিভূতি, মাথায় 
জটাভার, গণাঁয় রুদ্রাক্ষমালা, হাতে ভ্রিশূল। 
মঠ তখন কৈলাদপুরীর শোভা ধারণ করিয়াছে । 
স্বামীজীও শিবভাবে ভাবিত হইয়া শ্রারামের 
ভ্ভবগান আস্ত করিলেন। তৎ্পরে স্বামীজীরই 
অন্থরোধে কিন্নরকঠ শ্বামী সারদানন্দ মহারাজ 


(৫) হ্বামি-শিল্প-সংবাদ- শরচজ্জ চত্রবর্তী 


অগ্রহায়ণ, 


শ্র্রঠাকুরের প্রিয়্ গানগুলি গাঁহছিলেন । মঠ- 
বাড়ী আননে মুখর হইয়া উঠিল।* 

ভক্ততৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ সে সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। ম্বামীজী সহসা নিজ 
বেশভূষা খুলিয়া নিজহপ্তে সেগুলি গিরিশবাঁবুকে 
পরাইয়া দিলেন । গিরিশবাবু নিবাক নিষ্পন্দ 
হইয়া বপিয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিষয় কিছু বলিতে অন্ুরুদ্ধ হইলে, তিনি 
বাষ্পরুদ্ধ কঠে শুধু বলিলেন_-“ দয়াময় 
ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলিব? কাম- 
কাঞ্নত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্নাসীদের 
সঙ্গে তিনি যে এ অধীনকে একাননে বপিতে 
অধিকার দিয়াছেন, এতেই তার অপার করুণা 


অনুভব করি |”? 

জন্মতিথিপূজার আনন্দোৎ্সবে সেদিন 
মাষ্টার মহাশয়ও (পৃজনীক্স মহেত্দ্রনাথ গুপ্ত) 
উপস্থিত ছিলেন। শ্বামীজী তাহাকেও 


্রীপ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। 
মাষ্টার মহাশয় কিন্ত মৃদুহান্তে নতমস্তকে নীরব 
হইয়াই রহিলেন। এমন সময় স্বামী অথণ্ডানন্ব 
মহাবাঁজ মুশিদাবাদ হইতে প্রায় দেড়মণ ওজনের 
দুইটি পানতুয়া লইয়া মঠে পৌছিলেন। অস্ভুত 
পানতুয়া ছুইটি দেখিবার কৌতুহলে অনেকেই 
চুটিলেন। নকলের দেখ শেষ হুইলে স্বামীজী 
পানতুয়। ছুইটিকে ঠাঁকুরঘরে লইয়া যাইতে 
নির্দেশ দিলেন ।৮ 

ইছার পরেই স্বামীজী অথগ্তানন্দ মহারাজের 
আর্তত্রাণকার্ধের ভূয়পী প্রশংসা করিয়া শিশ্ত 
শবচ্চন্ত্র চক্রবরতীকে কর্মযোগের বৈশিষ্ট্য 
বুঝাইয়া৷ দিলেন। তাহার পর তিনি স্থমধূর 


ও শ্বামি-শিয়-নংবাদ-_-শরচচম্র চক্রবর্তী 


ণ 


৮ ঞ 


শ্ররামরুঞ্* মঠের তৃতীয় পর 


৬২৯ 


কণ্ঠে গিরিশবাবুর গানখাঁনি বিশেষ আবেগভরে 
গাহিতে লাগিলেন £ 
“ছুখিনী ব্রা্ষণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে। 
কেরে ওরে দিগম্থর এসেছ কুটারদ্বাবে ॥ 
মরি মরি রূপ হেরি নয়ন ফিরাতে নারি। 
হৃদয়সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদি'পরে॥ 
ভূতলে অতুলমণি কে এলিবে যাছুমণি, 
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে | 
ব্যথিতে কি দিতে দেখা গোপনে এসেছ একা, 
ব্দনে করুণামাখা, হাঁস কাদ কার তরে |” 

সেদিন মধ্যাহ্ছে প্রসাদবিতরণের পর সন্ধ্যায় 
আনন্দোৎ্সৰ সমাণ্ড হইল। 

নীলাম্বর মুখোঁপাধায়ের বাগানবাঁড়ীতে 
স্বানীভাববশতঃ পরের বুবিবার দীয়েদের 
ঠাকুরবাড়ীতে মাধারণ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে 
অন্নুষ্ঠিত হয়। উদ্যোগ-আয়োজন কিন্ত মঠবাড়ী 
হইতেই হুইয়াছিল।৯ 

দীয়েদের ঠাকুরুবাড়ী বর্তমান বেলুড মঠের 
কিছু উত্তরে অবস্থিত । প্রতি বৎসর এই স্থানে 
বিশেষ আড়ম্রে শ্রীশ্রীরাধাকুষ্ণের রাসোৎসব 
হইয়া থাকে। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া রাসের 
মেলা বসে। দুর-দুরাস্তর হইতেও লোকে এই 
মেলা দেখিতে আসে। জন্মতিথিপূজার কয়েক 
দিন পরেই ১৮৯৮ গ্রীষ্টাবের মার্চ মাসের প্রথম 
দিকে নীলাঙ্র মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ী 
হইতেই বর্তমান বেলুভ মঠের নৃতন-কেনা 
জমিতে প্রীত্রীঠাকুরকে লইয়! গিয়া! প্রতিষিত 
করা হয়। স্বামীজী স্বয়ং তাত্রকোটায় রক্ষিত 
রত্রীঠাকুরের ভস্মাস্থি নিজ স্বন্ধে বহন করিয়া 
লইক়া ঘান। ঠাকুরই কাঁশীপুর উদ্ভানবাটাতে 
স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন_-*তুই কাধে ক'রে 


আমাকে যেখানে নিয়ে যাব, আমি সেখানেই 


». ম্বামি-শিল্--নংবাদ-_শরচচন্্র চক্রবতী 


৬৩৪ 


যাঁৰ ও থাকব_-তা গাছতলাই কি আর 
কুটারই কি।”১০ 

১৮৯৮ শ্রীষ্টান্বের ৩ব! ফেব্রুআরি উক্ত জমি 
বায়না করিয়া ৪ঠা মার্চ ৩৯০০০২ ( উনচল্িশ 
হাজার ) টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়। মিস্‌ 
ছেনরিয়েটা মুলার জমকেনাত সকল বায় বহন 
করেন ।১১ 

্দ্ধস্থিত ভন্মীধারটি- উক্ত জমির উপর লইয়া 
গিয়া বিস্তীর্ণ একথাঁনি সুন্দর আসনের উপর 
স্থাপন করিয়] ঠাকুরের উদ্দেশে স্বামী্গী ভক্তি- 
ভরে প্রণাম করিলেন । উপস্থিত সকলেই তখন 
ভক্তিনআ্র চিত্তে প্রণত হহলেন। তাহার পর 
স্বামীজী ভল্মাধারটি যথারীতি পুজা করিয়া 
হোমাদি সম্পম্ন করিলেন। স্বহস্তে পায়সান্গ 
প্রস্তুত করিয়! ঠাকুরকে নিব্দেন করিলেন। 
পূজা সমাধধ হইলে ম্বামীজী সমাগত ভক্তবুন্দকে 
মাদরে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন__ 
“আপনারা আজ কায়মনোবাকো ঠাকুরের 
পাঁদপদে প্রার্থনা করুন, যেন যুগাঁবতীর ঠাকুর 
আজ থেকে বহুকাল 'বছজনহিতায় বন্ুজনন্থখায়? 
এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান ক'রে ইহাকে সবধর্মের 
অপূর্ব সমন্বয়কেন্দ্র ক'রে রাখেন ।”১২ 

বরাহছনগর ও আলমবাজার মঠের মতে! 
নীলার মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতেও 
কয়েকজন ত্যাগী যুবক মঠে যোগ দিয়া স্বামীজীর 
আরক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 

১৮৯৮ খ্রীষ্টাকের প্রথম দিকে অজয়ছুবি 
বন্দ্যোপাধ্যায় নীলাম্বর বাবুর উদ্চানবাটাতেই 
যঠে যোগদান করেন। এই স্থানেই স্বামীজী 
তাহাকে ককপা করিয়া! সঙ্গযাস দেন, তখন তাহার 
নৃতন নাম হয় ম্বামী স্বরূপানন্দ। স্বামী 


১* ম্বামীজীর পত্রীবলী_তাং ১২-১১-৯৮ 
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উদ্বোধন 


[ +*তম ব্য--১১শ সংখ্যা 


ন্বরূপানন্দ যেরূপ পণ্ডিত, সেরূণ ত্যাগী ও 
কর্মী ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে 
বলিয়াছিলেন-_*ড1৪ 2৪৮০ 10809 ৪0 8000188- 
9০৮.-আমরা আজ একটি বতু পাইয়াছি।১০ 

দক্ষিণারঞন গুহ ১৮৯৮ গ্রীষ্টাবেই এই স্থানে 
আমিয়া মঠে যোগ দেন। ৮৯৯ খ্রষ্টাবে 
স্বামীজী ইহাকে সন্গ্যাস প্রদান করিয়া নাঁম দেন 


স্বামী কল্যাণানন্দ ।১৪ 

১৯৯১ সালে স্বামীজীর আদেশে তিনি 
হিমালয়-কোৌলে কনখলে বন কাঁটিয়া, কুটার 
বাধিয়া ক্রগণ সাধুদিগের সেবাশুশ্রধা আবস্ত 
করেন। কনখলে শ্রীরাম মিশনের বিরাট 
সেবাশ্রমের ভিত্তি তাহারই হাতে শুরু । ছুই 
ব্সর পরে স্বামী নিশ্চয়াণন্দ তাহার কাধে 
যোগ দেন। 

স্বামী স্বক্ধপানন্দেখ দীক্ষা প্রাপ্তি চারি দিন 
পুরে মিম্‌ মার্গারেট নোবৃল স্বামীজীর 
নিকট ব্রহ্ষতর্ধ লাত করেন নামকরণ হয়__ 
“নিবেদিতা? 1১৫ 

হ্বামী শ্ররেশ্বরাননদও এই স্থানে শ্বামীজীর 
শিকট সন্ন্যাস গ্রাপ্ধ হন।১৬ 


১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 
বাগানবাড়ী হইতেই বামকঞ্চ মিশনের বাংলা 
মুখপত্র উদ্বোধন” প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। 
প্রথমে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের কঞ্ধা 
উঠিলেও অর্থাভাবে তাহা কাধে পরিণত হয় 
নাই। পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাঁশ করাই স্থির হয়। 
শ্বামীজী নিজেই টাকা দেন এই কাজ আরম 
করিবার জন্য । 


১৩ উদ্বোধন, বিষেকানদ৷ শতবাধিক নংখা1 
- দ্বামীজীর পরপ্রান্তে, পৃষ্ঠা ২৩০৩৮ 


১৪ ী 
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১৬ ত্র 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ] 


প্রায় ছুইহাঁজার টাকার যুলধন লইয়াই 
পঞ্িকা-গ্রকাশ-কার্ধ আরম্ভ হয়। হ্থামী 
ব্রিগ্তণাতীতানন্দেক উপর পত্রিকা পরিচালনা 
ভার পড়ে। স্বামীজীর আদেশে এই গুরুভাঁর 
বহন করিয়া সালের ১লা মাঘ, 
শ্রামবাজারে রামচন্দ্র মৈরের লেনে গিবীন্দ্রনাথ 
বসাকের বাটা হইতে পত্রিকাটির প্রথম সংখা 
ত্রিগুণাতীতাণন্দ মহারাজ প্রকাশ করিলেন! 


১৩০৫ 


্বামীজীই পত্রিকাটির নামকরণ করিলেন 
--উদ্বোধন? । 
১৮৯৮ থ্ীষ্টান্জে ১৩ই মার্চ বিশ্রামলাভের 


জন্য স্বামীজী দাজিলিং যাত্রা করেন | সেইস্থানে 
কিছুদিন থাকিয়া একটু সস্থ হইতে নাঁহইতেই 
কলিকাতায় প্রেগের প্রাহৃভাব হইয়াছে, এই 
সংবাদ তাহার নিকট পৌছিল। তিনি আর স্থিব 
থাঁকিতে পারিলেন না। ওরা মে মঠে আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন। দেইদিনই দেখা গেল তিনি 
বাঙ্গলা ও ইংরেজীতে প্রেগ শন্বদ্ধে গুচারপর 
লিখিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার কোন 
গুরুভাই যথন জিজ্ঞাসা করিলেন_-“আততাঁ৭- 
কার্ষের জন্য কোথায় টাক] পাওয়া যাইবে ?” 
স্বামীজী তৎক্ষণাৎ দপ্তকঠ্ঠে উর দিপেন_- 
কেন? আমরা সঙ্গাপী, আশ্রয়ের ,কি 
প্রয়োজন আমাদের? মনের জন্য যে জাঁম 
সম্প্রতি কেনা হইয়াছে, দরকার পাঁড়লে উহাহই 
বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবে ।” শ্রশ্রঠাকৃৰের 
কপায় তাহা আর করিতে হয় নাই। দেঁশ- 
বিদেশের লোক গ্রয়োজনীর অথ দিয়াছে। 
যুবকেরাও সেবার ভার লইয়াছে। ভগিনী 
নিবেদিতা তাহার গুরুর আদেশে এই সেবাকাধ 
সুুক্বপে পরিচালনা করিয়াছিসেন। স্বামীজী 
নীলাঙ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে থাকিয়াই 
সেবাকারধের সকল নির্দেশ দিতেন ।১৭ 
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শ্ররামকু্ণ মঠের তৃতীয় পৰ্ 


৬৩১ 


এই বাগানবাড়ীতে বসিয়াই শ্বামীজী-_ 
“আচগ্ডালা প্রতিহতরয়ে। যস্ত প্রেমপ্রবাহে! 
লোকাতীতোষপাহহ ন জহো লোককল্যান- 

মার্গম্‌। 

ভ্রলোকোহুপা প্রতিমমহিমা জানকী প্রাণবন্ধে। 
ভক্তা জ্ঞানৎ বুতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রাম: 1% 
ইত্যাদি সংস্কৃত স্তোত্র, এবং 

পু ্রীং খতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেডো, 

নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাঁদপন্মমূ। 

মোহহ্কষং বরুতং ন তজে যতোহহম্‌ 

তম্মাত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥” 
ইত্যাদি সংস্কৃত স্তবটি রচনা করেন।১৮ 

শ্রশ্রীঠাকুরের সঙ্গ্যারতির সময় বেলুড় মঠে 
এবং উহার শাখাপ্রশাখসমূহে স্থরলয়সংযোগে 
উক্ত স্তবটি প্রতিদিন আজও গীত হয়। 

মঠ নীলাহ্ছর মুখোপাধায় মহাশয়ের 
বাগানবাড়ীতে থাকাকালেই হাওড়া বাঁমরু্ণ- 
পুরে গৃহস্থ-ভক্ত নবগোপাল ঘোষের নব- 
নিয়ত বাটার ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রঠাকুরের 
প্রতি্ঠাকল্পে স্বামীজী ও হ্টাহার গুরুভ্রাতগণ 
নিমন্ত্রিত হন! তিনথানি নৌকায় ম্বামীজী 
মঠের সাধু ও জক্ষচারী!দগকে সঙ্গে লইয়া 
রাঁমকুষ্ণপুবের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। একথানি 
গৈরিকবন্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া, গলদেশে 
খোল ঝুলাইয়া বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দ নগ্রপদে 
স্দলবলে শ্রারামকুঞ্জ নামকীত্তন করিতে করিতে 
সেই ঘাট হুইতে পদব্রঙ্গে নবগোপাল বাবুব 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী মহানন্দে 
ও বিশেষ আদরে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা 
করিলেন।১৯ 

ভম্মভৃষিত স্বামীজী পুজার আসনে বসিয়া, 


সেই স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর রাঁমরুফদেবের উপস্থিতি 


১৮ স্বারি-শিষ্-দংবাদ _ শরচন্ত্র চক্রবর্তী 
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৬৩২ 


প্রার্থনা করিয়া সাদরে ঠাকুরকে আবাহন 
করিলেন। ত্াহারই শিষ্ত হ্বামী প্রকাশানন্দজী 
ঠাকুরপ্রতিষ্ঠার উপযুক্ত মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিতে 
লাগিলেন। শ্রীগ্রঠাকুরের মু্তির সম্মুথে ধ্যান- 
স্তিমিত লোচনে কিছুক্ষণ বদিয়া তাহার 
প্রশামমন্্র_ 

“ও স্থাপকায় চ ধর্মস্ত সর্বধর্মন্ববূপিণে । 

অবতারবরিষ্টায় রামরুষায় তে নম: |» 
মুখে মুখে রচনা করিয়া স্বামীজী প্রাণভরে 
ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। উপস্থিত সকলে 
ভক্তিনম্রচিত্তে ঠাকুরপ্রণাম শেষ করিলে উৎসব 
সমাপ্ত হইল। 

বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে যেবপ 


স্বাধ্যায়, তপস্যা ও পুজার্চনাদি চলিত, 
নীলাম্বরবাবুর  বাঁগানবাড়ীতেও সেইরূপ 
চলিতে লাগিল। তদ্বাতীত স্বামীজী 
তাহার শিশষ্গণকে এখানে এমনভাবে 


শিক্ষা দিতে লাগিলেন, যাহাতে শ্রশ্রঠাকুরের 
জীবন ও বাণী ত্াহাদিগের নিকট মূর্ত হইয়! 
উঠে। তাহার জীবনীকাবেরাঁ একস্থানে 
বলিয়াছেন, ৮০ 8৪ ৪71] 0 11106 29 
01 00008008808 5০চ। 6 6৮15 8009,৮- এই 
সময় শ্বামীজী অধ্যাত্মচিস্তার জলস্ত পাবকশিখায় 
পরিণত হন।*০ 


সংক্ষেপে বলা যায় 180৮9 
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_নীল্লান্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাঁড়ীতে 
বরাহুনগরের পুরাতন দিনগুলি ফিরিয়া আসিয়া- 
ছিল। লল্গ্যানজীবনের বিপুল উৎলাহ, বিচার- 
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উদ্বোধন 


[ **তম বধ-_-১১শ সংখ্যা 


বিতর্কে বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা, অধ্যাত্মচেতনার 
অপূর্ব উন্মেষ পুনবায় উপস্থিত হইল ।২১ 

শীত্রঠাকুবের জীবন ও বাণী এবং ভারতের 
অধ্যাত্ম-আদর্শ-প্রচাবের সম্যক ব্যবস্থাও এই 
ভাড়া-করা যঠবাড়ী হইতেই হইয়াছিল। 
স্বামী নিত্যানন্দ এই সময় পূর্ববঙ্গে সফর করিয়া 
পঞ্াশ-যাট জন শিষ্য করিয়] আসিয়াছিলেন ।২* 
মহাপুরুষ মহারাজও ( পূজনীয় হ্বামী শিবানন্দ ) 
এই স্থান হইতেই সিংহলে গিয়া ঠাকুরের বাণী 
ও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা তথায় প্রচার করিয়া 
আসেন ।২৩ 

স্বামীজীর আদেশে ১৮৯৮ খ্রষ্টাব্দের এপ্রিল 
মাম হইতে নৃতন-কেনা জমিতে মঠবাড়ী নিমিত 
হইতে থাকে । পৃজনীয় হরিপ্রসন্ন মহারাজ 
(ম্বামী বিজ্ঞানানন্দ) আলমবাজার মঠে যোগদান 
করিয়াছিলেন ; তাহারই তত্বাবধানে নির্মীণকার্ধ 
সম্পন্ন হয়। পরে তিনি সন্্যাসগ্রহণ করেন। 
তখন তাহার নাম হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ।৭৪ 
বর্তমান বেলুড় মঠের বুহদায়তন স্থরম্য 
মন্দিরের স্বামীজীর ইচ্ছান্তরূপ নক্সাও তিনিই 
করিয়াছিলেন। 

বর্তমান অঠবাঁড়ী-নির্মাণের সময় ১৮৯৮ 
খীষ্টাব্ের ৭ই এপ্পিল পূজনীয়া শ্রশ্রীমাতাঠাকুরানী 
সারদাদেবীকে কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে 
নীলান্বর বাবুর বাগাঁনবাড়ীতে আনা হয়। 
বৈকালে কলিকাতায় ফিরিবার পূর্বে শ্বামী 
ব্রদ্মানন্মজীর অনুরোধে শ্রীঘ্রীমাতাঠাকুরানী 
নৃতন-কেনা জমিতে পদার্পণ করিলেন । ভগিনী 
নিবেদিতা, ধীরামাতা৷ ও জয়া (মিস্‌ ম্যাক্লাউড) 
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২২ এ ত্র 

২৩ বাবুরাস মহারাঞ্জের পত্র-তাং ৬ই মার্চ, ১৮৯৮, 
উদ্বোধন, কাত্তিক, ১৩৭৪ 

২৪ শ্রীত্রীমহাপুরুষ মহারাজের ম্থৃতিকথ! 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ] 


সীহাকে সাদরে অভ্যর্থনা কবিষা। স্মগ্র জমি 
দেখাইয়া আনেন। 

বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে যেবূপ 
পত্ডিত ও মনীধিগণের শুঁভাগমন হইত, নীলার 
মুখোপ ধায়ের বাগানবাড়ীতেও তাহার অভাব 
হয় নাই। তীহাদিগের যধ্যে বৌদ্ধধর্ম- 
প্রচারক অনাগারিক ধর্মপালের নামই বিশেষ 
উল্লেখযঘোগা । তিনি ্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া 
শ্রীমতী গলিবুলের (175. 01৪ 7৩11 )-এর 
সহিত য!খাৎকার করিতে এবং মঠপরিদর্শনে 
আঁপগ্লাছিলেন। শ্রমতী গলিবুল তখন নৃতন- 
কেনা জমিতে যে পুরাতন কয়েকখানি ঘর ছিল, 
ভাহাতেই থাকিতেন। 

সেদিন অত্যধিক বৃষ্টি হওয়াঁয় পথ ও মঠের 
জমি বেশ কার্মীক্ত হয়। স্বামীজী ও ঠাহা'র 
অনুচরবর্গ নগ্রপদেই চলিলেন। শ্রীধর্মপালের 
সে-ব্যবস্থা মন:পুত হইল না। ফপে পথিমধ্যে 
কাদায় তাহার পা বসিয়া গেলপ। তিনি কোন- 
ক্রমেই তাহার পদছ্য় আর তুলিতে পারিলেন 
না। অবশেষে স্বামীজী যহাবাজ তাহার 
কোমর ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। স্বামীজীর 
কাধে ভর দিয়াই তিনি গন্তব্য স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। অতিথি-নারায়ণ-জ্ঞানে স্বামীজী স্বয়ং 
শ্রধর্মপালের পদপ্রক্ষাপন করিয়। দিতে উদ্যোগী 
হইলে তাহার জনৈক শিষ্য সেকাধে বাধা 
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শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তৃতীয় পর্ব 


দিয়! নিজে উহা। স্থসম্পন্ন কবিলেন।২৬ 
স্বামীজীর ১২-১১,৯৮এর এক পত্রেও 


দেখা যাঁয়-495 2109050680108 01৪ 
10010108 60 596 609 06৬ 0156) (0910), 
যু ৪0. ৪180 8০306 006:9.”- শ্রীশ্রীমাতা- 


ঠাকুরানী আজ সকাঁলে নৃতন মঠ ( বেলুড়ে ) 
দেখিতে যাইতেছেন। আমিও সেই স্থানে 
যাইতেছি।২* 

পূর্বে গ্র্ঈমাতাঠাকুরানী গোলাপ-মা প্রমুখ 
কয়েকজন মহিলা ভক্তের সহিত নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে কিছুদিন বাস 
করিয়াছিলেন । সেই বাড়ীর ঘাটে আন 
করিবার সময় গঙ্গাগর্ভ হইতে উখ্িত 
প্রশ্বঠাকুরের জ্যোতির্ময় মৃত্তিও তিনি কয়েকবার 
দেখিয়া তাহার সবত্র আবির্ভাব অনুভব কবেন। 
ইহাতে অস্থমিভ হয়, প্রীশ্রঠাকুর সর্বদাই তাহার 
ভক্ত শিল্ঠদিপ্ের সঙ্গিকটে থাকিয়া তাহাদের 
সকল কাধে েরণা দিতেছেন।২৮ 

১৮৯৯ খ্রীষ্টাকের ২রা জানুআরি “মঠ, 
নীলাম্থর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ী হইতে 
নবনিমিত বেলুড় মঠে সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া আমে। 


তদ্দবধি উহা বেলুড মঠ নামেই প্রসিদ্ধি লাঁভ 
করিয়াছে ।২৯ 


২৬ আ্রাশ্রীমা দ।রদাদেবা ও ভগিনী নিবেদি তা--শঙ্করী- 
প্রসাদ বহৃ-_উদচ্বোধন, চৈত্রং ১৩৭৩ 
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২৮ পত্রাবলী__শ্বামী বিবেকানন। 

২৯ 7106 176ি 06 5৮5 00 15502778005, 
৬০]. 111 


যখন আধার নামে 
শ্রীশান্তশীল দাশ 


যখন আধার নামে, পথহার। ক্লাস্ত দেহ মন, 
এদিকে ওদিকে চাই; কে দেখাবে পথ অন্ধকারে ? 
সারা মন ছেয়ে যায় কী দুঃসহ বেদনার ভারে, 

কী রিক্ত, কী অসহায়, মনে হয় আমি এইখানে । 


তখন তোমার আলো নেমে আসে সেই অগ্ধকারে, 
দীপশিখা তুলে ধরো, পাই খুঁজে স্থমুখের পথ ; 
মরণের দ্বার হতে ফিরে আসি.জীবনের দ্বারে,-- 
সে আলো অমৃতক্ষরা, সে আলোকে আধারের ক্ষয় । 


আবার আধার নামে, মন ভরে ওঠে হতাশায়, 
তোমার করুণা জানি পাবই সে গভীর আধারে; 
সে করুণা পেয়েছি ষে বারেবারে, তবুও সংশয়, 
তবু মনে কী হতাশা, রিক্ততার ভারে মুহামান । 


এত পাই তবু কেন তোমা'পরে করি না নির্ভর! 
কেন শুধু ভেবে মরি। কেন ভরি হতাশায় মন, 
যখন আধার নামে, কেন মনে হয় রিক্ত আমি! 
কবে পাব নির্ভরতা, কবে আলো হবে অনির্বাণ 


শরত-তীর্থ পানিআসে 


অধ্যাপক অমিয় দত্ত 


ইচ্ছে ছিল না, তবু জোর ক'রে টেনে 
বার করলে! একদল বন্ধু। এমন স্থন্দর ছুটির 
সকালটা! কোথায় ভাবছিলাম, আরাম করে 
সয়ে থাকবো অনেকক্ষণ; তারপরে ন্তৃশ- 
কেনা বইগুলোর পাতা উল্টে যাবো ক্লান্ত না 
হওয়া পর্ধস্ত! কিন্ত বন্ধুরা আমার সে আশায় 


বাদ সাধলো। ব্ললো-__“তাঁড়াতাঁড়ি তৈরী 
হয়ে নে। হাওড়া স্টেশনে গাড়ি নকাল 
আটটাঁয়।” 


জিজ্ঞাসা করলাঁম _-*গস্তবাস্থান ?” 

বন্ধুরা লমস্বরে বললো! “পানিত্রাস ।” 

পানিজ্রাস? নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে 
উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। অপরাজেয় 
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ম্বৃতি-বিজড়িত একটি 
স্থান পানিজ্রাস। শরৎচন্দ্রের জীবনী পড়তে 
গিয়েই পানিজ্রাস নামের সঙ্গে পরিচয়। আজ 
চোখে দেখবো তাকে। ছুটির সকালের সব 
আলম্ত তাই ঝেড়ে ফেলে দিপ্লে তাড়াতাড়ি 
তৈরী হ'য়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম । 

প্রীয়ই আমরা এইভাবে বেরিয়ে পড়ি। 
নিয়মধ)বিত্ত-সম্প্রদীয়ভুক্ত হওয়ার জন্তে দূরদেশ 
বা বিদেশ পরিভ্রমণের ব্যাপারটা স্বপ্রের 
মধ্যেই সেরে নিই। কারণ অনেক দুরে 
যাওয়ার সাধ থাকলেও সাঁধ্যে কুলায় না। 
হান্কা পকেটে তাই আমরা একদল বন্ধু 
কলকাতার বা বড়জোর বাংলাদেশের 
কাছাকাছি জারগাগুলোয় স্থযোগ পেলেই 
ছুটে ঘাই। এতে কম আনন্া পাই না। 
কারণ পরমপুকুব যে তার আসনটি সবখান 
জুড়েই পেতে বসেছেন ! আর বাংলা-আমার 


বাংলারও যে রূপ-বৈচিত্র্যের অস্ত নেই। এর 
মাঠে-গ্রাস্তরে, লোকাঁপয়ে, অমুত্রে-অরণ্যে- 
পর্বতে,  অন্দিরে-গী্জায়-মসজিদে-_ সবখানেই 
সেই পরমপুরুষের লীলা ' এক নতুন ষেন 
পবন অনস্ত বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে 
আমাদের জন্তে। তাই অনেক দূরে না গিয়েও 
বাংলাদেশের যে-কোন একটা অজ পন্গীগ্রামের 
ভাঙা মান্নত বা মজা দীঘির মধ্য থেকেও 
অনায়াসে রকমের কিংবদস্তীই ন! 
আবিষার করতে পারি এবং ছড়িয়ে-থাক কত 
ছড়া, গল্প ও প্রবাদের মর্পি-মুক্রাই না আমর! 
অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালায় জমা করি! এতে 
আনন্দ পাই আমরা প্রচুর। তাই সদরের 
আহ্বানে সাড়। দেবার সামথা না থাকলেও 
অদূরের আমন্ত্রণ ও আকণণ উপেক্ষা করতে 
পারি না সহজে । আজও পারলাম না। 
হৈ-হৈ করতে ক'রতে আমাদের ছ'জনের 
দল বীর-দর্পে হাঁওড়া-গুমো প্যাসেঞ্ারের 
একট! কামরার গোটা একটা বেঞ্চ দখল ক'বে 
বসলো। ছুটির দিন বলেই সম্ভবতঃ ভিড় খুব 
একটা বেশী নেই। আটটা নাগাদ গাড়ি 
ছাড়লো। বাম্পীয় ইঞ্জিন কালো ধোয়া 
ছড়িয়ে এবং কয়লার গুড়ো উড়িয়ে পশ্চিম 
মুখে দৌড়তে লাগলে! দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ 
ধরে! এই রেলপথে খড়গপুর পর্যস্ত বৈহ্যাতিকী- 
করণের কাজ সমাপ্তপ্রায়। এখনই দু-একটা 
বিছ্যুৎচালিত লোকাল ট্রেন পাশকুড়া স্টেশন 
পর্যস্ত যাতীয়াত করছে হাওড়া থেকে। 
আমরা গ্রামে যাচ্ছি; ওখানকীর জীবনের 
গতি শহরের তুলনায় শ্থ। বৈছ্যতিক ট্রেনের 


কত 
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তুলনায় অপেক্ষাকৃত মস্থরগতিসম্পন্ন কয়লার 
ইঞ্রিনে টানা গাঁড়িতে চড়ে ধিকি-ধিকি যেতে 
যেতে তাই বিরক্তির বদলে কেমন যেন একটা 
সামগুস্ের অনুভূতি মনের কোণে উকি দিল। 
গান-গল্প, হাসি-ঠাট্টা ও রাজনীতি-রসিকতার 
তরঙ্গে ওঠানামা করতে করতে এবং 
গাড়ির দোঁলনে ছুলতে ছুলতে বেশ 
কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে এলাম । রেলপথের 
ছুদ্দিকে নীচু ধানের জাম। কাছে-দুরে 
গ্রাম। নারকেল গাছের শ্তামল ছায়ায় 
ঢাকা। ধানের চান্বার সবুজ ঢেউয়ে 
ভেলভেটের মন্থণত1__বাউীড়ম্ার পর থেকে 
বেশ কয়েক মাইল জুড়ে রেলপথের দক্ষিণে 
পড়ে-থাকা উদার গঙ্গীর প্রসন্ন সাগ্লিধা__ 
মিলের বাশির গমগমে আওয়াজ --স্টেশনে- 
স্টেশনে “চাগরম'-এর উদ্দাত্ত আহ্বান এবং 
কবোষ্চ সিঙাড়ার সবঝাল আশ্বাদ মন-প্রাণ 
ভরিয়ে তুললো। ঘণ্টা ছুয়েক বাদে পৌছে 
গেলাম বাগনান স্টেশনে । বাগনাঁনের গায়ে 
এখন শহুরে হাওয়া লেগেছে । ফলে ঝটিতি 
পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার চেহারার। স্কুল 
কলেজ, দোকান-পাট, ঘনবসতি__-এমনকি 
টেলিগ্রাফ-টেলিফোঁন ইত্যাদি নিয়ে তার 
জমজমাট ভাবট! ট্রেনের মধ্যে বসেও বাইরে 
দৃষ্টি মেললে বেশ অনুভব করা যায়। পানিক্রাস 
এই বাঁগনান থানারই অন্তর্গত একটি গ্রাম। 
আমাদের কিন্তু নামতে হ'ল বাগনানের পরের 
স্টেশন দেউলটিতে। হাওড়া জেলার পশ্চিম 
প্রান্তের এটি শেষ বেল স্টেশন । নামটি ভাবী 
মিষ্টি ঃ দেউল-টি__অর্থাৎ দেবালয়টি বা 
মন্দিরটি । জানি না, এই নামকরণের সঙ্গে 
অর্থগত দিক থেকে বাস্তবের মত্যিই কোনদিন 
কোন মম্পর্ক ছিল কি না। 

দ্বেউলটি বেশ বড় স্টেশন। টিকিট-ংগ্রহ- 


উদ্বোধন 
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কারীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলাম, 
আমাদের এখন উত্তরদিকে যেতে হবে 
মাইল দেড়েক। ওভার ব্রীজের সিঁড়ি 
দিয়ে ওঠানামা ক'রে স্টেশনের উত্তরদিকে 
যেখানে এসে দাড়ালাম সেখানে দেখলাম 
বাজার বসেছে রাস্তার দুধারে। তবে তেমন 
জমকালো নয়। বেশ কিছু সাইকেল-রিক্মাও 
দাঁড়িয়ে আছে। রিক্সাওলারা হাঁকছে-- 
“পানিত্রাম যাবেন, বাবৃ-_পানিজ্রাস?- মেল্লক 
যাবেন, বাবু?” 

আমরা! তিনটি রিক্সায় দুজন ক'রে উঠে 
বসলাম। পরপর চলতে লাগলো রিক্সাগুলো । 
রাস্তার দুদিকে বেশ কিছু দোকান-পাট। 
বৈছাতিক-আলোক বঞ্চিত নয় দেখলাম এই 
স্টেশন এলাকাটি । কিন্তু কিছু দূর এসেই হঠাৎ 
এই জম-জমাট ভাব শেষ। স্টেশন রোড 
এখানে এসে জাতীয় সড়ক বোদ্বাই রোডে 
[ এর আগের নাষ ছিল কটক রোড] মিশেছে । 
মিশকালো ঝকৃঝকে বিশাল বপু এই অভিজাত 
সড়ক পুব-পশ্চিমে লম্বালম্বিতাবে ছুট 
লাগিয়েছে। আড়া-আড়িভাবে তাকে অতিক্রম 
করে উত্তরমুখো ছোট গড়ানে পাকা রাস্তা 
ধরে আমাদের বিক্সাগুলো এগিয়ে চললো । 
রাস্তাটার নাম শরৎচন্দ্র রোড। তার ছুধারে 
মাঠের পর মাঠ। ঘর-বাড়ী প্রায়ই চোথে 
পড়ে না। কচি সবুজ ধানগাছগুলোর বুকের 
ওপর দশ্তি ছেলের মতো! বাঁতাস এসে ঝাঁপ 
খাচ্ছে। উজ্জল আকাশের বুকে ভাসমান 
পেঁজাতুলো৷ মেঘের রাশি। বিস্তৃত-উদ্ার 
বড়ীন মাঠের ওপর আলো-ছায়ার খেল! । 
বন্ধুদের মধ্যে একজন হঠাৎ ভরাট গলায় গান 
ধরলো £ 

“আজ ধানের ক্ষেতে বৌন্র-ছায়ায় 

লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা 
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নীল আকাশে কে ভাপালে 
সাদা! মেঘের ভেলা রে ভাই, 
সাদা মেঘের তেল] ।” 

এইভাবে পাকা রাস্তা ধরে মাইল খানেক 
বিষ্া বাদিকে ঘুরে উচু মাটির বাধের ওপর 
উঠলো । পাকা বাস্তার শেষ এখানেই। 
এইখান থেকেই যথার্থ গ্রাম আরম্ভ হয়েছে। 
মাঠের পর মাঠ একেবারে উধা৪। গ্রামটাঁর 
নাম জানলাম মেল্পক। সম্ভবতঃ: “মেলক? শব্দের 
পরিবতিত বূপ। “মেলক'-এর অর্থ হ'ল একক 
সমাবেশ অথবা যে একা ঘটায়। অসমতল 
মাটির বাঁধের ওপর দিয়ে উত্তরমুখে রিক্সা 
নাচতে নাচতে চললো । বাধের ভাইনে হন 
বসতি । বায়ে ঘর-বাড়ি কিছু আছে,_ 
তবে পাতঙ্গা বুনোন, কারণ এদিকে বহতা 
নদী বূপনারায়ণের প্রবল দাপট । বীদিক পানে 
তাকালে গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে বূপনারায়ণের 
কূপোর পাতের মতো ঝকৃমকে দেছটা চোখের 
তারায় ঝিলিক মাবে। 

মেল্কের পর সামতা গ্রাম। নামটি 
চমত্কার । “সমতা' থেকে এর জন্ম সম্ভব বলে 
মনে হয়। রান্তার ডান ধারে শরৎচন্দ্ের স্থৃতি 
নিয়ে দাড়িয়ে আছে 'সামতা শরৎচন্দ্র বালিকা 
বিছ্ভালয়_-এই অঞ্চলে একমাঁজ মেয়েদের স্কুল । 
তারপর শ' ছুয়েক হাত এগোলেই সাঁমতা 
গ্রামের সীমা শেষ-পানিত্রাসের শুরু। 
পানিত্রীসের সীমানায় ঢুকে একটু এগিয়ে 
বিষ্মাগুলো বধের ওপরেই বাদিক খেঁষে 
একটা আতশ্তত গাছের নীচে দীড়ালো। 
গাছটার তলা লাল সিমেণ্টে বাধানো। নামতে 
হল ওখানেই। এ গাছের গোড়া দিয়েই 
. পশ্চিমে মাটির বাঁকা একটা নেমে গেছে। সে 
রাস্তায় ছ'প1 এগোলেই নদীর জল যাবার ছোট্ট 
একটি পুল। তারপরই রাস্তার বাঁদিকে একটি 


ঙ 


শরৎ-তীর্ঘ পানিত্রাসে 
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পুকুর এবং ডানদিকে রাঁউচিতার বেড়া দিয়ে 
ঘেরা কারো বান্ব-সীমানা। দৃষ্টি পশ্চিমে আর 
একটু ছড়ালেই কয়েকটি মাটির বাড়ী চোখে 
পড়ে) রিক্মাওলাদেরই একজন আমাদের সঙ্গে 
নিয়ে চললো! । বাধ থেকে নেমে মিনিট খানেক 
হাটতে না হাটতেই আমর? উদ্দিষ্ট স্বানে পৌছে 
গেলাম। লালরঙ-কব! ইটের প্রাচীরের গায়ে 
বসানো মস্ত বড় গেট আমাদের অভ্যর্থনা 
করলো। গেটের মাথা জুড়ে বোগাঁনভৌলিয় 
এবং মাধবীলতা তাদের নয়ন-ভোলালো রূপ 
নিয়ে নির্গগতোরণ রচনা] করেছে। গেটের 
লোহার গরাদে একটা ধাঁতব প্রেটে লেখ! 
আছে; 'শরৎ-শ্বতি-মন্দির' | আমর সৰাই 
গেট ঠেলে ঢুকলাম । 

ভেতরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান। 
আম, পেয়ারা আর দোলনচাপার গাছ ছায়া 
ছড়িয়ে দাড়িয়ে আছে। কয়েক বছর আগে 
লাগানো বাহারে ঝাউ ও গোলাপগাছগুলো৷ 
অযতে ব্ধিত। শুকনে! পাভা, ভাঙ্গা ডাল- 
পালা আর আগাছা দেখলেই বোঝা 
যার যে, বাঁগাঁন-মার্জনার কাঁজ এখন 
নিয়মিত নয়। বাগানের মধ্যেই দৌতলা 
একখান! বাড়ী। বেশ বড়। টালির চাল। 
ওপরে-নীচে ছু*দিক জুড়ে বিস্তৃত বাঁরান্দা। 
ঘরগুলো দক্ষিণমুখো। নীচের তলায় দিমেপ্টে 
বাধানো। বারান্দা আবার দুটো একটা উচু, 
অন্যটা নীচু। ছুটে বারান্দাকে জুড়ে বাগান 
পর্যস্ত তরতরিয়ে পাকা সিড়ি নেমে এসেছে। 
মিঁড়িতে গুঠার মুখেই ভাইনে রয়েছে ছুটো 
পেয়ারাগাছ। এই. গাছ ছটোকে নিয়ে শরৎ" 
চন্দ্রের জীবনের অনেক গল্প জড়িয়ে আছে। 
সিড়ি বেয়ে উঠতে গেলেই ডানদিকের নীচের 
বারান্দায় নজরে পড়বে কাঠের জাফবি-কাটা 
একটা পাখির ঘরু। শরৎ্-জীবনীভেও এর 
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উল্লেখ আছে। এখন একটা ছোট ময়ুর ঘরটাঁর 
মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেবল। আসল ঘরের 
দেওয়াল চুণকাম কর1। প্রথম দৃষ্টিতে ধরা 
যায় না মাটির বাড়ী ব'লে। 

আমর] দেওয়ালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করছি 
এমন স্ময় একটি ছেলে এসে হাজির হ'ল। 
রিক্সাওলা তাকে ডেকে এনেছে । সেই এখন 
এই বাঁড়ীটা রক্ষণাবেক্ষণ করে। চাবি খুলে 
আমাদের অনেকগুলো ঘর দেখালো । শরৎ- 
চন্দ্রের বাবহ্ৃত লাঠি, গড়গড়া, চেয়ার, টেবিল, 
রেডিও, বই ইত্যাদি দেখলাম । কয়েকটি 
আলমাবিতে কুশ সাঁছিত্য কিছু আছে। শাঁবপর 
আমরা এলাম পশ্চিমদ্রিকের ছোট্র একটি ঘরে। 
তার জান্লাগুলোয় ঘষা কাঁচ বসাঁনো। শরৎচন্দ্র 
লিখতেন এই ঘরে বসে। ঘরটি স্থন্দরভাঁবে 
সাজানো। লেখার সাজ-সরঞাম সব তৈরী। 
দেখলেই মনে হবে, লেখক এইমাজজ যেন বাইবে 
গেছেন। ঘর্টির পরিমর অল্প হ'লেও এর 
টৈশিষ্ট্য আছে। নিসগ-প্রকৃতি যেন তাঁর রূপ- 
বস-গন্ধ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এই ঘরুটির 
জান্লায়-দরজায়। বিশেষ কারে পশ্চিমের 
জান্লার ফ্রেমে রপনাবায়ণের গোটা 
ছবি যেন বাধা । ভরা জোয়ারে ওরঙ্গ- 
চঞ্চল কপনাবায়ণ যখন শরৎচন্দ্রের এই 
বাড়াটির সীমানা ছুঁয়ে ছলো-ছলো 
উচ্ছলতার সঙ্গে ছুটে চলে_যখন ব্ধপূনারায়ণের 
আদিগন্ত বিস্তারে জল-মাটি-আকাঁশ একাকার 
হয়ে যায়, তখন এই বাড়ী ও বাগানকে যেন 
ভাঁদমান ত্বীপ বলে মনে হয়। এই বাড়ীতে 
থেকে এবং পশ্চিমের এই ঘরে বসেই শরৎচন্দ্র 
পল্লীদমাঞজ লিখেছিলেন_-লিখেছিলেন ভার 
শেষ জীবনের বেশ কয়েকখানি গ্রস্থ। 

বাড়ীর ওপরের ঘরগুলো দেখতে পেলাম 


না। পেগুলো নাকি এখন অন্দর হিসেবে 


উতোধন 


[ +*তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


বাবহৃত হয়। শরংচন্দ্রের এক ভাইপো! মাঝে 
মাঝে এখানে এসে থাকেন শুনলাম। বছর 
চারেক আগে থাকতেন শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয়! স্ত্রী 
হিরগ্য়ী দেবী। তার মৃত্যু পর এই বাড়ী-ঘর 
সব দেখাশুনা] করেন শরতচন্দ্রের ভাইপো । 

বাগান পেরিয়ে পশ্চিমের ছোট গেট দিয়ে 
বাইরে এলাম। সামনেই রূপনাঁরাঁয়ণ। এর 
পশ্চিম তীরের ঝাপসা গাছপালায় মেদিনীপুর 
জেলার সীমারেখা অল্পষ্ট। আমর] যেখাঁনে 
দাঁড়িয়ে আছি তার ডান দিকে বাগাঁনের 
প্রাচীরের গা ঘেষে দুটি ছোট ছোট আকারের 
স্মৃতিন্তস্ত ১ _একটি শবুৎচন্দ্রেব, অন্যটি কাব 
ভাই স্বামী বেদানন্দের। হিবথায়ী দেবীর স্বৃতি- 
স্তস্ত এখনে নিমিত না হ'লেও তীর জন্যে একটি 
স্থান নির্দিষ্ট আছে দেখলাম । 

এখন দুপুর । শরৎ-ম্বতি-মন্দির দেখা 
শেষ। কিন্ত মনে অনেক গশ্র। উত্তর দেবার 
কেউ নেই- কোন ব্যবস্থা নেই। গোটা 
বাঁড়ীটা যেন কেমন এক অনাদরের নির্জনতায় 
ডুব দিয়েছে । অথচ এমন হওয়াটা বাঞ্ছনীয় 
রয়। কারণ সাহিত্যিকদের বাঁদস্থান বা 
জন্মস্থান জাতির কাছে তীর্থক্ষেত্র বিশেষ । 
আসলে এই বাড়ীটি জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে 
এখনে! পরিগণিত না হওয়ার জন্তেই বোধ হয় 
এর গায়ে অনাদরের প্রলেপ পড়েছে । এই সৰ 
ভাবতে ভাবতে বড় গেট দিয়ে আবার বাইরে 
এলাম সবাই । সামনেই দেখি পাশাপাশি দুটো 
বড় পুকুর। বাঁধানো ঘ।ট তাঁদের । যাবার 
লময্প পিছনে পড়েছিল বলে দৃষ্টি পড়েনি । সবাই 
মিলে পুকুর দুটোর মাঝের পাড় ধরে দক্ষিণ 
ধাবে গেলাম। সেখানে নারকেল ও কলা 
গাছের ছায়ায় বদে তৈরী করে নিয়ে যাওয়! 
খাবার খেলাম সবাই। তারপর পুকুরের 
তরতরে জল থেতে ঘাটে নামলাম । মুখে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ] 


দিয়েই দেখি- ইস্‌ কী নোন্তা! আসলে 
নদীর জল ঢোকে এই পুকুরে। ইতিমধ্যে 
আমাদের খাবারের টুকরো কিছু ঘাটে ফেলে 
দেওয়ায় ছু-তিনটে লালচে বূড়ের বড় বড় মাছ 
এসে ঘুর ঘুর করতে লাগলো । ঘেটো রুই 
বোধ হয়। রামের সুমতি'র কাঁন্তিক-গণেশকে 
মনে প'ড়ে গেল। 

গাছের ছায়ায় মুক্ত প্রকৃতির কোলে 
বিশ্রাম নিতে নিতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল 
হ'ল। এবার পানিত্রাস গ্রামট একটু ঘুরে 
দেখার ইচ্ছেয় মাটির বাধে এসে উত্তরমুখে 
কয়েক কদম এগোতে না এগোঁতেই ব'জাবে 
পণ্ড়লাম। না, শহরের মতো সমস্ত দিন এই 
বাজারে বিকি-কিনি হয় না। কেবল প্রতিদিন 
সকালেই এ জমে ওঠে । এখন শূন্য চালাগুলো! 
বিআম নিচ্ছে। তবে মুদিখানা ও চায়ের 
দৌকাঁনগুলো। পুরোঁমাত্রীয় কর্তব্যরত | এখানে 
দেখার মতো কি আছে--এ কথ! একজন 
দোকানীকে জিজ্ঞাসা ক'রতে তিনি ব'ললেন - 
“এগিয়ে যান আর একটু; স্কুল আছে, লাইব্রেরী 
আছে।” পায়ে পায়ে এগোলাম। বেশ 
ছিমছাম জায়গ!। বস্তার ছুধারে দোকান 
কয়েকটি । তারপরই প্রকাণ্ড তিনতলা স্কুল- 
বাড়ী। নাম £ পানিত্রাস হাই স্কুল | পশ্চিম- 
মুখে স্কুলের সামনে বিরাট খেলার মাঁঠ। 
গ্রামাঞ্চলে এমন উন্মুক্ত পরিবেশে এত বড় ও 
এত সুন্দর স্কুল সচরাচর চোখে পড়ে না । মাঠে 
ফুটবল খেলছিল ছেলের দল। 

উচু কাধ থেকে নেমে মাঠের দক্ষিণ প্রান্ত 
ধরে হাত পঞ্চাশেক আসতেই ডান দিকে 
লাইব্রেরী পেলাম। চমত্কার লাইব্রেরী! 
লাইব্রেরী ও স্ুলমাঠের সীমানায় দাড়ানো 
ঝাকড়ামাথা তিনটে মেহগেনি গাছ সব 
কিছরই শোভা বাড়িয়েছে। লাইব্রেবীটির 


শরৎ-তীর্ঘ পানিত্রাসে 


৬৩৪ 
নাম_-শরৎম্তি-গ্রন্থাগাঁর। পাঁকা বাড়ী। 
বেশ লম্বা একটি ঘর। ঝকৃঝকৃ তকৃতক্‌ 


করছে। আমরা সদলবলে ঢুকতেই গ্রস্থাগাঁরিক 
আস্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা কণ্রলেন। 
চমত্কার যুবক--উৎসাহী ও কর্মঠ। তিনি 
সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন; অনেক প্রশ্নের 
সাধ্যা্্যায়ী জবাব দ্িলেন। দেখলাম 
লাইব্রেরীটি নিখুঁতভাবে সাজানো, পাঠকদের 
পড়ার জন্যে লম্বা টেবিল আছে। প্রতিদিন 
নকালেই খানচারেক দৈনিক পত্রিকা আসে। 
নামকরা পাপ্ধাহিক এবং মাসিক পত্রিকারও 
অভাব নেই। বিকেল বেলাতেই দেখলাম 
ছোটবড় অনেকেই পড়াশোনা ক'রছেন। 
বইয়ের সংখ্যা হাজার পাঁচেক। একাধিক 
্দৃশ্ত কাচের আলমারিতে স্বন্দরূভাবে সব 
সাজানো । গ্রন্থাগারিক আমাদের শরৎচন্দ্রের 
লেখা চিঠিপর্ের কয়েকটি পাওলিপি দেখালেন 
অধিকাঁশ চিঠিই পানিত্রাসের পশ্চিম- 
পার্শববতা গোবিন্দপুরগ্রামনিবাশী ব্বগত পাচকড়ি 
মুখোপাধ্যায়কে লেখা । পাচকডিবাবু শরৎচন্দ্রের 
দিদির শ্বশুরকুলের একজন। গোবিন্দপুরে 
ছিল শরৎচন্দ্রের দিদির শ্বশুববাড়ী। তাই 
অনেকদিন থেকেই এই অঞ্চলের সঙ্গে শরৎচন্দ্র 
পরিচিত ছিলেন। তাঁর ভালো লেগেছিল 
এই জায়গাকে। বূপনারায়ণের কূলে ঘর 
বাধবার স্বপ্ন ও পরিকল্পনাকে তার দিদি ও 
দিদির শ্বশুরকুলের কয়েকজনের সহায়তায় 
বাস্তবে বূপায়িত ক'রতে পেরেছিলেন তিনি; 
গড়ে তুলেছিলেন এ বাড়ীটি-_-আঁজ যার নাম 
শরৎ-স্বতি-মন্দির। শেষ জীবনটার বেশিরভাগ 
সময় শরৎচন্দ্র কাটিয়ে গেছেন এই পানিত্রাস 
গ্রামেণ বাঁড়ীতেই। “পল্ীসমাজে'র অনেক 
চরিক্রই নাকি ভিন্ন নামে এতঞ্চলে বর্তমান 
ছিল। গ্রামের অধিকাংশ মাচুষের সঙ্গে 


৬৭ 


শরৎচন্দ্রের ছিল মধুর সম্পর্ক । অবশ্ত সংকীর্ণ- 
মনা সমাঁজপতিদের চক্রান্তে একবার তাঁকে 
একঘরেও হ'তে হয়েছিল। নিয়শ্রেণীর 
মাস্ষদের তিনি ছিলেন 'দাঠাকুর-_তাদের 
বিপদ-আপদের আশ্রয়স্থল। এই সমস্ত তথ্য 
আমরা প্রায় সত্তর বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধের কাছ 
থেকে সংগ্রহ ক'রলাম। তিনি লাইব্রেরীতে 
বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ প'ড়ছিলেন। এই 
বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার যৌবনকালে শরৎচন্দ্রে 
ন্রেহ-সাহচর্ধলাতে নাকি ধল হয়েছিলেন । 
গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে জানলাম, 
শবৎস্ক্ি-গ্রন্থাগারের বয়ম মাত্র বণ বারো। 
কয়েকজন গ্রাম্য যুবকের একাস্তিক প্রচেষ্টায় 
শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে এই গ্রন্থাগার ১৯৫৬ 
লালে প্রতিঠিত হ'য়েছিল। তারপর ক্রমশ: 
সরকারী আন্ুকুল্য লাভ ক'রে এখন এটি 
কির্যাল লাইব্রেণী'তে কূপ পেয়েছে। এর 
উন্নতির মূলে শরৎচন্দ্রের পত্তী হিরণয়ী দেবীর 
দান আছে অনেক। এই অঞ্চলে তিনি 
ড় মা" নামে পরিচিত ছিলেন। এই গ্রন্থাগার- 
সংলগ্র একটি বিভাগের প্রতিও গ্রস্থাগারিক 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেটি 
শরতল্মতি-সংগ্রহশালা। একটি মিউজিয়াম 
গড়ার কাজে কয়েকজন উৎপাহী ঘুবক এগিয়ে 
এসেছিলেন। কাঁজও করেছিলেন প্রচুর। 
বহু পুথি, টেরাকোটা, পুতুল, মুতি, শরৎ্চন্দ্রে 


উদ্বোধন 


[৭০তম বর্--১১শ লংখ্যা 


ব্যবহৃত সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহের মধ্যেই 
তাঁর গ্রমীণ আছে। কিন্তু সরকারী সাহায্য 
উপযুক্ত না পাওয়ায় সে উৎসাহে ভাটা পড়েছে। 
কিন্ত হাল এখনে! ছাড়েননি গ্রন্থাগারের 
কর্মারা। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই অঞ্চলে 
শিক্ষিতের সংখা অনেক | বিষ গ্রাম 
পানিত্রাস। এখানকার অধিকাংশ মানুষই 
চাকরিজীবী । কলকাতার সঙ্গে তাদের নিত্য 
সম্পর্ক | ফলে নগর সভ্যতার আলোকচ্ছটায় 
এই অঞ্চলের গ্রামীণ মাঁভষেরা উদ্দীপ্ত । গ্রাম্য 
সদরলতার সঙ্গে নাগরিক সএরতিভভার মথি- 
কাঞ্চন যোগ ঘটছে ক্রমশঃ এখানকার মানব- 
চরিভ্রে। এবা আর অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের 
অন্ধকারে ডুবে নেই। তাই শরৎচন্দ্ের 
তিবোধানেরও বছু পরে তাঁর স্বৃতি-পুজার জন্যে 
আজ এমনভাবে পানিজ্রাম ও তার পাশাপাশি 
জায়গার মানুষ জেগে উঠেছে। 

সারাদিন শরত্তীর্থ পানিআসে ঘুরে পরিতৃপ্ত 
চিন্তে সপ্ষ্যের সময় আবার আমরা দেউলটি 
স্টেশনে এসে পৌছলাম। কী আশ্চর্য! প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গে হাঁওড়া-গামী একটি বৈদ্যুতিক ট্রেন 
এসে হাজির) এবং তাঁরপর শাস্তি ও স্থেষের 
গ্রামজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাস্ততা-পীড়িত 
আমাদের মতো শহুরে মানুষগুলোকে সে অতাস্ত 
দ্রুত গতিতে বহন করে এনে বেগবান ও জটিল 
ক'লকাতা শহরের বুকে আছড়ে দিল। 


সমালোচনা 


ভীরভী নিবেদিত: মালতী গুহ বাঁয়। 
প্রকাশক : বাক্সাহিত্য, ৩৩ কলেজ বো, 


কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ২৭৬; মূল্য ৬৫৯ 
টাকা। | 
ভগিনী নিবেদিতাঁর জন্ম-শতবর্ধ-জয়ন্তী 


উপলক্ষে তাঁর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে 
আমাদের সচেতন করবার একটি স্বর্স্থযোৌগ 
উপস্থিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ 
অগ্রগতির স্থির ও শুভ পস্থবার একটি সার্থক 
দিগ্র্শন নিবেদিতা রেখে গেছেন ভার 
জীবন ও রচনাবলীতে। তাঁর জীবনের 
অনস্মরণ ও কৃতির অন্ধ্যান জাঁতিগঠনের 
মহান উপাদান। নিবেদিতা সঙ্দ্ধে আমর! 
যে পুনরায় চিন্তা করতে আবম্ত করছি 
তাঁর প্রমীণ_ কিছুদিনের মধ্যে তার বেশ 
কয়েকটি জীবনী প্রকাশিত হয়েছে । ইহাদের 
মধো ভারতী ণিবেদিতা” একটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন । রাঁমকুষ্জচ মঠ ও মিশনের অধাক্ষ 
স্বামী বীবেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাণী এব" প্রখ্যাত 
সাহিতাক শ্রপ্রমথু বীশীর ভূমিকা বইটির 
একটি বিশিষ্ট সম্পদ । 

লেখিকা ভগিনীর জীবনের মূল 
ঘটনাবলী সাল তারিখ ও ফুটনোটের ছারা 
কণ্টকিত না করে ঘথাঁপাধা সাবলীল 
ভাষায় ব্যক্ত করবার গ্রয়াপ করেছেন। 
ভার এই প্রচেষ্টা অধিক সফল হোত যদি 
তিনি শব্ধচয়নে, পদবিন্াসে ও ভাবের 
আঙ্থগত্যে আর একটু সাবধান হতেন। 
তথ্য সন্ষক্ষেও এ একই মন্তব্য প্রযোজা। 
এ বিষয়ে অনেকগুলি ভুলের মধ্যে কয়েকটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ব্রহ্ষবাঁদিন” “কলকাতায়” 
কখনও প্রকাশিত হয়নি (পৃঃ ৬২), মান্রীজ থেকে 


হয়েছে) “ঠাকুর রামকুষ্জদেব সর্বদাই বলতেন? 
ভারতীয় চিস্তাধারু! ভারতীয় দৈনন্দন জীবনের 
সহত্র খুঁটনাটির উপব পতিঠিত' (পৃ: +৮)। 
প্রামরু্জের এই উল্রিটি লেখিকার কি 
কল্পনাপ্রস্থত? “নিবেদিত! জড়বাদী ক্যাথলিক' 
(পৃঃ ৯০); নিবেদিতা কোন সময়েই জড়বাদী 
এবং ক্যাথলিক ছিলেন না| লেখিকার এই 
উক্তি অতাস্ক অসঙ্গত। কেশব সেনের 
সহিত নিবেদিতার পর্রিচয় হয়া অসম্ভব 
(পৃঃ ২২৪), কারণ নিবেদিতার 
আসার বহু পুরবেই তার মুত হয়। “ত্যাগ, 
ভোগ শ্বামীজীর কাছে সবই সমান? (পৃঃ ১৪০)। 
স্বামীজী সম্বন্ধে এইক্শ মন্তবা অতান্ত 
অশোৌভনীয়। 'ক্রপট কীনকে নিবেদিতা অনেক- 
কাল আগেই গুকনূ,প বরুণ করে নিয়েছিলেন” 
(পৃঃ ১৭৬) নিবেদিতার জীবনে স্বামীজীই 
তার একমাত্র গুরু ছিপেন। “যে জন 
পেবিছে জীব, সেবিছে ঈশ্বর, এই যে শ্বামীজীর 
উদ্দার বাণী (পৃঃ ১৮৩)। এই বাণী এখন এত 
বেশী প্রচলিত যে, লেখিকার উচিচ্ত ছিল 
স্বামীজীর ঠিক বাণাটি উদ্ধত করা_“জীবে 
প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর |” 
10816 & 71201 বইথানা' (পৃঃ ১৯১)। 
বইটির নাম 08৮10 ৫ 15110] 175515", 
মিশনে খানাতলাপীর খবরও (পৃঃ ১৯৯) 
আমাদের জানা নেই। “7768 0% 20%/00410%” 
(পৃঃ ২১১) বইটির নাম 11255 ০৮ 11244050] 
87%28602%17310), অনুশীলন সমিতির 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সতীশতৃষণ রায় চৌধুরী” 
(২২৩ পৃঃ) 3 তার প্রকৃত নীম শশিভৃষণ বাঁয়- 
চৌধুরী এবং তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিনা 
বলা কঠিন। তবে এই প্রতিষ্ঠানের আদি 


ডারতবূগে 


৬৪২ 


দত্যদের মধ্যে তিনি অস্ত ছিলেন। 
স্বতরাং এই ছুই সমিতিরই ছুই সতীশই” 
(পৃঃ এ) ভুল। 

'গণেন মহারাজ ভগিনীর শেষকৃত্য 
হিন্দু সন্গ্যাসীর নিষ্ঠায় ম্বহস্তে করলেন” (১৭১ 
পৃঃ)। গণেন মহাঁরাঁজ স্ক্যাসী ছিলেন না বলেই 
শেষকৃত্য করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। 

ভুলক্রটি সত্যেও নিবেদিতার জীবনালেখ্য 
অঙ্গনে লেখিকার বলিষ্ঠ প্রয়ামকে আমর] 
অভিনন্দন জানাই । “নিবেদিতার মহত্ব, 
তার তেজন্ষিতা, তার আত্মবলিদানের অসীম 
ক্ষমতা ও আঁপনহারাঁ পেমের কথা যতই 
ছড়াবে; দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। তার 
কোমলতা, তার ধের্ধ, প্রেম, দয়া, দান, 
উদ্দারতা, সত্যনিষ্া ও অনলশ কর্মক্ষমতার 
যত বেশ প্রচার হবে, দেশের হাওয়া ততই 
পরিশুদ্ধ হবে (পৃ ২৭৫)।” লেখিকার এই 
আশা ও বিশ্বাসের সহিত আমরা সম্পূর্ণ 
একমত। 


_আলন্ৰ 


শ্রীমন্তগবদগাঁতা (শ্রী রমহ্বলদেববিদ্ঞাভূষণ- 
বিরচিত-“গীতাভূষণ'-ভাস্ব-সমেতা ) __ ত্রিদপ্ডি- 
স্বামী শ্রমদভক্তিত্রীরূপ সিদ্ধানস্তী গোস্বামী 
মহারাজ কর্তক সম্পাদিত। প্রকাশক £ 
শ্রীনতী প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, ২৯বি হাজর! রোড, 
কলিকাতা ২৯। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ মোট 
পৃষ্ঠা--১৪**+ ১১০ ( খওত্রয়ের ভূমিকা, 
প্রবেশিকা ইত্যাদি )। মূল্য (বোর্ড বাধাই) 
--২৭) প্রতিখণ্--৯২। 

শ্রীমদ্ভতগবদসীতা! পৃথিবী অন্তম শ্রেষ্ঠ, 
সার্বতৌম ও জনপ্রিয় ধর্মগ্রস্থ। বহু ভাবায় 
এই গ্রন্থের অহ্থবাদ হইয়াছে । বন তত্ব 
মহাপুকব ইহার ভাষ্য ও টাক রচন! করিয়াছেন। 


উদ্বোধন 


[ তয় ব্য_-১১শ লংখ্য 


গীতামাহাত্মে ভগবান রীবিষু: স্বয়ং বলিয়াছেন : 
গীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্যং গৃহম্‌। 
গীতাজ্ঞানমুপা শ্রিত্য ত্রীন্‌ লোকান্‌ পালয়াম্যহম্‌ |" 
--"আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি এবং 
গীতা আমার উত্তম গৃহ। গীতাজ্ঞান আশ্রয় 
করিয়া আমি ত্রিলৌক পালন করি।” 
ভগবান গ্ররামকুঞ্চদেব বলিয়াছেন £ “দশবার 
গীতা গীতা? বললে যা হয় তা-ই গীতার সার। 
অর্থাৎ 'ত্যাগী'। হে জীব, সব ত্যাগ করে 
ঈশ্বরের আরাধনা কর” 
গীতা-সন্বদ্ধে যুগনায়ক ্বামী বিবেকানন্দের 
উক্তি: উপনিষদ হইতে আধ্যাত্মিক তত্বের 
কুন্থ্মত্বাজি চয়ন করিয়া! গীতারূপ এই স্বদৃশ্ 
মালা গ্রথিত হইয়াছে ।” 
সনাতন হিন্দুধর্ষে দ্বৈত, বিশিষ্টাৈত ও 
অছৈত চিন্তাধারা বিদ্যমান । অই্বৈত-মতে 
বদ্ধ নিরাকার, নিধিশেষ, নিপুণ | তিনিই 
নিতা, সত্য, সনাতন । আর জগৎ অনিত্য, 
ইহার পারমাথিক পত্বা নাই। জ্ঞানই মুক্তির 
উপায়-স্বব্ূপ। জ্ঞান হইলে জীব শ্রদ্ধে লীন 
হন। দ্বৈত-মতে জগৎ মিথ্যা নয়, ইহা ঈশ্বর 
কর্তৃক সৃষ্ট এবং জগৎ তাহার লীলাঙ্ষেত্র। 
ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়-ন্বরূপ। অদ্বৈত, 
বিশিষ্টা্বৈত ও ছৈত মতা্ক্যায়ী গীতার ভাস্ত 
ও টীকা আছে। 
শ্রমদ্ভাগবন্তে ভগবান শ্রক্ণ উদ্ধববে 
বলিয়াছেন : 
যোগান্য়ো ময় প্রোক্তা নপাং 
শ্রেয়োবিধিৎ্সয়] | 
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্কিশ্চ নোপায়োহন্োহস্তি 
কুত্রচিৎ ॥ 
নিৰিগীনাং জানযোগে! শ্তাসিনামিহ কর্মনথ। 
তেঘনিধিগ্রচিত্ানাং কর্মযোগত্ত কামিনাম্‌॥ 
যদৃচ্ছয়| মৎকথাদৌ জাতশ্দ্দ্ত যঃ পুমান্‌। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ | 


ন নিধিগো নাঁতিসক্তো। ভক্তিযোগোহস্ত 
দিদ্ধিদঃ |” 

»মনুয্তগণের মঙঈলবিধানের ইচ্ছায় আষি 
জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি-_-এই তিনটি যোগ উপদেশ 
করিয়াছি, ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় বণিত 
হয় নাই। এই তিলটি যোগের মধো বিষয়ে 
অনাসক্ত সঙ্গ্যাসিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ, কর্মফলে 
আসক্ত সকাম বাক্তিগণের পক্ষে কমযোগ এবং 
যিনি ভাগ্যক্রমে আমার কথায় শ্রহ্ধীধুক্ত 
হইয়াছেন এবং বিষয়ে ধারার অতিশয় বৈরাগা 
ও অত্যাসক্তি নাই, তাহার পক্ষে তক্তিযোগ 
সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে ।» 

গীতায় এই তিনটি যোগ সম্থন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া ঘাঁয়। 

গীতাভাযগ্তলির মধ্যে অদ্বৈত-মত্রাচযায়ী 
্ীতরীশঙ্করাঁচার্যের ভাম্ত, বিশিষ্টাদ্বৈত-মতা নুধায়ী 
্রশ্রীরামাহজাচাধের ভাষ্য এবং ছ্বৈতমতান্যায়ী 
শ্রশবমধ্বাচার্ধের ভাষ্য বছল প্রচারিত । শ্রদ্ধাদ্বৈত, 
দ্বৈতাদ্বৈত মতানুযায়ী ভাহ্বগুশিও বিজ্জনসমাজে 
সমাদৃত হইয়া থাকে । 

গোঁড়ীক্সগণের বেদীন্তাচাঁধ রীমদ্বলতদব 
বিদ্যাভূষণ অগ্টাদশ-অধ্যায়যুক্ত গীতা -শান্তকে তিন 
ধইকে বিভক্ত করিয়াছেন । প্রথম যট্টক প্রথম 
অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত, দ্বিতীয় ষট্‌ক 
সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধায় পর্যস্ত এবং 
তৃতীয় ষটুক ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ 
অধ্যায় পর্যস্ব। প্রথম ষট্‌কে (প্রথম খণ্ডে) 
নিষ্কাম কর্মযোগ এবং জীবের ম্বরূপ ও ভগবৎ- 
প্রাপ্তির উপায়ভূত সাধন, দ্বিতীয় ষট্‌কে (দ্বিতীয় 
খণ্ডে) তক্তিযোগ, উপাশ্ততত্ব, গ্রতগবানের 
শ্বরূপ ও তৎ্প্রান্তির উপায় এবং তৃতীয় ষট্‌ুকে 
(তৃতীয় খণ্ডে) ভক্তিম্লক জ্ঞানযোগ প্রধান- 
ভাবে বিবৃত। 

এই গ্রন্থে মূল শ্লোক ও বাংলা প্রতিশবঃ 


১১২০।৬-৮ 


সমালোচনা 


৬৪6৩ 


গ্সোকহিবাদ, শ্রীতক্িবিনোদকৃত “বিছদ্রঞুনঃ 
নামক প্রাঞল ও বিশদ ভাঁষা-তাখ্ু, আচার্ধ 
প্রমদ্বলদেববিগ্ঠাভুষণের 'গীতাভ্ষণ* নামক 
তাত্বিক বিচারপূর্ণ ভান্ত ও ইহার প্র!ঞুল অনুবাদ 
এবং সম্পা্দক কর্তৃক 'অন্ভূষণ” নামক স্থচিস্থিত 
টাকা প্রদত্ত হইয়াছে । এই গীত] গ্রস্থ গৌড়ীয় 
ভক্তগণের নিকট তথা পঙিতগমাজে পরম 
আদরের বস্বরূপে গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই। 
কাগজ, ছাপা ও বাধাই স্বন্দর। 


খষিকল্প গোবিন্দপ্রসাদ-_শ্রীন্পেন 
আকুলি। প্রকাশক : শ্রশিশুরাম মণ্ডল, 
অমরকানন শ্ররামরু্জ সেবাদল, পো:-_-অমর- 
কানন, জেলা_বীকুড়া। পৃষ্ঠা ৯৪; মূল্য ২২। 

শ্রশমায়ের ক্রপাপ্রাপ্ত বাকুড়ার প্রপিদ্ধ জন- 
নেতা গোঁবিন্দপ্রণাদ সিংহ হিলেন শাম ক্চ- 
বিবেকানন্দের তাবে অন্রপ্রাশিত। তাহার 
কর্মজীবনের অন্তরালে ধ্মজীবন ছিল বলিয়াই 
তাহার কর্ধে যুগপৎ ধৈধ, দক্ষতা, সাহস ও 
সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হইত, ঠ্রাহার সমগ্র জীবনে 
কোথাও আত্মগ্রচার ছিল নাঁ। সহজ সরুল 
ভাষায় প্রকাশিত একজন খাটি দেশসেবক ও 
অন্লম কর্মীর অনবগ্য জীবনকাহিনী পাঠ করিলে 
জনসাধারণ বিশেষ করিয়া যুবসমাজ উপকৃত 
হইবেন, সন্দেহ নাই। লন্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও 
সাহত্যিক শ্রীবিজয়লাল চট্টরোপাঁধ্ায় পুস্তক- 
থানির মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার 
শোভা বর্ধন করিয়াছেন। 


বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌ (পিঙ্গলা-উপাখ্যানম্‌) 
-্রদ্ষচারী শিশির্কুমার | প্রকাশক : বন্ধুদাস, 
৩. অন্ধ লিক্গোগী লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা 
৬৪, মুল্য ৫০ পয়মা। 


বিষয়ভোগে রোগাক্রান্ত হইবার তয়, সংকুলে 


৬৪৪ 


জাত বাক্তির প্রতিষ্ঠাচ্যুতির ভয়, ধনসঞ্চয়ে 
বাজার নিকট হইতে ভয়, মানে অপমানের তয়, 
বলে শক্রভয়। রূপে বার্ধক্যের ভয়, শান্বপাপ্ডিত্যে 
পরাঁভবের ভয়, গুণে পিশ্দাভয়, দেহে সদা মৃতা- 
তয় বিদ্কমান। সংসারে সকল বস্তই ভয়গ্রস্ত, 
একমাত্র বৈরাগাই ভয়শৃন্য | 

আলোচ্য পুস্তকখানিতে বণিত পিঙ্গলা- 
উপাখ্যানটি শ্রীমস্তাগবতের একাদশ স্বদক্ধে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের তত্ববিষয়ক কথোপকথন হইতে 
গৃহীত। ভাগবতের মুল শ্লোকগুলি € ১১/৮- 
২২৪৪) অস্বয়) বঙ্গানুবাদ গু ব্যাখ্যা সহ স্ন্দর- 
ভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই অনিত্য 
মংসারে মাহষের মন যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি 
আকই হয়, যাহাতে অল্প হুখ ছাড়িয়া পরম 
স্বখলাভে আগ্রহান্থিত হয়, প্রত্যেকটি শ্পোকের 
'অনুধ্যান' ন[মক ভাষ্কে তাহা পরথস্ফুট কবিৰার 
আস্তরিকতা দৃষ্ট হয়। 

নবদ সঙ্গে বাখিবার উপযোগী পকেট-সাইজ 
পুস্তকথানি ভক্তসমাজে সমাদৃত হুইবে বশিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। 


মন্ত্রাথ-দীপিকান্বামী ওকারেশ্বরানন্দ । 
প্রকাশক £ শ্রীযানিকপাল মুখোপাধ্যায়, ২৮ 
বানী হ্ধমুখ রোড, কলিকাতা ২। পৃষ্ঠা ১৫১ 
+১৬) মৃল্য পাচ টাকা। 

“মননাৎ ত্রায়তে যম্মাৎ তম্মানস্ত্র প্রকীতিতঃ |” 
মননের অডভুত শক্তি ও অমিত প্রভাব 
প্রাটীন খধিগণের জীবনে অন্ভূত হইয়াছিল। 
ভাহারা ছিলেন মন্ত্ষ্টী। ভারতীয় ধর্মচর্যার 
ক্ষেত্রে মন্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য । এখনো! মন্ত্র 
অন্থধ্যান সহকারে ধাহারা পৃজার্দি অনুষ্ঠান 
করেন, তাহাবা মন্ত্রশক্তি অন্গভব কবেন। জপ, 
যন্জ, পুজা প্রভৃতি ধনকীযে যে-সব সংস্কত মন্ 


উদ্বোধন 


[ **তম ব্য--১১শ লংখ্য। 


পঠিত হয়, সেগুলির অর্থ গভীর, ব্যাপক ও 
হৃদয়গ্রাহী । 

নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত 
অতি-প্রচলিত মন্তরসমূহের গৃঢার্থ লিপিবদ্ধ করিয়! 
মিন্তার্থ-বীপিকা”-গ্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য । 
মন্ত্রতলির বঙ্গান্থবাদ প্রাগ্ুল। পৃথকভাবে 
শবা্থযুক্ত অন্বয় প্রদত্ত হওয়ায় অর্থবোধ স্থখসাধ্য 
হইয়াছে এবং ভাবার্থপ্রকাশ ছার তাৎপর্য 
স্পষ্টাকৃত করা হইয়াছে। ধর্মকার্ধে প্রয়োজনীয় 
বেদোক্ত ও তস্ত্রোন্ত উভয়বিধ মন্ত্রই গ্রন্থে স্থান 
পাইয্াছে। এতত্বাতীত বৃহম্নন্দিকেশ্বর-পুরোপাক্ত 
প্প্নছগাপুজার সাহ্গবাদ মন্ত্রগুলি পুস্তকখানিকে 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয়ের সংস্কৃত বিভাগের 
অধ্যক্ষ ডক্টর শ্ররুষ্ণগোপাঁল গোস্বামী গ্রন্থখাঁনির 
পাণ্ডিতাপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়। দিয়াছেন। আমর! 
আশা করি 'মস্তাধ-দীপিকা জনসমাজে যোগ্য 
সমাদর লাভ করিবে এবং বহুলগ্রচারিত হইবে। 


খেয়াল খাভা- শ্রারাজেন্দ্কুমার মিআ। 
গ্রকীশক £ শ্রীরবীজ্কুমীর মিত্র, আর. কে, 
পার্রিশিং কোং, ১ গোকুল মিত্র লেন, মদূন- 
মোহনতলা, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা 
মূল্য চাব টাঁকা। 


১৬০১ 


খেয়াল খাতা? গ্রস্থখানিতে বিশ্বকবি রবীন্র- 
নাথ এবং শিল্পাচাধ নন্দলাল বহু সঞ্থদ্ধে অনেক 
তথ্য সংকলিত হইয়াছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে 
নৃতনত্বের ছাপ আছে? প্রমঙ্গক্রমে বিখ্যাত 
সাহিত্যিকদের অনেক কথাই তিনি স্ন্দরুভাঁবে 
আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে একটি 
সুচীপত্রের অভাব রহিয়াছে; পরবর্তী সংস্করণে 
বিষয়াস্ুসারে পরিচ্ছেদগুলি স্থবিগ্যন্ত হওয়াও 
প্রশ্নোজন। 


আবেদন 


জলপাইগুড়ি জেলার বন্যাপীড়িত অঞ্চলে 
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্ধ 


বন্যাবিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি শহরের আঁশ্রমপাড়া, পিলখানা, নয়া বস্তী, রেসকোর্স 
ও নেপালী বন্তী অঞ্চলে এবং শহরের ১৪ মাইল দুরবতী মগ্ডলঘাট এলাকাঁয় ১৫,**৯ 
দুঃস্থ বাক্তিদের মধ্যে রামকঞ্ণ মিশনের আণকার্ধ বিপর্ধয়ের অব্যবহিত পরেই আবম্ত 
হইয়া বিস্তৃুততর অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে মগ্ডলঘাঁট অঞ্চলটিই 
সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ) মণ্ডলঘাটকে কেন্দ্র করিয়া নন্দনপুর গ্রামসভা, বাশকণিয়া, 
আরজী গোবাঁলবাড়ী, কচুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সেবাকা্ধ চলিতেছে । এই সব এলাকার 
বিপন্ন নরনারীদের দুরবস্থা অবর্ণনীয় ; খাছ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
উপঘুক্ত পথ্যার্দি ও চিকিৎসার প্রয়োজন মিটাইতে প্রচুর লৌকবল ও অর্থ আবশ্তক। 
মিশনের তরফ হইতে ইতোমধ্োই প্রায় ১১০০১০০* ( এক লক্ষ ) টাকা এই উপলক্ষে 
বায়িত হইয়াছে । সহদয় জনসাধারণের নিকট এই সেবাকাধে মূক্তহস্তে সাহাযোর 
জন্য আবেদন জানাইতেছি। সর্ববিধ সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে 
হইবে) প্রতিটি সাহাযাই কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। চেক 
'বামকৃষ। মিশন € 8১81058৮8ল& 1118910৭) এই নামে লিখিতে 
অনুরোধ করা যাইতেছে। 


সাহাষ্য পাঠাইবার ঠিকানা : 
১। রাঁমরুষ্ণ মিশন, পো: বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া 
২। অছ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪ 
৩1 উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাঁগবাজার, কলিকাতা ৩ 
৪। বামকৃ্ণ মিশন ইন্ঠিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯ 
€। রামকঞ্জ মিশন আশ্রম, পো: জলপাইগুড়ি 


স্বামী গম্ভীরানন্দ 
বেলুড় মঠ, হাওড়া, সাধারণ সম্পাদ্বক 
সই নক, ১৯৯ বাদক দিশন 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী 


গত ১৭ই কাত্তিক, ওরা নভেম্বর রবিবার পূর্বাহ্ণ নয় ঘটিকাঁয় থড়দহ “মহেশপুরী?তে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজ্ঞানানন্দ বৌধচক্রের সদন্ত ও তক্তগণ কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বার! পরিচালিত 
অষ্টাহব্যাঁপী স্বামী বিজ্ঞানানিন্দ শতবর্ষ জয়স্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন বামরুষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক স্বামী গভীরানন্দ মহাঁবাঁজ। ক্রক্ষচাৰী জ্ঞানচৈতন্ত কর্তৃক শাস্তিবীচনের পর 
উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশিত হুয়। 

শ্রীবলরাম ধর্মসোঁপানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীতীন্দ্ররামাস্তজাচার্য প্রধান অতিথির আসন 
গ্রহণ করেন। বিশ্ববিখ্যাত এতিহামিক রয়েশচন্ত্র মজুমদার মহাশয় শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে 
“মহেশপুরী”র দ্বিতপ্পে নবনিমিত “বিজ্ঞান মণ্ডপের দ্বার উদযাটন করেন) ১৯১টি প্রদীপ 
প্রজালিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় ফণিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় 
পরমারাধ্য স্বামী বিজ্ঞাননানাজীর বিভির্ন সময়ে গৃহীত আলোকচিত্র-সমুহের আবরণ 
উন্মোচন করেন। বছ সম্গ্যাসী ও গৃহী ভক্ত এবং ধর্খপিপাস্থ সঙ্জনগণ এই পুণ্যানুষ্ঠানে 
যোগদান করেন। 

যাদবপুর বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক ড: দেবীপদ ভট্টাচার্য মাননীয় অতিথিবৃন্দকে লাদর 
অত্র্থন1 জানান এবং সতাস্তে অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশান্দরী সমবেত জনগণকে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন। 

অষ্টাহব্যাপী উৎসবে সমাগত ভক্তবুন্দকে প্রত্যহই হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ কর! হয় । 
১০ই নভেম্বর উৎসবের শেষ দিনে সকলকে বসাইয়া খিচুড়ি গ্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহে 
সম্মিলিত ভক্তসভায় স্বামী পুণ্যাঁননা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা আলোচনা করেন। 

সর্বশেষে সন্ধ্যার পর শ্ররামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য-পরিবেশনাস্তে উৎসবের সমাপ্তি হয়। 


প্রীপ্রীতারকনাথজীউ ও অন্নপূর্ণাদেবীর ঠাকুরবাড়ীতে (২৬বি, ব্জীদান টেম্পল 
স্ব, কলিকাতা) শ্রমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জন্ম-শতবধ-পুর্তি উপলক্ষে গত 
২৮শে অক্টোবর হইতে ৩র] নভেম্বর পর্যস্ত সধ্চাহব্যাপী উৎ্দব অনুষ্ঠিত হয়। এতছুপলক্ষে 
বিশেষ-পুজা-পাঠাদি, লীলাকীর্ভন, লংগ্রনঙ্গ, ধর্মনভা, শোভাযাত্রাসহ নগরসংকীর্তন, প্রসাধ- 
'বিতরণ প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী বীতশোঁকাঁনন্দ। বিভিন্ন দিনের 
ধর্মসভাঁয় বন্তৃতাদীন ও ধর্মপ্রঙ্গ করেন স্বামী দেবানন্ন, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী শ্তদ্ধসত্বানন্দ, 
স্বামী কদ্রাত্মানন্দ, স্বামী তীর্থানন্দ, প্রত্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, প্রত্রাজিকা অমৃতগ্রাণা, অধ্যাপক 
পাচুগোপাঁল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহরেন্্রনাথ চক্রবর্তী । শ্রীরামকফ-লীলাগীতি, কালীকীর্ডভন, 
লীলাকীর্ডন, চণ্তীর গান এবং ভক্িমূলক গীতিষাপ্য মমাগত ভক্তমণ্ডলীর আনন্দব্ধন করে। 


নিবেদিতা শতাব্দী জয়ন্তী 


রামকু্চ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল কর্তৃক গত ২৭শে ও ২৮শৈ অক্রৌবর 
নিবেদিতা শতাব্দী জয়ন্তীর সমাপ্তি-উৎসব অন্ষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে উভয় দিনই নিবোদতা 
বিগ্ভালয়-প্রাঙ্ণে ছুইটি সভা আয়োজিত হয়। 


২৭শে তারিখের সভাটি সম্পূর্ণরূপে ছাঁত্রীগণই পরিচালনা করে। এই দিন সহআঁধিক 
ছাত্রী প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত ছয়। এই দিনই ভারতের ডাঁক বিভাগ নিবেদিতার স্মারক 
ডাক-টিকিটের শুভ উদ্ধোধন করেন এই বি্যালক্-ভবনে। প্রথম ডাক-টিকিট গ্রহণ করেন 
শ্রীদারদা মঠের অধ্যক্ষ প্রতব্রাজিক] ভারতী গ্রাণা। 

২৮শে অক্টোবর (ভগিনী নিবেদিতার শুভজন্মদ্দিনে ) বিকালে মহাজাঁতি সদনে আয়োজিত 
সভায় পৌরোহিত্য করেন বাঁমকৃ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীবানন্দজী। প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধ ড: সতোন সেন। বক্তারূপে 
উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচা, প্রব্রীজিক1 বেদ প্রাণা, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী । 


প্রধান অতিথির ভাষণে ভঃ সেন বলেন, ভারতের পুনর্জাগরণ ঘটাইতে তিনটি ক্ষেত্রে 
নিবেদিতার অবদান চিনুস্মরণীয়_-শিক্ষা, শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও বিজ্ঞান-সাধনা। ভারতের 
স্্ী-শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করিয়া যান তাহাই আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত 
হইয়াছে। ভারতবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাঁইতে তাহার সাধন। ছিল অক্লান্ত। 

সভাপতির ভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, নিবেদিতা ছিলেন ত্যাগ ও স্বোর মুর্ত গ্রতীক 
_এই ত্যাগ ও সেবার ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতাঁ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারুতীয়তার পুনকুজ্জীবনে 
প্রেরণাঁদীত্রী ছিলেন নিবেদিতা, যিনি বিদেশিনী হইয়াও ভারতীয় এতিহের প্রতি আমাদের দুষ্ট 
ফিরাইয়াছেন। নিবেদিতাঁর সেবার আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইবার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান। 

অধ্যাপক আঁশুতোষ ভট্টাচার্য বিশেষভাবে আলোচন1 করিয়া দেখান, ভীরতীয় 
সংস্কৃতির হ্বরূপ উদঘাটনে নিবেদিতার অবদান কত গভীর ; আমাদের পৃজা-পার্বণ, জীবন-চর্ধার 
প্রতি নিবেদিতাঁর গভীর অঙ্থরাগ, সেগুলির মূল সত্যকে আবিফার ও বুস্ম বিশ্লেষণ করিবার 
পরমাশ্চ্য ক্ষমতার স্বাক্ষর রহিয়াছে নিবেদিতাঁর রচনায়; আজ তাহার রচনাবলী পাঠ ও অনুধ্যান 
করিবার সময় আসিয়াছে। 

্রব্রাজিকা বেদ প্রাণা বলেন, ঘোদ্ধুরূপ ও মাতৃরূপের অপৃধ সমাবেশ ঘটিয়াছিল মহীয়মী 
নিবেদিতার মধ্যে । দ্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতমাতাঁর সেবায় তিনি নিজেকে 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন 

অধ্যাপক হরিপদ ভারতী বলেন, নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজীর মানসছুহছিতা। ম্বামীজীর 
আদর্শ ও কর্মে উদ্বোধিত হইয়া ভারত-সেবার ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিবেদিত! 
বলিয়াছেন, জগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব তাহার জন্সদীত্রী ভাবত, অথচ বর্তমানে আমরা 
তাহা ভুলিয়া গিয়া বিদেশী ভাবের ক্রীতদাসত্ব করিতেছি, ইহা লজ্জার কথা। 

বিষ্ভালয়ের সম্পাদিকা প্রত্রাজিক! জদ্ধাপ্রাণা সকলকে ধন্যবাদ জাঁনান। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নংবাদ 


রামকু্ণ মিশনের সেবাকার্য 
পশ্চিমবঙে বন্যর্তসেব : 


€১) মেদিনীপুর জেলায় সবং, নন্দীগ্রাম, 
ভগবাঁনপুর ও ময়ন! থানার ১২টি অঞ্চলে গত 
২২ শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭ শে অক্টোবর পর্যস্ত 
বাষকু্জ মিশন কর্তৃক ৫৪,৫৯১ কেজি চাল 
২৭৯,৮৬৮ কেজি গম ও ২৬১,৭৯৬ কেজি 
আটা বিতরণ কর! হইয়াছে। সাহাধ্যপ্রাঞ্ 
বন্তার্ডদের সংখ্যা-_-৩৯,৬৬০। 

(২) জলপাইগুড়িতে প্রলয়ঙ্কর বন্ঠার 
পর হইতেই বামরুষ্খ মিশন যে ত্রাণকার্ধ 
চালাইয়! যাইতেছেন, সে সম্পর্কে সর্বশেষ 
প্রতিবোঁন অনুযায়ী শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের 
নয়াবন্ধী, আশ্রমপাড়া, খাটালাইন, নিউ খাট্রা- 
লাইন, কাইয়ালাইন, পিলখানা কলোনী, 
পিলখানা টিকিয়াপাঁড়া ও রেসকোর্স এলাকায় 
এবং শহরের বাহিরে ১৪ মাইল দূরবর্তী 
মণ্ডলঘাটকে কেন্দ্র করিয়া নন্দনপুর গ্রাম- 
সভা, বীাশকঠিয়া, আরজী গোরালবাড়ী, 
কচুয়া ও রোয়ালমারিতে সাহায্য দেওয়! 
হইতেছে। বন্যার অব্যবহিত পরেই স্বেচ্ছা" 
সেবকদেের সাহায্যে ইতত্তত:-বিক্ষিপ্ত গবাদি- 
পশডর মৃতদেহ-অপসারণ হইতে শুরু করিয়া 
খাস্। বস্ত্র, কম্বল, শিশু ও রোগীদের জন্য 
গুড়াছুধ এবং ওঁধধপত্র বিতরণ করিয়া রামকৃষ্ণ 
মিশন বন্যার্তদের সেবা করিয়া চলিয়াছেন। 
প্রায় ১০,৮*০ ব্যক্তিকে নিয়মিত চাল, আটা, 
ভাল, লবণ ইত্যাদি দেওয়া হইতেছে। 
মিশনের মূলকেন্দ্র বেলুড় হইতে এ পর্যযস্ত 
১১,০০* এগার হাজারেরও বেশী নতুন কাপড়, 
৫,০৯০ পাচ হাজারেরও বেশী নতুন কঙ্ছল, বহু 
পুরাতন কাপড় ও পোশাক এবং ৩৬৯০৯ 


পাউও গুঁড়া ছধ পাঠানো হইয়াছে। ৫* টিন 
(৩৫ কেজি করিয়া) বিস্কুট ও এক লরী শ্তকনে। 
খান্বস্তও পাঠানো হইয়াছে । ছুইজন ডাক্তাঁর- 
সহ একটি মেডিকেল ইউনিট সংক্রামক বোগ 
নিবারণের জন্য টাকা ও উধধপত্র দিয়! 
পীড়িতর্দের চিকিৎসা করিয়া চলিয়াছেন। 
আপাততঃ মিশনের বিভিন্ন আাণকেন্দ্রে দশজন 
সন্ন্যাসী স্থানীয় ও কলিকাতা হইতে প্রেরিত 
শ্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় সেবাকার্ধ 
পরিচালন! করিতেছেন। 

গুজরাটে বম্যার্ত-সেবা_স্ুরাট ও 
ভাবনগর জেলায় রামরুঞ্জ মিশন কর্তৃক বন্কা- 
পীডিতদের পুনবামনের জন্থ আরন্ধ কুটার- 
নির্মাণ-কাধ এখনও চলিতেছে। 

শাখাকেন্দ্রে শ্রীপ্রীহর্গোৎ্সব 

উদ্বোধন-কাণ্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত কেন্ত্র- 
গুলি ছাড়াও এই বৎসর শ্রীরামকষ্ণ মঠ ও 
মিশনের নিয়লিখিত কেব্জ্রসমূহে মৃন্ময়ী গ্রাতিমায় 
্রীশরীদুর্গাপুূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ঃ 

কাথি, বালিয়াটা, শ্রীহট্ট। 


কার্যবিবরণী 


বেলঘরিয়া রামকচ মিশন কলিকাতা 
বিষ্ভার্থী আশ্রমের ১৯৬৭-৬৮ খুষ্টাবের কার্য- 
বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে 

প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল-গ্রথায় স্ুপরি- 
চালিত এই বিছ্যার্থ আশ্রমে দরিদ্র ও 
মেধাবী ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে এবং কিছু- 
সংখ্যক ছাত্র আংশিক বা! পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়! 
থাকিয়া! বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিষ্ভালয়ে উচ্চ- 
শিক্ষালাভের স্থযোগ পায়। বিশ্ববিষ্ালয়- 
প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে এখানে ছাত্রগণের স্থাস্থার্চা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ] 


ও চরিত্রগঠনের স্বব্যবস্থা আছে। জনসেবার 
অঙ্গহিনাবে ছাত্রগণ কর্তৃক একটি নৈশবিদ্যালয় 
পরিচালিত হয়। অধ্যয়নের সঙ্গে প্রার্থনা, 
পুজা, গৃহাঁছি পবিষ্কার, বোঁগিসেবা প্রভৃতি 
কর্ষও শিক্ষার অঙ্গহিসাবে বিগ্যার্থীরা নিষ্ঠার 
সহিত করিয়া থাকে । 

আলোচাব্ধশেষে মোট ৯০ জন আশ্রমিকের 
মধ্যে সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে ছিল ৫৪ জন ১৪ জন 
আংশিক এবং ২২ জন জন পূর্ণ বায় বহন 
করিয়াছে। 

বিদ্ঠার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর পরীক্ষার 
ফল সন্তোষজনক । ১৯৬৭ খুষ্টাকে ৩ জন 
স্নাতকোত্তর পরীক্ষাথথী ছিল; সকলেই উত্তীর্ণ 
হুইয়াছে, একজন ফাস্ট“ক্লাস ও ২ জন সেকেও 
ক্লাস পাইয়াছে। ১৯ জন ডিগ্রী-পরীক্ষার্থীর 
মধো ১৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে; 
অনার্স এবং একজন ডিগ্রিংশন লাভ করিয়াছে । 
১৭ জন প্রাকৃ-বিশ্ববিগ্াালয়-পরীক্ষার্থীর মধ্যে 
মকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩ জন প্রথম 
বিভাগে, ৩ জন দ্বিতীয় বিভীগে এবং একজন 
তৃতীয় বিভাগে । 

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ে ৩,৬** খানি 
সথনির্বাচিত গ্রন্থ আছে। ৪টি দৈনিক সংবাদপত্র 
ও ১৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। 
লাইব্রেবীর “টেক্সটবুক সেকশন'-এ ২,৬০৪ 
খানি পাঠ্যপুস্তক আছে, ১,৯০০ খানি পুস্তক 
লইয়া আশ্রমের বিদ্যাথীবা পড়াশুনা করিয়াঁছে। 

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে কালীপুজা ও 
সরস্বতীপুঞ্জা স্ৃষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত এবং ২৪শে 
ডিসেম্বর শ্বামী ব্রক্ষীনন্দ স্থতি-উৎসব 
পালিত হুইয়াছে। শ্রীরামকষণদেবের ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জম্মতিথি ও অনান্য পুণ্য দিন- 
গুপি শুচিহ্বন্দর অনুষ্ঠীনসহকারে উদ্যাপিত হয়। 
স্বাধীনতা-দ্রিবস, প্রজাতদ্্র-দিবস গ্রভৃতি থোপ- 


১৬ জন 


শ্রীরামক্* ঘঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৪৯ 


যুক্ত মর্ধাদীসহকাঁবে উদ্যাপন করা হইপ্াছে-! 
বিগ্বারথ আশ্রমের আর একটি কপ্নাবভাগ 
বামরুষ্জখ মিশন শিল্পপীঠ। সরকার- 
অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, 
মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্চিণীয়ারিং-এ 
তিন বখ্সরের ডিপ্লমা কোর্সে শিক্ষাদান-কাধ 
পরিচালিত হইতেছে । বতমান বৎসরে শিল্পপীঠের 
ছাত্রসংখ)া ৭২। ছাত্রগণের মধ্যে ২৭০ জন 
সিভিল, ৩৬০ জন মেকানিক্যাল ও ৯* জন 
ইলেকট্রিক্যাল ইপ্রিনীয়ারিং শিক্ষা করে। 


শিল্পপীঠে একটি স্বতন্থ লাইব্রেরী আছে; 
এখানে ৪১২০০ গ্রস্থ রাখা হইয়াছে। ৫টি 
দৈনিক সংবাদপত্র এবং ৬টি সাময়িক পত্রিকা 
লওয়া হয়। 


উল্লেখযোগ্য যে, শিল্পপীঠের জনৈক ছাত্র 
মেকানিক্যাল ইপ্সিনিষীরিং-এ ফাইন্থাল ডিপ্লোমা 
কোর্সে আলোচ্য বর্ষে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 


জিচুর £ বামকৃষ্ণচ আশ্রমে ১৯৬৭৯*৬৮ 
খুষ্টাবধের কাধবিব্রণী আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে এই আশ্রম কর্তৃক 
পরিগালত প্রতিষ্ঠান ও বিভাগসমূহ : (১) 
গুরুকুল ও অনাথাশ্রম--বালকদের জন্ট, 
ছাক্রসংখা। ১১২, (২) গুরুকুল অনাথাশ্রম-- 
বালিকাদের জন্য, ছাত্রীসংখ্যা ৮৪, (৩) 
বিবেকানন? উচ্চ বিগ্যালয়-বালকদের জন্তঃ 
ছাত্রপংখ্য। ৬৯২, (৪) শ্রীদারদ উচ্চ বিদ্যালয়--- 
বালিকাদ্ধের জন্ত, ছাঁত্রীসংখ্যা ৫৮০, (৫) নিষ্ক 
প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৯২ 
(ছাত্র ৩৬২ ), (৬) শ্রসারদ। ছাত্রীনিবাদ_ মহা 
বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য, ছাঁত্রীদংখ]া 
(+) হরিজন উন্নয়নমূলক কার্য : অনুষ্নত সম্পর- 
দায়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্ত 
৩২,৭৩২'৪৩ টাঁকা ব্যয় কর] হয়, (৮) দাতব্য 
চিকিৎসালয়। বহিবিাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা 


৪৮, 


ভু 


২৭১৬৮ (নৃতন রোগী ১৩৭০১), ইনভোবে 
১১ জন রোগীর চিকিৎসালাভের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে, চিকিৎপিতের সংখ্যা ২৭৭, (৯) নার্সারি 
স্কুল, (১০) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, পুস্তকসংখ্যা 
৪১৩৬০ ) পাঠাঁগারে ৬টি দৈনিক, ৪টি সাঞ্চাহিক 
ও ১০টি মাসিক পত্রিকা রাখা হয়, দৈনিক 
পাঠকসংখ্যা ১৮, (১১) ছুঃস্থপাহাযা, (১২) 
পুস্তক- ও পত্রিকা-প্রকাশন। প্রবৃদ্ধকেবলম' 
মাপিক পত্রিকাটি ৫৩তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। 
£ খানি নৃতন পুস্তক প্রকাশিত এবং ৪ খানি 
পুরাতন পুস্তক পুননু্রিত হুইয়াছে। 

আশ্রমে দৈনিক পুজা পাঠ জঙ্গন এবং 
সাময়িক উৎসবাদি সতুভাবে অনুঠিত হুইয়াছে। 
শ্রীরামকষ্চ-জন্মোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের মধ্যে 
আবৃত্তি ও অন্যান্ত প্রতিযোগিতার বাবস্থা করা 
হয় এবং তাহাদের পুরস্কার দেওয়] হয়। 


চিকাগো ধর্মমহাসভার ৭৫তম স্মৃতিবািকী 


১৮৯৩ থুষ্টাবে অনুষ্ঠিত চিকাগো ধর্ম- 
মহীসভায় ম্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের 
প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন এবং বিশ্বে হিন্দুধর্মের 
মর্যাদা ও আধাাত্মিকতা দৃঢতাবে গ্রতিষিত 
করিয়াছি:লন। 

সেই ইতিহান-প্রপিদ্ধ চিকীগো ধর্মমহা- 
সভার ৭৫তম স্মতি-বাধষিকী উপলক্ষে গত 
১৫ই দেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ চিকাগো বিবেকানন্দ 
বেদৃস্তি সোঁদাইটি কর্তৃক একটি ধর্মস্শ্মেলন 
আয়ে'জিত হুইয়াছিল। বিশিষ্ট বক্তাগণ ইহুদী 
ধর্ম, বৌদ্ষধর্ম, জবধুষধর্ম, ইসলাম ও থুষটধর্ম সম্বন্ধে 
ভাষণ দ্বেন। স্বামী রঙ্গনখানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
বক্তৃতা প্রদান করেন। 


পোর্টল্যাণ্ডে নুতন মন্দির-প্রতিষ্ঠা 


পোর্টল্যাও্ড ( ওরিগন ) বেদাস্ত সোসাইটির 
নুতন মন্দিবের গ্রতিষ্ঠ।-উতসব গত ২৮শে 
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ স্থসম্পর্র হইয়াছে। পবদিবস 
সাধারণ উৎদব অনুষ্ধিত হয়। 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্ষ--১১শ সংখা 


সেন্ট লুই বেদাস্ত সোসাইটিতে উৎসব 
গত ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬৮, সেপ্টলুই 
( মিজুরী) বেদান্ত সোসাইটিতে বেদাস্ত মন্দিরের 
সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন উপলক্ষে উৎনব 
অনুষ্ঠিত হয়। ৬ই অক্টোবর সাধারণ উৎসবের 
আয়োজন করা হইয়াছিল। 


বন্তৃতা-সফর 
গত ১, ১.৬ হুইতে ১৩, ৩, ৬৭ পর্বস্ত 
স্বামী সম্বদ্ধানন্দজী নিম্লিখিত বক্তৃতাসমুহ 


দিয়ছেন : 
বিষন্ন স্থান 
কজতর জীরামকৃষণ ৩৮ বিডন সীট, কলিকাত। 


অস্রীমা রামকুষ্কথামৃত সজ্ঘ, বেহাল! 

হ্বামী শিবাননা রামকুষণশিবানন্দ আশ্রম, বারাসত 

স্থমী বিবেকানন্দ এস্‌,ই, রেলওয়ে হেড কৌ য়াটারস, 
গার্ডেনরিচ 

গীতা জয়ন্তী হিন্দু মিশন 


'শবীরমাগতং খনু ধর্মনাধনহূণ পনিহাটি স্পেিং ক্লাব 
সনাতন ধরে নরনারীর 


সমান অধিকার মহাজাতি সদন 

শ্রীরামকুফ রেলওয়ে ইন্সিটুট হল, 
শিরালদহ 

শ্রীপ্রীম! ও স্বামী বিবেকীননদ কপব1 চিত্তরগ্রন উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয় 

কঙ্জরহন্থ গার্ডেনরিচ এন. ই. রেলওয়ে 
হেড কোর়ার্টারস 

হ্বামী বিবেকানন্দ রামমোহন হল 

শ্বামী প্রেমীনন্দের স্থতি রামকৃষ-প্রেমানন্। আশ্রম, 
আটপুর 

কর্মযে।গী শ্বামী বিবেকানন্দ! রামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ভবানীপুর 

আরামকুণ রামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম, নাকতল। 

ত্যাগ ও সেবা অনুশীলন ভবন 

প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ বঙ্গীয় ভাগবত নমাজ 

কের রহম ইছাপুর 

সনাতন ধর্ম বানাও, রায়পুর, এম, পি, 

ভারত ও তাহার ধর্ম মৈত্রীনজ্ব, জগদলপুর, এম” পি, 

স্বামী বিষেকানন্দ কুণ্ডাগাও, এম. পি” 

ভগবানলাভের উপায় রামমনির, কো1৩া, এম. পি, 

আত্মবিকাশ কো, জেলা__বন্তার, এম. পি. 

সনাতন ধরন শিবম শির, ্ রী 


স্বামী বিবেকান্ঙগ 


প্রীয়ামকৃষ্ণ 


রামকৃষ্ণ পাঠচত্র দেবাজ্রম, 
কলোনী, কলিকাতা 
ঝানবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫] 


স্বামী বরহ্গাত্মানন্দ; ন্বামী প্রপন্নানন্দ ও 

স্বামী বিধানানন্দের দেহত্যাগ 

আমর1 অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে শ্রীরামকৃষণ- 
সজ্ঘের তিনজন লন্যাপীর দেহত্যাগ-সংবাদ 
লিপিবদ্ধ করিতেছি : 

স্বামী ব্রশ্থাত্মানন্দ (বাঁমময় মহারাজ) গত 
১২ই অক্টোবর বেলা ১২টা ৫ মিনিটে বেলুড় 
মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এ দিন 
সকালে মঠে অনষ্ঠিত পাঁধুসম্মেলনে যোগদান 
করিয়াছিলেন । ন্মান করিবার সময় তিনি 
অকল্মাৎ বক্ষঃস্থলে বোনা অনুভব করেন। 
তৎক্ষণাঁৎ ডাক্তার ডাকা হয়, কিন্তু চিকিৎসায় 
কিছু সফল দেখা যায় না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই 
তাহার দেহাবসান ঘটে। তাহার ৬৯ বৎসর 


বয়দ হইয়াছিল | 
তিনি শ্রীমৎ শ্বামী শিবাননদজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্তা ছিলেন; ১৯২৫ থুষ্টাত্দে সঙ্ে 


যোগদান করেন এবং ১৯৩১ খুষ্টাবে শ্রাশ্রীমহা- 
পুকষ মহারাজের নিকট হইতেই সন্যাপদীক্ষা 


লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বরিশাল, 
হবিগঞ্ ও গড়বেতা শ্ররামরুষ্চ আশ্রমের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬১ খুষ্টা্ব হইতে তিনি 


প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ে কর্মরত ছিলেন। এই 
কঠোর পরিশ্রমী সন্গণাপী অনাঁড়ম্বর জীবন- 
যাপনে অভ্যন্ত ছিলেন। 


স্বামী প্রপন্নানন্ম (শচীন মহারাঁজ ) ৬২ 
বর বয়সে চত্তীগড় আশ্রমে গত ২৬শে 
অক্টোবর দ্ধিপ্রহরে হৃদরোগে আক্রাস্ত হইয়া 
দেহত্যাগ করিয়াছেন | এই বৎসরের প্রথম 


শীরামকূফ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৫১ 


দিকেও তিনি একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন, 
তখন তাহাকে হাসপাতালে ভরতি হইতে 
হুইয়াছিল। 

তিনি ১৯২৫ খুষ্টা্কে সঙ্ঘভুক্ হন) তিনি 
্রশ্মহাপুকষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন এবং 
১৯৩২ খুষ্টান্দে ডাহার নিকট হইতেই সন্ন্যাস 
লাভ করেন। বারাঁণলী সেবাশ্রম, বেলুড় ম$ 
ডিম্পেন্সারী, মায়াবতী আশ্রম ও দেগঘর বিদ্যা 
পীঠে তিনি বিভিন্ন সময়ে কর্মী ছিলেন, শেষ 
কয়বতসর ছিলেন চণ্তীগড়ে। তিনি ছিলেন 
সবল, কষ্টসহিষুঃ ও মধুবস্ব ভাব সন্ন্যাপী। 


স্বামী বিধানানন্দ (গোপাল মহারাজ) 
কুইলাত্িতে গত ২৬শে অক্টোবর সকাল ৫ টায় 
«৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
অনেকদিন যাবৎ তিনি অস্স্ক ছিলেন। 
দেহত্যাগের পুধদিন তিনি বুকে দারুণ ব্যথা 
অন্তৰ করিয়া অতাস্ত দুবল হইয়া পড়েন। 
প্রাতঃকালে সহসা ভাহার দেহাবসান হয়। 

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাঁজের 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মজ্ঘে যোগদান 
করেন এবং ১৯৬০ খৃগ্ীঝে শ্রীমৎ স্বামী 
শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্নযাসদীক্ষা 
লাভ করেন। তাহার নমগ্র সাধুজীবন 
কালিকট ও কুইল্যা্ডি শ্রীরামরুষ্চ আশ্রমে 
অতিবাহিত হয়। তিনি সবল ও কঠোর 
সন্স্যান-জীবন যাপন করিতেন এবং সকলের 
প্রিয়পাত্র ছিলেন। 


এই সন্ত্যাসিহয়ের আত্ম শ্রীরামকৃষ্-পাদপদ্ধে 
শাশ্বত শাস্তি লাভ করিয়াছে 


বিবিধ সংবাদ 


কার্ধবিবরণী 


বিবেকানম্দ-সোসাঁইটি (১৫১, বিবেকা- 
নন্দ রোড, কলিকাতা ৬): যুগনায়ক স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাবধারা বূপায়িত করিবার 
উদ্দেস্তে উৎসাহী জনসাধারণ কর্তৃক যে-সকল 
মমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধো 
প্রাচীনতার দিক হইতে বিবেকাঁনন্দ-সোসাইটির 
নাম স্বাঁধিক উল্লেখখোগা । 

সথদীর্ঘ ৬৫ বৎসর পূর্বে ভগিনী নিবেদিতার 
পরিকল্পনা অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের পৰ্ধন 
হইয়াছিল। ১৯২ থুষ্টাঝে প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ 
বিভিন্ন স্থানে নানা অবস্থার মধ্যে সোসাইটির 
কার্ধ পরিচালিত হয়। বর্তমানে নিজম্ব নৃতন 
ভবনে সোসাইটি স্থানান্তরিত হষয়াছে। 


মোদাইটির ১৯৬৭ খুষ্টাব্বের কার্ধবিবরণী 
পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 

আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভা- 
গুপিতে শ্রভগব্দগীতা, শ্রীশ্রচস্তীতত্ব, শ্রা্ীরাম- 
কৃষ্ণ কথামত, ভক্তিতত্র, স্বামীজীয় জ্ঞানযোগ ও 
তক্তিযোগ, শ্রীরামরুষ্ণদেব ও শর্ীমায়ের জীবন 
ও বাণী, শ্রীরামকুষ্*-আবির্তাব (কথকতা ), 
সমাজ-শিক্ষা প্রভৃতি আলোচিত হুইয়াছিল। 

অন্তাগ্ঠ অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য : শ্রীশ্রকাপীপৃজা, শ্ররামকৃষ্ণ-জন্মোৎ্সব, 
্বামী বিবেকানন্দের বাধিক উৎদব, বুদ্ধদেব ও 
ঘীরশুধুষ্টের আবির্ভাব, ভগিনী নিবেদিতার 
জন্মশতবার্ষিকী জয়ন্তী এবং সর্বভারতীয় সমাঁজ- 


শিক্ষা দিবস। শত শত তক্ত এই সকল 
অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 

গ্রন্থাগারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজান 
প্রভৃতি বিষয়ে হুনির্বাচিত ৫১৮২৭ খানি গ্রন্থ 
আছে। আলোচ্য বর্ষে পঠিত পৃস্তকসংখ্যা 
--২৭১৯। গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগটি ছেলেদের 
বিশেষ আকধণীয় হইয়া! উঠিতেছে। বি. এ, ও 
এম. এ. ব্লাসের ছাত্রদের জন্য একটি টেক্সট-বুক 
লাইব্রেরী করিবার পরিকলনন! কর! হুইয়াছে। 
পাঠাগারে প্রসিদ্ধ দৈনিক ও সাময়িক পত্র- 
পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে লওয়া হয়। 

সৌসাইটির দাতব্য হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ১১,৪১৯ জন রোগী 
চিকিৎদিত হয়। নরেক্্পুর রামরু্। মিশন 
আশ্রমের সহযোগিতায় পরিচালিত ছুপ্ধবিতরণ- 
কেন্দ্রে প্রতিদিন জনকে দুধ দেওয়া 
হইডেছে। 

আলোচা বর্ষে অর্থাভাবের জন্ত সোসাইটির 
ছাত্রাবাসে কম্পেকটি মাত্র ছাত্র রাখা হইয়াছিল । 
দরিদ্র ছাত্রগণকে কিছু অর্থসাহায্যও করা 
হইয়াছে। ছাত্রাবাসটি যাহাতে স্থষ্ঠভাবে 
পরিচালিত হয়, তঙ্জন্ত আমর! সহদয় জন- 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

অনাবুষ্টিজনিত পুরুলিয়ার ছুতিক্ষপীড়িত 
অঞ্চলে দুর্গতদের সেবা করিবার জন্য সোসাইটিপর 
কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী প্রেরিত হন। এই 
খরাত্রীণকার্ধে সৌঁদাইটি হইতে ৫*১২ টাকা 
দ্বান কর] হয়। 


১৯০ 


বিজ্ঞপ্তি 
পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর ১১৬তম শুভ-জগ্মতিথি 
আগামী ২৭শে অগ্রহায়ণ ( ১২. ১২. ৬৮ ) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাসপ্তমীতে বেলুড় 
মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পুক্জানুষ্ঠানাদি সহকারে অনুষ্ঠিত হইবে । 





দিব্য বাণী 


ধ্যায়েৎ হুদন্ুজে দেবীং তরুণারুণবিগ্রহীম্‌। 
বরান্তয়করাং শান্তাং শ্মিভো তুফুল্লমুখাম্নুজা ম্‌ ॥ 
স্থলপপ্য প্রতীকাশপাদা স্তোজন্থুশোভনাম্‌। 
শুক্লান্বরধরাং ধীরাং লজ্জ।পটবিভুষিতাম্‌॥ 
প্রসন্ন ধর্মকামার্থমোক্ষদাং বিশ্বমঙ্গল1ম্‌। 
স্বনাথবামভাগস্থাং ভক্তা নুগ্রহকারিণীম্‌ ॥ 

_ গ্রই্ীপারদাদেবীর ধ্যানমন্ত 


বিগ্রহ তার তরুণ অরুণ জ্িনিয়! বিভায় ঢালা, 

ফুল্প শ্রীমুখ-কমলে তাহার মৃদু হাসি করে খেলা; 
অভি প্রশান্ত মুরতি যে তার, বরাভয় শোভে করে, 
স্থশোভন পদ-পঙ্কজে স্থল-পদ্মের আভা ঝরে; 
শ্বেতবসন-পরিহিতা, ধীর, লঙ্জাবরণে ঢাকা, 
ভকতেরে কৃপাবিতরণকারী ( সদাই করুণামাথা 
বিশ্বজননী ), সদা প্রসন্না, যেইজন যাহা চায় 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তাহারে বিলান তাই; 
নিথিল-বিশ্ব-মঙ্গলকারী কল্যাণময়ী মাতা 

স্বনাথ রামকৃষ্চের বামভাগে সদা বিরাজিতা ; 


_-এই রূপে দেবী সারদা আমার হৃদয়-পন্ম পরে 
সমানীনা--শুধু এই চিন্তায় গুটায়ে মানসটিরে 

ধেয়ানে তাহার হইবে মগ্ন। (যখন তাহার ভাবে 
এক হয়ে যাবে সকল ভাবনা, তাহারে দেখিতে পাবে 7) 


কথাপ্রসঙ্গে 


শ্রীশ্রীমা 

শ্রশ্রীমা সকলেরই মা হইলেও সে মায়ের 
রূপ সর্বত্র এক নহে। স্থৃলদৃষ্টি ডাকাত আমজদের 
নিকট তিনি অসীম স্সেহময়ী সাধারণ মানবী 
মা, আবার অবতাববরিষ্ঠ শ্রশ্রীরামরষ্ণের নিকট 
্রহ্ষময়ী মা, “মা আনন্দময়ী' | জীবনের স্ুলতম 
হইতে হুক্মতম বিকাঁশের প্রত্যেক স্তরেই 
সেখানকার ধারণাগমা মা হইয়া তিনি 
প্রকাশিতা; বিকাঁশের সর্বোচ্চ স্তরে তিনি 
রদ্া-বিফুমহেশ্ববেরঞ। জননী, “কাঁরণানন্দ- 
বিগ্রহা'। তাহারও পারে ব্রদ্ষময়ী, “তুরীয়া 
নিগুণা মা” । 

তাহার প্রকাশ নিব করে আমাদের 
চাওয়ার উপর | আমরা যেভাবে তাহাকে 
দেখিতে চাই, সেভাবেই তিনি গ্রকাশিত হন। 
যেস্তরে থাকিয়া যে সস্তান মা বলিয়া তাহার 
নিকট যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই 
দেন_ভোঁগও দেন, আৰার মোক্ষগ দেন। 


আমরা “মা নই, কাজেই তাহার এই 
সব-সন্তানের সব-চাওয়াকে পূর্ণ করার জন্য 
ব্যাকুলতার ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবও 
নহে। মায়ের নিকট কত রকম লোক যে 
আঁদিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের 
প্রত্যেকেরই ভাব বিভিন্ন, অনেকের আবার 
আকারই বা কত। জীবনের কত রকমের 
ছুখকষ্ট্ের কথা, কত সমস্তার কথা মাকে 
তাহা! জানাইতেন। অনেকে মায়ের নিকট 
আধাহিাক রাজো অগ্রসর হইবার পথের সন্ধান 
করিতে যেমন আঁদসিতেন, তেমনি অনেকে 
আসিতেন সংসারের ছুঃখকষ্টের কথা তাহাকে 
বলিয়া মনের জাল! জুড়াইভে। জনৈক 


সেবকের নিকট তাহাদের কাহারে! কাহারো 
আচরণ কখনো একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া, 
কথনে! বা মায়ের পক্ষে তাহা কষ্টকর 
বলিয়া মনে হইত। সেবকটি মাকে একদিন 
সে কথা জানাইলে মা বলিলেন, “বাবা, 
মাহ্গষের অস্তরের ছু:খবেদনার আত্তি যে কত, 
তা ছেলেমাহ্ষ তোমরা বুঝতে পারো না) 
বড় হলে হয়ত বুঝবে।” ভাহার পরই আমল 
কথাটি বলিতেছেন, “আর তুমি তো মা নও!» 
আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে মাক্পের জীবনের 
যেটুকু ধরা-ছোয়ার ভিতর আছে, তাহা 
এখানেই বিশালতম। শ্রীরামকৃষ সম্বন্ধে ম! 
যেমন বলিয়াছেন, “ঠাঁর ঈশ্বরত্ব আর কজন 
ধারণা করতে পেরেছে? হার ত্যাগ দেখেই 
লোকে আই”, প্রশ্রীমারের সম্বন্ধে তেমনি 
ৰলা বায় তাহার মাতৃন্সেহেই আকষ্ট হইয়াছে 
অধিকাংশ ভক্ত। শ্রশ্মায়ের কথা মনে 
জাগিলে পটভূমিতে তাহার ঈশ্বরত্ব যেভাবেই 
ফুটিয়া উঠুক বা না উঠুক, সম্মুথে সর্বদা প্রকট 
হয় সেই মা, থে মায়ের ল্রেহপারাৰার সত্যই 
অতল, অপার", যে মায়ের কাছে ছেলের 
কোন অপরাধ হয় না, যে মা কাহারো 
দোষ দেখিতে পাঁন না-অপরে দেখাইয়া 
দিলেও কখনে৷ তাহা আমাদের মতো বিরক্তি 
দৃহি লইয়া! দেখেন না, তাহার গুণগুলির 
সহিত মিশাইয়া দেখিয়া বলেন, “আমি আর 
কারে দোষ দেখতে শুনতে পারিনে বাবা!” 
এই মাতৃন্দেহ দিয়াই তিনি তাহার অনস্ত 
শক্তিমন্তা, বিপুল আধ্যাত্মিক তেজ, সব ঈশ্বরীয় 
এম্র্য আবৃত করিয়া সহজ, স্বাভাবিক ভাবে 
“মা” হইয়া থাকিতেন। ন্বামী প্রেমানন্ন 
বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে মায়ের শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ 


পৌষ, ১৩৭৫ ] 


অপেক্ষাও . অধিক জত্রীমাতাঠাকুরাণীকে 
দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়-তিনি 
শক্তিম্বর্ূপিণী কি না! তাঁর চাপবার ক্ষমতা 
কত! ঠীকুর চেষ্টা করেও পীবতেন না, 
বাহিরে বেরিয়ে পড়ত ।” আর, এভাবে চাপিয়। 
না রাখিলে ধাহাকে শ্রীরামরুঞ্জদেব পৃজ! 
করিয়াছেন, পাশ্চাত্য হইতে ফিরিয়া ধাহাকে 
দর্শন করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ নৌকা 
করিয়া আলিবার সময় অঞ্জলি ভরিয়া গঙ্গীজল 
পান করিয়াছেন, ধাহাকে দর্শন করিবার 
সময় স্বামী ব্রক্মানন্দ তাবস্থ হইয়া পড়িতেন, 
ঘ্বামিয়া উঠিতেন, সেই পপিবিত্রতা-্বরূপিণীর+ 
নিকট অতি দুদ্কৃতিকারীরাঁও সহজতাঁবে “যা” 
বলিয়া আনিবার দাহস পাইত কোঁধায়? তাহ 
যদি না হইত, তাহা হইলে আত্মীক্গণকে 
লইয়া, ৰিশেষ করিয়া রাধুদি ও তাহার মাকে 
লইয়া তিনি 'সংসার'ই বা করিতেন কির্পপে? 
তাহা না হইলে বাধুদির বোগমুক্তির জন্য 
কোয়্ালপাঁড়ায় জনৈক তান্ত্রিক সাধুকে 
ডাকাইয়া আনিয়া! গলবন্ত্রে তাহাকে প্রণাম 
করিয়া সজলনয়নে বিপন্নভাব দেখাইয়৷ 
কিভাৰে ইহা বলা সম্ভব হইত যে, তান্ত্রিক 
দাধুটি দয়া করিলে সব শাস্তি হইবে? পর্ব- 
দ্বেৰদেবীস্বরূপিণী তিনি কিভাবেই বা বলিতে 
পারিতেন, "আমি তো সকল দেবতাকে মান্ত 
কবে অঙ্গুগ্রহ প্রার্থনা] করছি, কিন্তু কেউ 
কিছু মুখ তুলে চাইছেন না! 

সৰ অস্থভুতি, সৰ শক্তি, লব এশ্বর্য চাপিয়া 
রাখিয়া দ্বিনি আমাদের কাছে একজন 


সাধারণ পলীরমণী, নিখুঁতভাবে একজন 
পল্লীবৰাসিনী “মা” হইয়াই থাকিতেন। 
তাপিতের তাপ গ্রহণ করিক্বা, ব্যথিতের 


পমব্যধী হুইক্া এই মাই বলিয়াছেন, “তুমি 
তো মা নও।”_ ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকল 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬৪৫ 


সন্তানের জন্য বিশ্বজননীর যে প্সেহ, তুমি 
তাহার কি বুঝিবে? 

নেহপটাবৃতা অতি সাধারণ এই যাঁই 
জয়বামবাটাতে কালীমামাদের ঝগড়া 
মিটাইতেছেন, রাধুব বিবাছের জন্ত চিত্তান্বিতা 
হইতেছেন, ভক্তদের জন্ত নিজে বান্না 
করিতেছেন, তাহাদের উচ্ছিষ্ট স্থানও পরিষ্কার 
করিতেছেন । এই মা-ই ভোরে উঠিয়া 
কলিকাতা হইতে আগত ভক্তদের চায়ের জন্ত 
ছুধ সংগ্রহ করিতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতেছেন, 
দৃক্ষিণেশ্বরে শ্ররামরুষের নিষেধ না মানিয়া 
কোন ত্যাগী সন্তানকে বেশী করিয়। 
খাওয়াইতেছেন, ত্বীমী বিবেকানন্দ আমেরিক! 
যাইবার অন্্মতি ও আশীবাদ চাহিয়া! পত্র 
লিখিলে ভাবিয়া আকুল হইতেছেন_-নবেন 
ছেলেমাঙ্গষ, এত দূরদেশে এক] যাবে কি! 

যতদূর জানা যায়, হরিশকে প্রহার কর! 
জাতীয় দু-একটি ঘটনার সময় সাধারণের 
দৃষ্টির সম্মুখে ঠাহার এই আবরণ সাঁময়িকভাৰে 
একটু সরিয়া গিয়াছিল। শ্ররামকষ্চ এবং 
শ্বল্প কয়েকজন মতি-উন্নত আধ্যাত্মিক 
অন্ুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি অবশ্য সর্বক্ষণই 
এই আবরণের পশ্চাতে ব্রদ্ষমন্তরী, আনন্দন্গী 
জগন্নাতাকেই দেখিত। 

তবে শ্রাশ্রমা কি তাহার স্বরূপ ভুলিয়! 
থাকিতেন? না, ভুলিয়া থাঁকিতেন না, চাপিয়। 
রাখিতেন। যে যেভাবে তাহাকে দেখিবার 
ইচ্ছা ও ঘোগ্যতা লইয়া কাছে আনিত, সে 
সেইভাবেই তাহাকে দেখিতে পাইত। 
বছভাৰে বহুজনকে বিভিন্ন সময়ে নিজ শ্বরূপের 
আতাদও তিনি দিয়াছেন, কিন্তু তাহা জতি 
স্বাভাবিক ভঙ্গীতে, সাধারণ মা ছেলের কাছে 
যেষন গন্প বলেন সেইভাবেই। বলিয়াছেন যে, 
তিনি জগন্মীতা-_-পজগতে সৰাই আমার 


৬৫৬ 


সস্তান*। তিনি যে মা-কাঁলী, তাহা ম্পষ্টভাইে 
ছ্মুথে বলিয়াছেন ইঙ্গিত দিয়াছেন, তিনিই 
জগন্িয়ামিক] পরমা শক্কি--“আমি যদি কষ্ট 
হই, ব্রিভুবনে তোর ( বাঁধুর ) আশ্রয় নেই” 
“এর ভেতর যিনি আছেন, ধদি একবার ফোস 
করেন তো ব্রদ্ধা বধ মহেশ্বর কারো সাধ্য নাই 
যে তোদের রক্ষা করে।” (শ্রীরামকষ্তদেবও 


হদয়কে শ্রশ্রমা স্ম্বদ্ধে একই ভাষায় 
সাবধান করিয়াছিলেন, এর ভেতর 
যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা 


পেলেও পেতে পারিস, কিন্তু ওর ভেতর যে 
আছে মে ফোঁস কলে তোকে ব্রদ্ধা বিষু 
মহ্শ্বরও রক্ষা করতে পারবে না।”) 
তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণ যে অভ, তাহাঁও 
বলিয়াছেন । আবার, তিনিই যে যুগে 
যুগে অবতারের সঙ্গে আমেন, তাহার 
ইঙ্গিতও নিজেই দিয়াছেন; রামেশখ্বর হইতে 
ঘুবিয়া আসিয়া সীতাদেবী কর্তৃক প্রতিষ্িত শিব 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “যেমনটি রেখে এসেছিলাম, 
ঠিক তেমনটিই আছেন” 

ঈশ্বরভাঁব হইতে সক করিয়া স্থুলতম মান্ুষ- 
তাব পর্যস্ত বিস্তৃত দমগ্র ভাবগুলিই শ্রশ্রমায়ের 
মধো থাঁকিত সর্বক্ষণই পাশাপাশি । সেইজন্ 
যখন কোন ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত 
চিন্তা উত্থাপন করিতেছেন বা কোন গৃহস্থ 
সাধারণ সমস্তা লইয়া! তীহার সহিত কথা 
কছিতেছেন, যখন স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকুষ- 
খিশন-সংক্রীস্ত কোঁন সমস্যার সমাধান নিজে 
না! করিতে পারিয়। তীহাব নিকট উহ! উত্থাপন 
করিতেছেন, বা যখন কেহ অধ্যাত্মজীবন- 
সংক্রান্ত প্রশ্ন করিতেছেন, দেখা যাইত মা 
উৎক্ষণাৎ সাবলীলভাবে তাহার সমাধান ও 
সদুত্তরদান করিতেন । ভগিনী নিবেদিতা ইহ! 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন; “বিরাটের সঙ্গী ও 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্--১২শ সংখা! 


সাক্ষী হবার মহিমাকে তিনি প্রতি মূহুর্তে 
অসচেতনে বহন করেছেন। তার গরিমাকে 
পূর্ণোচ্চারিত হয়ে উঠতে দেখা যায়, যখন তিনি 
যে-কোন নৃতন ভাঁব বা অচ্চভূতির মর্মজ্ছেদ 
করেন অবিলম্বেঃ অব্যর্থভাবে।” কিন্ত 
সর্বাবস্থাতেই তাহার একেবারে বহির্দেশে 
থাঁকিত ম।ধারণ মায়ের ভাবের আববণটি, যাহ! 
সকলেরই ধরা-ছোয়ীর নাঁগালের মধ্যে এবং 
তাহারই ম্মেহস্পশের বন্তাঁয় জীবনকে আপগ্রুত 
করিয়া ধন্য হইতে চাহিয়াছেন অতি উচ্চ ও 
অতি নীচ সকলেই। 

আবার এই মায়ের মধ্যে, সন্তানদের 
জাগতিক স্থখ-স্থবিধা সম্পাদনের জন্ত মাতৃ" 
স্থলত ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত সন্তানদের 
জীবনের পরম কল্যাণের” কামনা । আপাত- 
দৃষ্টিতে সেমীকে আলাদা বলিয়া মনে 
হইলেও, আপলে তিনি একই মা, মাতৃন্েহ- 
প্রবাহের সর্ধবিধ প্রণালীই সর্বদা তাহার 
স্সেহধারায় পূর্ণ থাকিত। বিকাশের পার্থক্য 
ঘটিত সস্তানের চীওয়ার উপর, তাহার সংস্কারের 
উপর, তাহার গ্রহণ করিবান্ধ সামধ্যের উপর। 
একজন ভক্ত বিবাহ করিবে, তাঁহার নিকট 
অনুমতি লইতে আপিয়াছে' মা তাহাকে সানন্দে 
সম্মতি দিতেছেন ; আবার কেহ নন্গ্যাপী হইবার 
আঁকাঙ্ষা জানাইবামাহ তাহাকে প্রাণ খুলিয়! 
আশীবাদদ করিতেছেন : জীবনে এব চেগ্জে 
কল্যাণের পথ আর কি আছে, বাবা! আবার 
*এক্সপও ঘটিয়াছে, কেহ বিবাহ করিব না বলায় 
তাহাকে বুঝাইয় বিবাহ করিতে বলিতেছেন ; 
অন্ত একটি ক্ষেত্রে কিন্ত বিবাহ না করারই 
দমর্থন করিতেছেন। এরূপ ছুটি বিপরীততাৰে 
তিনি কথা বলেন কেন, যাঁহ1 কল্যাঁণকব বলিয়া 
বুঝেন তাহাই তো সকলকে বলিতে পারেন__ 
একদ! ইহা ছিজ্ঞাসিত হইলে মা বলিয়াছিলেন 


পৌষ, ১৩৭৫] 


যে, যাহার ভোগবামনা খুব প্রবল তাহাকে 
“না' বলিলে শ্বনিবে না, কিন্তু, যাহার শুভসংস্কার 
আছে, তাঁহাকে তিনি ত্যাগের পথে চলিতে 
সহায়তাই বা করিবেন না কেন? একটি 
যুবককে তিনি সঙ্ন্যাস দিবার পর মাকু্দি যখন 
বলিয়াছিলেন, “পিপীমার যেমন কাজ, অমন সব 
ভাল ভাঁল ছেলেদের পীধু করে দিচ্ছেন! বাঁপ- 
মা কত কষ্টে মানুষ ক'রে মুখ চেয়ে আছেন, 
তাদের কত আশা! সে-সব চুরমার হয়ে গেল। 
এখন উনি হয় হৃধীকেশে গিয়ে তিক্ষে করে 
খাৰেন, আর না হয় রোগীর সেবা করবেন! 
বেথা করা সেও তো একটা সংসাঁরধর্ম!” 
তখন মা উত্তর দিয়াছিলেন, “মাক, 
ওর]! সব দ্বেবশিশু, সংসারে ফুলের মত 
পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে স্থখের আর 
কি আছে বল দেখি? সংসারে যে কি সখ, 
তা তো! সব দেখছিল।***এতদিন আমার কাছে 
থেকে কি দেখলি 1***পবিত্র ভাবটা কি স্বপ্নেও 
তোদের ধারণ] হয় না?” 

তাহার নিকট আমাদের চাওয়ার 
গভীরতাই তাহার অতি সাধারণ জীবনের 
আবরণটিকে কতখানি পাতলা করিবে, এই 
আবরণের পশ্চাতে তাহার ম্বরূপ আমাদের 
দৃষ্টিতে কতখানি ধরা পড়িবে তাহার একমাত্র 
নির্ণায়ক। তাঁহার নিকট আমরা যাহাই 
চাহিব, তাহাই পাইব ; আমাদের তাহা পাইবার 
যোগ্যতা না থাকিলেও তিনি তাহা দিয়! 
দিবেন_তিনি যে “মা! জনৈকা ভক্ত রমণী 
একদা “এ জীবনটা তো বৃথাই গেল" বলিয়া 
কাতরভাবে সজলনয়নে আক্ষেপ করিয়া 
স্বামী বিজানানন্দের পা জড়াইয়া ধরিয়া অন্ততঃ 
মৃত্যুকালে ডগবৎআনদ পাইবার জন্য প্রার্থনা 
জানান; বিজ্ঞানানন্দজী তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
“মাকে ভাকবে। ভাহলেই সব হয়ে যাবে। 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬৫৭ 


ঠাকুর কিন্তু বড় দুষ্ট। একেবারে ঠিক ঠিক না 
হলে তার কপাহয়না। মাবড়ভাঁল, মাকে 
দেখিয়ে ঠাকুব্ আমায় বলেছিলেন, 'একে 
ডাকবি।? তাঁতেই আমার অব হয়ে গেল।” 
মা নিজেই বলিয়াছেন; মা বলে কাছে 
এসে কেউ কিছু চাইলে থাকতে পারি না, 
যে যার যোগ্য নয় তাঁকে ও তাই দিয়ে দিই। 
কিন্বা ককণাঁব এই দুয়ার অবারিত 
থাঁকিলেও আমরা উঁ|হাঁকে কতটাই বা গভীরু- 
ভাবে দেখিতে চাঁই, আর কতট্রক্ই বা চাই 
ক্রাহার নিকটে যাইতে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তো খেলা করিবার জন্য তাহার কাছে কিছু 
খেলনা চাই। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, “কেউ 
বলছে, “এত করে প্রার্থনা জপধান করছি, 
কিছুই হচ্ছে না।” কেউ বা সংসারে নানা 
অশাস্তি অনটন বৌগশোকের কথা লিখেছে! 
আর এসব শুনতে পারি ন1।**"আমি মা হয়ে 
আর কি বলবো1? কজন তীকে ঠিক ঠিক চায়? 
সে ব্াঁকুলতা কোথায়? এত তো ভক্তি, 
আগ্রহ-_কিন্তু সামান্য একটু ভোগাবস্কথ পেলেই 
সন্তষ্ট! বলে 'আহা, তীর কি দয়া!” 
সম্থানগণ যে যাঁহা চায় মা তাহাকে তাই 
দেন ঠিকই, কিন্ধ একথা যেন আমরা না ভুলি, 
তিনি মাতৃন্েহের আবরণ অঙ্গে জড়াইয় 
আমাদেরই মত হইয়া আদিয়াছিলেন আমাদের 
দৃষ্টিকে স্থুলের রাজ্যে আরও জড়াইয়! বাখিবার 
জন্য নহে, তাহাকে চেতনার রাজ্যে উন্নীত 
করিবার জন্যই । আমরা যাহাই চাই না কেন, 
তিনি তাহা আমাদের দিলেও তীহার ভিতর 
দিয়াই আমাদের চাওয়াকে তাহার উ্ধের্ব 
তোলার বাবস্বাও করিয়া দিতেন। এখনো! 
দেন। কিন্ত দে পথ দুঃখময়। যখন তিনিই 
সচ্চিদানন্দময়ী, চবাচর-জগন্ধাত্রী। আমাদের 
ইচ্ছা! বৃদ্ধি প্রভৃতি সব কিছুই তিনি, তীহার 


৬৫৮ 


ইচ্ছামাত্রই যখন সব কিছুই হয়, তখন শ্বুলের 
রাজো খেলিবার ইচ্ছা ছাড়িয়া তীহার গুল 
আবরণের পশ্চাতে তাহার «'আনন্দামৃত বরা” 
স্বরূপ কেননা] দেখিতে চাহিব) কেননা দেখিতে 
চাছিব আমাদের দেহ-মন-গ্রাণ-অহংকার- 
জোড়া, বিশ্বজৌড়া তাঁহার প্রকাশ? যদি সে- 
চাওয়ার ইচ্ছা! বা শক্তি না থাকে, তাহাই বা 
তাহার নিকট চাহিয়া লইব নাকেন? কিন্তু 
তাঁহাকে সেভাবে দেখিতে হইলে অন্য আর 


উদ্বোধন 
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কিছু চাওয়া চলিবে না। “নির্বাসন চাঁওক্াই 
তাই তাহার নিকট শ্রেষ্ঠ প্রার্না। মানিজেই 
বলিয়াছেন : এককথায়, ভগবানের নিকট 
নির্বাসনা চাইতে হয়। 

তীহার কৃপায় অন্ভিত্বের অর্বোচ্চ স্তরে 
পৌছিয়া কীঁহার গ্বরূপ দেখিবার জন্য তিনি 
আমাদের সকলেরই হদয়ে যেন এই প্রার্থনা 
জাগাইয়া দেন-_“ছুয়ার খুলিয়া! দাও মাতঃ! 
হেরি পথ আলোকচ্ছটায় !” 


আমাদের মা 
[কয়েকটি ঘটনা] 


১ 

একবার ১৩২৫ সাঁলে কয়েকজন বর্ষায়সী 
মহিলা! জয়রামবাঁটা অঞ্চল হইতে মায়ের নিকট 
কলিকাতায় আসেন। মা তাহাদিগকে কালী- 
ঘাট, দৃক্ষিণেশ্বর, পরেশনাথের মন্দির, তারপর 
বেলুড় মঠ দর্শন কর্দিবার বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলেন। বেলুড় মঠ দেখিয়া ফিরিলে মা 
জানিতে চাহিলেন, হ্যাগা, তোমরা বেলুড় মঠ 
কি বুকম দেখে এলে? একজন মহিল! 
বলিলেন, “আহা মা! কি বলব! বেলুড় মঠে 
কি বড় বড় গরু গো। ও-রকম বড় বড় গরু 
আমাদের দেশে নেই। ম! বৃদ্ধাকে বারবার 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কেন, ঠাকুরঘরে যাঁওনি ? 
ঠাকুরের বাবহৃত জিনিসপত্র সাধুরা কি পরিপাটি 
ক'রে সাজিয়ে যত্ব ক'রে রেখেছে, দেখোনি ?' 
মছ্ছিলা বপিলেন, “হ্যা, দ্বেখেছি।, 


মা-ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের দর্শন 
করেছ? 


মহিলা- করেছি, কত যত্ব করলেন তারা৷ 
আমরা যে তোমার দেশ থেকে এসেছি । 

মা_আর সেই ফুলের মতো! পবিজ্ঞ ব্রহ্ম" 
চারীদের দ্বেখো নি? 

মহিলা-_-কি শ্রদ্ধা তাদের! 
পরিবেশন কারে খাওয়ালেন। 

মা-তাঁরা সব কি ভাৰে কত কাঁজ করছে, 
দেখেছ? আহা! তাদের দেখলেও কত পুণ্য! 
গঙ্গার ঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর দর্শন হুয়, তা 
দেখেছ? 

মহিলা-সবই দেখেছি, কিন্তু ও-রকম গরু 
দেখিনি। 


আমাদের 


হ্‌ 
একদিন সকালে গড়বেতা৷ ও পিয়ালভোবার 
নিকটবর্তী একটি গ্রাম হইতে একটি যুবক 
আসিয়াছিল। ছেলেটি জাতিতে বাগদী। সে 
তাহার মামার ৰাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়্। 
করিত। জয়রামবাটাতে মাকে দর্শন করার পর 
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মায়ের নিকট তাহার দীক্ষা লইবার বাঁসনা 
হয়। এ দিন ছুপুরে মাকে এ বিষয় প্রার্থন! 
জানাইলে, যুবকটির পরিচয়ার্দি অবগত হইয়া 
ীশ্রমা দেশে বাগদী ছেলেকে দীক্ষা দিতে 
একটু ইতস্তত: ভাব দেখাইয়া বলিতেছেন, 
“তোমাদের কুলগুক আছেন তো? আব এত 
তাড়াতাড়িই বা কেন? আমার শরীর তত 
ভাল নম্ব। এখানে ঝড় ঝামেলায় আছি। না 
হয় কলকাতা গেলে তখন সেখানে দীক্ষা হবে। 

মা এই সকল কথা বলিতে থাকার উক্ত 
যুবকটি বলিয়া উঠিল, 'হ৷ মা, বুঝতে পেরেছি। 
আমি বাগদধীর ছেলে কিনা? তাই “বাগদীবু মা” 
হতে একটু কিন্তু করছেন। কিন্তু সেই তেলো- 
ভোলার মাঠে আপনার “বাগদীর মেয়ে হতে 
কিছুই বাধে নাই।' মা একটু একটু হাসিতে 
লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। একটু পরে 
বলিলেন, “আচ্ছ! বাবা, কাল সকালে ন্গান ক'রে 
তৈরী থেকো। ঠাকুরের পুজার পর এর! 
তোমাকে ডেকে আনবে |, 

পরদিন ঠাঁকুবপুজার পর মা আমাদিগকে 
বলিলেন, ছেলেটিকে ডেকে আনো।” এ দিন 
সকালে কাঁলী-মামা হল্দি গ্রামে দোকানে 
গিয়াছেন, নলিনীদিও এ সময়ে গান করিতে 
বাহির হইয়া গিয়াছেন। উহারা জানিতে 
পারিলে হইচই করিতে পারেন-_মায়ের এইরূপ 
আশঙ্কা ছিল। ছেলেটির দীক্ষা হইয়া গেল। 

দবীক্ষার পর দুপুর বেলা আবামবাগেব ডাঃ 
প্রভাঁতকপ্বাবু হাতলোড় করিয়া আমাদিগকে 
বলিতেছেন, "দাদা, বেটা বাগদীর পো যেন 
লাঠির জোরেই আদায় করলে গো! 
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কামারপুকুর হইতে পুজনীয় শিবু 
প্রমানের সছিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আজ 


আমাদের মা 


৬৫৯ 


বেলা প্রায় বারটা নাগাত জয়রামবাটাতে 
আশিয়া মাকে প্রণাম রুরবিলেন। কুশল 
প্রশ্নাদির পর শিবুদাকে বলিতেছেন, "এত 
বেলা. হ'ল কেন, শিবু? সকাল ক'রে না 
এসে এত দেরি করলি কেন? রোদে কষ্ট 
হল!” শিবুদা বলিতেছেন, “রঘুবীরের শীতলার 
সেবা পুজা ভোগ সব সেরে আগতে দেরি 
হয়ে গেল, খুড়ীমা, আর ছোট বেলা--, 
ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, “ছাত-পা ধুয়ে 
বরদার্দের ঘরে একটু বিশ্রাম করগে। 
আমত্রা তাহাকে তামাক সাজিয়া দিলাম। 
একটু পরেই আমরা সকলে তাহাকে লইয়া! 
আহার করিতে বপিলাম । 

আহারের পর শ্রম বলিতেছেন, “শিবুঃ 
যা, বরদাদের কাছেই বিশ্রাম কর। বেল! 
পড়লে খাবার সময় বঘুবীবের জন্যে কিছু ফল- 
টল বেঁধে দেব, নিয়ে যাঁবি।' শিবুদা 
বলিতেছেন, “তা রঘুবীরের জন্য ফল যা দিবে 
নিয়ে যাব, তবে আজ আঁর যাবোনি খুড়ীমা, 
আজ তোমার কাছেই এখানে থাকবে, 
কাল সকালে যাবো ।” মা বলিতেছেন, কি 
করে থাকবি? বাড়িতে রঘুবীরের, শীতলার 
সঞ্ধ্যারতি, শীতল আছে; তার কি ব্যবস্থা 
হবে?" শিবৃদী বলিতেছেন, "তা খুড়ীমাঃ 
সে সব সেরে এসেছি। আরতি ক'রে শীতল 
দিয়ে, শয়ন দিযে লেপ-কীথা ঢটাঁকা দিয়ে 
তোমার কাছে এখানে থাকবো। বলেই সব 
সেরে রেখে এসেছি। কাল সকালে গিয়ে 
শয়ন থেকে তুলে পূজো করবো ।? 

মা উহা শুনিয়া বলিতেছেন, "সে কি 
রে? তোরা থাকতেই যদি রঘুবীবের 
শীতলার সেবা-পৃজ। এভাবে হয়, তবে পরে 
ছেলেরা কি করবে, কিভাবে হবে? শুনিস 
নি, আমার শ্বসুবমশায় কত শদ্ধা-ভক্তি নিয়ে 


স৬ৎ 


রঘুবীরের সেবা-পুজা করতেন? শিবুদা 
বলিতেছেন, “তা হোক, খুড়ীমা, একদিন তো। 
আজ তোমার কাছে এখানে না থেকে 
যাকোনি।? 

এই কথা বলিতে বলিতে আমাদের ঘরে 
আসিয়া তামাক খাইয়া একটু শুইয়া পড়িলেন। 
ইতিমধ্যে মা কতকগুলি ফল ও কিছু শাক- 
সবজি আনাজ দিয়া একটি ছোট পুঁটলি 
বাঁধিয়া বেলা ৩৪টা নাগাত শিবুদাকে 
ডাঁকাইয়া আমাকে বলিতেছেন, “এই পুঁটলিটি 
নিয়ে শিবুর সঙ্গে গিয়ে নদী পার হয়ে অমরপুর 
পর্স্ত এগিয়ে দিয়ে এনোগে |? 

মা শিবুদাকে বলিতেছেন, “রঘুবীরকে 
শয়ন থেকে তুলে আবার সন্ধারতি ক'রে 
শীতল দিগে যাঁ। ও যা করেছিস যেন 
দুপুরে বিশ্রাম নেওয়া হ'ল। চিন্তা কি? 
দক্ষিণেশ্বরে যাবি তো? আবার দেখা হবে।” 

শিবুদা আর বিশেষ আপত্তি জানাইলেন 
না। শ্রন্ীমাকে প্রণাম করিয়া চোখ ছলছল 
করিতে করিতে লাঠিটি হাতে লইয়া! আমার 
সহিত রওনা হইলেন। অমরপুর পর্বস্ত আমি 
শিবুদধার সঙ্গে গেলাম, তিনি একটি কথাও 
বলিলেন না। আমি ভীহাকে প্রণাম করিয়া 
পুটলিটি তাহার হাতে দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। 

আমিয়৷ দেখি, ম1 কাপড় কাচিন্না কুটনা 
লইয়া বপিয়াছেন। আমি হাত-পা ধুইয়া 
মায়ের কাছে বমিয়৷ আছি, এমন সময় শিবুদা 
পুটলিটি বগলে ও লাঠিটি হাতে লইয়া আদিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন এবং পুঁটলি ও লাঠি পাশে 
নামাইয়। বাখিয়া কাদ-কাদ হইয়া মায়ের 
চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে যাইৰেন, ইত্যবসবে 
শিবুদার ভাব দেখিয়া মাবটিটি সরাইয়া 
দাড়াইফ়া পড়িয়াছেন। 


উদ্বোধন 


[ **তঙহ বর্ষ--১২শ সুংখ্য। 


শিবুদ। সাষ্টাক্ক হুইয়া মায়ের পায়ে মাথা 
রাখিয়া কাদিতেছেন, আর বলিতেছেন, “মা, 
আমার কি হবে বলো! তোমার কাছে শুনতে 
চাই।' যা বলিতেছেন, “শিবু ওঠ। তোর 
আবার ভাবনা কি? ঠাকুরের অত সেব! 
করলি! তিনি তোকে তালবেসেছেন, তোর 
আর ঠিস্তা কি? তুই তো জীবনুক্ত হয়ে 
আছিস।” 

শিবুদ্দা বলিতেছেন, “না, আপনি আমার 
সকল ভার নিন--ইহুকাল ও পরকালের ভাব 
নিন। আর আপনি যা বলেছিলেন, আঁপনি 
তাই কিনা আবার এখন বলুন।, মা যতই 
শিবুদার মাথায় চিবুকে হাত দিয়া শান্ত 
করিতেছেন তিনি ততই গদ্গ্দভাবে অশ্রু 
বিদর্জন করিয়া বণিতেছেন, “বলুন, আপনি 
আমার সকল ভার নিয়েছেন। আর বলুন, 
আপনি সাক্ষাৎ মা-কালী কিন] 1, 

এই ব্যাপারে শ্রীশ্রীমা যেন একটু বিব্রত 
ও বিচলিত হইলেন, কিন্তু শিবুদার & দৃঢ়ভাব 
ও ব্যাকুলতায় মা শিবুদীর মাথায় হাত দিয়! 
শান্ত ও একটু গন্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বলিজেন, 
হ্যা ভাই ।” শিবুা তখন হাঁটু গাঁড়িয়া কর- 
জোড়ে 'সর্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সর্ার্থমীধিকে...? 
শ্কোকটি উচ্চারণ করিয়া প্রণামান্তে উঠিয়া 
চোখের জল মুছিলেন।"*'ধীরে ধীরে পুনযায় 
পুটলিটি বগলে করিয়! লাঠিটি হাতে লইয়' 
শিবুদা রওনা হইবেন, এমন পময় শ্রীশ্রীনা 
বলিতেছেন, *পুটলিটি বরদাকে দাও, বরদ। 
আবার অমরপুব পর্বস্ত পৌছে ঘিয়ে আদবে ।'* 


* স্বাসী ইপানানম্-রচিত 'মাড়ৃ-সাস্রিধো গন্থ হইতে 
সংকলিত। 


ভসারদারামকুষ্তাউকম্‌ 


স্বামী ধ্যানানন্দ 


করুণাঘনমু্তিধরৌ 

ভবতাপহরৌ নিরবধিতৃপ্তিকরো 
নিরপমপরমানন্দৌ 

নৌমি সারদারামকৃষো ॥১ 


সর্বেশ্বরৌ স্বতন্ত্রো 

সবাশ্রয়ো সর্বচরাচরস্টো । 
সমস্ত কর্মসা ক্ষিণৌ 

শ্রয়ে সারদারামকৃষৌ ॥২ 


ভগবদৃক্তিদায়কৌ 
ভ্রান্তিকামকর্মক্েশনাশকৌ । 
ভারূপৌ ভীতিহরৌ 
ভজে সারদারামকৃষৌ ॥৩ 


জয়তাং ক্ষমাবিগ্রহৌ 
কটাক্ষপাপিনিখিলপাপহারিণো । 

মৃকৃতিপুণ্যবিবর্ধনৌ 
শিবদসারদারামকৃষ্ণৌ ॥৪ 


রুচিৎ সীতারাঘবো 

কচিদ্‌ রাধিকাগোপীপ্রিয়ৌ। 
মারদারামকৃষণৌ 

পরমার্থতঃ পরমং জ্যোতিরেকম্‌ ॥৫ 


চিরতাপিতদীনজনে 

কৃপয়া প্রাপ্তচরণা শ্রয়ণে । 
অভাজনে ময়ি নিতরাং 

প্রসীদতাং সারদারামকৃষণৌ ॥৬ 


ঈড়ে মঙ্গললীলৌ৷ 
কালাবাধিত ম্বখোপাস্তরূপৌ। | 
অগণিতশুভগুণাকরো৷ 
বরদসারদারামকৃষ্কৌ ॥৭ 


স্রচারুচরণপন্ছজে 
স্বরনরবিনআ্রভাবপরিশীলিতে। 
যাচে পরমপাবনৌ 
রতিং সারদারামকৃষণৌ ॥৮ 


আর্ধাষ্টকমিদং পুণ্যং ভক্তাতীষ্প্রদায়কম্‌। 
পঠ্যতাং গীয়তাং নিত্যং সর্বৈঃ শ্রন্ধাসমন্থিতৈঃ ॥ 


'আমাদের শিক্ষাদর্শ 


স্বামী তেজসানন্দ 


বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আঁমবা লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছি-সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা 
ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গ্রচণ্ড অসস্তোৌষ- 
বহ্ছি বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাধকলাপের মাধ্যমে 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে । গভীর পরিতাপের 
বিষয় যে, এই অসন্তোষ-বহ্ছি স্কুল, কলেজ ও 
বিশ্ববিজ্ঞালয়ে খুবই ভর়ঙ্কর বূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে, যাহার ফলে দেশের শাস্তিপূর্ণ 
সামগ্রিক উন্নতি গুরুতরভাঁবে ব্যাহত হহতেছে। 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়_ প্রায় গতিদিনই দেশের 
কোথাও না কোথাও হরতাল, কমবিরতি 
প্রভৃতির একটা না একট! লাগিয়াই রহিয়াছে । 
প্রকৃতপক্ষে সাধারণ লোক হইতে আরস্ত করিয়] 
উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ইহার 
গ্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য; যে- 
শিক্ষিত যুব-দশ্প্রদয়ের উপর ভারতের ভবিস্ৎ 
গড়িয়া তুলিবার গুরু দায়িত্ব ন্তন্ত, তাহারাই 
এই নকল আত্মঘাতী ঘটনা-পরম্পরার আবর্তে 
পড়িয়া প্রকৃত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছে 
এবং তাহার নিজেদের ব্যক্তিগত কল্যাণ তথা 
দ্বেশের সমগ্রিগত কল্যাণের মূলে কুঠারাঘাত 
করিতেছে । 

ইহা! অনন্বীকার্ধ যে, আ্বাধীনতালাভের পর 
হইতে সুীর্থ একুশ বৎসবের মধ্যে ভারতের 
কর্ণধারগণের কতিপয় উন্নয়ন-মূলক পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা সত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে দেশ বেশী দুর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। শিক্ষাজগতে যে 
তাগবলীলা চলিতেছে, ইহার প্রকৃত কারণ 
নির্ধারণ করিতে না পারি দেশের তবিযুৎ 
যে আরও অন্ধকারাচ্ছন্জ হুইয়! পড়িবে তাহাতে 


বিন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। সাময়িকভাবে কতিপয় 
প্রতিকারমূলক নিয়মকানুন করিয়া এই ব্যাধির 
প্রকোপ হইতে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব নছে। 
অগ্নি-উদশীরণকাবী আগ্নেয়গিরিকে বারিপিঞ্চনে 
নিবাপিত করার প্রয়াস বাতুলতামাত্র। 

এই অসস্তোধ ও উচ্ছৃছলতার প্রকৃত কারণ 
যাহাই হউক, রাজনীতিক্ষেত্রে পরস্পর 
প্রতিতবন্বিতা যে শিক্ষাজগতে বিষময় 
আবহাওয়ার কৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। ইহা আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা যে, 
স্কুল-কলেজের ত্বীতিশীতি ও শৃঙ্খল চুণ করিয়া 
ছাত্রবৃন্দ মাঝে মাঝে বশুবিদ্ভালয় ও তদগ্গত 
শিক্ষায়তনসমুহকে বীভৎসতা ও অরাজকতার 
লীলা-নিকেতন করিয়া তোলে। ইহা শুধু 
পশ্চিমবঙ্গের চতুঃমীমাপ মধো সীমাবদ্ধ নহে। 
ভারতের বিভিন্ন প্রদদেশেও ছাক্সআন্দোলন 
এবং অবাঞ্চিত কার্ধকল!প ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
সবোপরি ধাহাতের উপর বিদ্ভাথিগণের প্রকৃত 
শিক্ষা ও নৈতিক চরিজ্র গঠনের দীয়িত্ব নিভর 
করে, সেই শিক্ষকগণের কাহারও কাহার 
অশোভন আচরণ ছাজসমাজের নিকট প্রকট 
হয়। ভগবান শ্ররুষ্ণ শ্রমদ্ভগবদগীতায় 
বলিয়াছেন,--যদ্‌. যধাচরতি শ্েঃস্ততুদেবে- 
তরো। জন: | স যৎ গ্রমাণং কুরুতে পৌঁকস্ত- 
দন্ুবর্ততে |” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহ 
যাহা আঁচরণ করিয়া খাকেনঃ প্রাকৃত 
লোকগকলও তাহাই জন্ুদঝণ করিয়া] থাকে। 
সেই শেঠ ৰ্যক্ি যাহা প্রমাণ বলিয়। স্থির 
করেন, সাধারণ লোক তাহাকে প্রমাণ বলিয়। 
অনুসরণ করিয়! থাকে । খুবই ছুঃখের বিষয়, 
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যাহারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়] 
বুছিয়াছেন, তাহার্দেরও সম্তান-সম্ভতি দলবদ্ধ 
হুইয়। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই 
কণ্টকাকীর্ণ বিপদসঙ্কুপ পথে পদক্ষেপ করিতে 
শুক করিয়াছে। যাহারা এখন বিস্যার্থী 
তাহারাই যে অদূর ভবিষ্যতে দায়ত্বশীঙ্গ নাগরিক 
হঈৰে এৰং তাহাদের উপরই যে মাতৃভূমির 
অগণিত অশিক্ষিত ও নিপীড়িত জনগণের 
নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার বিদুরিত করিবার তার 
রহিয়াছে, তাহা উত্তেক্জনীর বশে তাহারা সম্পূর্ণ 
ভুলিতে বলিয়াছে। 

ইহা নিংসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, দেশ- 
ম্ বর্তমান যে শিকা-পন্ধতি প্রবতিত রহিণাছে, 
তাহ! সম্পৃক্ধিপে নৃতন ছে চলি! গড়িতে 
হইবে। বাধারুষ্চণ কমিশন (€১৯৪৫-৪৯), 
মুদালিয়ার কগিশন (১৯৫২-৫৩), ১৯৫৯ সাপের 
৬ই নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিগ্যালয়-প্রাঙ্গণে 
তদানীস্তন বেক্টর ভ: ত্রিগুণা সেন ( বর্তযান 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী) কর্তৃক ম্মাহৃত শিক্ষাবিদ- 
গণের লন্মেলন, ১৯৬১ সাঁলে বিশ্ববিগ্ঠাঁপয় মঞ্জুরী 
কমিশন হার! গঠিত কমিটি ও অন্যান্য কষুত্র-বুহৎ 
সম্মেলন এই শিক্ষাসংস্কার-সীধনের ও বহুমুখী 
সমশ্যাদমাধানের জন্য বিশদভাবে আলোচন! 
করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে তীছারা ইহাও দুঢ়- 
কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, ছাত্র ও শিক্ষকগণকে বাঁজ- 
নীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে দুরে থাকিতে হৃইবে। 
ভারতদরকারের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী ড: শ্রমালী 
স্পষ্টভাবেই বলিযাছেন--এই শিক্ষানংকট 
পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একদিকে যেমন 
পিতামাতা তাহাদের সম্তানগণকে সংযত জীবন 
যাঁপন করাইতে অসমর্থ, অপরদিকে শিক্ষকগণও 
তাহাদের সমুন্নত চরিঞ ও স্থসংঘত জীবন দিয়া 
ছাত্রগণের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ 
করিতে অপারগ। অধিকত্ত, শিক্ষকগণেক্প 
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অনেকের অবাঞ্ছিত আচরণ প্রকারাস্তরে ছাত্র- 
গণকেও এভাবে প্রণোদিত করিতেছে! আর 
এইট বিশ্বত্খলার স্থযোগ গ্রহণ করিয়া তথাকথিত 
বাজনৈভিক দল ম্ব স্ব স্থার্থসিদ্বির জন্য 
বহ্ধগপরিকর হইয়াছে! যে-সকল শিক্ষাবিদ 
যাদবপুর বিশ্ববিষ্ভালয়ে সমবেত হইয়াছিলেন, 
তাহারা ও এই দিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিপেন 
যে, শক্ষকগন কোন বাজনীতি-সংস্থার সত্য 
হইতে পারিবেন না এব' বিগ্ায়তনের বিদ্যাধি- 
বৃন্দের নিকট প্ররোচনামূলক কোন বাঁজনীতি- 
বিষয়ক আলোচনাও করিবেন না। বরং 
তাহারা ছাত্রগণকে বিপথগামী হইতে দেখিলে 
বাক্িগভভাবে ও সমবেতভাবে তাহা 
গ্রতিবিধান করিতে সচেই হইবেন । কান্ণ 
ছাত্রদের কলাণ ভাহাঁদেবই শিক্ষা ও আচ৫ণের 
উপর নির্ভর করে। কলিকাতা বিশ্ববিপ্তালয়ের 
গত দযাঁবর্তন-উত্মৰ উপপক্ষে জাতীয় অধাপক 
ভঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধায় মহো?ঃও হুস্পষ্ট- 
ভাবে ঠিক এই কথাই দুঢকঠে বলিয়াছেন। 

কিন্ত দুঃখের বিষয়, এই সফল 
চিন্তাশীল ব্যক্তির সময়োপযোগী সাবধান-বামী 
ও. নির্দেশপমৃহ  শিক্ষকমণ্ডলীর হৃদয়ে 
আশাঠবূপ রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় 
নাই। তাহার ফলও হইয়াছে বিষষন়্। 
এই সম্পর্কে পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জ্বী 
কমিশন ছ্বারা গঠিত কমিটির বিবরণী ( 8:9০ 
97606 0073591918 
চ895086102 ) আঁংশিকভাবে নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। বিবৃতিতে বল! হইয়াছে যে, ভারতের 
বর্তমান অবস্থায় বিশ্ববিালয়ে হুদূরপ্রসারী 
অথনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে যাহাতে সামগ্রিক উন্নতিমূলক শিক্ষার 
বাবস্থা হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃঠিপাত করিতে 
হইবে। উপন্রি-উক্ত কমিটির মূল বক্তব্য এই 
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ষে, বিশ্ববিষ্ালয়কে একটি শক্তিশালী জীবন্ত 
শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইলে ইহাকে 
আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ ছাত্র গডিয়] তুলিতে 
হইবে, যাহাতে তাহার! দেশের সাংস্কৃতিক 
এঁতিহা ও জাতির আঁশা-আকাজ্ষার সঙ্গে 
নিবিড় পরিচয় লাভ করিয়া! সর্বসাধারণের 
ছুঃখ-দুর্শা দুর করিবার জগ্ত জীবন উৎসর্গ 
করিতে পারে। তবেই বাস্তবিকপক্ষে 
সমাজকে সজীব ও গতিশীল রাখা সম্ভব 
হইবে। কারণ, পারিপাশ্থিক অবস্থার সঙ্গে 
সম্বন্ধ না রাখিয়া শিক্ষালীভ করিলে তাহারা 
সমাজ হইতে বিচ্ছি্ন হইয়া পড়িবে এবং 
তাহার ফলে তাহারা প্রকৃত দাঁয়িত্শীল 
নাগরিক হইয়] উঠিতে পারিবে না। 

বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মণীমী ও শ্বদেশ- 
প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ বিটিশ শাসনকালে 
ভারতীয় জীবন যে কিরূপ বিপর্ধস্ত হইয়াছিল, 
তাহা প্রতাক্ষ করিয়া জন্মভূযির গৌরব- 
পুনরুদ্ধারকল্পে বঙ্মান প্রগতিশীল জগন্ে 
সঙ্গে তাল রাখিয়া শিশ্ীয়ননগুলিকে গডিয়" 
তুলিবাঁর যে পর্িকল্পন! করিয়া" ছলেন, ত'হ' 
ভীহার সাক্গর্ভ বাণী ও রচলা চইাতি কতকটা 
অন্ধাবন করা যাইতে পারে। তিনি 
বলিয়াছেন £ ভারতীয় আদশকে ক্ষু্র না করিয়া 
প্রাচা ও গ্রতীচয শিক্ষার সংমিশ্রণে যে সস্বৃতি 
গড়িয়া উঠিবে তাহাই বর্তমান ভারতের 
আশা-আকাক্ষাপূরণের সহায়ক হইবে। 
চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঞ্গে বেদান্ত, আর 
মূলমন্ত্র ব্র্গচর্, শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রতায়। মানুষের 
ভিতর ঘে পূর্ণত্ব গ্রথম হইতেই বিগ্মান তাহারই 
বিকাশসাধনকে বলে শিক্ষ]। সুতরাং উপদেষ্টার 
কর্তব্য কেবল পথ হুইতে বাধা:বন্গুলি 
সহাইয়া দেওয়া। যদি শিক্ষা বলিতে 
কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে 


উদ্বোধন 
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লাইব্রেরীগুলি তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধু, 
অভিধানসমূহই তো ঝষি। স্থৃতরাঁং আমাদের 
আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক 
ও লৌকিক সর্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের 
নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদুর 
সম্ভব জাতীয়ভাবে এ শিক্ষা প্রদ্দান করিতে 
হইবে। শিক্ষাটি সংস্কারে পরিণত হইয়া 
ধমনীগত হইলে তবে তাহাকে শিক্ষা বলে। 
যে বি্ার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবন- 
সংগ্রামে সমথ করিতে পারা যায় না, যাহাতে 
মাগষের  চপিত্রবল, নিঃস্বার্থপরতা ও 
পিংহসাহসিকতা বৃদ্ধি পায় না, তাহাকে 
প্রকৃত শিক্ষ। নাযে অভিহিত করা চলে না । 
শ্বামীপী আরও বলিয়াছেন: যে-কোন 
উপদেশ ছুধলত্তা শিক্ষা দেয় তাহাতে আমার 
বিশেষ আপত্তি । নরনারী, বাঁলকবালিকা 
যখন দৈহিক, মানধিক ও আধ্যাত্মিক 'শক্ষ 
পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই একই 
প্রশ্ন করিয়া থক্চি-তোমর কি বল পাইতেছ? 
কারণ, আম জান সত্যই একমাত্র বল 
“দান করে। আমি জানি সত/ই একমাত্র 
প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে কছুতেই 
শীধলাভ হইবে না, আগ বীর না হইলেও সতো 
যাওয়া যাইবে না। শিক্ষী বলিতে বুঝায় 
মানুষকে এমনভাবে গঠিত করা যাহাতে 
তাহার ইচ্ছা সচ্ছিষয়ে ধাবিত ও স্থলিদ্ধ হয়। 
শ্বামীজী বলিতেন: যদ্দি জাতীয় জীবনকে 
অব্যাহত রাখিতে চা, তবে তোমাদিগকে 
ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে । এক হস্তে দৃঢ় 
ভাবে ধর্নকে ধরিয়া, অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া 
অন্যান্ধ জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার 
তাহা শিক্ষা কর। কিন্তু মনে রাখিও, সেই- 
গুলিকে জাতীয় জীবনের মূল আদর্শের অস্থগত 
রাখিতে হইবে--তবেই তবিস্ৎ ভারত অপৃধ 
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মহিমামত্তিত হইয়া আবিভূর্তি হইবে। ভূয়োদর্শ্‌ 
স্বামীলী ইহাঁও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে-জাতির 
মধো জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত 
পরিমাণে প্রলারিত. পে-জাতি তত পরিমাণে 
উন্তত। যদি পুনরায় আমাদিগকে ঠিতে হয়, 
উঠিতে হইবে এ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জন- 
গণের মধো বিদ্ধা প্রচার করিয়া । তিনি আরও 
বলিয়াছেন £ বেদাস্তের অমোঘ মন্ববলে এদের 
জাগাৰ। উত্লিঠত জাগ্রত'_এই অতয়বাণী 
শোনাইতেই আমার জন্ম । আমার বিশ্বান যে, 
যদি কেহ হতশ্রী, বিগত ভাগ্য, লুপুবুদ্ধি, পরপদ্‌- 
দিত, চিরবুভূক্ষিত ভাঁরশবাঁসপীন্ক প্রাণের 
সহিত ভালবাঁপে, তবে ভারত আবার জাগিবে। 
যখন শত শত মহাপ্রাণ নরনারী পকল বিলাল- 
ভোগ স্থখেচ্ছ। বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে 
দারিপ্রা ও মূর্থভার ঘূর্ণাবর্তে উ্তরোনধর নিমজ্জ- 
মান কোটি কোটি শ্ব্দেশীয্ম নরনাবীর কল্যান 
কামনা করিবে, তখন ভারভ জাগিবে। তিনি 
বলিদাছেন-_আগি তোমাদের নিকট গরীব, 
অজ্ঞ, অতাচার-গীড়তদের জনতা এই সহাচুভূতি, 
এই প্রাণপণ ০১৯ দায়ন্বতণ অর্পণ করিতেছি_ 
তোমব] এই ভ্রিশকোটি ভাহতবাদীর উদ্দারের 
জন্য ব্রত গ্রহণ কর-যাহারা দিন দিল 
ডুবৰিতেছে। 

প্রত্যেক জাতির একটা না একটা বিশেষ 
ঝোক আছে। প্রত্যেক জাতির এক বিশেষ 
জীবনোদ্দেশ্য থাকে, গতোক জাঁতিকেই সমগ্র 
মানবজাতির জীবনকে সধাঙ্গসুন্দর কারবার জঙ্য 
কোন এক ব্রতবিশেষ পালন করিতে হয়। 
নিজ নিজ জীবনোদ্দেশ্ত, কার্ধে পরিণত করিয়া 
প্রত্যেক জাতিকেই খেই সেই ত্রত্ত উদ্যাপন 
করিতে হয়। বাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্টতা 
কোনকালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেস্ট নহে 
»-কখনও ছিল না, আর কখনও হুইবেও না। 


আমাদের শিক্ষারর্শ 


৬৬৫ 


তবে আমাদের অন্য জাতীয় জীবনোদ্দেশ্ট আছে। 
তাহা এই _সমগ্র জাতির আধাত্বিক শক্তি 
একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিছ্বাদাধারে রক্ষা 
করা এব' যখনই স্থযোগ উপস্থিত হয়, 
তখনই সেই শক্কির বন্যায় সমগ্র জগৎকে 
প্রাবিত করা। 

আমাদের বর্তমান বিষ্ভালয়গুলি কেবল 
পরীক্ষা-সংঘরূপে দণ্ডায়মান বহিয়াছে। এই 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের মাধামে ভারতের কৃষ্টি বিশেষ- 
ভাবে প্রকটিত করিতে হইবে এবং যাবতীয় 
শিক্ষা়তনগুলিই উহার প্রসারণের যন্বস্বরূপ 
হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শবাদী হইয়া৪ 
বাস্তববাদী ছিলেন . তাই তিনি ভান্বতের লুপ্র- 
গৌরব পুনকুগ্গাবের জগ্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া 
গিয়াঞেন এবং জাতীয় আদর্শে বিগ্ভায়ততনগ্তলি 
গডিয়া ডুলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্ত এখন 
প্রশ্ন এই _বিশ্ববিদ্ঞালঘরপমৃচ ও দন্তর্গত শিক্ষ- 
কেন্দ্রমমৃহ এই গুরুদায়িত্ব বহন করিতেছে কি! 
শিক্ষকগণ সবুজ প্রাণ মুবকগণের প্ররুত শিক্ষার 
জন্ব আত্মোত্প্গ করিয়াছেন কি? ধাহাবা 
সমাজের ও গাঁতীয় জবর শীর্বস্থানে অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছেন, তাহারা স্ব স্ব স্বাথ বিসর্জন থিয়া 
দেশের জনগণের শিক্ষাবাবস্থ'র জন্য ব্রতী 
হইয়াছেন কি? 

যেসকল ছাজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা 
সমাপ্ত করিয়া বাহির হইবে. তাচারা ভারতীয় 
সংস্কৃতির এতিহা ও অবদান এবং শিল্প, দর্শন 
ও রিজ্ঞানাদির ক্ষেত্রে ভারত কিরূপ উন্নতি 
সাপন করিয়াছিল তাহার সহিত স্থপরিডিত 
থাকিবে। ইহা তখনই সম্ভব যখন তাহাদের 
শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে এই সকল বিষয় 
আবশ্িক পাঠারূপে পৰগিণিত হইবে। বস্ততঃ 
ভারতের বর্তমান শিক্ষায় সাধারণ লোকের 
জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হইবার বিশেষ 


৬৬৬ 


কোন বাবস্থা নাই। উন্নতিকামী ভারতে 
শিক্ষারীকে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে স্মরণ 
যাখিতে হষ্টবে 2 গ্রথমতঃ, তাহারা যেন 
দ্বেশবাপীর জীবনের স্বখ-ছুঃখের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে 
সহাহভূতিলম্পন্ন হয় এবং নিজদিগকে উচ্চ- 
শিক্ষিত মনে করিয়া সকগের নিকট হইতে 
তাহাদিগকে পৃধক করিয়া না বাঁখে। 
ভ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রধান কর্তবা 
হইবে-_চিরাচরিত প্রধায় চাঁপিত মৃতপ্রায় 
সমাজকে আধুনিক উন্নতিশীল করিয়া তোলা। 
তৃতীয়ত:, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ কর্তব্য 
হইবে _চারিপার্থের সমস্যাসমূত অশ্রগগাবন ও 
অনুসন্ধান করিয়া! তাহার একটি বাণ্তব সম'ধান 
থুঁ্জিয়া বাছির করা! 

ইহা ভুপিলে চলিবে না যে. প্রত্যেক 
বিশ্ববিদ্ভানয় একটি সর্বজনীন শিক্ষাকেন্ত্র এবং 
ইহার জ্ঞানাহরণের ক্ষেত্র সীমিত নহে। 
জানার্জনের প্রয়োজনে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর- 
দক্ষিণ_ এইরূপ কোন তেদ থাকিবে না। 
বিশ্ববিষ্ালয় এমন কিছু প্রবর্তন করিবে না 
যাহাতে পমগ্র জগতের বিদগ্ধ সযাদ ও 
বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সন্ব্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। পরন্ত 
বিশ্বের সর্বস্থান হইতে জ্ঞান আহরন করিয়। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়েব মাধামে সকলকে শিক্ষিত 
কবিরা তুলিতে হইবে । 

ভগিনী নিপেদদিতার শিক্ষারর্শও তদীদ 
আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শ্শিক্ষারই অস্থবর্তী 
ছিল। নিবেদিতা আঁজীৰন অধায়ন ও 
অধ্যাপনা করিয়া এবং দেশ-দেশাস্তরের বিভিন্ন 
শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষে পরিচিতা হইয়া যে 
অভিজ্ঞতা "অর্জন করিয়াছিলেন, ভারতীয় 
শিক্ষাবেদীমূলে তাহা সম্পূর্ণ উৎমর্গ করিয়! 
উহার লার্থক রপায়ণ করিয়াছিলেন। 
নিবেদিতা তাহার শুপ্রলিষ্ক 71088 ০2. 


উদ্বোধন 


[ 4৯তম বর্ব--১২শ লংখ্যা 


1ব8610281 0700008600 170 1001৯-গ্রচ্থে 
লিখিয়াছেন : কেৰল শুষ পুবিগত বিষ্যা ও 
ঘটনাপুৰ হ্থারা বৃদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাঁকেই 
শিক্ষা নায়ে অভিহিত করা চলে না। শিক্ষা 
বলিতে প্রাণদ তথা জীবন্ত ভাবরাঁশিকেই 
বুঝায়, যাঁগা গালক-বালিকার মন, বুদ্ধি, হৃদয় 
ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত ও পরিমাজিত 
তিনি আবার বলিতেছেন_-যে- 
সত্য লাভ করিলে আমাদের জীবনকে সরস 
ও আনন্দময় করিয়া তোলা সম্ভব, সেই 
সতানিষ্ঠা ও লাবলীল চিন্তাশীঙ্গত! যে পর্স্ত 
আমাদের শিক্ষার মুলমন্ধ হইয়া না দীডায়, 
ততদিন আমাদের হদয় ও বুদ্ধির ছার কোন 
মহৎ কার্ধ ও উচ্চচিন্তার দিকে উম্মুক্ত 


করে। 


হইবে না। 
নিবেদিতার পরিকপিত শিক্ষার পূর্ণ 
পরিণতি সেবায় ও আগরতাগে। তাইতিনি 


লিখিয়াছেন -আত্মভাগষ্ট প্ররৃত বীরহ্ৃদয়ের 
চিরস্কন সঙ্গীত ও শাখত প্রেরণা । ইহাই 
মানুষকে এক নিমিষে অসীমের সঙ্গে অভিন্ন 
করিয়া দেয়। বলা বাহুলা, যে-জাতি দর্ব- 
সাধারনের মা হইতে এমনি করিয়। হদয়বান 
নিঃস্বার্থ প্রেমিক গড়িয়া তুলিতে পারে, পে- 
জাতির উন্নতি অনিবার্ধ, তাহার শিক্ষা সার্ঘক। 
স্্রী-পুরুষ নিবিশেষে সর্বপাধারণের শিক্ষা কেবল 
এক শুভ কামনা বা কল্পনায় সীমাবদ্ধ না 
থাখিয়া নিজের একটা মহান কর্তব্য- 
পে, দায়রপ্ে যেদিন স্বেচ্ছায় গৃহীত 
হইবে, সেই দিন প্রকৃত শিক্ষাব্রত-উদ্যাপন 
সম্ভব হইবে। জীবনের উচ্চচিন্তান দ্বার রুন্ধ 
করা নরহত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাঁধ। 
তাই নিঃশেষে নিজেকে বিলাইয়া দিয়! 
জনসাধারণের শিক্ষা আত্মোংসর্গ করাই 
সকলের প্রধান কর্তব্য । 


পৌষ, ১৩৭৫] 


নিবেদিতার মতে শিক্ষা কেবল জাতীয়তা- 
বৌধকেই জাগাইবে না, পরস্ত উহা! জাতি- 
গঠনসুলকও হুইবে। জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র 
করিয়া শিক্ষা আবস্ত হইলেই দেশকে অস্তর 
দিয়! ভালবাসা ও সেবা করা সম্ভব। তাই 
তিনি শিক্ষার প্রথম সোপানে আত্তর্জীতিক তাকে 
বড় একটা উচ্চ আসন দেন নাই। কারণ, 
তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, স্বদ্দেশগ্রীতির ভিত্তি- 
ভূমিতে দুঢ় হইয়া টাড়াইতে না পারিলে বা 
দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শকে শ্রদ্ধা করিতে না 
শিখিলে, গথম হইতেই শুধু আস্তর্জাতিকতার 
দৃষ্টিভঙ্গীতে সব দেখিতে শুরু করিলে উহ]! দ্বারা 
স্বদেশের গ্রাতি আস্তব্িক প্রীত জাগিবে না-_ 
দেঁশবাঁপীরও কল্যাণ সাধিত হইবে না, বরং 
জাতীয়তাবোধের ভিন্তি শিখিল হইয়া যাইবে। 
জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বাভাবিকভাবে 
অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তার লাভ করিৰে, 
অস্থরের দেবতা যখন জাগ্রত হইবেন, তখন 
বিশ্বের দিকে হৃদয় ম্বতই উন্মুখ হইয়া উঠিবে, 
পুথিপুস্তকের ভিতর দিয়া আস্তজাতিকতা 
শিখাইবার আর প্রয়োজন হইবে ণা। 

বৃক্ষের শাখা-পক্পবের বাচত্র বিস্তার ভিতরের 
প্রাণশক্তিকে অবলঘ্ধন করিয়াই হইয়া থাকে । 
মানবজীবনেও এই নৈষগিক নিয়মের ব্যতিক্রম 
দেখা যায় না। শিক্ষাবিষয়ে স্বীয় মন-বুদ্ধিকে 
স্বদেশী ভাবধারায় পরিপুষ্ঠ না করিয়া যেখানে 
প্রথম হইতেই বিদেশী আদর্শে গড়িয়া তুলিবার 
চেষ্টা হয়, সেখানে অপরিচিত গৃহে পথে-কুড়াইয়া- 
গাওয়া! বালকের শিক্ষার মতোই হইয়া থাকে 
তাহার জীবন। সেখানে কৃতজ্ঞতা থাকিতে 
পারে, উপকারীকে কর্তবাবোধে নেবা করিবার 
প্রবৃত্তি জাগি উঠিতে পারে, কিন্তু সেখানে 
হ্থতংস্কৃর্ত প্রেমের প্রেরণার যে একাস্ত অভাব 
তাহাতে বিন্দুষান্ত্র সন্দেহ নাই। বস্তত: নিজের 


আমাদের শিক্ষার্শশ 
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জীবন-তিত্তি দৃঢ় হইলেই বিদেশী শিক্ষা অঙ্গের 
ভূষণ হইয়া দীড়ায় এবং বিদেশী সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট ভাব-সম্প্দ গ্রহণ করিরা 
মানুষ তখন উদারভাবাপন্ন হইতে পমর্থ হয়। 
দ্বেশের সাবভৌম আদর্শ ধর্ম ও দর্শন, যাহা 
আমাদের সমাঁজগঠনের অকুবস্ত উপাদান, 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়ার ফলেই আমাদের 
নৈতিক ও সামাজিক জীবন এতটা নিয়স্তরে 
আসিয়া দাড়াইয়াছে। 

স্ত্ী-শিক্ষী সদ্ধেও নিবেদিতার আদর্শ 
তাহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দেক আদশের 
অন্ুরূপ। ভারতের কোমলপ্রাণ নারীজাতর 
অজ্ঞতা ও হুবলতা-দশনে নিবেদিতা ব্যথিত! 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রাণে প্রাণে 
অনুভব করিয়াছিলেন যে, একটা। জাতিকে দি 
বাচিতে হয়, তবে স্ত্রী ও পুক্ষ উভয়ের সমৰেত 
শিক্ষা ও শাক্তির সাহায্যেই তাহা সম্ভব হইবে। 
তাহ [তিনি ক্ষুব্ধচিন্তে বলিয়াছেন-_ অজ্ঞতা ও 
কুনংস্কারে লিমগ্র, বিখি-নিষেধের নির্মম 
কশাঘাতে জজপিত ঘে মাতৃজাতি যুগযুগাস্তর 
ধরিয়া মৃতকম হ্হয়া পড়িয়া বহিয়াছে, যেখানে 
আাণের স্পন্দন ক্ষীণ ও স্তব্ধীভূত হইয়া গিয়াছে, 
সেই মাতৃজাতির প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না 
হইলে ভারতম[তার রুদ্ধদ্বার উম্মুক্ত হইবে না। 
লাঞ্নামলিন নারীজাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় 
শিক্ষিত করিয়া আমরা যেদিন তাহাকে 
গৌরবাসনে পুনঃগ্রাতষ্ঠিত কথিতে পারিব, 
সেহা্ন ভাব্তমাঁতার শত-শতাব্দীর অজ্ঞান- 
অবঠন উন্মোঠত হইবে, গ্রভাত-স্ধের বিমল 
কিরণে মাতৃমন্দির উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, 
জাগরণের উধাদীপ্তি উজ্জল হইবে। তখনই 
স্থজন হল! এই ভারতমাতার বিশাল প্রাঙ্থণে 
আবার সহ নাবীকণ্ঠে সেই উদাত্ত খক্ম্ 
ও শৌর্য-বীর্য-গাথা ধ্ষনিত হইবে। বন্বগ্রসবিনী 


৬৬৮ 


ভারতমাতার গর্ভে আবার ধোষা ও বাক, 
অশ্বলা ও ইন্দ্রাণী, মৈত্রেক্নী, সীতা, সাবিত্রী, 
পদ্মিনী ও রানী ভবানীর আবির্ভাব হইবে। 
বলা বাহুল্য নিবেদিতা একপ স্ত্রী-শিক্খীর প্রবর্তন 
করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার সাহাযো 
আমাদের মাঁতজাতি একদিকে যেমন পৰ্বিন 
সংযত, নিঃম্বা্থ ও ধর্মপরায়ণা হইবে, অপরদিকে 
তেমনি সমাজ- ও রাষ্ট্রপরিচালনায় কুশশতা অর্জন 
করিয়া জাতীয় জীবনের পুষ্টিবিধান করিতে 
সমর্থ হইবে, লক্ষভ্রষ্ট জাতিকে পুনরায় কেন্জুস্, 
আত্মস্থ ও জীবস্ত রিস্ক! তুলিতে পারিবে । 
শিক্ষাঞ্গতে আজ যে বিশ্বঙ্খলা ও জটিল 
সমস্যার উত্তৰ হইয়াছে, তাহার ষমাধান 


উদ্বোধন 


[ ৭*তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


পূর্বোন্িখিত চিন্তাশীল মনীষিবর্গের জ্ঞানগর্ভ 
উপদেশের বাস্তব রূপায়ণের উপর বহুল 
পরিমাণে নির্ভর করে। তাহাদের মূল্যবান 
অভিজ্ঞতা, অকুণ সাধনা, শ্বাধীন উদ্দার মত, 
্বদেশগ্রাণতা ও জাঁতীয়তাবোধই ভারতের 
জীবনপথের প্রকৃত পাখেয়। যে-দিন উহা 
যুব-সম্প্রদ্দায়ের জীবন নূতন ছাচে গড়িয়া 
তুাপবার প্ররুষ্ট উপাানরূুপে গৃহীত হইবে, 
সেইদিন প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের 
সমবেত গচেষ্টায় দেশের দুষিত আবহ্নাওয়! 
অনাবিল ও পবিজ হইবে_-শিক্ষাজগতে শান্তি 
ও শৃঙ্খলা পুনঃ ফিরিয়া আলিবে।-'শিবাঃ 
সন্ত নঃ পশ্থান:)। 


নিবেদিত 


(গান) 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার 


উমিমুখর বিপুল সিন্ধু লঙ্ঘিয়! কুতুহলে, 

কে তুমি ভাপসা স'পিলে জীবন সন্গ্যাসী-পদতলে । 
ত্যাগের মন্ত্রে লইলে দীক্ষা ভোগের দানবে দলি, 
নরদেবতার চরণে দানিলে হৃদয়ের অঞ্জলি । 
জাতির গর্ব, কুলের গর্ব, সকল গর্ব ছাড়ি, 

বশ্বের বুকে ফুটিয়া উঠিলে তুমি যে বিশ্বনারী। 
ওগো তপোময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিতা, 
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা । 


বল-দপিত, ধন-গবিতঃ পশ্চিম পৃথিবীর, 
উন্মাদনার কলরোল মাঝে চিত্ত রাখিয়। স্থির, 


পৌষ, ১৩৭% ] নিবেদিতা ৬৬৯ 


শুনি ভয়ার্ত চির-নিজিত আর্তের ত্রল্দন, 

ত্যজ্িলে হেলায় জন্মভূমির স্বকঠিন বন্ধন। 
ব্যথিতের ব্যথা বহ্ছির জ্বালা জলিয়! উঠিল প্রাণে, 
মাতিলে মত্ত সিংহীর মত মুক্তির অভিযানে । 
ওগো তেজোময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিতা, 
সন্গ্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা । 


গুরুর চরণে আত্মগরিমা নিঃশেষে করি দান, 
ভারতমাতার চরণের তলে অপিলে নিজ প্রাণ । 
বিদেশ তেমার স্বদেশ হইল পরকে করিলে ভাই, 
লক্ষ জনের বক্ষের মাঝে লইলে আপন ঠাই । 
শিববোধে জীবসেবায় মাতিলে ভুলি ভেদাভেদজ্ঞান, 
মাহৃষের মাঝে লভিলে নিত্য সত্যের স্ধান। 

ওগো সেবাময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিত্া, 
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা । 


রামকৃষ্জের ধ্ান-নিমগ্রা চিত্ত আত্মহারা, 

লভিলে খুষ্ট শিব-শঙ্কর বুদ্ধের জ্ঞানধারা। 

নৃতন যুগের গাগাঁ তুমি গো মৈত্রেয়ী মহীয়সী, 
ধর্মে ও ধ্যানে, প্রজ্ঞা ও প্রেমে কল্যাণী গরীয়সী। 
তব ধমনীর রক্তধারায় বাজে ওকার গান, 

অন্তরে রাজে নিত্য শুদ্ধ জাগ্রত ভগবান। 

ওগো ধ্যানময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিতা, 
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা] ॥ 


্বীশ্রীরাজামহারাজের পুণ্য ম্ৃতিকথ। 


স্বামী জ্ঞানদানম্দ 


তখন বিপ্রবী যুগ । বঙ্গভঙ্গ হইয়াছে, চাঁরি- 
দিকে বাখীবন্ধন ও অরন্ধনের ছড়াছড়ি। 
অপ্রিমন্ত্রের পৃঁজানী ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন 
প্রমুখ শহীদগণ ফাসিকাছে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন। আমার তখন কৈশোরকাল। 
বুদ্ধির উন্মেষের সছিত দেশমাতৃকার সেবা 
ও আত্মমুক্তির প্রেরণার উদয় হইতেছে। 
অসুবাগের প্রথম ঝড়ে হিভাঁহিত জাগ্রত হয় 
নাই। বাড়ীতে এক নাগা মন্গ্যাসী উপস্থিত। 
তিনি কৌপীন পরিয়া দিবারাত্র ধুনির পার্খে 
ব্মিয়া ধ্যান করেন। মাঝে মাঝে গঞ্জিকার 
দরকার হয়। আমিও কৌপীন পরিয্! গায়ে ভস্ম 
মাখিয়। তাহার পার্থের আমন লইলাম। কখনো! 
তাহাকে গঞ্জিকা-সেৰনে পরিতৃপ্ত করিতাম,কখনো 
তাহার ধুনি জালিবার কাষ্ট-সংগ্রহে যাইতাম। 
এইভাবে ২।৩ দিন অতীত হইল-_খুলিল না 
চিন্তে দুয়ার! মনে হইল সব ছেলেখেলা 1 

অতঃপর দন্ত্রাসৰাদীদের খাতায় 
লিখাইলাম। অভিভাবকের] আমাকে মেজদার 
কর্মস্থল শিলচরে পাঠাইলেন। নূতন পরিবেশে 
একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করিলাম । আমাদিগকে 
প্রেরণা দিত ছুইখানি পুস্তক “ভরতে 
বিবেকানন্দ” ও 'গীতা”। গোয়েন্দাদের তীব্র 
দৃষ্টি এড়ানো কঠিন হইল। অগত্যা স্বামী 
নিগমানন্দের থোজ করিয়া দেখিয়া ফিরিয়া 
আফিলাম। পরে অরুণাচলে হ্বামী দয়ানন্দের 
বাৎসরিক উৎসবে প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ* 
বলিয় খুব নাচিলাম, তথাপি হ্থাঁয় মরুভূমিই 
রহিয়া গেল। 

১৯১৪ সালের বন্তা। 


নাম 


শিলচবের বিস্তৃত 


এলাকা জলপ্রাংনে বিপন্ন । বছ লোকের 
প্রাণহানিও হইতেছে । ঝামরুষ্ণ মিশন হইতে 
মেবাকেন্ত্র খুলিয়াছে। স্বামী ভূমাননের 
নেতৃত্বে অশোক মহারাজ, দেবেন মহারাজ, 
নগেন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অনেক কমী সাধুরা 
সেবা করতেছেন । আমরা সাধুদর্শনমানসে 
ও কর্মপদ্ধতি জানিতে সেবাকেন্দ্রে যাতায়াত 
করিতে লাগিলাম। স্বামী ভূমীনন্দ বিপ্লব- 
বাদী যুবকদের সহিত সাধুদের ঘনিষ্টতা 
করিতে নিষেধ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। 
কিন্ত আমরা সাধুদের নিকট হইতে আনো 
মোক্ষাথং জগদ্িতায় চ' নিষ্ীম কর্ধে জীবনের 
ইঙ্গিত ও গন্তব্য পথের সন্ধান পাইলাম । দিনের 
পর দিন অধাচিত সেবাকাধে ঠাহাদের সাহাঁঘা 
করিতে লাগিলাম। রামক্ক্চ মিশন রাজনীতির 
বাহিরে বলিয়া আমরা তখনই সঙ্ঘের অঙ্গ 
হইতে পারিলাম না। 

আমরা শিলচরে ক্ষুদ্রাকাণে শ্রারামরু 
সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলাম। মুষ্টিতিক্ষা-সন্ধ 
আয় হইতে বাঁড়ীভাড়া প্রভৃতি খরচ চলিত। 
ক্রমে তহবিলে কিছু অথ জামলে একটি 
ছাত্রাবাদ ও লাইব্রেরী স্থাপিত হইল। এই 
সময় ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মচারী ঞ্ুবচৈতন্তজী 
[পরে স্বামী বাস্থদেবানন্দ ] শিলচরে আসিম্া 
আমাদের আশ্রমে প্রায় এক মান অবস্থান 
করেন। এ কালে তাহার আলোচনা 
শুনিয়া শিলচরবাসীর! ্রীপ্রঠাকুর, শ্রশ্রীমা ও 
স্বামীজীর মহিমা বিশেষভাবে অনুভব করিল। 
এঁ ভাবে আমাদের আশ্রমের ভিত্তি দৃঢ়তর 
করিয়! ফ্রবচৈতন্তজী ফিরিলেন। 


১৩৭৫ ] 


পর বংসর স্বামীজীবু শিষ্য ব্রহ্মগরী জ্ঞান 
মহারাজ এ শ্রীত্রীমার প্রি সম্ভীন তক্রপ্রবর 
ইন্জর্য়াল তট্টরাচার্ধ মহাশয়ের শিলচবে শুভাগযন 
হইল। তাহাদের পৃতসঙ্গের কল অবিলঙ্গে 
ফলিল। আঁশ্রমবাীদের অনেকে জয়বামবাটী 
যাইয়া শশ্লীমায়ের মন্ত্রশিষ্ত হইলেন এবং কেহ 
বেলুড় মঠে যাইয়া পৃজ্যপাদ বাঁজা মহারাজের, 
কেহ পৃজাপাদ মহ্থাপুরুষ মহারাজের কপাপ্রাপ্ত 
হইলেন । ইহাদের মধো স্বরেশ এবং গিবীন্দ্রও 
(পরবার্ীকালে স্বামী অমবানন্দ ও শামী 
প্রেমঘনানন্দ ) ছিল্স। 

অতঃপর আমি ব্রক্ষচাঁরী নগেন ও মপেশেখ 
সহিত পত্রাপাপ শুরু করিয়া! তাহাদের নির্দেশমত 
১৯২১ সনের সর 'তীপৃজার পরদিন বহু দিনের 
ঈঞ্সিত বেলুড মঠে পৌছিলাম। তখন 
প্ীপীঠাকুরের পাধদদের মধো পুজাপাদ বাজা 
মহারাজ, মহাঁপুকষ মণারাঁজ, শরৎ মহারাজ, 
গঙ্গাধর মহারাজ, কাশী মহারাজ, হবি মহারাজ, 
খোকা মহারাজ এবং হরিপ্রসন্ন মহারাজ স্কুল 
শরারে ছিলেন । মহাপুরুষ মহ!রজ কপা করিয়া 
আমাকে মঠে থাকিতে অন্রমতি দিলেন । 

তখন মঠের ম্যাঁনেজ্জীর নগেন ব্র্ষচারী ও 
মাথন মহারাজ (ম্বামী মমলানন্দ )। নিয়মিৎ 
জ্তপ ধ্যান পড়াশুন! ছাড়া মঠে আমাদের কাঁজ 
ছিল-মঠবাঁড়ী কাড়ু দিয়া পরিষ্কার রাখা, 
গোশালা সাফ করা, খড় কাঁট!, গরুর জাব 
দেওয়া, কয়লার গুড় দিয়া গুল পাকানো, ফুল 
বাগান ও সবদ্ি বাগান কোদাল দিয়া কোঁপানো, 
গঙ্গা হইতে জল তুলিপ্না আনা, কুটনো কোটা 
ইত্যাদদি। এসব ছিল তশস্যারহই অঙ্গ। 
আহার ছিল অধিকাংশ দিনই ভাত, ভাল ও 
মিষ্টি কুমড়ার তরকাবী। কিন্ত মনে হইত 
কি স্থস্বাছু, যেন অমৃত ! গান্রাবরণ ছিল একটি 
ফতুয়া ও একখানা বোস্বাই চাদর-_শীত ও 


শরশ্বীরাজ'মহাবাঁজের পুণ্য শ্বতিকথা 
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গ্রীষ্মে সমান। শয়ন ছিল মঠের যর তযব-_ 
ইহাতেও কোনই ছুঃখবোধ হইত না। ইছা 
শ্রারাযকষ-পার্দদের সাঙ্গিধোরই মহিমা । মনে 


হইত আনন্ধামে বাদ করিতেছি । 

১৯২১ সালে শিবরাত্রির পরে জীঞীরাজ! 
মহারাজ কাশী হইতে বেঘুড হঠে আলিতেছে ন, 
খবর আদিল। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমরা 
পৃজ্যপাদ মহাগাজের পুণ্য দর্শনের আগ্রহে 
শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রহিলাম, বাড়ী ঘরু 
ছুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইল। ফুল বাগিচ? 
শবজি বাগ!ন স্বন্দর রূপ ধারণ করিল। মনে 
হইল যেন শ্রত্রদুর্গাপুজার আয়োজন হইতেছে । 
মহারাজের আগমনের দিন তাহাকে অভ্যথ, 
কবিয়া আনিতে অনেক সাধু হাঁগড়া স্টেশনে 
গেলেন। রাজা মহারাঁজ সেই গাড়ীতেই 
আগিতেছেন কিনা লিলুয়া স্টেশন হইতে 
জানিয়া আসিতে আমার উপর আদেশ হইল। 
আমি প্রাণপনে ছুটিতে ছুটিতে লিলুয়া স্টেশনে 
পৌছিবামাহ। দেখিল'ম ২৩ জন গেরুয়াধাতী 
সন্গাপী গাড়ী হইতে নামিলেন। তাহাদিগকে 
সশ্রদ্ধ ণাম করিয়া রাজা মহারাজের নাম 
উচ্চারন? করতেই একজন বলিলেন-- এ দেখ, 
পূজনীয় রাজা মহারাজ 71১1০:0-এ নেমেছেন, 
তুম দৌড়ে গিয়ে প্রণাম কারে এসো এবং মঠ 
হাতে খবব নিতে এসেছ বলতে ভুলো না। 
মহারাঁজকে এই প্রথম মর্শন করিলাম এবং 
সাগ্রহে প্রণাম করিয়া মঠের খবর নিবেধন 
করিলাম। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। 

আমি মঠে খবর দিতে ক্রতগতিতে ছুটিয়া 
বে্দৃড বংজার পার হইয়াছি মাত্র। হঠাৎ 
দেখিলাম একখান] 00588 ০৮: আমার নিকট 
থামিল, বাঁজা মহারাজ বসিয়া আছেন। তিনি 
ভিতর হইতে বলিতেছেন, "এই ছেলেটি ফি 
মঠের ত্দ্ধচারী %* সেবকদের মধ্যে একজন 
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আমাকে দ্রিজ্ঞানা] করিলেন_-”ওহে, তুমি কি 
মঠের তন্ষচারী?” আমি বলিলাম_-“আজেজ 
হা, এইমাত্র আপনাদের সঙ্গে লিলুয়ায় আমার 
দেখা হইয়াছিল।” মহারাজ আদেশ করিলেন 
“ছেলেটিকে গাড়ীতে তুলে নাও ।" কিন্তু গাঁড়ীতে 
স্থানাভাব ঘাকায় আমার উঠা হইল না, 
আমি মহাবাঁজকে বলিলাম, “মঠ €তো অতি 
নিকটেই, আসিগাই পাড়য়াছি। অপনার দশপ- 
অপেক্ষায় সকলে আছেন।” মধাাজ প্রসন্ন 
হইয়। গাড়ী চালাইতে বলিলেন। এই অযাচিত 
শ্সেহের স্বতি জীবনসন্ধ্যায় এখনও অপাবিল 
শান্তি ও আনন্দ দান করিতছে। 

তখন আমি মঠে ঠাকুরপুজার যোগাড় 
ধিতাম। একদিন একটি স্ন্দৰ মাগনোিয়া 
ফুল একচি ছোট ডালে ফুটিয়া আছে দোয়া 
এ ভালটিমহ ভাপিয়া ফুলটি হাতে তুপিয়াছি__ 
ঠিক সেই সময় আমার পিছন হইতে রাজা 
মহারাজ আগাইয়| আপিতেছেন। আমি 
ভয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ' | আমার অবস্থা দেখিয়। 
|তনি মুচকি হাশিয়। বলিলেন, “ফুলসমেত ভাল 
ভাঙ্গলো?” আম বাপপাম, “ডালসমে ৩ 
ফুলটি শরশ্রঠাকুরের মান্দরে সাজাহয়া 'দখ।” 
(ঠাঁন বললেন, “এই ডাসা) এতটুকু ঝড় হ'তে 
এক বৰ লেগেছে, ভবিষ্ণতে কুল অতি 
সন্তর্পণে তুলবি। ফুলের সাথে পাতা য়ে 
ফুলধা'ন ভরাঁতি ক'ণে গণ দিয়ে বিয়ে দবিব। 
গাছওড রক্ষা পাবে, প্রভুর দেখা হবে।” 

অন্ত [দিনের কখা। গোলাপগাছ হইতে 
গোলাপ তুলিবার পময় ঝাজ। মহারাদ আপিয়া 
হাজির! তিনি বপিলেন, "দেখ, পাতার 
আড়ালে যে-সব ফুল ফুটে আছে, সেইগুলি শুধু 
তুলবি, এতে বাগানের শৌন্দর্ঘ নষ্ট হয় না।* 

১৯২২ সাল। মহাপুরুষজীর ইচ্ছায় রাজা 
মহানাজ আমাদিগকে ব্রদ্দচধ-দীক্ষা দিলেন 


উদ্বোধন 


[ +*তম বধ__১২শ সংখ্যা 


তখন গৃজনীয় কালী মহারাজ (শ্থামী 
অভেদানন্দ ) মঠে আছেন, তিনি বলিলেন, 
ধত্রক্ষচারীরা গ্রামে গিয়ে ভক্ষা কর, তারপর বান] 
করে খাও ।” রাজ মহাঁরাঁজ শুনিয়া বলিপেন, 
আমার ছেলের] ভিক্ষা কঃতে পারবে না। 
আ।মি তাদের কোজ ৫২ টাকা ভিক্ষা দিব। 
তাহা দ্বারা ভাড়ার থেকে জিনিস নিয়ে দাঙ্গা 
ক'রে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে খাবে” আমরা 
তাহাই কবিপাম। প্জাপাদ যহারাঁজগণ 
(ঠাকুরের সম্বানগণ ) আমাদের বান্ধা কৰা 
ঠাকুরের প্রসাদ কিয়দংশ নিত্য গ্রহণ করিতেন। 
একধিন শ্রাশ্ীমহাবীরকে সাজাইয়া রাঁমনাম 
কীর্তনও করা হইয়াছিল। | 

ইহাথ পএ কিছু দিন গত হইল আমি 
রাজা মহাপাজের নিকট দীক্ষ। গ্রাথন। 
কারপাম। তিন কিছুক্ষণ আমাকে নিরীক্ষণ 
করিয়া বলিলেন, “আমি তোমা গুরু নই, 
মহাপুরুষসী তোমার গুরু । তিনি তোমাকে 
দীক্ষা দিখেন।” অথ১ সেই ন্যয় মহাপুকণব 
মহাগাজ দীক্ষা দিতে চাইতেন না। 

কথাপরসঙ্গে একদিন চহারাঁজ তাঁহার এক 
গুরুভাহকে বাশতেছেন, “তোমরা মঠের কাজ 
কর্ম কর, আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি ।” এ সময় 
আমি ।শকটেই ছিলাম। ইহা কয়েক দিন 
পর মহাগাজ মাঁ্শথে যাইতেছেন, পবতবাধু 
দীক্ষাপ্রাথী হইয়া তাহা পিছু 1পছু 
যাইতেছেন। মহারাজ তাহাকে বলিলেন, 
“প্রথমে মঠের ছেলেদের দীক্ষা দিব, তাহার 
পর তোমার হবে।” আমি পিড়িতে ছিচাম, 
আমাকে দেখিয়। তিনি বলিজেন, “যারা দীক্ষা 
চায়, তাদের সব ডেকে আন) আজ দীক্ষা 
দিব।” আঁমি পিঁড়ির নীচেই বরদানন্দ 
স্বামীকে দেখিয়া বলিলাম, “মহারাজ আজ দীক্ষা 
দিবেন, সকলকে ডাকিতে ব্ণিতেছেন।' 


পৌব, ১৩৭৫] 


তিনি শ্ুনিঞ্জা বলিলেন, “অমন কথা হে] তিনি 
(মহারাজ) কখনও বলেন না! তবে কি 
টিনি শবীরত্যাগ করবেন!” একদিন কথাচ্ছলে 
মহারাজ তাহার গুরুভাইকে বলিতেছিলেন, 
“আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি, তোম$ সব বুঝে 
নাও।” এই দিন কয়েকজনের দীক্ষা হয়। 
ইহাই ৩৪ দিন পর মহা+াজ বলরাম-মন্দিবে 
যাইলেন এবং অস্থস্থ হইয়া কয়েক দিন রোগ 
শয্যায় থাবিয়া শরারতা|গ করিলেন। বপরায়- 
মন্দিবেও কয়েক জনে দীক্ষা হহয়াছিল। 

এক বিবার বেলা ত্টার সময় মহারাজ 
সেবকদিগকে লইয়া গোয়াল পুকুরে ছিপ 
'দয়া মাছ ধর্ণিতে গিয়াছেন। আম “দাখিয়] 
আসিয়া গঙ্গার ধারে নাঁগলিঙ্গমূ ফুলগাছের 
নীচে দাড়াইয়া আছি। মহাপুত্ষ মহারাজ 
তাহার ঘরের জানালায় দাড়াইয়া আমাকে 
ডাকিয়া বলিলেন; “রাজা মহারাজ কোথায় ?” 
আমি বলিলাম, “তিনি পুকুরে ছিপ দিয়া মাছ 
ধরিতে গিয়াছেন, দেখিয়া আিলাম ।” তাহাতে 
মহারাজ বাললেন “যা, বলে আয় আগ বাবার 
অনেক বাহিরের শোক আমবে। ডেকে শিঞে 
আয়।”৮ আম বাশলাম, “আমার ভয় করে ।” 
তিনি শুধু বাললেন, “আমার নাম করে বলাব। 
তয় কিসে?” আম গিয়া জা মহারাজের 
নিকট মহ।পুরুষ মহারাজের কথা বালতেই 
তিনি ছিপ ফেপিয়া তৎ্ক্ষণ। চাঁপয়া 
আমিপেন। তাহাদের গুরুভাইদের মধ] কি 
অসাধারণ ভাপবামার স্বত্ব ছল! 

একাদন মহাথাজ এক গুরুভাইকে 
বলিতেছেন, “দেখঃ এহপব ছেলেরা বাপমায়ের 
ভালবাসা ত্যাগ ক'রে এখানে এসেছে, একা 
মবাই ভাল ছেলে। আমাদের এদের ভাল- 
বাসতে হবেঃ ভালবাশতে হবে, ভালবাসতে 
হবে।* তিনবার এই কথা কয়টি বলিলেন, 


শরপ্নীরাজামহারাজের পুণা স্মৃতিকথা 
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আমি তখন সেই স্বানে উপস্থিত ছিলাম । 

মহারাজের জন্মতিথি উতৎসর। সকাল 
হইতে মঠে সব সাধুর আনিতেছেন। এগিন 
বশীবাবু তিনখানা ছবি তুপিলেন। একটি 
গানের সময়, তেল মাখিয়া কাপড়খানা বুকে 
বাধিয়। বপিয়া আছেন। আন্টি_ইজিচেয়াঁরে 
বপিয়। তামাক খাহতেছেন। তৃতীয়টি-- নীচে 
আমতপাঁয় চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় । 

আনের পর দেবে'দা মহারাজকে একটি 
ফুলের মুক্ট পর্াইলেন। ভাল ফুলের মালা 
গলায় লেন, ফুলের পাখা লইয়া বাতাস 
করতে পাগলেন। মহারাজকে দেখিতে ঠিক 
যেন একটি £তিমার মতো বোধ হইতেছিল। 
এ উৎসবে মঠপ্রাঙ্গণ ভর্তি তক্তগণ প্রসাদ 
পাইয়াছলেন । প্রচুথ মাছ ও পানতুগ্জার 
বাবস্থা হহয়াছিপ। মহা আনন্দের মধ্য দিয়া 
এই উত্সব সম্পন্ন হইয়াছিল। 

গুরুবংশের প্রতি মহারাজের অগাধ 
ভাগখাসা ও কতব্যজ্ঞান ছিপ। একবার 
শ্শ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবে রামলালদাদার 
ছুহ মেয়ে ও ঠাকুরের বিশে পপিচিতা রমণী 
শশী মাহা হিতলে হাকুরখবের দক্ষিণ 
দকেঁ বাণান্দায় বপিয়। প্রসাদ খাইতেছিলেন। 
ঠাকুপম্রিগে বারান্দায় বপিয়া খাওয়া মঠের 
নিয়মবিঞ্ বপিয়া অপাঞ।চতা ভএমহিলাদিগকে 
আমি পীচে গিয়া আহা করিতে অনুরোধ করি। 
তাহাপা হহাতে উপেক্ষার মৃহ্মন্দ হালি হাসিতে 
লাগিলেন। আম এই সংবাদ ঈশ্বর 
মহাবাজকে জানাইলাম। তিনি উপরে আসিয়া 
বিনয় কগিয়। তাহাদের অনেক. অঙ্থরোধ 
কারণেন, কিগু কিছুই ফপ হহল না। তখন 
একটু কর্কশূঙ্বরে বলিজেন, “যান, নীচে 
গিয়া প্রসাদ খান।” তাহারা ইছাতে অপমান 
বোধ কখিয়া মঠ ত্যাগ করিয়া তখনই 
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দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। ক্রমে কিছুক্ষণের 
মধ্যেই এই সংবাদ মহারাজের কর্ণগৌচর 
হইল। তিনি এত মর্যামত হইলেন যেন 
নাহার বুকে শেল বিদ্ধ হইয়াছে! তৎক্ষণাৎ 
ঈশ্বর মহারাজের ডাক পড়িল। তাহাকে 
মহারাজ বলিজেন, “তুমি যে অন্যায় করেছ, 
তাহার প্রায়শ্চিতও গুকুতর। এখনই সকল 
বকম প্রসাদ লইয়া দক্ষিণেখবরে যাও, যদি 
ঠাহারা তোমায় ক্ষম] ক'রে গ্রসাদ গ্রহণ করেন, 
তবে মঠে ফিরিবে, নতুবা-অন্বাত্র চলিয়া 
যাইবে |” তীহারা ক্ষম! করিয়া প্রসাদ গ্রহণ 
করিলেন এবং একখানা পত্র 
পিলেন! পরদিন ঠাহাদের পুনরায় মঠ লিমস্ত্র 
করা হইল এবং ঈশ্বর মহাঁরাজকে পরিবেশন 
করিয়া খাওয়াইতে হইল। বিদীক্নকালে 
মহারাজ প্রত্যেককে একখানা করিয়া কাপড় 
দিলেন। 

মহারাজের মন সধদাই উচ্চভূমিতে থাকিত। 
নিষ্নভুমিতে থাকাকালে তিনি তাহার অন্ত- 
বঙ্গদের সহিত নানারূপ বূিকতা করিতেন । 
রামলালদাদা রাধার বি€হ ও বুন্দাপথার পদাবলী 
কীর্তন করিতেন । মহাখাজ তাহ! লইয়া 
আনন্দে থাকিতেন। আহারের পর রামলাল- 
দাদার বিশ্রাষের মহারাজ তাহার 
লেবকদের বামলালদাদার পদসেবা করিতে 
পাঠাইতেন। একদিন মহারাজের ইঙ্গিতে 
মেবকগণ রামলালদাদার এমন শক্ত (কঠিন) 
তাবে পদসেবা করিল ( পা টিপল ) যে, দাদাকে 
“ছি, ত্রাহি” ডাক ছাড়িতে হইল। মহারাজ 


মহারাজকে 


সময় । 


ওপস্থিত হইয়া! বলিলেন--“তোমরা এ কি 
করছ1 দাদাকে ছেড়ে দাও, তিন 
ঘুমুবেন যে!” 


পূজনীয় হরিপ্রসঙ্গ মহারাজ গ্রত্যুষে 
নিরাত্যাগ কক্ধিয়াই গঙ্গাদর্শন ও প্রণাঁয 


উদ্বোধন 
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করিতেন। একদিন জনৈক ব্রন্ষচাঁরীকে 
মহারাজ নির্দেশ দিলেন, “গ্রতুাষে হুরিপ্রলঙ্গ্ের 
শয্যাত্যাগের পূর্বে তার দরজার সম্মুখে 
পিছন ফিরে দীড়াগে যা।” ব্রহ্মচারী আপন্তি 
করা সত্বেও মহারাজের ছআার্দেশ তাহাকে 
পালন করিতে হইল। দরজা খুলিয়াই হরি গ্রসন্ন 
মহাপাজ “হারাম, হা বাম” বলিয়া পুনরায় 
শয্যায় শুইয়া-পড়িলেন। মহারাঁজ কি হুইম্াছে 
দেখিতে আপিবার ভান করায় হিগ্রসন্্ 
মহারাজ উত্তর ধিলেন--“এসবই আপনার 
কাজ ।” মহারাজ উন্ধর করিলেন--“আজ- 
কালকার ছেলেরা এইকরুপই !” 

পৃছনীয় শুকুল মহারাজের সঙ্ঘগ্ডকর প্রত 
ভাক্ত ছল অসাধারণ । একবার ঢাকা মঠে তিনি 
অশ্্রস্থ হইয়া পড়িলেন, সকলেই অষ্ঠবোধ করিতে 
লাগিপ-মাপনি বেলুড় মঠে যান। তিনি 
শুধু বলিলেন, “রাজা মহারাজ আমাকে 
ঢাকায় পাঠাইয়াছেন, তাহার আদেশ না 
পাইলে কি করিয়া যাই?” পে মহারাজের 
আদেশ পাইয়া তিনি বেলুড আঠে 
আমিগাহিলেন। দেখানেও হাহার ম্বাঁক্ছোর, 
উন্নতি না হওয়ায় তাহাকে কাশী সেবাশ্রষে 
পাঠানো হহল। কাশীতেই তাহার দেহত্যাগ 
তয়। রাজা মহাপাঁজ বপিতেন---শুকুল 
মহ|রাঁজ মহ।পুরুষ, তাহার কাছে যাও, তিনি 
তভোমাদিগকে ৬পদেশ দিবেন ।৮ 

কষণলাল মহারাজ ও কয়েকজন ব্রঙ্মচ'গী 
ঢাকা মঠে থাকিতেন। মেখানকার একজ৭ 
সহকারী কমী গৃহস্থ-তক্ত সাধুদের গ্রতি কটাক্ষ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “এরা তেমন কাজ কহেন 
না, বেশ খান দান থাকেন।” ইহা মহারাজের 
কর্ণগোচর হইতেই তিনি সাধুদদূর মঠে ফিবিতে 
আদেশ দিলেন এবং ঢাকা মঠের যে সকল কমী 
সাধু মঠে ছিলেন, তাহাদ্িগকেও ঢাকা যাইতে 
শিষেধ করিলেন। ইহার ফলে ভক্ত ভর্র- 
লোককে মহারাজের নিকট বহু অনুপয় 
বিনয় ও ক্ষমা প্রাথনা কৰিতে হইয়াছিল। 
সাধৃদ্ের ছঃখ-কষ্টের প্রতি মহারাজের গভীর 


দুটি ছিল। 


ওপনিষদিক শিক্ষায় প্রকৃতির ভূমিকা 


ডক্টুর আশ! দাশ 


উপনিষদ্‌ শঞ্ধ উপ+নি পূর্বক সদ্‌ ধাতু 
হইতে ক্িপ, প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। উপ 
অর্থ সামীপ্য, নিশনিশ্চয়। শদ্‌- প্রান্তি। 
ষে বিদ্যা ছানা মুমুক্ষুগণ পিশ্িতরপে ব্রক্মলাত 
করেন তাহাই উপনিষদ। ইহার আঞ্চণুক 
অর্থ-কাঁছে বসা অথাং গুরুর নিকট অধাত্ম- 
চর্চার জন্য শিষ্ের বিশেষ বিশীতভাবে 
অবস্থান। ক্রহ্ষবিদ্ভাই উপনিষদেদ প্রধান 
উপজীব্য। ইহাকে বিগ্ভাৰিশেষের সাপাংশ 
বা রুহশ্তবিদ্ভা্ড বদা হয়। হদয়-গুহায় 
শিগৃঢ্ূপে তাহার অবস্থান এবং গুরু-উপদেশেই 
তাহা লত্য । 


কিশোব-গ্রাণহ বিছ্ু৯চাব উপযষেগী। 
সংসারেখ মধ্যে অবস্থান কালে তাহারা 
ভাবের পথে চলিতে পারে না। সংসারে 


নানা প্রকার লোকের সংআবে, পাপা চিষ্তা- 
ধারার সংঘাতে কিশোর-প্রাণ অকারণে চঞ্চল 
হইয়া উঠিতে ,বাধয হয়। কিশোর-বয়সে 
মানুষের যে বৃুকিপমূহ হপ্ড থাকবার কথা 
তাহার অসময়ে জাগ্রত হহয়া শাক্তর অপবায় 
ঘটায় জীবনীশক্তিকে অযথা খব করে। এইজন্য 
কৈশোরে গুরুগৃহবাপ ও ঙ্গগধব্রত আবশ্যক | 
কৈশোর হহতেছে মনুষ্যতেন নবোদ্গষের 
প্রথ্ম পার্দ। এই বয়মে গুকুগৃহে বাসের কলে 
শিক্ষার্থী ৰিনয়ী কষ্সহিষু। ও প্রশান্থমন! হয়। 
জীবন সরল ও স্বাভাবিকতাবে গড়িয়া উঠে। 
প্রশাস্তচিত্তে তদ্গতভাবে শান্্-অধ্যয়ন, 
স্থিরচিত্তুতা, আত্মসংযম ও অধ্যত্বলরূপ তপস্থার 
একান্ত প্রয়োজন । এইজন্ত প্রান ভারতে 
মাতাপিতারা ঠৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্র 


সংসার হইতে নুতন কিশলয়গ্চলিকে দুর 
তপোবনের শাস্তি ও প্রসন্নতার মধ্যে রাঁখিয় 
তাহাদের অধ্যাম্ম-জীবন গড়িয়া তুলিতেন। 

কাহাকে ক্রদ্ধাবদ্তা ধিতে হইবে? মুণ্ড- 
কোপনিষদে বলা হইয়াছে_- 

তস্মৈ সূ বিছব।সুপদন্নীয় সমাক্‌ 

প্রশান্চিন্ডার শমান্বিতায়। 
ঘেসক্ষরং পুরুষং বেদ অতাং 
প্রোবাচ তাং তবতো রক্ষবিদ্ঞাম্‌ । 
১২১৩ 

যথাবিধি সমীপ[গত, প্রশান্তমনা, সংযতেন্দিয 
শিষ্যকে ব্র্গানিষ্ঠ গুক্ ব্রঙ্গাবগ্তা যথাযথ উপদেশ 
[দতেন। বিস্তা-অজনের জন্ত উপনদ্ষনের পর 
গুরুগৃহবাস ও ব্রদ্ধচর্বব্রতের উপর বিশেষ 
গপুত্ব আরোপ কঙগিয়া বলা হইয়াছে_- 
এক্দচধহী যঞ্, জ্ঞাতা, হু এবং এবণ]। 
আবার ব্র্ষচধ সত্তায়ণ, মৌন, অনশকায়ন, 
অরণ।|য়নও (ছান্দ্যোগেপনষৎ্। অষ্টমাধ্যায়, 
পঞ্চম থণ্ড)। 

ব্র্দচধ বগ্ঠাথিগণে« অবশ্যপাপনীয় ব্রত। 
একদা ত্ছ।জঙনয় সকেশ, শিবিপুত্র সত্য কীম, 
গগগোতীম পৌর্যাকণী, অশ্বগতনয় কৌপল্য, 
ভৃপগ্তবংশীয় বৈধাত ও কত্যতনয় কৰদ্ধী প্রমুখ 
প্রসিদ্ধবশীয় জ্ঞানাথারা পরব্রদ্বের স্বরূপ 
জানিবার জন্ত সমিধহস্তে খধষি পিপ্ললাদের 
কাঁছে আগমন কবেন। আচার্য তাহাদের 
বলিলেন_ বি্সগণ, তোমরা ক্রহ্ষচ্ধ গ্রহণ 
কাথয়া আস্তক্যবুদ্ধি সহকাঁণে এক বৎসর 
বাদ কর। বৎ্সত্রাস্ত্রে নিজ নিজ অনুসস্ধিৎ- 
সাহুসারে প্রশ্ন করিও। তোমাদের জিজ্ঞান্ত 


৬৭৬ 


বিষন্ন আমার জাঁনা থাকিলে অবশ্তই বলিব।? 
জ্ঞানা্থাদের হত্তের যজ্ঞকাষ্ঠ বা সমিধকে 
এখানে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 
ইহা দ্বারা বলা হইতেছে £ (১) হজ্ঞকাষ্টবাহী 
শিশ্ত গুরুর সেবা করিতে কৃতসন্কল্প, (২) 
সে পবিত্র যজ্ঞাগ্রি রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ | 
স্থতরাং যজ্ছের সমিধ আহরণ ও যজ্ঞাপ্ন রক্ষ। 
করা শিষ্কের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য । শিস্কেরা 
সমিধভার মন্তকে বহন করিয়া ঝধষির আশ্রয়ে 
প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং পবিত্র যঙ্জাগ্নি 
গ্রজালিত রাঁখিতেন। উপকোশলের কাহিনীতে 
আছে-_দ্বাদশবধ [তনি গুরুর আশ্রমে অগ্রির 
পরিচধা করেন। দ্বাশব্ধ-অস্তে গুরু দতাকাম 
তাহার শিষদের একে একে আশাবাদ করিয়া 
গৃছে প্রত্যাবর্তনের অন্মাত প্রদান করেন। 
বাকি রহিল শুধু উপকোশল। গুরু উপ- 
কোশলকে কিছুহ না বলিয়া [বেশ যাত্র। 
করিলেন। উপকোশ্ল মনের ছুঃখে আশ্রথে 
অনশন করিয়া পড়িয়া ঝহিল। ত্রি-অগ্রি_ 
গাহপত্যাগ্রি, দক্ষিণাপ্ধি ও আহবনীয়াগ্রি 
বলিলেন--“ওপকোশপ এত দিন অতি পিপুৰ- 
ভাবে আমাদের সেবা করিয়াছে, আজ 
আমরাই তাহাকে শিক্ষা দিব | ত্রি-অগ্নি 
আবিভূতি হইয়া একে একে উপকোশলকে 
আত্মৰিস্তা প্রদান করিলেন। গুশ্তু আসে-_ 
গুরু উপকোঁশলকে সমাবর্তন করাইলেন ন! 
কেন? সত্যকাম বুকিয়াছিলেন ডপকোশলের 
শিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। ছ্বাদূশবর্ধ যে 
অগ্নির সেবা সে করিয়। চলিয়াছে তাহার ভিন্ন 
ভিন্ন শ্বর্ধূপ সে এখনও উপলব্ধি কৰে নাই। 
তবে খুকু যৌথিক উপদেশ দিয় সেই দ্বব্ধপ 
বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু গুরু 
নত্যকামের জীবনের অভিজ্ঞতা জ্ঞান বাহির 
হইতে আরোপ করা যায় না, তাহা মানুষের 


উদ্বোধন 


[ +*তষ বর্ষ--"১২শ সংখ্যা 


অন্তরে ন্বত:ম্ফূর্তভাবে জাগ্রত হয়। আচার্য 
সে জাগরণের পথে সহায়ক মাত্র! 
উপকোঁশলের অন্তরে যথাদময়ে জ্ঞান জাগ্রত 
হইল। ইতোমধ্যে গ্ররু প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
তিনি দেখিলেন উপকোঁশলের মুখমণ্ডল 
রক্ষবিদের ন্যায়। জিজ্ঞাসা করিলেন_ ণ্বখ্স, 
কে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে?” শিষ্য বলিলেন 
_কে আর শিক্ষা দিবে? তবে এই ঘে অগ্নি, 
এর ভিন্ন ভিন্ন স্ব্ূপ।” 

--বুঝিয়াছি, অগ্রিবাই তোমাঁকে শিক্ষা 
দিয়াছে.” গুরু বুঝিলেন উপকোশলের অগ্নি- 
পরিচর্যা এতদিনে সার্ক হইয়াছে। তিনি 
শিতকে লোৌকোত্তর সত্য সন্ধে উপদেশ প্রদান 
করিলেন। 

সত্যকাম ও উপকোশল বুদ্ধির সঙ্গে কাজের 
মংযোগ সাধন করিয়াছিলেন । ইহারা যন্ত্রের ন্যায় 
গোচারণ করেন নাই; কাঁষ্টও আহরণ করেন 
নাই। কাজকে তাহার! উন্মেষশালিনী বুদ্ধির 
মর্গে সংযুক্ত করিয়! ধীশক্তির বিকাশ সাধন 
করিয়াছিলেন। 

বৃহদারণে/কের অন্তর্গত জনকমভায় যাঁজ্জবন্ধা 
এবং ছান্দ্যোগ্য উপনিষদ্ের সত/কাম কাহিনী 
হইতে জানা যায় গুরুর গোধন-রক্ষা শিষ্ের 
অবশ্থকর্তব্য ছিল। যাজ্ঞবন্ধা তাহার শিশ্যুদের 
জনকদ'্ভা হইতে সহশ্র গাতী লইয়া যাইতে 
আদেশ করেন । বিদ্াখীর সামগ্রিক বিকাশের 
পথে গোচারণের মূল্য কতথানি তাহা বিচার 
করিতে হুইবে। বিদ্যার্থীরা যন্ত্রের স্থায় 
গোচারণ করিতেন না। জাবাল নত্যকাম- 
কাহিনী তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । গুরু সত্য- 
কাষকে শিষ্তব্ধপে গ্রহণ করিয়াই গোচারণকাজে 
নিযুক্ত করেন। সত্যকাষের জীবনে গোচাণ 
হইল তাহার জ্ঞানার্জনের মাধ্যম! যেমন 
বুনিয়া্ী শিক্ষায় একটি ০2816 বা শিল্পকমকে 


পৌষ, ১৩৭৫] 


মাধ্যয করিয়! শিক্ষাকার্ধ পরিচালনা কর তয়। 
- সত্যকামের দীক্ষা) শিক্ষা পরীক্ষা সব কিছুর 
মাধাথ হইল গোচারণ। গোচারণের মাঠেই 
তিনি লাঁভ করিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান। যেদিন 
জাবাল সত্যকাম ব্রাহ্ষণ গোতমের শিষ্য- 
রূপে গৃহীত হইলেন সেদিনই গুরু তাহাকে 
বলিলেন-_“মত্যকাম, আমার চাবি শত দুল 
গাভী আছে। তুমি তাহাদের পরিচধার ভাএ 
গ্রহণ কর।” স্ত্যকাম খধির চরণে প্রণত 
হইয়া বলিলেন-_-“তথাস্ত ভগবন্‌, এই চবসত 
গাভী যতদিন পহত্সংখ্যক না হয় ততদিন 
আমি আর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিব না ।” 
কিশোর সতাকাম গোধৃথ লইয়া চলিয়াছেন 
-তপোবনের পথে পথে, অরণ্যের ঘন জঙ্গল 
আর উন্মুক্ত মাঠে ময়দানে । সপ্তাহ_ মাস 
বত্সর-ক্রমে বছ বৎসর অতীত হইল। 
গাভীর দল হষ্টপুষ্, সবল হইল। সহম্্র সংখ্যাও 
পূর্ণ হইল। একাদন গোযৃথের একটি বৃষ মহরম 
কণ্ঠে সত্যকামকে বলিল-_“সত্যকাম, তোমার 
গুরুগৃহে গ্রত্যাবর্তনের দিন আগত। আজ 
আমি তোমাকে কিঞ্চৎ ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিব।” 
সত্যকাম বলিলেন_ “বলুন ভগবন্‌।”- “বন্ধ 
হইলেন চতুষ্চল। আমি প্রথম কলা বা পার 
বিষয়ে বলিতেছি। প্রথম পাদদের চাবিটি দিক__ 
উত্তর-দুক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম লইয়া ব্রদ্ধ হইলেন 
প্রকীশবান। যিনি প্রকাশবান ব্রহ্ধকে জাগেন 
তিনি নিজেও প্রকাশবান হইয়া থাকেন ।” 
পরের দিন সন্ধ্যা আগত। সত্যকা 
গোযুথের সেবা সমাপ্ত করিয়া অগ্নি প্রজালিত 
করিলেন, বদিলেন পৃরবাস্ত হইয়া। অগ্নি 
বলিলেন--“নত্যকাম, ত্রন্ষেয দ্বিতীয় পাদেবও 
চাটি অঙ্গ-_পৃথিবী, অস্তবীক্ষ ছ্যুলোক আর 
সমূত্র। এই চারিপাদ লইয়া বর্ম হইলেন 
অনস্ভবান। যিনি অনস্তবান ত্রদ্ষকে জানেন 


ওপনিষদিক শিক্ষা গরকৃতির ভূমিকা 
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তিনি এই লোকেই অনন্তবান হইয়া! থাকেন ।” 

পরের দিন প্রাতঃকাঁলে আবার সত্যকামের 
পথ চলা শুরু হইল। এইবার বিপুল বিস্তৃত 
অরপণ্যানীর বুক হইতে একটি হংস উড়িয়া 
আসিয়। মাস্চষী ভাষায় বলিল- “বৎস সত্যকাম। 
আমি ভোমাকে ব্রন্ষের তৃতীয় পাদ বিষয়ে 
বলিব। অগ্নি, সুর্য, চন্দ্র, আর বিদ্বাৎ-_এই 
চতুরঙ্গনমগ্রিযুক্ত ব্রদ্ধ হইলেন জ্যোতিমান। 
যিনি জোাতিষ্মান ব্রক্ষকে জানেন তিনি নিজেও 
জ্যোঁতিরয় হইয়া থাকেন 1” 

আবার সতাকামের পথ চলা শুরু হইল। 
চলিয়াছেন ঘন অবরণোব পথ দিয়া। পথে পথে 
প্রকৃতির শান্তু ছন্দ আর শৌন্দধ প্রসারিত | 
কোন বৃক্ষান্তরাণপ হইতে একটি ডাহুক পাখী 
ডাকিয়া বপিল--“দতাকাম. আমি তোমাকে 
চতুফ্চল ব্রন্ষের শেষ পাদ শিক্ষা দিব। চক্ষু, 
শ্রোত্র, মন আর প্রাণ- এই চতুরঙ্ষ-সম্মিলিত 
ব্রদ্ধ হইলেন আয়তনবাঁন। আয়তনবান ব্রঙ্গ 
যাঁর অধিগত হয়, তিনি ইহলোকেই সব আয়তন 
জয় করেন।” 

এইভাবে চতুষ্কল ব্রহ্ম সত্যকামের অধিগত 
হইল। এইবার তিনি গুরুগৃছে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন, সঙ্গে সহত্র গোযুথ-_হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ । 
গুরু দেখিলেন শিত্যের আনন শাস্ত নিগ্ধ, মুখে 
ব্র্গজ্যোতি। বলিলেন “বৎস, তোমার চক্ষৃতে 
জ্ঞানের দীপু শিখা । কে দিল এই জ্ঞান?” 

-“ভগবন্‌, গোচারণ-মাঠে বৃষ, অগ্নি, হংস 
ও ডাক আমাকে ব্রঙ্গজ্ঞান দানি কবিয়াছেন। 
তবে আপনি আমার একমাত্র গুরু ।” 

মত্যকামের এই কাহিনী প্রাচীন ভারতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থা একটি অপূর্ব নিদর্শন। যাহ] 
নিতাস্ত আবশ্যক, পুঁথির পাতায় কেবল সে-সৰ 
মুখস্থ করিয়া সত্যকামের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। 
তিনি জান লাভ করিয়াছেন গোচারণের 


৬৭৮ 


মাঠে- প্রকৃতির উদ্ধার নিকেত্তনে। পল্লীর 
পথে প্রান্তরে, নদীর তীরে তীরে, অন্ুণ্যের 
নিবিড় নিস্কব্ধতায় যেখানে নানা রস, নানা রূপ, 
নান] গন্ধ, বিচিত্র গতি ও গীতি, প্রশান্তি ও 
গ্রফুল্তা প্রপীরিত হইয়া আছে, যেখানে প্রকুতি 
পনুম প্রীতি ও স্সেছে মানুষকে বাহুবেষ্টনে 
আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বাঁখিয়াছে, সত্যকামের 


শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে প্রকৃতির সেই 
মাতৃক্রোড়ে। প্রকৃতি একাধারে সত্যকীমের 
ধাতী আবার আঢাধাও। প্ররুতির সঙ্গে 


সত্কামের সংবেদনশীল কিশোর চিত্তের এতাক্ষ 
ন'ঘোগের ফলে তিনি ত্রন্ধাকে অথীৎ পরম 
মতাকে উপলন্ধি করিয়াছেন। তিনি যেজ্ঞান 
খাহ৫ণ করিয়াছেন মাক্রবীকঠ্ে, পশুপক্ষী ও 
অগ্নিব মাধ্যমে গ্রকৃতিই ভাহা দান করিয়াছে। 
পস্থপক্ষী ও অগ্রি ইহার] প্ররুতিএই অঙ্গ । 
মহাশৃ্ে সদা ভ্রামামাণ, বাতাসে সঞ্চরমান, 
আকাশে দীপ্ডিমান এবং জীবধাত্রী ধরিতরীর মুক 
দয় হইতে উখ্িত যে-জ্ঞান, প্ররাতর শিশু 
দত্যকাম তাহাই আহরণ করিয়াছেন। প্ররুতির 
কৰি ওয়ার্ডনওয়ার্থ বলিয়াছেন :-_ 
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প্রকৃতির পত্রমর্মরধবনি, তাহার প্রসারিত 
সৌন্দর্য প্ররৃতিদুহিতা লুমির অঙ্গে শঙ্গে 
মিশিয়া গিয়াছে । উপনিধদে সত্যকাঁমের 
খস্তশ্চেতনার প্রসারণ ও অনায়াস উধ্ব1য়নও 
ছটিয়াছে প্রকৃতিত্ নিগৃঢ় সান্গিধ্যে ও সাহচধে 
শিক্ষাব্রতী কশোও মনে করিয়াছেন, যে 
বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের জন্ম, সেই 
বিশ্বপ্রকৃতি হইতে বঞ্চিত হইলে মানুষের শিক্ষা 
অসম্পূর্ণ থাকে । প্ররুতি যাহা সুষ্টি করে তাহা 
সভা, শুভ ও সুন্রর; মাহবের স্পর্শে ই তাহা 


উদ্বোধন 


[ ৭*ডষ বর্--১২শ সংখ্যা 


বিকারপ্রা্থ হয়। শিক্ষানীতির 


মূলকথা : 


কুশোর 


10581010106 282০০. &৪ 18 90120950010 
006 10780380£ 008 4১08001 ০01 8০৪, 
00৮ 85975020106 09890918698 70 ৮09 
1085005 01 00810 


[850৪১ 705896808 3170819) ৮ 60 


শিক্ষ কতাড়িত, পুস্তকভারজর্জদ্তি আনন্দা- 
হীন শিক্ষাব্যবস্থার তিনি ঘে'রতর [বপোধী 
ছিলেন। তাহার 001] র শিক্ষা শুরু 
হুইয়াছিপ প্রকৃতির মুক্ত ঠান্তরে। 
সাহায্য করার জন্ত গ্রাম, পাগবেশে ছিলেন 
শিশুমনস্তবে অতিঙু স্েহশীপ শিক্ষক । আর 
সত্যকাম কেবল প্রভৃতির সাহচয়েহ ড1শাজন 
করিয়াছেন। প্রকৃতির সঙ্গে [03019-4 সংযোগ 
প্রয়োজনের আর মত্যকামের সংযোগ একাস্ম 
বোধের শিক্ষাজীবনে 12১59 সমাজজাবন 
হইতে বঞ্চিত, একক । সত্যকামের সপ 
কমময় জীবনই তাহার শক্ষার ভ ও, ক্ণ 
উপনিধদ-যুগের বিদ্বাথী-সমাজ জীবনের মঙঈপময় 
কম শু [ন্তার সঙ্গে শিজেকে খান কৰিয়। 
লইতেন। খধির তপোবন শিক্ষক ও ছাজের 
সন্মিশিত সাধনার আনন্দশিকেতণ আকাশ 
সেখানে অবারিত, পশুপম্ষী মাহষের সঙ্গে জেহের 
বন্ধনে খনিষ্ঠ, তকলতা শ্যামন্সিদ্ধ আশ্রয় প্রা । 
গোচার্ণের বিস্তৃত মাঠ, অরণ্যের গাছপালা, 
লতাগুল্স, উদার আকাশ, যুক্ত বাম, নদী, 
ঝরনা_ ইহাদের সংশ্রধকে বাঁধ দিয়া চতুষ্কল 
্র্মজ্ঞানের সাধনা নীরস লাগিতে পারে। 
উপনিষদের যুগে আচাধগণ তাহাদের শিশুদের 
নিরানন্দ পত্রিবেশে সাধনায় পরিচালিত 
করেন নাই। উপনিষদের ভাবধাবায় পুষ্ট 
রবীন্্রনাথও আস্তরিকতাবে প্রকৃতির শিক্ষাকেই 
গ্রহণীয় মনে করিয়াছেন। লিখিয়াছেন-- 
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সহজে পরিপূর্ণ করিয়া! দেখিতে শেখাই যণার্ 
শিক্ষা । 'বালকদের হায় যখন সঙ্জীব এব" 
সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন 
তাহা'দগকে মেঘ ও বৌদ্রের লীলাভূমি 'এবাছগিত 
আকাশে: লে খেলা করিতে দাও, তাহাদিগকে 
ভুমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া বাখিও 
না।” ( শিক্ষা, শিক্ষাসমন্ত। ) 

এই প্রসঙ্গে ঈশোপনিষদের খষি যা্বন্ধ্যের 
জীবনকাহিনীও বিশেষ উল্লেখযোগা | মুক্ত 
আকাশের অবারিত স্ধালোকের মধ থিনি 
লাত করিয়াছিলেন হাছার অস্তঃ বাণী। 
বেদবিদ্যাবজিত যাঞ্ঞবন্কা অন্যমনস্ক হইয়া পথ 
চপিতেছেন। নিয়ে উন্চাবচ ভুমি মাক শ 
মধ্যাহৃ-মার্তগ্রের খরবহি। যাজ্জববেো। কোন 
দিকে জক্ষেপমান্্র নাছ । তিনি ভাবচেছেন 
বেদজানহীনের জীবন পশ্ততুল্য হীন আক ম্বণ্য। 
এমন সময় যাঁঞ্জবন্ধা উধবনেরে আক।শম গুলে 


লভেছে খশহী 


ওপনিষদিক শিক্ষায় প্রকৃতির ভূমিকা 


“অগ্ি, বাছু, জল, স্থল, বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা 
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দৃষ্টিপাত করিলেন । দেখিলেন সকল জ্োতির 
অধীশ্বর স্বয়ং প্রকাশমান সবিতাঁকে | তাহার 
যনে হইল প্রহাতে ঝযেদের সঙ্গে তাহার 
আগ[শে আকিভাব, অপ্যাঞ্ছে যজুবেদে অধিষ্ঠান 
আবার শাহ কাদে সামবেদে অবস্থান। 
শখের অপঙ্গ শ্রেঠ মাচাধ আর কে হইবেন? 
উধ্বনেন্তে কৃতাঞ্লিপুটে বলিপেন-_“হে জগৎ" 
পোষক স্ধ, জ্যোতিঃয় হিরণ্যপাজ্রের দ্বারা 
সতাব্রক্গের প্রাপ্ি-পথ আবৃত, তুমি তাহ! 
অপনীত কর। তোমার বশ্মিক্গাল বিদু্সিত 
কর, তীব্র তেজ সঙ্কুচিত কর--মামি তোমার 
মঙ্গ লময় স্বরূপ প্রতাক্ষ করি : 

হিবখয়েন পাত্রেণ সতাশ্যাপিহিতত মুখম্‌। 

তত্বং পৃষ্লপাবুণু সতাধনায় দৃষ্টয়ে ॥ 


স্তকাং 


ক রঙ | বাহ রশ্মীন্‌। 
মমুছ তেজেো যনে রূপং কলা ণতঙ্গং তত্তে 
পশ্যামি ॥ 


-ঈশোঁপনিষৎ, ১৫-১৬ 


“নিঞ্ছের ব্যক্তিত্ব ভূলে গিয়ে খরূপত্ধ বুঝ* চেষ্টা কর)” 


স্"জ্রীশ্রীমা 
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অধ্যাপক শ্ববর্ণকমল রায় 


আজকাল চারিদিকে তাকাইলে মনে হয় 
কোথায় যেন গল্দ ঢুকিয়াছে। উন্নতিন্ত শত 
শত তালিকা-গুপ্ততি এবং তাহার সম্পাদনের 
চেষ্তার মধ্যে আসল স্থরটি যেন আমরা হারাহয়া 
ফেলিয়াছি। মহাপুরুষগণ যে দিব্য স্থরের তার 
প্রতি কাজের মধ্যে গাখিয়া দিয়া যান, তাহাকে 
আমরা অবহেলা করি বাহক চাকচিক্যের 
উগ্র প্রাচুযে। ভারতের চিরস্তন মহান 
আদশকে পুনজাগ্রত না করিলে ছিংসা, ছেষ, 
পরশ্রকাতরতা ও মিথ্যার আবতনে বিজ্ঞানের 
শত শত চাঞ্চল্যকর উন্নতি অতুল জলে ডুবিয়া 
যাইবে। সেই ভাবটি হইতেছে সক্পের 
অন্তরাত্মা! ভগবানের উপর আন্তাবক বিশ্বাস, 
গ্রতি কাজে তাহার আশীবাদ প্রার্থনা এবং 
তাহার স্মরণ-মনন করা 

তগবান গ্ররাম$ষদেবের অন্থতম লীলাপহচর 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ শ্রুরামকুষ্ণ। মঠ ও 
মিশনের চতুথ অধ্যক্ষ ছপেন। এবার তাহার 
শতবধপূতি-ব্সর। তাহার জীন ও বাণী 
অচুধাবন কারলে আমরা জীবলপথে চপার 
প্রচুর আলোক পাইব। আধ্যাগ্রিক ও কর্ম- 
জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইলে কিভাবে 
জীবন যাপন করিতে হয়, সে সম্থদ্ধে তিনি বহু 


কথা ৰলিয়াছেন। তাহারই কিছু এখানে 
উদ্ধৃত করিলাম । 
তিনি বলিতেন, *বিশ্বাই ধর্মজীবনের 


ভিত্তি। খুব বিশ্বাস চাই? ধৈর্য চাই, ভরসা 
চাই, ক্রমে সব হয়ে যাবে। এই বিশ্বাসের 
জোকে অধ্যবলায় সছকানে সবল প্রাণে মাছ 


কাছে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করবে। তিনি 
এব ঠিক কবে দেবেন।” অন্যত্র বলিয়াছেন, 
“শুধু চাই বিশ্বাপ।” পরে স্থুর করিয়া 
চাবিবার বলিলেন, “বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, 
তর্কে বহু দূর ।” 

মন সন্বদ্ধে বলিতেন, “মানুষের চিস্তাশক্ষির 
কেন্দ্র হচ্ছে মন--আর ইন্দ্রিয় যেন মনেরই 
চাকর। দেখা, শোনা, বোঝা ইত্যাদি সব মনের 
দ্বারাই হয়ে থাকে । দেখতে পাওয়া যায়, যার 
মন যত পরিষ্কার সে তত ভাল বোঝে'''যে মন 
যত শুদ্ধ হয়, সে মুন অন্তের তিশ্তাধারা ভাল 
ধরতে পারে। *" কেবল দরকার মন শুদ্ধ করা ।” 
বালয়াছেন, “মনকে পবিত্র কর। ক্রমে আর 
সব ঠিক হয়ে যাবে। মন পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত 
হলে ভুমানন্দের আশ্বাদ পাবে। সে-আনণন্দের 
তুপণা নাই। মন যখন কুচিন্তা দ্বারা 
অধিকৃত হয় তখন ইহুর বেড়ালের মুখে পড়লে 
যেমন হয় ঠিক তেমনি ধাণা হতাশ ও শিশ্টেষ্ 
হয়ে পড়ে। তা কেন হতে দেবে? দে লময় 
দিংহবিক্রম প্রকাশ ক'রে কুচিস্তার হাত থেকে 
মুক্ত হবে।*** মনে ক'রে নিও তুমি মন থেকে 
আলাদা । মনে আনন্দ ছুঃখ যে-তাবই থাকুক 
না কেন তুমি সেদিকে আক্ষেপ করবে না।” 
একজন ভক্তকে বলিলেন, “সে কি কথা! 
আপনার মন আপনার বশে থাকবে না? একি 
একটা! কথ! হলো।? মনকে আপনার উপবে 
উঠতে দেবেন কেন? জানেন তো “গুরু কৃ 
বৈষুব তিনের দয়া হল। একের দয়! বিনে জীব 
ছারথারে গেল ॥ মনের দয়া হল না, তাই 
সব ন&ঈ।” আঁধার তিনি বলিয়াছেন, “মলে 
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ঠারে ঠোরে বোঝালে মে তো নিজেকে নিজেই 
ঠকানো হল।” 

নৈতিক জীৰন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 
শ্পবিভ্রতা, সতাপরাম্বণতা ও ঘতভার উপর 
জীবন গঠন করবে । আর চাহ বিশ্বাস। এই 
ধরে থাকলে মানুষ ঘে অবস্থায়ই থাকুক না “কন 
তাঁর তৃপ্তি থাকবে। এই হুল ধর্মজীবনের 
জক্ষণ__সর্বাবস্থায় তৃপ্তি। অন্য প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন, "সত্যপথে থাকবে, আর কারো 
অনিষ্ট করবে না, তা হলেই ভগবান কোলে 
টেনে নেবেন ।--*সত্য-্বকূপ ভগবানকে লাভ 
করতে হে পম্পূর্ণবূপে সতাকখা৷ বলতে হবে, 
সত্য আচরণ করতে হবে, আর রণ হতে 
হবে|... অনিষ্টকর বিষাক্ত খাবার শঙ্দীর 
নষ্ট কবে, সে জ্ ঘে কবেই হোক 
আমরা শরীরকে উত্তম খাগ্ জাগয়ে থাকি; 
তেমনি মনকে পবিত্র চিন্তা, সং বুদ্ধি ও 
মদালোচনা ছারা পুষ্ট করতে হবে, কুচিন্তা 
বা কুসঙ্গরূপ থাদ্য মনকে দেওয়া হবে না।” 
অন্তত বলিয়াছেন, “ছেলে হণ না! ব'লে বংশ 
লোপ পেকে গেস-_এভাবে ঘে দেখে পে বড়ই 
স্থল দৃষ্টিতে দেখে । যথাথ ছেলেপিলে হু 
মহত শুদ্ধ উদ্দার চিন্তারাশি, আর শুভ কম। 
-*সেই পবিত্র ভাবরাশিই হল প্রকৃত সম্ভান।” 
আবার বলিয়াছেন, “কামক্রোধাদির দমন না 
হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যেতেই পারে না". 
ফেমুহূর্তে রিপু বশীভূত হয়ে ঘাবে সেই 
মুহুতেহ তাকে পাওয়া যাবে ।” অগ্ত গ্রগঙ্গে 
বলিয়াছেন, “কর্তব্য হচ্ছে--সং জীবন যাপন 
কর, পবিত্র জীবন যাপন কর, দ্বার্থথীন জীবন 
যাপন কর এবং সধোপরি মেবকের জীবন 
যাপন কব” **পস্থাধীন সেই, যে ইন্রিঘ- 
গুপিকে জয় করেছে? পরাধীন-__যে ইন্জিয়ের 
পপ।-*ব্রদ্ষচধপ।লন, [নর্লোভ হওয়া, আর 
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দান পরিগ্রহ না করাএই গ্রণী জীবনের 
শ্রেষ্ঠ অবলঙ্বন।” "' “ক্রোধাদি রিপু দমন 
করতে হলে ঠাকুরকে ম্মরণ করতে হয়, 
তা হলে মন থেকে ওসব হীনভাব চলে যাবে ।” 
তিনি নেতার স'জ্া দিয়াছেন এইবপ-* 
“প্রত্যেক ভারতবাসীকে নেতা হওয়ার উপযুক্ত 
হতে হবে অর্থাৎ চরিত্রবান, স্থার্থত্যাগী, 
পবিজ্ঞাত্মা, উদ্বারচেতা ; আরু ভালবাদতে হবে 
দেশের পোকদ্দের।” 


ধ্যান-জপ লন্বদ্ধে তাহার কথা--“পপ্রত্যহু 
নিয়মিতভাবে ধ্যান-প অভ্যাস করা বিশেষ 
দরকার। তাহাতে ক্রমে ক্রমে মন স্থির 
হয়। মন নিবিষ্ট না হলেও নিয়মিতভাবে 
সকাল-সন্ধ্যায় জপ ক'রে যাবে। ধ্যান ঠিক 
ঠিক না হলেও জপ-ধ্যান কখনও ছাড়তে 
নেই । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। 
ক্রমে সব হবে। মন সব সময় স্থির হয় ন] লতা, 
কিন্তু স্থির হয় তো? পনর মিনিটে এক মিনিটের 
জন্যও তো মন স্থির হয়? তাতেই হবে।” ধান 
জপের সময় সন্বদ্ধে বলিয়াছেন “কেন? সময়ের 
জন্ত ভাবনা কি? রাস্তায় রাস্তায় চলতে চলতেও 
জপ ধান করা যেতে পারে। তাঁর ম্মরণ-মনন 
নিয়ে কথা । পর্দা তার দিকে যাতে মন পড়ে 
থাকে, তার জন্ত চেষ্টা করা উচিত।” তিনি 
নিঃসঙ্গতার উপর জোর দিতেন: “সর্বদা 
যথানভ্ভব একা থাঁকতে হয়-__মনে মনে নিল 
হয়ে থাকা। পরের উপকার যতটা সম্ভব 
করা উচিত, কিন্তু ঢাক পিটিয়ে নয়। বাকী 
সময় নির্জনে থাকা চাই। এইভাবে ধীরে 
ধীরে মন স্থির হয়।” 

কিভাবে প্রীর্ঘনা করিতে হয়, মে সত্ন্ধে 
বলিয়াছেন, “তগবানের কাছে টাকাকড়ি তুচ্ছ 
জিনিস কি চাইবে; তার কাছে প্রার্থনা 


৬৮২ 


করবে যেন তিনি পবিজ্র ও নিঃস্ার্থ হওয়ার জন্য, 
দতালাতের জন্য শক্তি দেন। সমস্ত জগতের 
জন্য সচিন্তা গ্রবাহিত করবে। সকলকার 
মঙ্গল ছোঁক -এটি রোজ প্রার্থনা করা উচিত। 
ঠাকুরকে মনে মনে অগ্তরের সহিত্ত ডাকবে। 
আর তার চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রে 
দেবে । তা হলেই নব হবে । আমাদের যাতে 


উদ্ধোধন 


[ 4৯তম বর্ষ--১২শ সংখা! 


মঙ্গল হয় তিনি তা বিধান করবেন।” 
ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে ২ প্ঠাকুর, 
আমি তোমার শরণাগত, তোমার আশ্রিত। 
আমার হাত ধরে থেকো, আমায় ভুলে যেয়ো 
না। শেষের ছ্িন যখন চারদিক অস্কার 
দেখব সেদিন তুমি এদে হাত ধারো। দেখো, 
দে্দিন যেন ভুলে যেয়ো! না।” 


“প্রকৃত শাস্তিলাভ করতে হলে ত্যাগ চাই আত্মসংশোধন 


চাই-- এই হুল সনাদ্ন সত্া। 


তা আধ্যাত্মক জাবনেই বলুন বা 


রাজনৈতিক জীবনেই বলুন_স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তত না থাকলে 


কোন কার্ষেহ সফলতা আশা করা নুদূরপরাহত। 


বাস্তবিকপক্ষে 


এই জগৎ বিরাট স্বার্থত্যাগের উপর গুততষ্টিত।” 


ক্ষ্র স্বার্থের জন্য যে জীবন, সে তে মৃতাতুলা। আর যে 
মৃত্যুথারা বছর কল্যাণ হয়ঃ তা-ই প্রকৃত জীবন । নিজের শরীর ও 
পরিজনবর্গকে কেন্দ্র করে যে স্বাথপরতা গে ওঠে- তাতে জগতের 


কোন কলটাগণ হয় না! 


যে যত ঠহান, তার ভাহং তত বিরাট ৮ 


--স্বামী বিজ্ঞানানম্দ 


কাশী 


[ পুবাস্বৃত্তি ] 
শ্রীউপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


প্রাচীন কৃত্তিবাসেশ্বরের মন্দির ধ্বংস করিয়া 
তাহারই উপাদানে আলমগির মশজিদ নিমিভ 
ইয়াছে। পুরাততবিদ্গণের চক্ষে এই অংশ- 
গুলির মূল্য অত্যন্ত অধিক) সেই অবিক্কত স্তস্ত 
ও  উপাদানসকল অনেকের মতে বৌ 
স্বাপঙের অতি উজ্জল আদর্শ । 

বৃদ্ধঞচালেশ্বরের মানা সম্বন্ধে পুবাতত্ববিদ্গণ 
বলেন, "ইহার গঠন দেখিয়া মন্দিকটিকে অত্যন্ত 
প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে 
এ্সণে কাশীতে ঘতগ্জ'ল শিবালয় আছে, তন্মধ্যে 
বৃদ্ধকাঁলেশ্বরের মন্দিৰই সবাপেক্ষা পুরাতন। 
ইহাঁএ নিকটে একটি কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের 
জল বহবধরোগনাশক বপিয়া ঘ্যাত। 

সারনাথ বা শাএঙ্গনাথ : পুবেই বলা হইয়াছে 
যে “শারনাথের কীতি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্তপ্রায় 
ইহলেও চীন পরিব্রাজক মুগধাব দশন কিয়া 
ঘে উজ্জল [ত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহা উল্লেখ- 
যোগ/।৮-ইছার তাৎপর্য এই যে, তিনি 
বাবাণলীর উত্তরপূর্বাংশে বরুণার পশ্চমকুণে 
অশোকনিমিত একটি বৌদ্ধভূপ এবং তাহা৭ই 
ন্মুখে একটি পাধাণস্তস্ত দেখিয়াছিলেন। “এই 
সঙ্ত কাচের মতো শ্বচ্ছ ও উজ্জল, মধ্যতাগ 
তুষার(চক্কণ, এই স্তভগাত্রে বুদ্ধের প্াতবিষপাত 
হয়।” তিনি বরুণানদীর উত্তরপুবে প্রায় এক 
ক্রোশ পথ আসয়। ম্বগপীবের সজ্ঘারাম পাইয়া 
ছিলেন। এই সজ্ঘারাম ৮ মহলে বিভক্ত ও 
চারিদিকে সমুচ্চপ্রাচীর-প্ধিবেষ্ঠিত। ইহার 
বালাখানা অপুৰ শিল্পনৈপুণ/মণ্ডিত। এখানে সে 
সময়ে ১৫০* বৌদ্ধাচার্ বান করিতেন। ইহার 


মধে)ই ২০* ফিট উচ্চ একটি বিহার। ইহার 
ভিত্তি প্রস্তর-নিমিত...চাঁরিদিকে প্রায় শতািক 
গবাক্ষ ও প্রত্যেক গবাক্ষমধ্যে এক-একটি 
ব্ণময়ী বুদ্ধমূতি।... 

তখনকার বাবাণনী ও মুগদাবের বর্ণনা 
পাঠ করিলে মনে হয়, হিন্দুধ্ন ও বৌদ্ধধর্ম কেমন 
পাশাপাশ আপন গোএব ঙ্গা করিতেছিল। 
বর্তমানকাপে বার!ণপা সেই পুৰতন হিন্দু- 
গোরবপক্ষায় কথকিৎ সম হইলেও মুগদাৰে 
( সাৎনাথ । খৌদ্ধক্ষেত্রের সেই পৃৰস্ঞ্জির 
কিছুই পাই। 

সারনাথ সুপ যেখানে, সেখান হইতেই 
োদ্ধধমেঞ গ্রুধ|ন ধমচক্র পাগচালিত হইয়াছল। 
এই অঞ্চলটি বেশ শিজন এবং তক্ষবা!জমধ্যে 
সারপাখেশ্বপ [শবমন্দির ছল। এই মন্দিরটি 
আত প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, এই 
'দারনাথ' ও সথলতান মামুদর-বিধ্বস্ত “সোমনাথ- 
লিঙ্গ একই সময়ে গ্রতিষ্ঠিত। এহ লারনাথ 
বা সারঙ্গনাথের মন্দিরের [নিকটে একটি হুদ 
ছিল। এহ হের পার্খববতী স্থানসমূহ বুদ্ধদেবের 
বছ পুবে ঝিবিপত্তন” বা 'জীশপত্ুন' বঙ্গিয়। 
পারচিত ছিল। সেই অতীত যুগে হ্হা 
“মগদাব-উপবন বলিয়াও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 

কাশার ছুর্গাবাড়ী কাশতীথের একগ্রান্তে 
অসী-সঙ্গম-সমীপে বারাণসীর দক্ষিণ সীমায় 
অবস্থিত। প্রাতঃম্মরণীয়৷ বানীভবানী কর্তৃক 
এই বর্তমাণ হশামন্থির শিমিত হইয়াছে। 

শঙ্কর সঠও কাশীর প্রাচীন স্থানগুলির 
অন্ততম। অসী গঙ্গার একটি উপনদী বলিয়া 


৬৮৪ 


পরিচিত; ্রানবিধি হিসাবে ঘাত্রিগণের পঞ্চতীর্থে 
কান বিধেয়-যথা, অসীলঙ্গমতীর্থে, দশাশ্বমেধ- 
ঘাটে, বরুণীসঙ্গমে, পঞ্চগঙ্গায় এবং সবশেষে 
মশিকপিকাথাটে নান। 

মানমন্দিরঘাট £:. পূর্বে বলা হইয়াছে 
যে, ধ্বংসলীলার পর প্রিন্সেপ সাহেবের 
মতে কাশতে রাজা মানসিংহের পুর্বে 
নিমিত কোন অট্রালিকীর অন্তিত নাই। 
এই রাজ! মানসিংহ শত শত দেবালয়ের 
সহিত এখানে নিজ নামে 'মানষন্দির? 
নামক প্রাসাদ নির্ধীণ করিলেও সআাট মহন্মন্ 
শাহের াজত্বকালেই উক্ত মানমান্দরে জয়- 
পুরাধিপ সবাই জয়সিংহ কর্তৃক স্থপ্রসিদ্ধ 
বেধালয় (00887588025 ) প্রতিষিত হয়। 
মন্ধনাথের 'কাশীধামে এই মানমন্দিরের 
জয়গ্রকাশ রামচন্দ্রাট প্রভৃতি যঙ্থের 
বিবরণ আছে। জদয়নিংহের কীতিকলাপ যাহা 
আছে সবই যেন অড্ভুত। এক্ষণে বলাবাহুলা, 
“মান অর্থে গ্রহনক্ষত্রাদির গতির পরিমাণ 
মাত্র। পঞ্চগঙ্গাঘাটের উপর বিন্দুম্বাধবের 
প্রাচীন মন্দির ছিল। শুনিতে পাওয়া যাঁয়, 
এই মন্দিরটি পূর্বে প্রায় সকল মন্দির 
অপেক্ষা উচ্চ ছিল। কুতরাং ইহার প্রস্তর- 
নিমিত বিচিত্র ধ্বজান্তস্তটিও অসাধারণ উচ্চ 
ছিল। ওরঙ্গজেব হিমু মন্দিরের এত উচ্চতা! 
দেখিয়া তাহা খর্ব করিবার জন্য এই ধ্বজা- 
স্তভটি চূর্ণ করিয়া অত্যুচ্চ মিনারেটদ্য়-শোভিত 
মসজিদে পরিণত করেন। কিন্তু সেই মিনীরেট 
হিন্দুদের নিকট “বেণীমাধবের ধ্বজা” বা 
“মাধোজীকা ধ্বজা? নামে খ্যাত। উত্তরপ্রীস্তস্থিত 
প্রস্তরনিমিত প্রহনাদঘাটই ৰারাপসীর শেষ 
থাট। ইহা হইতে উত্তরদিকে কিয়ন্দর 


উদ্বোধন 
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অগ্রসর হইলেই বেলসেতু ও রাজঘাঁট। 
এই রাজঘাটের উত্তরদিকে রাজা “বাণার? 
দুর্গ ও রাজভবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
থুঃ আবে মহম্মদ গজনভি রাজা বাণারকে 
পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। 


১৬১৮ 


কাশীধাম জগতের যেমন আদি নগরী, 
তেমনি ইহার শিক্ষাপীঠও অতি প্রাচীন । 
সনাতন ধর্মশান্ধ সাহিত্য ও শিল্পাদি ব্দোনুগত 
সকল বি্ভারই মুলভিত্তি সেই আদিধুগে 
কাশীতেই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
এখনও বেদ।ধি সনাতন শাস্ত্রের অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনা উপলক্ষে ভারতের চারি 
প্রান্ত হইতে শত শত বিষ্তাথী ও অধ্যাপক 
আসিয়া কাশী বিস্ভাপীঠকে স্থশোভিত ও 
অস্ষু্ন বাখিয়াছেন। কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য, 
শাহ্বপমৃহ, মায় আযুরেদ, জ্যৌতিষাদির পুরা- 
কাল হইতে চর্চা ছিল। এমনকি একশত বৎসর 
পুবেও প্রায় দেড় হাজার বিগ্যাথী কাশীতে 
বেদাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। 


শেরিং সাহেবের মতে যে-কাশী “3 ০0৪581 
16071000180, সেখানে তেমনি ইহার লব 
রকম সম্প্রদায়মণ্ডলীর পর্বমেলা ও উত্সবাদি 
আজিও অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর সব প্রধান 
ধর্মাবলহ্বীদেরই কাশীতে দেখা যায়। হিনুদের 
শৈব, শাঁকাঁদি বিভিন্ন সম্প্রদায়, বৌদ্ধ, জৈন, 
কৰীরপস্থী, মুনলমান, থুষ্টান প্রভৃতি ধর্মীবলহ্বি- 
গণ কাশীতে রহিয়াছেন। প্রাচীন বৈদিক 
সাগ্িক ত্রাহ্ষণ হইতে আজ পর্বস্ত যতগ্রকার 
ঈশ্বরোপাঁদনা জগতে প্রবতিত হইয়াছে, তাহা 
সবই কাঁশতে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে_-ইছ! 
বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। 


বিশ্বজননী শ্্রীশ্রীসারদাদেবী 


স্বামী জীবানন্দ 


আবির্ভাব-ততত্ব 


নিগুণ ব্রহ্ম স্বকীয় মায়ায় ঈশ্বরন্ূপে 
প্রতিভাত। ঈশ্বরের ছুটি ভাব--পরা প্রকৃতি 
ও অপর প্রকৃতি । পরা! প্ররুতির দ্বারা ঈশ্বর 
সমস্ত জীবের অস্তরস্থিত. জ্ঞাতা এবং অপরা 
প্রকৃতির সাহাষে তিনি অনস্তক্রিয়াশক্কিরপে 
প্রকাশিত। শিব প্ররুতির লাক্ষী বা দ্রষ্টা, আর 
শক্তি নিয়ত-ক্রিয়াশীলতা ; আবার নারায়ণ ও 
লক্ষী ব্রদ্মের আনন্দময় সত্রার প্রতিভানক । 

পরমকারুণিক ঈশ্বরই ধর্মস্থাপন ও লৌক- 
কল্যাণের জন্য ঘুগে যুগে অবতীর্ণ হন। 
সবাহুস্থাতা ব্রহ্ম হপিণী আম্ঘাশক্কি মহামায়াও 
তখন তীর লীলাসহায়িকা হয়ে আসেন। 
সশক্তিক ভগবানই যুগের প্রয়োজন অন্তষায়ী 
যুগধর্ধ প্রবর্তণ করেন। তাই দেখা যায়, 
নরলীলায় পরম পুরুষ শ্রীভগবানের সহিত 
পরম] প্রকৃতি প্রভগবতীর আবির্ভাব_-শ্রীরাম- 
চন্দ্রের সহিত শ্রীমীতাদেবী, শরুষ্ণের সহিত 
শ্ররাধা, শ্রাবুদ্ধের সহিত শ্রীয়শোধরা এবং 
শ্রচৈতস্তের সহিত শ্রীবিষ্ণপ্রিয়ার আগমন । 
শক্তি ছাড়া অবতাবের দিব্য কাধকলাপ 
অলম্ভব। 

মখক্তিক ভগবান য্খন যে-পরিবেশে নর- 
লীলায় অধতীর্ণ হন, তখন সাধারণ মানুষের 
মতোই তার সেই পরিবেশকে শ্বীকার কবে 
নিয়ে মন্তুবুব লীল। করেন । রাজগৃহে বা দরিদ্রের 
ঘবে যখন যেভাবে তাদের আ বর্ভাব ঘটে, 
তদন্যায়ীই ঠাদের লীলা চলে। সাধারণ 
মাষেরা বিলুপ্ত-জানন্বভাঁব, তাই তাদ্দের জ্ঞান 
থাকে না, তাদের নিত্যত্ব-শুদ্বত্ব-বুদ্ধত্ব সহন্ধে 

৫ 


তার! পচতেন নয়। কিন্ধু শ্রভগবান ও তার 
শক্তি ধুলির ধরণীতে অবতীর্ণ হ'লেঙ তাদের 
জ্ঞান অবিলুপ্ত থাকে । শিতা-সু্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত তারা 
যুগ-কলাযাণে তাঁদের আবিভাব সম্বন্ধে সদা 
সচেতন। সাধারণ মাচষের মতো জীবন 
যাপন করলে তাদের প্রতিটি কর্ম ও চিন্তার 
মধ্যে থাকে লৌককল্যাণচিকীর্ধা ও দিবাতাব, 
যা স্থুল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। ভগবত্রুপায় 
ধাদের দৃষ্টি খুলে যায়, ঠীরাঁই তাঁদের নরলীলার 
মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন এবং তাদের জানতে 
পারেন। 
লীলাবতরণ 


্রাঞ্ীসারদাদেৰীর দূপ ধারণ করে আ.দ্যা- 
শক্তি অবতীর্ণা হয়ে এবং অবতারবরিষ্ঠ শ্রারাঁম- 
কৃষ্ণের লীলাদঙ্গিনীরূপে ক্তার লীলার পৃতি 
বিধান ক'রে সমগ্র বিশ্বকে এক নৰ 
অভ্যুদয়ের পথে উন্নীত করেছেন। তাই স্বামী 
অভেদানন্দজী মাতৃস্তোত্রে প্রণতি নিবেদন 
করেছেন £ 
'প্রকৃতিং পরমামভয়াং ববদাং 
নবরূপধরাঁং জনতাপহরাম্‌। 
শরণাগতসেবকতোধকরীং 
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্‌ ॥ 
শ্রভগবানের শ্রীরামরষ্ণপ্ূপে লীলাবত রণ 
পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। তার 
আবি্ভাবে জগতের অধ্যাত্ম-রাজ্যের সবস্তবের 
অভ্যুত্থান ও সবধর্ম-সমন্বয় জগ্বাপীকে মহৎ 
এঁক্স্থত্ে গ্রাথত করেছে। শ্রীরামকঞ্চদেবের 
সহমরকোটি মণিদীপ্ত আধ্যাত্মিক মন্দিরে 
পৃথিবীর দকল মানুষের মহা'মিলনের স্থান । তাঁর 


৬৮৬ 


জীবনে আধ্যাত্মিকতাঁর অনন্ত স্থরলহবী 7 যে- 
কোন একটি স্থুরে জীবনবীণার তার বেধে নিতে 
পারলে জীবন মধুময় হয়। ত'র অত্যাম্চর্য 
সাধনায় বিশ্বের মহাশক্তির উদ্বোধন হয়েছে, 
সেই গুসঙ্গে শ্বামী সারদানন্দজীর উক্তি ম্মবণীয় 

'যুগাবতার ভগবান শ্রীরামরুঞ্চদেবের পুণ্যা- 
বিভাবে** শক্ষিপূজা ভারতে আবাঁর বিশেষ সজীব 
হইয়া উঠিয়াছে।*--শ্রীরামকষ্তদেবের পুণ্যময় 
জীব্ন ভিন্ন জগৎ আর কোথায়, কোন্‌ যুগে, 
কোন অবতারপুরুষের জীবনেই বা নারী- 
প্রতীকে শক্তিপূজার এপ জলস্ত উচ্চানদ্শ 
দোখরাছে ?? 

যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাঁদেবীকে জগজ্জননী- 
জানে মহাবিছ1-ষোড়শীরূপে পূজা করেছেন, 
সেই দিনই জেগেছে এ যুগের কুল-কুগুলিনী 
শক্তি_জগতে মাতৃভাবপ্রতিষ্ঠার জন্য । মাতৃ- 
ভাবের গ্রত্িষ্ঠাব জন্যই শ্রারাঁমকুঞ্চদেব তাঁকে 
রেখে শিয্েছিলেন। মুর্তিমতী বিদ্যারূপিণী 
মানবীর দেহাবলঙ্থনে ঈশ্বরীর উপালনাপৃবক 
প্রাপ্রীঠাকুরের সাধনার পরিসমাধ্ধি আর 
্রত্রীসারদানেৰীর শুদ্ধ দেহ ও মনের আধারে 


যুগধ্ণপাঁলনী মহাশক্তি প্র্রীমায়ের জীবন- 
আরম্ভ । 


উীশ্রমা সারদাদেবী যে স্বয়ং আগ্াশক্কি 
তা তার নিজের কথায়, আীরামকৃষ্ণের বাণীতে 
ও তার লীলাপার্দগণের উক্তিতে পরিস্ফুট। 
এইসৰ উক্তি থেকে আরা জানতে পারি 
যে, শ্রীশ্রমা মহাঁশক্তি কালী, জ্যান্ত হুর্গা, 
জ্ঞানদাফ়িনী সরহ্বতী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, মুক্তিদাত্রী 
মহামায়া। 

ভারতীয় নারীত্বের রূপ ও শ্রীশ্রীম! 


ভারতীয় নারীত্বের প্রধানত: তিনটি রূপ £ 
দুহিতা, জাননা, জননী । এই তিনটি ক্ূুপই 
জশ্রমায়ের জীবনে অনবস্তত্কাবে পরিস্ফুট। 


উদ্বোধন 


[ ৭*তঙ বধ -১২শ সংখ্যা 


যাদের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব শ্বীকার ক'রে 
পরশ্ীমায়ের আবির্ভাব, সেই পুণ্যঙ্সোক রামচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় ও শ্ঠামা্ুন্দরী দেবীর সেবা- 
পরায়ণা কন্তারূপে তিনি অতুলনীয় সেবা 
করেছেন এবং তাদের গ্রগাট নেহেন 
অধিকাঁরিণী হয়েছেন । জায়ারূপে তিনি 
অবভারবরিষ্ঠের সেবারতা গু চিরাহ্ৃবন্ধি্ী 
এবং দেৰমাঁনবের যথার্থ সহধগ্রিণী। শ্রীরাযকৃষেও 
মম্পূর্ণ আত্মৰিলুষ্চিতে তার সহধগ্িণীত্ের 
পরাঁকাষ্ঠা। শ্রীরামরুষ্জের সঙ্গে তার দিব্য 
ভাবের সম্বন্ধ, এ বিষয়ে তিনি বিশ্ব-্টতিহাসে 
অনন্যা । জীই্রীমায়ের সাধনা ও তপস্যা 
লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, আবু সেই সাধনার 
প্রবাহ ছিল অস্ত:সলিল1 ফন্তর মতো। মত্ত 
অৰতীর্ণা দেৰীর স্বেচ্ছাকৃত দুঃখবরণ ও তপস্যা 
তার দেবীত্বেরই মহিমময় প্রকাশ | 

শ্রীসারদাঁদেবীর ভগিনীবূপের চিত্রথানিও 
অনিন্দ্স্থন্দর। ভগিনীরূপে তিনি জননীর 
নেহ দিয়ে ভাইদের মান্গষ করেছেন। তাদের 
মংসারের শত ঝামেলার মধ্যে তার কৃটন্থবৎ 
অবস্থান এই শিক্ষা দেয় যে, আধ্াত্মিকতায় 
উন্নত হতে পারলে জাগতিক ছু:থদারিজ্র্য ও 
অশান্তির মধ্যেও মানুষ শ্ব-স্বক্ূপ থেকে বিচ্যুত 
না হয়ে না আনন্দে থাকতে পাবে । 

শীত্রমা ত্যাগ ও সেবার প্রতিমৃতি, 
সংসারের মধ্যে থেকেও আদর্শ সন্্যাসিনী। 
তার পুণ্য জীবন অন্ুধ্যানে সন্গ্যাস সম্বন্ধে 
সর্বোচ্চ ধারণা হয়। ভারতে স্থুপ্রাচীন 
বৈদ্দিক যুগে যে-সব ব্রক্ষবাদিনী মহীয়মী 
মহিলার আবির্ভীব হয়েছিল, শ্রীত্ীমা ছিলেন 
তাদের হতনই ব্রঙ্গজ্ঞা। তাঁর নাঙ্গিধ্য ছিল 
এক বিশ্ময়কর শক্তির উৎস | 

শীশ্ীমায়ের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে 
সাধারণ মানুষের সাধ্য কি যে ধারণা করে! 


পৌষ, ১৩৭৫ ] 


তাই যুগাচার্ধ স্বামী বিৰেকাঁনদা বলেছেন : 

'আাঠাকরুন কি বন্ধ বুঝতে পারনি, এখনও 
কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ***শক্তি 
বিনা জগতের উদ্ধার হৰে না। আমাদের 
দেশ সকলের অধম কেন, শদ্কিহ্ীন কেন 1 
শক্তির অবমাননা সেখানে বলে । ম্াঠাকুরানী 
ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে 
এসেছেন, তাকে অবলম্বন ক'রে আবার সব 
গার্গী সৈজ্রেয়ী জগতে জন্মাৰে । 

হিন্দুসংস্বৃতির পূর্ণ রূপ ও ভারতীয় নারীর 
পূর্ণ আদর্শ পমগ্রভাবে আঞঙ্মায়ের মধ্যে 
রূপায়িত। একাধারে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির 
সমন্বয়, পাতি ব্রতা ও মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা, মানবতা 
ও দ্বেবীত্বের চরম বিকাশ, সরলতা, দুঢতা, 
ত্যাগ ও সেবার অপাথিৰ সমাবেশ জগৎ 
আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি | শ্রশ্রীমায়ের 
সন্ধদ্ধে ভগিনী নিবেদিতার যথার্থ উক্তি : 
নারীর আদর্শ সম্বন্ধে সারদাঁদেবীই শ্রীরাম- 
কৃষ্েের শেষ কথা ।' 

সঙ্ঘজননী 

শ্ীীম। সঙ্বঙ্গননী । ভিনি সেই শক্তি যে 
শক্তি সমস্ত বামকষ্খসাজ্যেক উৎসাহদীত্রী ও 
ও পরিচাশিকা। স্বামী বিবেকানন্দ কার 
আশীবার্দ নিয়ে তবে আমেরিকা যাত্রা করে- 
ছিলেন। শ্রীরামরুষ্দেবের মহাঁগুয়াণের পর 
ত্যাগী ভক্ত সস্তানদের জন্য তিনি প্রাথনা ক্তেন, 
যেন স্টাঞ্ষের থাকবাধ আশ্রয় এবং মোটাভাত ও 
মোটাকাপড়ের অতাব না হন» । সেই প্রার্থনার 
ফলেই শ্ররামকুষ: মঠ ও মিশন গড়ে ওঠে । 

শ্রীরামকষ। যঠায়শনের সমস্ত কাজ 
ঠাকুবেরই কাজ” -ভগবন্ধ,দ্ধতে কর্ণ করার এই 
পথনির্দেশ অধ্যাত্ম-জীবন-গঠনের জন্য তার 
প্রধানতম উপদেশ । সঙজ্ঘজননীরূপে তিনি 
অনেক জটিল সমস্যার সহজ সরল সমাধান 


বিশ্বজননী শ্রীশ্রসারদাদেবী 


৬৮৭ 


দিয়েছেন । মহাশক্তি মা সঙ্ঘকে পালন করছেন, 
রক্ষা করছেন, লোককল্যাণে তার যুগোপষোগী 
বিস্তৃতি খটাচ্ছেন। তাঁর ন্মেছভালবালাঁয় সঙ্য 
এঁকাস্থত্রে আবদ্ধ । 
ীশ্রীমায়ের বিশ্ব-মাতৃতব 

মাতভাব-ৰিকাশের দিক দিয়ে জগতের 
ইতিহাসে শ্রশ্রমা অতুলনীয়া। একটি সন্তানের 
জননী না হয়েও সমস্ত পৃথিবীর মানষ তার 
সন্তান । কোটি কোটি নরনাঁরীর হৃদয়।সংহাসনে 
তিনি সমাসীনা ও পৃজিতা। ঠাঁর মাতৃত্ব দেশ- 
কালের সীমা অতিক্রম করেছে। তার মাতত্বে 
জাতি নেই, বর্ণ নেই, স্্রী-পুকষ-ভেদ নেই, 
দরিদ্র ধনবান, শ্বদেশী বিদেশী, পাঁপী পুণ্যবানের 
পার্থকা নেই! ব্রক্মজ্ঞ মহাঁপুরুষ আর খুনী 
ডাকাত সেখীনে সবাই সমান । তিনি সকলের 
মা, ছন্সম-জন্মীস্তবের মা, চিরকালের মা? তাঁর 
মধ্যে লক্ষ কোটি মাষের প্েহভালবাঁপা জমাট- 
বাধা। অসীম ধৈর্য, অপাধিব করুণা, সেবা, 
ক্ষমা, অদোধদর্শন আর সম্পূর্ণ অভিমান- 
রাহিত্যের দ্বারা তার মাতৃত্ব অপৃবমাধূয- 
মণ্ডতিত। 

জী্রীমীয়ের মাতভাব এমন স্বাভাবিক ছিল 
যে, অনেক তক্ত নরনাঁরী দেখতেন ভীর চাল- 
চঙ্গনে, কথা বলার তঙ্গীতে, এমনকি মুখাক্কৃতিতে 
পর্যস্ত শ্বীয় জননীর ছায়া! ও ছৰি ফুটে উঠেছে! 
মাতৃহারা তাকে পেয়ে মাতশোক ভুলে যেত, 
কেউ ৰা অনুভব ক'রত গর্ভধাবিণীর স্পেহের 
টান অপেক্ষা শ্রীশ্রীমায়ের আকধণ অধিক । 

ধারাই তাঁর শ্রীচরণতলে উপনীত হয়ে অল্প 
সময়ের জন্যও তার সাঙ্সিধ্যে অবস্থ(নের হযোগ 
পেতেন, তাঁদের মন আধ্যাত্মিকতার উচ্চজ্মরে 
উঠে যেত, তাদের সামনে সত্য উদঘাটিত হত, 
অভূতপূর্ব আনন্দ ও দিব্যভাবে পূর্ণ হয়ে ফিবে 
যেতেন তারা। খাওয়ানো, আদর-আপায়ন, 


সচ৮ 


লেবা-শুশবা ও উপদেশপ্রদদীনের মাঁধামে তার 
মাতৃন্মেহ প্রকাশ পেত। এ বিষয়ে ভক্তদের 
লিখিত প্রত্রীমায়ের সঙ্গদ্ধে পুণাম্থতি-কাহিনীসমূহ 
থেকে অনেক কিছু জানতে পারা যাঁয়। ভীবা 
বলেছেন, শীশ্রীমায়ের কৃপাঁকটাক্ষে ভক্তিমুক্তি 
্র্ষজান সবই লাভ হয়। 

ীশ্রীমা সবদাই সকলকে দিয়েছেন আশা ও 
অভয়ের বাণী। কী অদ্ভুত হৃদয়মুগ্ধকারী শিগ্চ 
শান্তিপূর্ণ আধা ত্মিকতার মহাসমুদ্র ছিলেন তিনি 
-গুঞ্জিত মালিন্চ ও দারুণ দু্কৃতি ধুয়ে মুছে 
নি্ধল শুদ্ধ করে দিতেন আপামর সকঙ্কে ! 
মর্ধঘদা আনন্দপ্রদঘিনী ও শবিজ্রতানম্পাদয়িতী 
পরমা জননীর জাঁবন ছিল নীরৰ প্রার্থনার মতো। 
শাশ্বত মাতৃসত্তার বিকশিত রূপ শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবন ছিল মহাব্রত। তার দৈনন্দিন প্রতিটি 
কর্মে ও আচরণে গ্রকাশিত হ'ত ভাগবত দৃষ্টি । 

ভারত সমস্ত দানের মধ্যে পারমীথিক 
দ্রানকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে ' এই অধ্যাত্ম- 
সম্পদ প্রশ্রীমা সহশ্র সহল্র তৃধিত নরনীবরীকে, 
এমনকি অনধিকারীকেও অকাতরে ঢেলে 
দিয়েছেন যে একবার মা বলে ডেকে তার 
কাছে এসেছে, দুষ্কৃতকারী হলেও তাকে তিনি 
রূপা করেছেন। 

একখানি পত্রে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে স্বামী 
প্রেমানন্দজী যা লিখেছেন. তা আমাদের 
ধ্যানের বিষয় হয়ে আছে : 

ভ্র্রমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে 
পারে? তোমরা সীতা, দাবিত্রী, বিষুপ্রিয়াজী, 
জীমতী রাধারানী- এদের কথা শ্বন্ছে। 
মা যে এদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে 
আছেন। এশ্বর্ষের লেশ নেই। *এ কী 
মহাঁশক্তি !! জয় মা! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী 
মা! দেখছ না কত লোক সব ছুটে 
আনছে! যে-বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্-_১২শ সংখ্যা 


_সব মায়ের কাছে চালান দিচ্ছি! মা সব 
কোলে তুলে নিচ্ছেন! অনস্ত শক্তি, অপার 
করুণা! জয় মা! অদ্ভূত! অদ্ভুত !! সকলকে 
আশ্রয় দিচ্ছেন-*-আব সব হজম হয়ে যাচ্ছে । 
মা! মা! জয় মা॥ 

আর একখানি পত্রে আঁছে : 'দ্রীশ্রীম মাষ- 
দেহধারিণী হলেও তার অপ্রাকৃত ভাগবতী তন্গ। 
জীবের কলাণের জন্য মনুত্যবৎ লীল! করছেন।' 

জীশ্রমায়ের মাতৃত্ব এমনই ছিল যে, পশুপাখি 
ইতরপ্রাণীকেও তিনি আপনার সম্তাঁন বোঁধ 
করতেন। সকলের উপর ছিল তার মাতৃত্বের 
অধিকার । একবার তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : 
তুমি না হয় আমাদের মা, কিন্ত সকলের মা 
কি করে? তুমি কি এই সৰ পশুপাখি, 
কীটপতঙ্গ এদেরও মা?” শ্রীশ্রীমা স্থিরকঠে 
উত্তর দিয়েছিলেন; “ওদের মায়ের ভিতর 
দিয়ে আমি ওদেরও মা, এজন্মে ওরা এভাবেই 
আমার স্লেহযত্ব পেয়েছে ।” 

আছ্যাশক্তির পূর্ণবিকাঁশ ক্ষমারূপা তপদ্থিনী 
্রশ্রীমায়ের দৌবদৃষ্টিরহিত জীবনো বশ্বমাতৃত্বের 
স্বতন্ফৃর্ত অমিয়ধারা পতিতপাবনী গঙ্জার মতো 
বন্ধাতলকে পবিত্র করেছে। 


শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ 


শ্শ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যে পার্থকা 
ছিল না। নান] দ্বেশের, নাঁনা বয়সের ও নানা 
অবস্থার নরনারী তার কাছে যেতেন, তার 
উপদেশ শুনে প্রাণে শাস্তি পেতেন, সদৃতাঁবে 
নিজেদের জীবন গঠন করতে দৃঢ়সঙ্ষল্প হতেন। 
শ্রীরামকষ্ণদেবের অমৃতময়ী বাণীর মতোই তার 
উপদেশ অত্যন্ত সহজ সরল গ্রাণম্পর্শী। 

একটি উপদেশ : 'সর্ধা কাজ করতে 
হয়। কাজে দেহ মন ভাল থাকে ।'.. কর্ম 
করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে 


পৌষ, ১৩৭৫ ] উৎসর্গ ৬৮৯ 


নিষ্কাম ভাব আসে |, এ যেন ভগবদগীতার বাণী! পার তো এক্ষুণি হয়।” 

এক জনের প্রশ্ন : কি ক'বে ভগৰান লাভ এই রকম সব অমূল্য উপদেশ মণিমুক্তার 
হয়?" প্রশ্রমায়ের উত্তর; 'শুধু হার কপাতে মতো শরীপ্রীমায়ের কথা, গ্রস্থে ছড়িয়ে আছে। 
হয়। ভবে জপ ধান করতে হয়। ভাতে বর্তমান আদর্শ-সংঘাতের যুগে আঞীষায়ের 
মনের ময়লা কাঁটে। পুজা, জপধ্যান-_-এ সব উপদেশ জীবনপথের অবার্থ দিশারী । 


করতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে নাঁড়তে শ্রাণ 'দ্বেবীং প্রসন্বাং গ্রণতাতিহন্ত্রী 

বের হয়ঃ চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়. যোগীজ্ুপূজ্যাং যুগধর্ণপাব্রীম্‌। 

তেমনি ভগবৎ-তত্ব অ'লোচনা করতে করছে তাং মারদাং তক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং 

তত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নিবাসনা যদি হতে দয়াম্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্‌ ॥? 
উৎসর্গ 


শ্রীকানাইলাল সামস্ত 


প্রভাতে সবার সাথে 
সারিয়া নাওয়া 
ডালি হাতে আউঙিনাতে 
হ'ল নাযাওয়া। 
সাথী যত কোলাহলে 
গেল চলি” দলে দলে, 
আমি হেরি পলে পলে- 
সজল চাওয়া । 


আঁবরল কলকল 
সেজে নটিনী 
গেল চলি' বাধা দলি' 
যত তটিনী। 
আমি করি অবধান 
কেঁদে মরে মরুপ্রাণ, 
গ[হিয়া চলার গান_ 
হ'ল না যাওয়া । 


ভগিনী নিৰেদিতা ও ভারতীয় নারী 
স্বামী শ্রহ্ধানন্দ 


ভারতবধের ঘাহা যাহা! ভগিনী নিবেদিতা 
গভীব শ্রদ্ধা গু প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল 
তাহাদের অন্যতম হইল ভারতীয় নারীর 
জীৰন ও চবিত্র। ভাঁরতবধের বেদ পুরা? 
ইতিহান ও সাঁছিত্যে ভারতীয় নারীর বহুতর 
গৌরবময় পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে এবং ভাবত- 
নংস্কৃতিতে নারীর স্থান প্রতোক ভারতবালীর 
স্থপন্িচিত। কিন্তু একজন ৰিদ্বেশিনী মহিলা 
বিদেশী শাসকদের ভাবত সম্বন্ধে অপগ্রচারের 
বাছ ভেদ করিয়া, নিজের চোখে ভারতকে 
দেখিয়া, নিজেন্ধ জ্ঞান বুদ্ধি বিচার দিয়া 
ভারতকে বাচাই করিয়া ভাঁবতের অস্ত:পুর- 
বতিণীদবের যথাথ স্বরূপ এমন নিভুর্ল ভাবে 
আবিষ্কার করিবেন এবং গাঁ হদয়াৰেগ সহ 
এমন নিভীক ভাবে প্রচার করিবেন, ইহ। 
মত্যই অকল্পনীয় বাঁপার, বিশেষতঃ বিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে-ষখন ব্রিটিশবাজ নিরাতঙ্ক 
ধন্তে ভারতের বুক টাপিয়া বসিয়া আছে। 
পাশ্চাত্যে নারীর স্বাধীনতা, শিক্ষা, খ্বাৰলম্বন, 
কর্মশক্তি গুভ়ৃতির কথা পিয়া, শুনিয়া ও 
ও কিছুটা দেখিয়া আমরা যখন তুপনায় 
আমাদের মাতা ভগিনী কন্টাদের শিক্ষাভাব, 
ভীক্ুতা, কোমলতা ও কুসংস্কারের কথা ভাবিয়া 
সরমে অরিয়া যাইতেছিলাম এবং যথাশী্র সম্ভব 
তাহাদিগকে ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া আনিয়া 
পাশ্চাত্য নারীর অন্থকরণে তীহাদিগকে 
ঢালিয়া সাজাইতে সচেষ্ট ছিলাম, সেই সময়ে 
আইরিশ কন্তা মার্গারেট নোবৃল আমার্দিগকে 
শুনাইলেন, “হাজার হাজার বৎসরের সরুলতা 
ও সহ্িষুতা ভারতীয় নারীচরিত্রে কেন্দ্রীভূত। 


ভারতীয় নাতীর ধৈর্য এবং কল্পনাশক্তিই 
ভারতের জাতীয়তাকে গন্ঠিত করিয়াছে এবং 
করিবে । ভারতীয় নাবীর জীবন ভাবত্ডের 
মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত একটি মনোরম কৰিতা 
বিশেব। পাশ্টাত্য সমাজ কয়েক শতাব্দীর 
মধ্যে যে সংহতি এবং একতা হারাইয়াছে, 
ভারতে তাহ! এখনও অক্ষুণ্ন রহিয়াছে, প্রধানত: 
এই দেশের নাবীর জন্য |” 

নিবেদিতা ভীরতীয় নারীকে বিভিন্ন 
পর্িবেষ্টনীতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি আমাদের নারীর পট- 
ভূমিকা দেখিতে পাইয়াছিলেন আমাদের 
দেশের ধর্ম, দর্শন, নীতি, কাবা এৰং শিল্পকলার 
ঘুগযুগসঞ্চিত মহান এতিহো_-ভারতীয় নারীর 
আশা, আকা, হায়াবেগ, কর্তব্যবৃদ্ধি, দেবা- 
পরায়ণতা, মৃছৃতী, মমতা, আদশনিষ্ঠা, স্বাথ- 
ত্যাগ, ধর্মনিষ্ঠা-সকলই দীড়াইয়া আছে এই 
এঁতিহোর শরদঢ় ভিত্তির উপর । এমনকি 
আমাদের সমীলোচনায় যাহা নিছক স্ত্রী-আচার 
এৰং কুসংস্কার, নিবেদিতার বিশ্লেষণী দৃষ্টি উহার 
পশ্চাতে একটি কল)ণময় ্রতিহাসিক সত 
দেখিতে পাইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতা 
তাহার নানা রচনার মধ্যে ভারতীয় নারীকে 
যেভাবে সমথন ও বন্দনা করিয়াছেন তাহাতে 
কাহারও কাহারও পক্ষে তাঁহাকে ভারতনারী 
সম্বন্ধে একট! অন্ধ মোহ পোষণকারিণী বলিয়া 
ভাবা বিচিত্র নয়। কিন্ত নিবেদিতার শিক্ষা, 
দীক্ষা এবং মানসিক গঠনের সহিত ধাহারা 
পরিচিত তীহারা কখনও এ ভুল করিতে 
পারেন না। তাহারা ভারতীয় নারীর 


পৌষ, ১৩৭৫ ] 


অনুধানে এই বিদেশিনীব্‌ চিস্তাধারাকে গভীর 
মনোযোগের সহিত অগ্কশীলন করিবেন । এই 
বিদেশিনী আমাদিগের হৃদয়ে আমাদের মাতা 
ভগিনী কন্যা ৰধৃঙ্দেব প্রতি একটি নৃতন শ্রদ্ধা, 
গ্রীতি ও সম্মান জাগাইয়া দিয়াছেন । 

হিন্ুরমণীকে গঙ্গার ঘাটে দীড়াইয়৷ গঙ্গাকে 
নমন্কার, গঙ্গাজলম্পশ আবার গঙ্গায় নামিয়া 
গভীর প্রীতিভরে ভগবানের নাম বা জ্তব 
করিতে করিতে ন্নানরতা৷ দেখিয়া ভগিনী 
নিবেদিতাঁব মুগ্ধতার সীম! ছিল না । 

ব্রিটিশ রাজত্বের সময় শত শত বিদেশী 
পর্যটক হিন্দুদের বিশেষ বিশেধ পবাহে গঙ্গ 
বা অন্ত কোনও পুণ্য নদী বা পুবিণীতে 
সানব্যাপারটিকে একটি নিছক কুসংস্কার 
ছাড়া অন্ত কিছু ভাবিতে পারেন নাই। 
বিদেশীদের লেখা বই বা পত্রিকাদিতে হিন্দু- 
দের নধী-্সানপ ধর্মরত্যের কতই না৷ 
বক্রোক্তি ও সমালোচনা ছাপা হইয়াছে এবং 
এখনও ছাপা হইতেছে। বিদেশ পধটক ব! 
পত্ডিতদের কে হিন্দুদের এই নম্ী-ভক্তির 
সার্থকতা বুঝিবার চেষ্টা করেন? কিন্ত ভগিনী 
নিবেদিত! করিয়াছিলেন। তাহার [0৩৪ 
০1 [08190 [819 গ্রস্থের প্রথম অধ্যাঁয়ে তিনি 
গঙ্জা যমুনা এবং হিন্দুর দৃষ্টিতে পবিত্র অন্ান্ত 
নদীগুলির সহিত ভারতীয় সত্যতার গতীর 
সম্বদ্ধের তথ্য আলোচনা করিয়াছেন। এই 
নদীগুলিকে একটি ব্যক্তিত্ব দিয়া দেবতা বলিয়! 
ভাবার পশ্চাতে নিবেদিতার মতে হিন্দুদের 
কোনও জাতীয় দুর্বলতা বা কুসংস্কার তো 
নাই-ই, বরং আছে বিশ্বপ্রকাতির সহিত হিন্দু 
জাতির একটি স্বাাৰিক অনাবিল সংযোগের 
প্রেরণা এবং হিশ্দুমনের প্রকৃতিগত অধ্যাত্ম- 
ৃষ্টি। 


“আমরা (পাশ্চাত্যদেশবাশী ) প্রাচীন 


ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় নারী 


৬৯১ 


গ্রীক দৃটিভঙ্গী হইতে আজ বন দুরে সবিয়া 
আপিয়াছি বলিয়াই আমার্দের হিম্ব্নের 
রীতিনীতি বুঝিতে এত কষ্ট হয়। প্রাচীন 
গ্রীনে আকাশ, জল, পৃথিবী, স্র্য, চন্দ্র প্রড়ৃতি 
প্রকৃতির নানা বন্ড ও শক্তির সহিত কত 
দেবদেবীর আবির্ভাব ক্রিয়াকলাঁপের 
কাহিনী প্রচলিত ছিল। এইগুলি যদি আমরা 
স্মরণ করি তাহা হইলে হিন্দুজাতির নদী 
এবং গৃহের প্রতি প্রীতিকেও সহজেই ধারণ] 
করিতে পাবিক। 

“হিন্দুদের একটি চলিত কথা --“সন্ধযাবন্দন 
না করিয়া আহার করা যায় না, সান না 
করিয়া পূজা করা চলে না, নারীরা বিশেষ 
ভাবে পাপন করেন! সেইজন্য তাহাদের দিন 
আরম্ভ হয় প্রতাষে নদীতে ন্লান করিয়া। 
ভোবের অন্ককারে তাহারা সঙ্গিণীদের সহ 
নদীর ঘাটে উপস্থিত হন। এই স্লান তাঁচাদের 
নিকট শুধু একটি শারীরকুত্য নয়, হা একটি 
মানসকৃত্যও বটে। দেহের শুদ্ধির সঙ্গে মনের 
নির্মলতা-সম্পাদনও তাহাদের ন্বানেবু লক্ষ্য 1” 
--( 106 জব০ ০01 [১0352 [509 ) 

ভারতরমণী ভিক্ষুক বা সাধূ-ফকিরকে 
ভিক্ষাদীন করিতেছেন, সংসারের শত কাঁজের 
মধ্যেও ইহা তাহার একটি অবশ্ঠ পালনীয় 
কর্তব্য-নিৰেদিতা ভারতের গৃহে গৃহে এই 
ঘটনাটির মধ্যে ভারতীয় সমাজের একটি 
আশ্চর্য মমতা ও সংহতি লক্ষ্য করিয়াছেন। 
তিনি জআর্থনীতিকের শাণিত শস্্র লইয়া এই 
ভিক্ষারান প্রথাকে তছনছ করিয়া কাঁটিতে 
চাহেন নাই। 

“গৃহস্থের অঙ্গিনায় ভিক্ষুক আসিয়া টাড়াইল। 
মুখে তাহার তগবানের নাম, হয়তে। বা জে 
একটি ভজনগান করিতেছে । তাহার গানের 
শব্ধ শুনিয়া! গৃহম্থামিনী তাহার আগমন 


এব্‌হ 


৬৯২ 


জানিতে পারিলেন এবং তাহার ভিক্ষাপাত্রে 
নিঞ্জের সাধ্যাহ্যায়ী কিছু দিবার জন্ত গ্রস্ত 
হইলেন। ভিখারীর কোনও দাবী নাই। 
অভাৰ তাহার কম। সামান্ত কিছু খাছ, যৎ- 
সামান্থ পরিচ্ছদ এবং একটু আশ্রয় পাইলেই 
তাহার চলিয়া যায়। তাহাতেই সেতৃষ্ট। আমরা 
পাশ্চাত্যে ক্যাণ্ট ও শ্পিনোঁজ। প্রভৃতি ষনীধীদের 
মধ্যে ঘে বিষয়সম্পত্তির উপর একটি বিরাগ 
লক্ষ্য করি, ভারতে উহা সহজেই একটি বাস্তব 
রিক্ততার রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতের 
তিখারীদের মধ্যে অনেকে ধর্ম ও দর্শনের 
উচ্চ আদর্শে অক্ুপ্রাণিত। একমূঠা চালের 
বিনিময়ে ভারতের বধু-কম্বারা ইহাদের মুখ 
হইতে অমৃল্য তত্বকথা শুনিতে পান। এই 
তিখারীদ্দের গানের মাধ্যমে উচ্চভাবে অঙ্ধু- 
প্রাশিত লোকদঙ্গীতের হট হইয়াছে। 

“পাশ্চাতোর জনেক শহরে দরিত্দে এ জন্য 
দানশালা আছে সত্য, এবং উহাদের সাহায্যে 
লমাজের বঞ্চিতদের জীবনধারণের বাবস্থা 
হয় সত্য কিন্ধু এই প্রথার মধো একটি নির্মম 
যান্ত্রিকতা হ্থম্পষ্ট, যাছা ভারতের তিক্ষাদান- 
প্রণালীর মধ্যে নাই। ভারতীয় রীতির মধ্যে 
একটি হৃদয়ের স্পর্শ ও মানগষের প্রতি সম্ত্র- 
বোধ দেখিতে পাওয়া যাঁয়।” (100৩ ৬৪ ০1 
[08180 [119 ) 

ভারতের নারীর মাতৃমৃতি নিবেদিতাকে 
বিশেষভাবে আকুষ্ট করিয়াছিল। ভগিনী 
নিবেদিতার মতে সমগ্র ্ষ্টান ধর্ম-সংস্কৃতির 
সাহিত্য ও চিত্রকলায় যীস্তদননী মেরীর যে 
পরিচয় ফুটিয়। উঠিয়াছে, উহ প্রাচ্যদেশের 
জননীরই চরিত্র। ভারতে সন্তান ও মাতার 
মধ্যে যে নিঃস্বার্থ আকধণ ন্মেহ-মমতা। শ্রন্থা- 
ভক্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি স্বভাবতই বিকাশ লাভ 
করে তাহার তুলনা নাই। নিবেদিতা বলেন, 


উদ্বোধন 


| **তম বৰর্ষ--১২শ সংখ্যা 


শিল্পী রাযাফেলের অস্কিত সিষ্টীন গির্জার যে 
গ্রদিদ্ধ মাডোনার কথা আমরা বলিয়া থাকি 
তাহ]! ৰাম বাহুতে শিশুকে ধরিয়া ঘোমটা 
পরা দাধারণ বেশতৃযান্র দণ্ডায়মান! হিন্তুতরুণী 
মাতার পবিত্র স্মেহময়ী যৃত্তির কাছে দাড়াইতে 
পারে না। প্রতীচো মাতৃত্বের প্রসঙ্গে অনেক 
সময়ে উল্লেখ করা হয় নিজের ছাঁনাগুলিকে 
আগলাইয়া রাখিতে তৎপর মুরগীর ত্বভাঁবের 
সঙ্গে। ভারতে মাতৃত্বের তুলনা জগৎ্-প্রসবিনী 
ভগবতীর উদ্দার স্বেহে ও কল্যাণকামনার 
সহিত। ভারতে সন্তান যত বড়ই হউক, 
মাতার কাছে সে চিরকালই শিশু । নিবেদিতার 
মতে ইহ] মান্ধধকে দুধপ করে না, বরং 
তাহাকে একটি মহান আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত 
করে। সেক্স্পীয়ারের হ্যামলেট নাটকে 
হামলেট তাহার জননীর অপরাধের কঠোর 
মমালোচনা ও শিন্দা করিয়াছেন। নিবেদিতা 
বলেন, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বীয় গর্ভধাবিণীর 
একূপ সমালোচনা অচিস্তনীয় । 

১৮৯৮ সালে কলিকাতায় প্লেগের প্রাছুর্তাৰ 
হয়। নিবেদিতা এই সময়ে উত্তর কপিকাতার 
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া কিতাবে এই রেগ- 
পীড়িতদের সেবার বাবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা 
তাহার জীবনীপাঠকের অবিদিত নয়। এই 
সময়কার একটি ঘটন তাহার হৃদয়ে গভীর দীগ 
রাখিয়াছিল। কলিকাতা ৰন্তীতে একটি দরিত 
শ্রমিকের মাটব বাসায় একটি ৮1৯ বৎসরের 
বালক প্রেগে আক্রান্ত । উঠানে বিছানীয় 
তাহাকে শোয়ানো হইয়াছে। ছোয়াঁচ- 
বিস্তারের আশঙ্কায় কাহাকেও তাহার কাছে 
আপিতে দেওয়া হইতেছে না, কিন্তু একটি নারী 
নিষেধ না মানিয়া বার বার ছেলেটিকে দেখিয়া 
যাইতেছে । ভগিনী নিবেদিতা ৰিরক্ত 
হইয়াছেন, কিন্তু হঠাৎ অপর একটি স্ত্রীলোকের 


পৌধ, ১৩৭৫] 


কণ্ম্বর তাহার কানে আসিল_-"ও যে ছেলেটির 
মা।” গরম কাল। রোগীকে বাতাঁস করিবার 
প্রয়োজন ছিল। নিবেদিতা দেেখিগেন, 
ছেলেটির মাথার পিছনে একটি জায়গ। আছে, 
যেখানে বসিয়া ছোয়াঁচ বাচাইয়া বাতাস করা 
চলে। তিনি তখন এ নারীকে এ কোঁণটিতে 
তাহার পীড়িত সন্তানকে বাতাঁদ করিতে 
বসাইয়া দিলেন। জননীর মুখে কী পরিতৃপ্তি! 
ছেলেটি মাঝে মাঝে গ্রলাপের ঘোরে বলিয়া 
উঠিতেছে, 'মাঁ, মা, মা, মাতাজী।” ছেলেটি 
বেশীক্ষণ বাচে নাই। তাগার মায়ের দুটি 
তাহার উপর নিবন্ধ, মে তাঁহার মাফের স্মৃতি 
মনে লইয়া মা মা বলিয়া শেষ নিংস্বাস তাগ 
করিল। নিবেদিতা লিখিয়াছেন,_ হিন্দুজাতির 
লক্ষ লক্ষ লোক জননীর প্রতি এই তাঁলবাসা 
দিয়া গঠিত। গভীর বেদনা ও আঘাতের ক্ষণে 
পাশ্চাতো মানষের কণ্ঠ হয়তো কোনও প্রার্থনা 
বা শপথ স্ফুট বা! অর্ধস্ফুট ভাবে উচ্চারণ করিবার 
চেষ্টী কবে, কিস্ত ভারতীয়দের মুখ হইতে 
অন্থবূপ সময়ে নিঃস্ত হয়__“মা, মা, মাগো? |” 

মায়ের গ্রতি এই অনুরাগ ও ভক্কিই হিন্দু- 
মনে পরমেশ্বরের বিশ্ব প্রসারী মাতৃভাবে সমুষ্ীত। 
নিবেদিতা লিখিয়াছেন, “এমনি একটি উদ্বেল 
ভালবাঁদা যাহা কখনও আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান 
করিতে পাঁবে না, এমন একটি আশীর্বাদ যাহা 
চিরকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এমন 
একটি সাঙ্গিধ্য যাহা হইতে কমামবা কখনও দরে 
যাইতে পারি না, এমন একটি হায় যেখানে 
আমাদের অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা. অগাধ মাধুর্ধ? 
অচ্ছেচ্ঠ বন্ধন, অমলিন চিরশুত্র শুচিতাঁ ইহাই 
হিন্দুর মাতৃমছিম1।” (09 ভাও১ ০? [77180 
[5069) 

হিন্দু নাবীর ভগবানকে শিশুরৃষ্ণ গেপাঁল- 
রূপে উপাপন! ভগিনী নিবেদিতাকে বিশেষভাবে 

ডি 


ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় নারী 


৬৪৩ 


অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই উপাসনার মাধ্যমে 
হিন্দুনারী তাহার হৃদয়কে কত সরস, উদ্দীর এবং 
পবিত্র করিতে পারেন, তাহা নিবেদিতা তাহার 
বিশ্লেষণী দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
তেমনি জগজ্জননীকে আদরিণী কন্ঠ হৈমবতী 
উম।কুপে পুজার্চনাঁর ভাবের পশ্চাতে নিবেদিতা 
আবিষ্ধার করিয়াছিলেন হিন্ুজাতির একটি 
স্থগভীর আধ্যান্সিক প্রয়াস। নিবেদিতা 
দেখিতে পাইয়াছিলেন--ভগবানকে বাৎ্সলা- 
ভাবে পৃজার্চনা হার! হিন্দু রমণী নির্জেকে 
তগবানের মাতৃত্পদে স্থাপন করেন। এই 
অন্ধ্যান স্বভাবতই তাহাকে বছৃতর ক্ষুত্রতা, 
আসক্কি ও আবিলতা হইতে মুক্ত করে। 

ভগিনী নিবেদিতাঁর মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, 
ভারতে নারী মাতৃত্বের এই মহামর্ধাদা লাত 
করিয়াছেন কোন্‌ তপন্া দ্বারা? ইহার উত্তরও 
তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন ছিনুবিবাহের 
একান্তিক অচ্ছেছ্তাঁর মধ্যে। নিবেদিত 
লিখিতেছেন_-“হিন্দুরমণীর পতিতক্তির মূলে 
রহিয়াছে পবিব্রত! ও একনিষ্ঠা। হিন্দু-সম্তানের 
পক্ষে যর্দি অন্মান করা সম্ভবপর হইত যে, 
তাহার মা শ্বামীর ওদাশ্য, নিষ্ুরতা বা আরও 
গুরুতর কোনও কারণবশতঃ তাহার প্রতি এক 
মুহ্র্তের জন্যও আহ্কগত্য ত্যাগ করিয়াছেন, 
তাহা হইলে তাহার মাতৃতক্তির মহান আদর্শ 
একটি জীবন্ত আদর্শরপে বঙ্গায় থাকিত না। 
হিন্দুর দৃষ্টিতে বিধবার পুনরায় বিবাহ কর! 
মানে তাহার চরিত্রের শৈথিল।। বালবিধবার্দের 
পক্ষেও ইহা প্রযোজ্য ।* 

বিবাহের প্রতি হিন্দু সমাজের যাহা প্রাচীন 
ব্যবস্থা তাহার ভিতরকার নিগুঢ় মর্ম নিবেদিতা 
কী পরিফার্ভাবে ধরিতে পারিয়াছিলেন 
ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। হিন্দু নারীকে 
পাতিব্রত্যের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া কখনও 


৬৪৪ 
কখনও একটি যুক্তিহীন নিষ্টরতা, প্রবঞ্চনা ও 
অমাচুষিক দ্বার্থপরতা দার] নিম্পিষ্ট হইতে হয়, 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই-কিন্ত জাতির 
মহুত্তর কল্যাণের জন্ত তাহার এই আনম্মত্যাগের 
একটি বৃহৎ পসার্কতা আছে। হিন্দুপত্বীর 
ম্যম ও তপস্যা দ্বারাই হিন্দু জননী উদ্ভৃতা 
হইয়াছেন। আর হিন্দু জননী? মহাশক্কি সমগ্র 
হিন্দুজাতিকে উজ্জীবিত রাখিয়াছে ও রাখিবে। 
ভারতবধধে আধ্যাত্মিক সত্য লাভের জন্য 
্রঙ্ষচর্ষ ও সন্গ্যাদররত উদ্যাঁপনের যে স্থমহান 
আদর্শ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার মুল- 
নিবেদিতান্র মতে হিন্মুরমশী্ অও্ঃনত চিতা 
এবং সর্বাবগাহী পবিত্র মাতৃভাব। ভারতবধে 
নারীকে জৈবিক মোহের উধ্র্বে একটি শুভ্র 
অতীন্দ্রিয় পবিত্রতার আলোকে উপলন্ধি কর! 
হইয়াছে বলিয়! নরনারীর সাধারণ আকর্ষণকে 
কাটাইয়া জীবনের সবোত্তম অভীপ্গা আত্ম- 
জ্ঞানের জন্য মানুষ এখানে সর্বত্যাগ করিতে উৎ- 
সাহিত হয়। যে লমাজে নারী শুধু বন্তমাংসের 
নারী, কেবল বিলাঁস-ব্যদনের সহচরী সে-সমাজে 
ত্যাগের আদর্শ বিকশিত হইতে পারে না। 
ভারতীয় নারীর বধুঘৃতি ভগিনী 
নিবেদিতাকে কম আকৃষ্ট করে নাই। 
পাশ্চাত্যে কোনও কোনও মহিলা গভীর 
ধর্মভাবের প্রেরণায় যেমন গির্জার ব্রতধারিণীর 
জীবন গ্রহণ করেন ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে 
ভারতীয় কন্তাও হৃদয়ে অনুরূপ একটি পবিশ্র 
ব্রতগ্রহণের সঙ্কল্প লইয়াই স্বামীর গৃহে প্রবেশ 
করেন। বিদ্যালয়ের লেখা-পড়ার উপর 
বেশী নির্ভর না করিয়া হিন্দু বধূর শিক্ষা 
দীক্ষা এমন নিখুঁত কি করিয়া হইল ইহা! 
ভাবিয়া নিবেদিতা বিশ্মিত হইয়াছিলেন। হিন্দু- 
বধূর নম্রতা, পেবাপরায়ণতা, সহিষ্কুতা, ধৈর্য, 
লক্ামীলতা তাহার চরিত্রের অনবন্য ভূষ্ণ। 


উদ্বোধন 


[ ৭*তম বর্য--১২শ লংখা। 


একটি বুহৎ পরিবারে নানা বয়লের নান! সন্বদ্ধের 
নৃতন আত্মীয় পরিজনের মধ্যে ঢুকিয়া সকলের 
প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি অস্গভব করিয়া, সকলের 
দাবী মিটাইয়া, মকলকে সন্তুষ্ট করিয়া হিন্দু- 
তরুণীকে বধুত্ব লাভ করিতে হয়। ইহা মুখের 
কথা নয়। নিবেদিতা বলেন, পাশ্চাত্যে বধুর 
জীবন হিন্দুবধুর তুলনায় অত্যান্ত লঘু। ভারতীয় 
সংস্কৃতিতে লতী, সীতা, সাবিত্রীর চরিত্র ও 
আদর্শ যে সমৃজ্জলতা লাভ করিয়াছে, নিবেদিতা 
তাহা পূর্ণভাবে সমাদর করিতে পারিয়াছিলেন। 
হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য ভগিনী নিবেদিতা বন্ুতর 
পাশ্চাত্য সমীলোচকের আত্মস্তরিতা লইয়া 
বিচার করেন নাই। তিনি ইহার মধ্যে একটি 
গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
নিবেদিতা লিখিয়াছেন-“হিন্দুবধু জিজ্ঞাসা 
করেন, কে তোমার ইতর সমাঁনাধিকারের দাবী 
তুলিতে চায় যখন এঁ তথাকথিত তুল্যতার 
পরিবর্তে পুজা করিবার অনির্ধচনীয় আনন্দ 
বুহিয়াছে হাতের মুঠার মধ্যে 1” 

হিন্দুমাততা ও বধুরন্তায় হিন্দু ভগিনীর 
মুতিও নিবেদিতাঁকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ভ্রাতৃ- 
ছিতীয়ার অসুষ্ঠানট তিনি পরম শ্রীতির চোখে 
দেখিতেন। হিন্দু পরিবারে দেবর ও ভ্রাতৃঙ্গায়া 
এবং শ্বশ্জ বা শ্বত্রমাতা ও বধূর সম্পর্ক কত স্থন্দর 
হুইতে পারে তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়্াছেন। 
কোনও তরুণী বাঁলবিধবা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়। 
আসিলে যে ঘটনাপরম্পর৷ তাহার জীবনকে 
নিয়মিত করে, তাহা নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ 
করিবার স্থযোগ ভগিনী নিবেদদিতার হইয়াছিল। 
তিনি লিখিয়াছেন--“কোনও বালিকা স্য- 
বিধবা হইয়া পিক্ালয়ে যদি প্রত্যাবর্তন করে, 
তাহা হইলে এই ঘটনায় হিম্বু পরিবারের 
ইতিহাসে হ্ষ্ট হয় একটি অতুলনীয় মুহূর্ত । 
এ দুর্ভাগ্যব্তীর প্রতি অসীম স্সেহ ও মামত 


পৌষ, ১৩৭] 


বর্ষিত হইতে থাকে । বৈধবোর কঠোর নিহ্ম- 
গুলি এই বালবিধবার পক্ষে কিভাবে হ্রাস করা! 
যায় ভাহা! লইয়া অনেক যুক্তিতর্ক চলিতে 
থাকে। বাঁলবিধবাটি হয়তো নিয়মের শৈথিল্য 
করিতে রাজী নয়, কিন্ত জনক-জননী এবং শ্বশ্তর 
ও শ্বশ্রধীতা গীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। 
কখনও কখনও সমগ্র পরিবারই হয়তো বাঁল- 
বিধবাটিব রুচ্ছুতার অন্ুদরণ করিবে । একটি 
ক্ষেত্রে জানি অল্পবয়ন্কা কন্বা বিধবা হওয়াতে 
পিতা তাহাকে বলিলেন, “আমার তো সংসাঁর 
থেকে অবসর নেওয়ার সময়ই হয়েছে) এখন মা, 
তুমি ও আমি একগঙ্গে স সাবের বিলাদবাদন 
ত্যাগ কোরব |... 

“বখ্সরের পু বসব গড়াইয়া চলে। 
স্বেচ্ছায় বরণ করা সংযম বিধবার জীবনংক 
মহান, গভীর ও সমুন্নত করিয়া তুলে। অথচ 
দে- জীবনে সরলতা ও উন্মক্ততার সীমা নাঁই। 
সে- জীবনে থে শক্তির বিকাশ হয় তাহা শুধু 
একটি গ্রামে নয়, সমগ্র জাতিতে সংক্রামিত হয় (৮ 

ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় নাতীর ধর্মনিষ্ঠা, 
পুণ)শীলতা এবং ভগবদ্ভক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় 
পাইয়াছিলেন প্রীমা সারদীদেবীর এবং শ্রীরাম 
কুষ্ণদেবেব বহু মহিপা-ভক্কের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসিয়া । ভারতীয় নাগীকে শিক্ষা! দিবার সময় 
আমরা যেন তাহার ধন্রকেন্ত্রিক চরিত্রবুত্তিকে 
ব্যাহত না কৰি, নিবেদিতা তীহার গুরু 
বিবেকানন্দের ন্যায় বার বাঁ এই সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করিয়াছেন। 

ইংলণ্ডে একটি বক্তৃতায় নিবেদিতা বলিয়া- 
ছিলেন, “পৃথিবীতে হিন্দু গার্ঙ্্যজীবনের মাধুর্য 
অতুলনীয়। তারতীয় নাবীর লক্ষা অন্ধ অন্থরাগ 
নয়, ত্যাগদীপ্ত নিঃস্বার্থ গ্রেম। এই আদর্শকে 
বজায় রাখিয়া আমি হিঙ্দুরমণীকে আধুনিক 
পাশ্চাত্য কার্ধকবী শিক্ষা] দিতে চাই।” 


ভগিনী নিবেদিত! ও ভারতীয় নাবী 


৬৯৫ 


বোদ্বাইতে একটি মহিজীদতার় নিবেদিতা 
বলিয়াছিলেন,_ণ্হে ভগিনীগণ, আপনাদের 
প্রতি আমার অন্থরোধ, আপনার! পাশ্চাতা 
মাহিতোর পরিবর্তে মহিময় প্রাচা সাহিতোর 


চর্চা ককন। আপনাদের পাবিবারিক জীবনের 
যে সরলতা ও গাস্তীর্য তাহা যেন কখনও 
কশ্বেন না। পাশ্চাতোর তোঁগবিলাদ ও 
আড়ম্বর যেন আপনার্দিগকে কক্ষটাত না করে।” 


মাদ্রাজের একটি মহিলাসম্মেলনে নিবেদিতা 
বলিয়াছিলেন,-আমার গুকদেব হ্বামী 
বিবেকাননের দৃঢ় বিশ্বাপ ছিল, ভারতের ভবিষ্যুৎ 
দেশের পুরুষগণের অপেক্ষা নারীর উপরই 
অধিক নির্ভর ন্যারতেছে | * * & ভারতীয় 
মাতা ও বধু. আপনাদের একথা স্মরণ করাইয়া 
দিতে হইবে না যে, শ্ীরাম, শরীক ও শঙ্কবাচার্ধ 
তাহাদের জননীর নিকট কত অন্রপ্ররণা লা 
কবরয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সংখ্যাতীত নাবী 
তপন্থিনীর মতো নীরব শান্ত জীবন যাঁপন করিয়া] 
গিয়াছেন। এই সকল নারীর ছারাই ধর্মের 
রক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে।” 

ভারতীয় নারীর সম ও শিক্ষা বিষয়ে 
ভগিনী নিবেদিতা গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। 
তাহার 17৩ ৮6) ০1170197 1419 গ্রস্থে তিনি 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন_প্যখন এ দেশের 
নারী যে মুবিকাতে তাঁহারা বাদ করেন তাহার 
সহিত সম্পকিত করিয়া নিজদিগকে দেখিতে 
পাইবেন, যে অতীত হইতে তাহারা উদ্ভুত 
হইয়াছেন দেই অতীতের পরিণেক্ষিভে আপনা- 
দিগকে যথার্থ চিনিতে পারিবেন, নিজেদের 
জাতির বিপুল প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে যখন তাহারা 
অবহিত হইবেন, যখন ভারতীয় নারীর 
বিরাট মাতৃহদয় জাগিয়৷ উঠিবে শুধু পরিবার, 
গৃহ এবং গ্রামের জন্য নয়, সমগ্র মাতৃতৃজির জদ্যু, 
সমগ্র জাতির জন্য এবং তাহার মন উন্মুখ হইবে 
বাস্তব সেবার ছ্বার হৃদয়ের সেই জাগরণের 
পরিচয় দিতে--তখনই কেবল ভারতীয় নারীর 
ভবিষ্যৎ প্বকীয় মহত্বে জাঁতর নিকট উত্তাসিত 
হইবে, তখনই যথার্থ শিক্ষাব আদর্শ বপায়িভ 
হইবে এবং তখনই ভারতবর্ষের প্রকৃত জাতীয় 
আদর্শ স্থির গ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ।* 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 


[ পুর্বাবৃত্তি ] 

বিজ্ঞানভিক্ষু 
সঙ্ঘজীবন “(সারনাথে) দীড়িয্ে অবাক বিস্ময়ে এ 
১ মৃত্তিটি (বুদ্ধের ) দেখতে দেখতে আমার এক 


“আজকাল আর শ্বপ্ন দেখিনে, এখন 
দেশি যেন তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে আছেন, 
তাই চুপচাপ পড়ে থাকি ।” “সেদিন দেখলাম 
যে, আমি নীচের ঠ1৪ আঁকাঁশ থেকে এ 
উপরের 0198 দিঙউমগুল পর্যস্ত বাধ হয়ে 
আছি।*_-এই ছিলেন সন্্যাসী বিজ্ঞানীনন্দ_ 
ঈশ্বরকে সর্যভূতে বা নিজেকে সব্বভূতে 
ধাহার! প্রত্যক্ষ করেন, তাহাদেরই একজন। 
এদিকে নিংসঙ্গতাবে থাকিতে ভালবাসিতেন, 
লল্গযআানজীবনের অধিকাংশ কালই সেভাবে তিনি 
অতিবাহিত করিয়াছেন। স্বামী ব্রদ্ধানন্দ তাই 
তাহাকে গ্রচ্ছন্ব্রহ্মজ্রানী বলিতেন--“হরি প্রসন্ন 
হচ্ছে গুপ্ত ব্রদগজ্ঞানী |” “তিনি ব্ষজ্ঞ পুরুষ, 
বাস্তলাত করে বমে আছেন। বন্ষজ্ঞান তার 
মুঠোর তেতর; আত্মস্থ হয়ে আগ্ডিল হয়ে 
রয়েছেন। গুকে চেনা বড় মুস্কিল। উনি 
কাঁউকে বড় একটা ধর! দিতে চান না।” 
্র্ষজ্ঞ পুরুষ ছাড়া আর কেহ ব্রহ্মজ্ঞানীকে 
চিনিতে পারেন না। তবে নিজের দর্শনাদির 
কথা বিজ্ঞানানন্দ শেষ জীবনে কিছু কিছু যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাতে তাহার আধ্যাত্মিক অন্ু- 
ভূতির গভীরতা ও ব্যাপকতার কিছুটা 
আভাদ পাওয়া যায়ঃ “( কালীঘাটে ) আমায় 
মন্দিরের ভিতর নিয়ে গেল। খুব ভাল কবে 
দর্শন ও স্পর্শন করলাম। তারপর যখন 
মাকে প্রদক্ষিণ করছি, মা! কৃপা করে দর্শন 
দিলেন। কুলকুগুলিনী গড় গড় করে উঠে 
একেবারে সহত্রাব আলো করে দিলে।” 


অলৌকিক দর্শন হয়েছিল। ". একেবারে 
নিরাকার জ্যোতি:সমুদ্র! ধীরে ধীরে সমস্ত 
জগত্তরন্ষাশ্ড অস্তহিত হয়ে যাচ্ছিল। আমি 
ঘেন একটি বিন্দুর মতন এ জ্যোতিঃসমুদ্রের 
কিনারায় দাড়িয়ে অবাক হয়ে সেই আনন্দ- 
জ্যোতি: দর্শন করছি। * শিমেষে নিখিল বিশ্ব 
অদৃশ্য হয়ে এক শুদ্ধ চেতনসমুদ্রে বিলীন 
হয়ে গেল।” 


সারুনাথে এই উপলব্ধির দিনই তিনি এ 
“দ্ধ চেতনসমুদ্র' হইতেই “বুদ্ধদেবের একটি 
অতি কমনীয় ও নমনীয় রূপ" ভাসিয় উঠিভে 
দেখিয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিরাকার শ্বরূপই নয়, 
তাহার ব্বিধ সাকার রূপওও প্রত্যক্ষ করার 
কথা তিনি বিভিন্ধ সময়ে বলিয়াছেন; আর 
শির্জ উপলব্ধির ভিত্তির উপর দীড়াইয়া 
সবভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের কথারই পুনরুক্তিতে 
সমস্য় সাধন করিফাছেন সেগুলির__ 
ভগবান হলেন সৎচিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। 
তার রূপ অনন্ত, নাম বহু। যে যেমন ভক্ত, 
তার ভাব অনুযায়ী তার মনে সেইপ্রকারের 
প্রতিবিষ্ব পড়ে। কেউ দেখছে কালীন্ষপ, 
কেউ রাম, কেউ কৃষ্ণ শিব ইত্যাদি। মন 
যেমন, তেমনি ধারণা; প্রথমে ছায়াবোধ, 
তার পরে তত্বের অন্ুভূতি।” ঈশ্বরকে শুধু 
বিবিধ সাকার ও নিরাকার ভাবেই নয়, 
বিশ্বের সব কিছুর ভিতরেই তিনি দেখিতে 
পাইভেন : “ ভীর্ঘে) কেমন আর দ্বেখলুম ! 
একই ব্যাপার | তিনিই সবন্ধ আছেন ....অস্তরে 
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ৰাছিরে তিনিই,” এবং ঈশ্বরকে সেভাবে ধারণ! 
করার চেষ্টা করিতেও বলিতেন, “পৃথিবী 
সুর্য চন্্র গ্রহ নক্ষত্র আকাশ বায়ু প্রভৃতি হ'তে 
আরম্ত করে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র প্রাণী পর্যন্ত সবত্রই 
চৈতন্ত ওতপ্রোতভাবে বর্তমান ।* “এই যে 
মেজেতে মাঁদুরখানা পড়ে আছে তার পশ্চাতেও 
ঈশ্বরের নত্তার উপলন্ধি হওয়া উচিত।” 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার অন্যান্য সন্গাসিসম্তান- 
গণের মতো ত্বহাকেৎ এই-জাতীয় স্ব 
উপলব্বিগুলিরই পূর্বাভাস দিয়া গিয়াছিলেন। 
সন্ত্যানজীবনে সঙজ্ঘের কাজ ও প্রয়াগক্ষেত্রে 
দীর্ঘকাল বাসকালে কঠোর তপস্তাঁর দ্বারা 
ইহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
জীবনের শেষভাগে শ্রীরামকুষ্ণেরই আদেশে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সাধনালন্ধ ফল 
জনকল্যাণে বিলাইয়া দিতে-_ বহু স্থানে ভ্রমণ 
করিয়! দীক্ষ] ও উপদেশদানের মাধামে। স্বামী 
বিবেকানন্দ একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
“ঠাকুর তোমার আধারে একটু ভালরকম 
আন্তানা করে নিয়ে বসেছেন__আমি প্রত্যক্ষ 
দেখতে পাচ্ছি ।” স্বামী শিবানন্দের দেহত্যাগের 
পর এই আধারটিতে শ্ররামকুষ্ণের করুণার 
ভাঁবটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়-“তীর 
(স্বামী শিবানন্দের ) শেষজীবনে তিনি যেন 
করুণার অবতার হয়ে গিয়েছিলেন। তাকে 
দ্বেখে আমার যেন চোখ খুলে গেল। মনে 
হত-্ঠ্যা1, ঠিক এমনিটিই তো! হওয়া চাই! 
জীবোদ্ধারের জন্ত তিনি তিল তিন করে দেহপাত 
করে গেলেন ।**-উপ্রঠাকুরই তাঁর শরীর আশ্রয় 
করে জীবকে ত্রাণ করেছেন। মহাপুরুবজীর 
সেই ভাবটিই আমার ভিতর ঢুকে গেছে।” 
“কেন জানি না, মহাপুরুষ মহারাজের শণীর 
যাবার পর হতেই যেন মনের ভাব একেবারে 
ব্দলে গেছে। এখন মনে হয়, যতক্ষণ পর্যস্ত 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
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আমার এটুকু শক্তি বা একবিন্বু রক্ত শরীরে 
থাকবে, ততক্ষণ পর্বস্ত যে কেউ আসবে তাঁকেই 
ঠাকুরের নাম দিয়ে দেবো ।” “ঠাকুরের যেমন 
আদেশ হবে তাই তো আমাদের করতে হবে!” 

বেলুড় মঠে নৃতন মন্দির নির্ধাণ ও উহাতে 
শীর!মকষ্দেবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর 
বিজ্ঞানানন্দ শ্রশ্রীঠাকুরের নিকট তাহার কাজ 
হইতে 'ছুটি” চাহিয়া লইয়াছিলেন, নিজেকে 
দায়মুক্ত ভাব্য়াছিলেন_-“এবার আমার কাজ 
শেষ হছল। ন্বামীজী আমার উপর যে কাজের 
ভার দিয়েছিলেন, সে ভার আমার মাঁথা থেকে 
নেমে গেল।” 


২ 


হরিপ্রসঙ্গ মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ) 
শ্রণামুষ-সঙজ্ঘে যোগদান করেন ১০৯৬ খুষ্টাবে 
বাকি পরে। বাল্যে পিতৃবিয়োগ ঘটায় 
এবং তিনিই জোর্ঠ সন্তান হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং 
পরীক্ষায় পাশ করিবার পর কিছুকাল চাকরি 
করিয়া তিনি মায়ের ভরণপোষণ এবং কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার শিক্ষার স্থব্যবস্থা করিয়া দিবার পর 
সজ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন। 

সজ্ঘে যোগদানের পূর্বেও গুকুভ্রাতাগণের 
মধ্যে কয়েকজনের সহিত তাহার সংস্পর্শ 
হইয়াছিল। ম্বামী শিবানন্দ, অভেদানন্দ ও 
প্রেমানন্দের সহিত যথাক্রমে পাটনা, গাজীপুর ও 
এটোয়াতে থাকাকালীন তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
স্বামী অভেদানন্দ কিছুকাল তাহার অতিথিবূপে 
ছিলেন। স্বামী প্রেমীনন্দ অন্ুস্থ কালীরুষঃ 
মহারাজকে (স্বামী বিরজানন্দ) লইয়! মাস 
খানেক তাহার নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। 
এটোয়াতে হ্বানী হবোধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ- 
কালে মঠের আধিক অবস্থার কথা জানিতে 
পারিয়া তখন হইতে নিয়মিতভাবে তিনি মঠে 
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মামিক ষাট টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন । 
১৮৯৭ খুষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য 
হইতে ফিরিবার পর যখন ভারতের উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন হরিপ্রসন্্ 
মহারাজকেও সঙ্গে ডাকিয়া লন। এই ভ্রমণকালে 
তিনি রাঙ্জপুতানার প্রাচীন মন্দিরসমূহ একসঙ্গে 
পর্যবেক্ষণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী মন্দিরের 
স্বাণতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানানন্দের সহিত আলোচনা 
করেন এবং মন্দিরটি কিরূপ করিতে হইবে সে 
বিষয়ে নিজের ইচ্ছা তাহাকে জানান। ফিরিয়া 
আপগিবার পর হরিপ্রসম্ন মহারাঁজ স্বামীজীর 
ইচ্ছান্থকধপ ভাবী শ্রীবামকুপ, মন্দিরের নকস। 
প্রস্ধত করেন; এবিষয়ে তিনি তদানীস্তন 
মিঃ গুইথার নামক স্থাপতাবিদের পরামর্শ ও 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীদী নকপাটি দেখিয়া 
খুশী হইয়া বলিয়াছিলেন, “এ মন্দির নিশ্চয় 
হবে, তৰে আমি না-ও দেখে যেতে পারি |” 
১৮৯৮ খুষ্টান্বে মঠ আলমবাঁজার হইতে 
নীলান্থর বাবুর বাগানবাড়ীতে উঠিয়া আসিয়া 
ছিল । বেলুড় মঠের জমিকেনা হয় ১৮৯০ 
খৃষ্টানদের ৪ঠ] মার্চ। সেখানে মঠবাড়ী-নির্মীণের 
সমস্ত ভার ম্বামীজী হরিপ্রসন্ন মহারাঁজকে দ্েন। 
জমির মাপ, বাড়ীর প্রযান, এগ্রিমেট প্রভৃতি সবই 
তাহাকে একা করিতে হইত, নির্মাণকার্ষের 
তদারক তো বটেই। তাহার নীরব একনিষ্ঠ 
কর্মতৎ্পরতায় শীগ্ই মঠবাড়ী, ঠাকুর্ঘর প্রভৃতি 
নির্মিত হইলে ১৮৯৮ খুষ্টাব্বের ৯ই ডিসেম্বর 
স্বামীজী যঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। মঠবাড়ীর 
সম্মুথের পোস্তার নির্মাপকার্ধ তখনও চলিতেছে। 
। ১৮৯৯ খুষ্টাকের ৯ই মে হরিপ্রসন্ন মহারাজ 
সন্গযাসগ্রহণ করেন। ম্বামীপী তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, “আমর যাহা করিয়াছি তাহাই 
কর, ঠাকুরের কাছে সক্ন্যাদ নাও |” ম্বামীজীর 
কথামত তিনি প্রপ্রঠাকুবের দম্যুথে সন্গযাঁস গ্রহণ 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


করিয়া! বিজ্ঞানাননদ নামে পরিচিত হইলেন। 
নামটি তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, না 
স্বামীজী দিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জান! 
যায় না। 

মঠের কাঁধ শেষ হইবার পর স্বামীজীর 
আদেশে বিজ্ঞানানন্দ ১৯০* খুষ্টাবধে শরৎকালে 
তীর্থরাজ প্রয়াগধামে যাইয়া বাপ করিতে 
থাকেন। গুথমে এলাহাঁবাঁদের মুঠীগঞ্জ অঞ্চলে 
তাহার বন্ধু মহেজ্দ্রনাথ ওদেদাবের অতিথি হইয়া 
উঠেন। কিছুদিন পর কয়েকজন যুবকের 
অহ্থরোধে তাহাদের দ্বার] প্রতিষ্ঠিত গুডদ্শেড 
রোডের উপর 'ক্রহ্ধবীদিন ক্লাব'-এ বাদ করিতে 
থাকেন। এখানেই তিনি দীর্ঘ দশ বত্সব কাল 
অতিবাহিত করিয়াছেন। ক্লীবটি ছিল একটি 
বাড়ীর দোতলার উপর- ছুইখানি শাত্র ছোট 
ঘর (৮৮৮ এবং ৮৯৮১২)। জলের কলও 
ছিল না। রাঙ্গা করা, বাদনমাজ1, পাশের 
বাড়ী হইতে জল আনা প্রভৃতি সবই তিনি 
একাই করিতেন। ছুটি ষ্টোভ একসঙ্গে 
জাপিয়! একটিতে ভাত ও অপরাটতে একটিমাত্র 
তরকারি রানী করিতেন। বছর তিন্রে পরে 
জল আর আনিতে হইত না, বাড়ীতেই জলের 
লাইন আনা হয়। পুত্র বাকী সময় জপ 
ধাঁন অধ্যয়নাদিতে কাটিত। অপরাহ্‌ ধ্যান 
করিয়াই কাটাইতেন। সন্ধ্যার পর ক্লাবে 
সমাগত যুবক ও ভক্তদের লইয়া গীতা ক্লাদ 
করিতেন। এইকলেই কোন সময়ে তিনি পণ্ডিত 
ভগবৎ দত্তের নিকট বেদাঁধায়ন করিয়াছিলেন। 
এই ভাবে দীর্ঘ দশ বৎসর কঠোরতা, তিতিক্ষা 
ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি এখানে তপন্যার 
জীবন যাপন করেন। 

১৯১০ খুষ্টান্ে এলাহাবাদে স্থায়ী মঠ 
স্থাপনের জন্ত মুঠীগঞ্জে একটি ছোট বাড়ী ও 
ৰাঁড়ীটির সশ্মুখের বাস্তার অপর দিকে একখণ 


পোষ, ১৩৭৪ ] 


জমি ক্রয় কর] হয়। বাড়ীটি দোতলা অবস্থাতেই 
ক্রয় কর] হইয়াছিল, কিন্তু দোতলায় ফাটল দেখা 
যাওয়ায় দৌোতলাটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। 
তদবধি উহা একতলাই আছে। এই বৎসর 
অক্টোবর মাসে বিজ্ঞানীনন্দ মঠবড়ীতে উঠিয়া 
আসেন! জমিটিতে পরে দাতব্য চিকিৎসীলম়্ 
নিষিত হয়। পরে মঠের সংলগ্র জমি আবে! 
কিছু কিনিয়া কার্ষের বিস্তারও করা হইয়াছে। 
মঠবাড়ীতে আঁদিবার পরও তাহার জীবন 
পূর্ব তপস্যাতেই কাটিত। নিদিষ্ট সময়ে বহু 
ব্যক্তি এখানে আসিয়া ভাহার সঙ্গ ও উপদেশ 
লাভে ধন্ত হইয়ছেন। 

স্বামীজীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল বিজ্ঞানানন্দ 
এলীহাবাঁদে থাকিয়া ঠাকুরের ভাব প্রচার 
করেন। সেজন্ত তাহাকে 'এলাহাবাদের ধর্ম- 
যাজক, বলিতেন। ম্বামীজীর এই ইচ্ছাটিকে 
আদেশরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত এলাহাবাদে কাঁটাইয়াছেন। মাঝে 
মাঝে ঠাকুর-স্বামীজীর কাঁজের জন্য বিভিন্ন স্থানে 
তাহাকে যাইতে হইয়াছে; কমসম!পনান্তে 
আবার তিনি এল।হাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
১৯১* থুষ্টান্মে তিনি কনথলে যাঁন সেখানকার 
গৃহনির্মাণাদির জন্ত। গৃহনিধীণ উপলক্ষে তিনি 
কাশী মেবাশ্রমেও গিয়াছিলেন। ১৯১৯ থৃষ্ঠাবে 
্বামী ব্রক্মানন্দের আহ্বানে বেলুড় মঠে আসেন 
স্বামীজীর মন্দির নিমীণের জন্য । 

এলাহাবাদে থাকাকালীন বিভিন্ন সময়ে 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কয়েকথানি পুস্তকও রচনা 
করিয়। গিয়াছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'পরমহংস- 
চরিত” নাঁমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী- 
স্ছলিত একখানি হিন্দী পুস্তক রচন! করিয়া 


প্রকাশ কবেন। পরবে তীহীব্য রচিত আরো! - 


কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ; 
বাংলায়--“জলসন্বরাহের কারখানা, (ছুই 


্বার্মী বিজ্ঞানানিন্ন 


৬৪৯ 


খণ্ড); সংস্কৃত হইতে বাংলায় অন্ুবাদ-_ 
স্থর্যসিদ্ধাস্ত' (হিন্দুগণিত ও জ্যোতিষ্রে 
বিখ্যাত গ্রন্থ); সংস্থত হইতে ইংরেজী 
অশ্থবাদ-__বৃহজ্জাতকম্‌, “দেবীভাগবতম্‌* ( তিন 
খণ্ড), নারদ-পঞ্চরাত্রমঠ এবং 'বাল্পীকি 
রামায়ণ? |. বাঁমায়ণের অন্ববাদে তাহার 
বিশেষ উৎসাহ ছিল; তিনি বলিতেন, প্যখন 
আমি রামায়ণ লিখতে বসি তখন জগৎ ভুল 
হয়ে যায়। সামনেই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও 
মহাঁবীরজীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করি। শেষ 
জীবনটা রাম নাম কবেই কাটিয়ে দেবো” 
কৰিয়াছিলেনও তাহাই-_দেহত্যাঁগের বারদিন 
পূব পধস্ত অন্থস্থ অবস্থায় একরকম শুইয়া- 
শুইয়াই রাঁমায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। 
পুস্তকটি শেষ করিয়া যাইতে পাবেন নাই, লঙ্কা- 
কাণ্ডের ৭ম সগের কতকাংশ পধস্ত হইয়াছে। 

বামায়ণের মধ্যে তিনি শ্রীরামকষের ও 
শশ্রীমায়ের ছবি দিয়াছিলেন; শ্ররামকুষের 
বাণী “থে রাম, যে কৃষ্ণ) সেই-ই এ শরীরে 
রামকৃষ্ণ' কথাটি তাহার চিন্তে চিবমুদ্রিত ছিল। 

৩ 

জীবনের শেষাংশে তাহাকে দাক্ষিণাত্য, 
সৌরাষ্্র, পেশোয়ার, সিংহল, ত্র্মদেশ প্রভৃতি 
অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। ১৯৩১ খৃষ্টান্বের 
শেষভাগে তান কাঞ্চী, মাছুরা, ত্রিবান্্রম, 
কন্যাকুমারী, বামেশ্বর এবং বাঙ্গীলোর, 
উটকামণ্ড ও মহীশূর গিয়াছিলেন। ১৯৩২ 
খুষ্টাকের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চিত্রকৃ্ট ও 
দ্বারকাধাম দর্শন করিয়া রাঁজকোট ও বোশাই 
আশ্রমে গমন করেন। ১৯৩৩ থুষ্টাব্ধে তিনি 
দিল্লী ও লাহোর, পেশোয়ার ও ল্যাগ্ডিকোটালে 
যান। শিলং ভ্রমণ কবেন এই ব্দবই। 

১৯৩৪ খুষ্টাবে হ্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
দেহত্যাগের পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শ্রাামকষঃ 


গওও 


মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষপদে বুত হন। স্বামী 
শিবানন্দ যে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা! তিনি 
টের পাইয়াছিলেন এবং সেজন্য তাহার 
দেহত্যাগের প্রাকালে বেলুড় মঠে আমি! 
তাহার সহিত দেখ! করিয়া যান । 

১৯৩৫ থুষ্টান্জে তিনি ভুবনেশ্বর গমন 
করেন। এই বত্দরই ভিনি দিনাজপুর, 
তমলুক, কামাবপুকুর, জয়তাঁমবাটা, কানপুর 
€ এখানে ২৭শে অক্টোবর আরামরুঞ্জ আশ্রয়ের 
ভিত্তিস্থীপন করেন ), ঢাকা, বরিশাল ও পাটনা 


গমন কবেন। ১৯৩৬ খুষ্টা্ধে ঘাটশিলা ও 
জাযসেদপুর যান। এই বৎসরই তিনি রেঙুন 
গিয়/ছিলেন। 


১৯৩৭ থুষ্টান্ধে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষপদে বৃত হন। 


৪ 


১৯৩৮ খুষ্টাব্খের ১৪ই জান্থআরি শুক্রবার 
দিন তিনি বেলুড় মঠে নবনিশিত মন্দিরে 
শ্ীক্বামকঞ্চদেবকে প্রতিষিত কবেন। 


স্বামীজীর ইচ্ছামত ম্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
মন্দিরের নন্মা পুধেই করিয়া রাখয়াছিলেন। 
১৯২৭ খুষ্টাবে এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করেন হ্বামী শিবাঁনন্দ | পরে মন্দিরের স্থান একটু 
পরিবর্তিত হওয়ায় ১৯৩৪ থুষ্টাবে জন্মামীর দিন 
বিজ্ঞানানন্দজী ভিত্তিপ্রস্তর টকে নবনি্িষ্ট স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৫ খুষ্টাব্দের ১৭ মার্চ 
মন্দিরের নির্মাণকার্ধ আরম্ভ হয়। মন্দিরটি 
যেখানে নিম্িত হইয়াছে, সে স্থানটি স্বামীজী 
বিঞানানন্দকে দেখাইয়াই গিয়াছিলেন-- 
পস্বামীজী মহারাজ একদিন বেড়াতে বেড়াতে 
আমায় বলেছিলেন--“এখানে ঠাকুরের মন্দির 
হবে।' যে স্থানে এখন মন্দিরের নির্যাণকার্ধ 
আরস্ত হয়েছে, ঠিক এ স্থানটিই তিনি দেখিয়ে 
দ্বিয়েছিলেন |” 


উদ্বোধন 


[ 4০তম বর্ষ--১২শ লংখ্যা 


নির্ধাণকার্য শেষ হইতে অনেক দেরী হইতে- 
ছিল। বিজ্ঞানানন্দজী এদিকে আ্রীরাযকষের 
নিকট ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। যাই- 


- বাব পৃবে শ্রীপ্রীঠাকুরকে নবনিমিত মন্দিরে 


বসাইয়া যাইতে হইবে। তাই নির্মাণকার্ধে 
যত দেরী হইতেছিল ততই তিনি যেন অধীর 
হুইয়া পড়িতেছিলেন। এক দিন বেলুড় মঠে 
ট্াষ্টীদের নিকট বলিয়াই ফেলিলেন) “তোমরা 
বাপু বড্ড দ্বেরী কর...আর দেবী কোরো না|... 
সবাই একে একে চলে গেলেন। তাই বলছি, 
যত শীঘ্র পার কাজটি শেষ করে নাও। দেবী 
কোরো না।” তাহার ইঙ্গিত মকলে বুঝিলেন। 
সেই দিনই তিনি মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য 
করেন। 

নাটমন্দিরের নির্মাণকার্য কিছু বাকী 
থাকিলেও কোনওরূপে গর্ভমন্দিরের নির্মীণকাঁধ 
ইহারই মধ্যে শেষ করা হইল। 

প্রতিষ্ঠার ছুইদিন পূর্বে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
এলাহাবাঁদ হইতে বেলুড় মঠে আসিয়া! পৌছান। 
প্রতিষ্ঠার দিন প্রত্যুষে মঠবাঁড়ীর দোতলা 
হইতে নীচে নামিয়া আদিলেন। পুরাতন 
মন্দিরের সিঁড়ির ঠিক নীচেই গাড়ী অপেক্ষা 
করিতেছিল। পুরাতন মন্দির হইতে 'আত্মা- 
রামের কোৌটা'টি (শ্ররামকুষের দেহাবশেষ 
যাহাতে রক্ষিত ও নিত্য পূজিত হইতেছিল ) 
আনিয়া তাহার হাতে দেওয়া হইলে তিনি উহা 
লইয়৷ গাড়ীতে উঠিলেন। পুরাতন মন্দির হইতে 
নৃতন মন্দির পধস্ত সমগ্র পথটি লাল শালু দিয়] 
ঢাকা ছিল। তাহার উপর দিল্না গাড়ী ধীবে 
ধীরে চলিল। সাধু-ভক্তগণের কীর্তন্ল 'এপেছে 
নতুন মাহ্য দেখবি যদি আয় চলে”_এই গানটি 
গাহিতে গাছিতে পিছনে চলিল। যেন আনন্দের 
বন্তা আদিল। নতুন মন্দিরের মিড়ির নীচে গাড়ী 
পৌছিলে বিজ্ঞানানন্দজী 'ত্মারামের কৌটা 
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লইয়া গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং বেদীতে 
স্থাপন করিয়া যথারীতি পুজা, ভোঁগনিবেদন ও 
আরাত্রিকাস্তে নিজগৃছে ফিরিয়া গেলেন। 
কীর্তনকারীরা মহা'নন্দে ভজন গাহিতে গাছিতে 
মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। 

পরে শ্রীমুন্তির পৃজাঁদিতে প্রায় সারাঁদিনই 
অতিবাহিত হইল; বিকালে যথানিয়মে মন্দিরচুডা 
হইতে মাঁট পর্যন্ত হর বিলন্িত করা হয়। 
মন্দিয়ের সন্মুখের প্রাঙ্গণে একটি অস্থায়ী চালা 
করিয়া যজমগুপ করা হুইয়াছিল। সেখানে 
কয়েকটি পৃথক যজ্ঞকুণ্ডে কাশী হইতে আগত 
পণ্ডিতগণ এ দিন (২৩ দিন পুব হইতেই ) 
যক্জাদি করিতেছিলেন। এড ফুল আপিয়াছিল 
যে, মন্দিরের নীচের ঘরুটির সম্ুখতাগের দবটাই 
উহাতে ভবিয়! গিয়াছিল। প্রসাদ্দের আয়োজনও 
হইয়াছিল প্রচুর ; মন্দিরের সহিত মঠের 
ভোগণীঙ্জার চালাটিকে সংযুক্ত করা যে পথটি 
( সরু লম্বা ঘর ) ছিল, তাহার ছুইদিকই মিষ্টান্নে 
তরিয়া গিয়াছিল। দারাধিনই আনন্দ জমাট 
বাধিয়া ছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা, সাধু, ভক্ত 
যেই-ই সেদিন মঠে গিয়াঁছেন, এই আনন্দের 
ভাগ হইতে কেহই বঞ্চিত হন নাই। 

মন্দির কোথায় হইবে, সে স্থানটি যেদ্দিন 
গবামীজী গ্বামী বিজ্ঞানানন্দকে দেখাইয়া দেন, 
সেদিন স্বামীজী তাহাকে গিজ্ঞালা করিয়া- 
ছিলেন, “মন্দির আমি দেখব ডো 1” বিজ্ঞান 
মহারাজ উত্তর দেন, “যা, মহারাজ, আপনি 
দেখে যাবেন” শুনিয়া একটু চুপ করিয়। 
থাকিয়া স্বামীলী বলিয়াছিলেন, “ই, আমি 
দেখব। উপর থেকে দেখব !” 

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন নীচে নামিবার পূর্যে 
ঘরে বসি বিজ্ঞানীনন্দ আবেগভরে সেবককে 
বলিলেন, “মন্দিরে ঠাকুবকে বসিয়ে বলব, 
'স্বামীদী, আপনারই গ্রতিহিত ঠাকুর আপনার 


স্বামী বিজানানন্দ 
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পরিকল্পিত মন্দিরে বসেছেন। আপনি বলে 
ছিলেন ওপর হতে দেখবেন। তাই দ্েখুন। 
ঠাকুর আজ নৃতন মন্দিরে বসেছেন আর 
একটি কথাও জানাব ঠাকুরকে 1” 

সেদিন আহাবাস্তে সেবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, আপনি ঠাকুর ও স্বামীজীকে যা 
বলবেন বলেছিলেন, তা বলেছেন ?* বিজ্ঞানা- 
নন্দজী উত্তর দিলেন, “হ্যা, বলেছি। স্বামীঙ্গীকে 
বললাম, 'ম্বামীজী, আপনি উপব্ব থেকে দেখবেন 
বলেছিলেন। আজ দেখুন আপনারই প্রতিষ্ঠিত 
ঠাকুর নৃত্তন মন্দিরে বসেছেন। তখন আমি 
স্পষ্ট দেখতে পেলাম, স্বামীজী, রাখাল মহারাঁজ, 
মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, 
গঙ্গাধ্ মহারাঁজ প্রভৃতি সকপেই দীড়িয়ে 
দেখছেন।” শুনিয়া সেবক কিছুক্ষণ স্তস্তিত 
হইয়া রহিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুবকে 
কি যে জানাবেন বলেছিলেন 1” বিজ্ঞান 
মহারাজ বলিলেন, “হ্যা, তাও ৰলেছি। তবে 
তা কাউকে বলছি না।” কাউকে বলেনও 
নাই। তবে অনুমান করা যায়, শ্রশ্রঠাকুৰের 
কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্ত “ছুটি' চাহিয়াছিলেন। 
এই দিনই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর বলিয়াছিলেন, 
“এবার আমার কাজ শেষ হল। ন্বামীজী 
আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, 
সে ভার আজ আমার মাথা থেকে নেমে গেল ।” 
এরপর আর একবার মাত্র বেলুড় মঠে আনিয়া 
ছিলেন, এ বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোথসবের 
সময়। উৎসবের পরদিন সকালে সমবেত 
সন্কযাসীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “এবার 
বাপু তোষবা আর একজন প্রেসিডেপ্ট কৰে 
নাও। আমার শরীবের যা অবস্থা, ভাতে আর 
আসা হয়ে উঠবে ন1।” যাইবার দিন। ৮ই 
মার্চ, হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরায় বধিয়! 
বলিলেন, "আর আনছি ন1।” পরে তাহার 
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হ্বতাবস্থলত ভাবে কথাটা! একটু হান্কা করিয়! 
ৰলিলেন, *লঙ্কাকাড শেষ না করে আর 
আসছি না।” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়! 
বলিলেন, “রামায়ণ লেখার সময় আমি খুব 
10878788100 পাই |” 

আর আসেনও নাই। তাহার শরীর 
নানাবিধ ব্যাধিতে খুবই দুর্বল ছিল। প্রয়াগে 
ফিরিবার পর দিন দিন শরীর আরো অন্থস্থ 
হইতে থাকে। কিন্তু ডাক্তার ডাকাইয়া 
চিকিৎমীও করিতে দিলেন না, কাহাকেও সেবা 
করিতে দিলেন না। এরূপ তিনি বরাবরই 
করিয়াছেন। ১৯১৬ খুষ্টাকে তিনি রক্তীমাশয়ে 
দীর্ঘকাল তুঁগিয়াছিলেন, 1কন্ত কাহারও সেবা 
গ্রহণ না কিয়া নিজকক্ষে একাকী 
থাকিতেন। কেহ আসিলে অঙ্গুলি-নির্দেশে 
কখা! কহিতে নিষেধ করিয়া পরমুহুর্তেই 
চলিয়া! যাইতে বলিতেন। খাওয়া প্রায় বন্ধ 
ছিল; ঘরে কুজার জল থাকিত, নিজেই 
গড়াইয়! লইয়া খাইতেন। শেষ বয়সে তাহার 
পা ফুলিয়া গরিয়াছিল) এ অবস্থায় একৰার 
বেলুড় মঠে আদিলে জনৈক সাধু একজন 
ৰড় ডাক্তার ভাকিক়া দেখাইবার কথা৷ বলেন। 
তাহাতে বিজানানন্দ বলেন, “আমার ডাক্তাবের 
ওপর মোটেই বিশ্বাস নাই।” সাধুটি বলিলেন, 
“খুব ভাল ভাক্তার,_কে ডাকা হইবে।” 
বিজ্ঞানানন্দ বলেন, “তার চেয়ে বড় ভাতার 
আছে?" নাধুটি বলিলেন, “নীলব্তন বাবু 


উদ্বোধন 
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আছেন , যদি বলেন তাহাঁকেই ভাকা ছইবে।” 
বিজ্ঞানানন্দ আবার প্রশ্্র করেন, “তার চেগ্গে 
বড় ভাক্তার নাই?” সাঁধুটি উত্তর দিলেন, 
“না, এখানে তার চেয়ে বড় ডাক্তার আর 
নাই।” বিজ্ঞানাননজী বলিলেন, “আছেন, 
ঠাকুর; তারই চিকিৎসাধীনে আছি ।* 

বিনা চিকিৎসা, বিনা পেবায় শরীর ক্রমশঃ 
তাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সেই অবস্থাতেই 
চেয়াবে বসিয়া কাজকর্ধের নির্দেশও দিতেন। 
৯ই এপ্রিল হইতে কিন্তু শয্যা গ্রহণ করিতে 
হইল। ১৩ই এপ্রিল পর্যস্ত শুইয়া শুইয়াই 
বামায়ণের অন্বাদ করিয়াছেন। সেবকের 
কাতর অহ্থরোধে এই লময় একজন হোমিও- 
প্যাথি ভাঙ্গারকে ডাকিবার সম্মতি দেন। 
ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন যে বেরিবেরি 
হইয়াছে। তখন আহারাদি বন্ধ হইয়! 
গিয়াছিল, কেবল জল পান করিতেন। ২$শে 
এপ্রিল (১৯৩৮) সোমবার অপরাহু ৩টা ২, 
মিনিটের সময় তিনি লীলানংবরণ করিলেন। 

পরদিন তাহার পৃতদেহ ভ্রিবেণীদঙ্গমে সলিল" 
সমাধি দেওয়া হইল। এই ভ্রিবেণীসঙ্গমেই এক- 
দ্বিন ক্লানকালে রিৰেণী মাতা তাহাকে দেখা 
দিয়াছিলেন-বালিকাবেশে জল হইতে মাথ! 
তুলিয়া হাতে করিয়া তিনটি বেণী তীহাকে 
দেখাইয়া হাসিয়া আবার জলের মধ্যে বিলীন 
হইয়া গিয়াছিলেন। (করমশ:) 


সমালোচনা 
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078০5. প্রকাশক £ ভারতীয় বিদ্যা ভবন, 
চৌপাট, বন্ধে-৭) মূল্য ১৫২ পৃষ্ঠা ২৬১+২৪! 

শ্দদিলীপকুমীর রায় বাংলা সাহিত্যে একটি 
বিশিষ্ট নাম। ইহার প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাহার 
অবাধ বিচরণ । এতদতিরিক্ত তিনি মরমিক্স] 
সাধক, প্রখ্যাত গায়ক ও সংগীত-বিজ্ঞানী। 
আলোচ্য গ্রস্থে যোগী শ্রীরুষ্ণগ্নেমের জীবনের 
একটি অনবগ্ভ ছবি তিনি পাঠকদের সন্মুথে 
তুলিয়া! ধরিয়াছেন। এখানে তিনি কষ্ণপ্রেমের 
সম্পূর্ণ জীবনী পিখিবার প্রয়াদ করেননি, 
কষ্ণপ্রেমের একনিষ্ঠ গুরুভক্তি, অপূর্ব ইষ্টগ্রীতি 
এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উপর স্থির গ্রতায়ের 
মনোরম কাহিনী তাহার নিজন্ব শৈলীতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

শরীরুষ্ণপ্রেমের পূর্ব নাম ছিল বোঁনান্ড 
নিকমন। কোমত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা 
সমাপনাস্তে তিনি লখনৌ বিশ্ববিদ্ালয়ে 
অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং এইথানেই তাহার 
আধ্যাত্মিক জীবনের সুচনা হয়। তিনি সম্মান 
ও অর্থের প্রলোভন তাগ করিয়া প্রথমে 
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যাপয়ে চাকুরী গ্রহণ 
করেন। পরে এ পদও ভাগ করিয়া সন্ন্যাস 
অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের আলমোড়। শহর 
থেকে ২* মাইল দুরে মিরটোলাঁতে আশ্রম 
স্থাপন করিয়া সেইখানেই আজীবন সাঁধন- 
ভজনে কালাতিপাঁত করেন। পুস্তকটিতে কৃষ- 
প্রেমের যেমন মনোজ্ঞ বর্ণ আছে সেই সঙ্গে 
তাহার গুরু যশে।দা মার কথাও নিপুণভাবে 
লেখক বলিয়াছেন। যশোদা মার বাল্য- 
জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ এই 
বইটিতে আছে। তাহার বাশ্যকালে দ্বামী 


বিবেকানন্দ তাহাকে কুমারী-পৃদ্া কবিষা- 
ছিলেন, যদিও এ পৃজা তথাকথিত আনুষ্ঠানিক 
ভাবে স্বামীজী করেননি (পৃঃ ৯০)। গ্রন্থকার 
তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের উপর কৃষ্ণপ্রেমের 
দান অকপটে স্বীকার কৰিয়াছেন। 

এই গ্রস্থে দ্িলীপকুমার দেখাইয়াছেন কী 
গভীর শ্রদ্ধা কুষ্ণগেম আধ্যাত্মিক সত্যের উপর 
পোষণ করিতেন! এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণগ্রেষের 
একটি উক্তি বিশেষ স্মরণীয় £ “অনেকে স্বন্দর 
কবিতা! ও জটিল দার্শনিক বিচাঁরের সহিত 
অপরোক্ষ আধাত্মিক অন্ুভৰকে এক করিয়া 
ফেলে। বৌদ্ধিক ধারণ পরিবর্তনশীল ( কিন্ত 
আত্মান্ভূতি স্থির । ) (পৃঃ ২২)।” সেকুলারিজম 
বা ধর্মনিরপেক্ষতা সম্দ্ধে প্রীকষ্চপ্রেমের উক্তি 
সত্যই প্রপণিধানযোগ্য : *তারতবর্ষের পক্ষে এবং 
অপরের পক্ষেও এটি বেদনাদায়ক হইবে, 
যদ্দ হিন্দুজীবন ও সমাজের পুনর্গঠন কখনও 
সেকুলারিজম ভিত্তিক হয়। পণ্ডিত জহরলাল 
যেমন বলেন ধর্ম ব্যক্কিগত ব্যাপার; কিন্ত 
উহ] কখনও সম্ভব নয়, যেমন প্রজার 
সহিত বাঞ্জার ব্যক্তিগত সম্পর্ক হওয়া অসস্ভব 
(পৃঃ ১৩৬)” 

'ঘোগী শ্রীরুষ্প্রেম” বইটি ধর্মীয় সাহিত্যে 
একটি আকর্ষণীয় সংযোগ । উহা পাঠ করিলে 
আধ্যাত্মিক অন্নভূতি ও ভারতীয় জীবনবাদের 
উপর পাঠকের শ্রদ্ধা নিঃসংশয়ে দৃঢ় ও ৰর্ধিত 
হুইবে। আনন্দ 

জগভের ধর্মগুরু-দ্বিতীয় সংস্করণ। 
প্রকাশক £ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বাঁমকৃষঃ 
মিশন আশ্রঙ্,। নরেজুপুর) চব্বিশ পরগণ!। 
পৃষ্ঠা ১৬৮+২০ ) সৃল্য ২ ৩'২৫। 

বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারকণ্রস্থক্নপে 


১৬৪ 


এটির প্রথম সংস্করণ অতি দ্রুত নি:শেধিত 
হবার পর ছিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। 
গ্রন্থটি যে স্বপ্রচারিত হয়েছে তাতে কোন 
সন্দেহে নেই। অধুনা তৈল-ততুল-ইন্ধনের 
চাপে এবং দুষিত মামাজিক ও বাঞ্জনৈতিক 
আবহাওয়ার ফলে আমরা অন্নময় সন্বার 
অতিরিক্ত অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাপীন হয়ে পড়েছি। 
ধর্ম, দর্শন, নৈতিক আদশ--এ সব ব্যাপার 
আজকাল প্রায়ই উপহাসের দ্বারা অভ্যিত 
হয়। আমাদের সাম্প্রতিক শিশ্ষীনীতি অনেক 
কর্মঠ ও 'এফিসিয়েন্ট' কর্মচারী তৈরি করলেও 
যথার্থ মান্য তৈরি করতে পারছে না। 
এই অধ্যাত্সনংকটমুহর্তে নরেন্দ্রপুর বাঁমক্: 
মিশন কর্তৃপক্ষ ছাত্র ও তরুণদের মানমিক 
বৃত্তির পুনগঠনের জন্গা এই পুস্তকে যে পনের 
জন মহত্তম আচাধ ও ধমগুরুর জীবনাদর্শ 
আলোচনা করেছেন, দে আলোচনা শুধু 
তকণদ্বেরই নয়, বয়োধর্মনিবিশেষে সমস্ত 
পাঠকের মানসিক ভোঁজ্যক্পে পরম আদরশীয় 
হুবে। পৌরাপিক যুগের শ্রীবামচন্ত্র ও শরণ, 
এতিহাসিক যুগের মহাবীর ও বুদ্ধদেব, 
পরবর্তীকালে শঙ্কপ্াচার্য ও বামাম্জজ, মধাযুগে 
নানক ও শ্রীচৈভন্য, আধুনিক যুগে শ্ীঞ্জবাম- 
কষ্চ, শ্রশ্রীম। সারদাথণি এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন, লাধনা ও বাণী এই 
পুস্তকে অত্যন্ত নিপুণভাবে অথচ সংক্ষেপে 
বণিত হয়েছে । বহির্ভারতের সাধকের কথাও 
(কনফুপিয়াস, যাঁশুতীই, জরথুশ ত্র, হঙরত 
মোহাম্মদ) ঘাঁবতীস্গ তথ্যসহ এই গ্রন্থে স্বান 
পাওয়াতে এটি বিশ্বসাঁধনাঁর ম্মাকগ্রন্থে পর্য- 
বদিত হয়েছে । বিভিন্ন স্লেখক, সা"বাদিক, 
সাহিত্যিক, অধ্যাপক, ধর্ষজগতের আচার্ধ- 
স্থানীয় ব্যকিবা এর বিভিন্ন প্রবন্ধ রচন। 
করেছেন। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন লেখকের হ্থারা 


উদ্বোধন 


[ +*তষ বর্য-_-১২শ লংখ্য 


রচিত হলেও মুগত: একই উৎন থেকে জন্ম- 
লাভ করেছে। গেটি হচ্ছে মানুষের চিন 
কলাণবোধে অটুট বিশ্বান। ধর্মগুরুদের 
সংক্ষিপ্ত জীবনকথা, সাধনা, আদর্শ ও নীতি 
_যা মানবসমাঞ্জকে নিত্যই কল্যাণের দিকে 
নিদ্কে চলেছে, লেখকের] পরম শ্রচ্ছার সঙ্গে 
দেই কথাগুলি ধর্মপ্তরুদের জীবনাদর্শ থেকে 
গ্রহ করে দিয়েছেন। কিন্ত তোর গুরতার 
ও গুকতর নৈতিক উপদেশ গ্রন্থটির রম্যগুণকে 
কোথাও আচ্ছন্ন করেনি- এটি এর বড় গুণ। 
মানবজীবন বলতে শুধু প্রাণধাঁরণের ' জৈব 
প্রেরণাকেই বোঝায় না-মাহুষ ছিসেবে 
মা্ষের অন্তরে নিত্যই যে জিজ্ঞাসার 
হোযাগ্সি দীপামান, ভাবত ও ভারতের 
বাইরের ধর্মগুক ও সাধকের! সেই পবিজ্ব 
আলোকশিখাকে অস্তর-প্রদীপরূপে বাবহার 
করেছেন এবং বার্থ হতাশ মাহষের নির্বাপিত 
প্রদীপটিকে আবার জআলিয়ে দিয়েছেন। 
ছুজ্ঞে্ তিমিব্বান্ত সমুদ্রের বুকে এরা যে 
আলোকস্তস্ত স্থাপন করে গেছেন, এই 
পুস্তকে তারই বশ্বিচ্ছট] বিজ্ছুবিত হয়েছে। 
ইতিহাস, তব্বিষ্ভা এবং মানসিক এতিহা- 
ব্যাথণানে ও আত্মার ক্ষুধানিবারণে এ গ্রন্থ 
শুধু তরুণ পাঠাথীদেরই নয়, জীবনযুদ্ধে হতাশ 
ঘোদ্ধাদেরও হৃদয়ে নতুন বল সঞ্চার করবে। 
আত্মহনন মাহুষেবু ধর্ম নয়, মৃত্ায়তই 
মনস্যত্বর শেষ নিদান। দে পরম সত্যকে 


আমরা মাঝে যাঝে ভুলে যাই) তখন এই 
ধরনের গ্রন্থের আবশ্বক হয়। এই পুন্তক 
প্রকীশ কবে নরেন্দ্রপুর আশ্রম কর্তৃপক্ষ 
সমগ্র জাতিকেই খণী করেছেন। গ্রন্থটির 
অঙ্গ সজ্জাও অতি মনোর্ম-_কর্তৃপক্ষ সেদিকে 
অতি সতর্ক। পুস্তকটি ঘরে ঘরে স্থান পাবে 
বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বান। 


_ভ্ীতসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব 


বেলুড় মঠ: গত ২৭শে অগ্রহায়ণ 
(১২. ১২, ৬৮) বৃহষ্পতিবার পুণ্য কৃষ্ণাসপ্তমীতে 
পরমারাধা। শ্রশ্রমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর 
শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড মঠে সারা দিন 
ধরিয়া আনন্দোঁৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

প্রতাষে শ্রশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি, 
বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি এবং তৎপরে ভজন, 
বিশেষ পুজা, হোমাদি ও শ্রপ্রীচণ্তীপাঠ 
হইয়াছিল। প্ররামরুষ্-মন্দিরেও বিশেষ পৃজাদি 
অন্ধু্ঠিত হয় এবং নাটমন্দিরে বেলা ন্টা 
হইতে ১০টা 'গ্রশ্রীমায়ের কথা পাঠ হয়। 


বেলা ১*টা হইতে ১২ট1 কালীকীর্তন 
হইয়াছিল। 
অপরারে আয়োজিত ধর্ঈসভায় শ্বামী 


গন্ভীরানন্দজী সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। 
শ্রীতামসরঞ্ন বায় এবং সভাপতি মহারাজ 
শ্শ্রীমায়ের পুণা জীবন ও বাণী অবলম্ছনে 
স্থচি'স্তত মনোজ্ঞ তাষণ দেন। 
মারাদিন বহু ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে 
সমবেত হুইয়াছিলেন। ভক্তগণকে হাতে 
হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়) বর্তমান প রস্থিততে 
বদাইয়। অন্নপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। 
্রীপ্্ীমায়ের বাটা: কলিকাতা বাগ- 
বাজার পল্লীব যে বাড়ীতে পরমারাধ্য] 
প্রশ্রীা সারদর[দেবীর জীবনের শেষ একাদশ 
বর অতিবাহিত হইয়াছিল, পুণ্যস্থ ত- 
বিজড়িত সেই ভবনে শীশীমায়ের শুভ ১১৬তম 
জন্মোৎসব গত ২৭শে অগ্রহায়ণ (১২.১২.৬৮) 
বুছম্পতিবার বিশেষ অন্ুষ্ঠান-স্থচী সহায়ে মহা 
উৎসাহ ও আনন্দের সহিত অহৃষ্ঠিত হয় । 


মঙ্গলারতি, যোড়শোপচার পুজা, হোঁম, 


্রশ্বচণ্তীপাঠ, ভজন, জীবনী আলোচনা 
প্রভৃতি উৎপবের অঙ্গ ছিগগ। 
বেল! ১০টা হইতে ১১টা শ্রগ্রীমায়ের 


কথা-পাঠ এবং সম্ধারতির পর শ্রহ্রমায়ের 
পুণ্য জীবনী আলোচিত হয়; জীবনী 
আলোচনা করেন স্বামী সং্বরূপানন্দ। প্রায় 
তিন সহন্ম ভক্ত প্রশ্ীমাক্ষের গ্রঁপাদপদ্ধে 
ভক্তি-অর্ধ্য নিবেদন করেন। সকলকেই 
হাতে হাতে প্রণাঁদ দেওয়া হয়। সারাদিন 
বিবিধ অনুষ্ঠানে ও ভক্তমমাগমে শ্রশ্রমায়ের 
বাড়ী আনন্দ-মুখরিত থাকে। সন্ধাঁরতির 
পরে রাত্রি ৯টা পর্যস্ত বহু ভক্তের সমাগম 
হয়। বাত্রেও ভজন অনুঠিত হইয়াছিল। 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্ধ 

মেদিনীপুরে বঙ্যার্তসেবা ; গত ২৮শে 
অক্টোবর হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্বস্ত রামকৃষ্ণ 
মিশন কর্তৃক ৩৩,৯৫০ কেজি চাল ও ২৭৯,১৪৭ 
কেছ্জি গম সবং, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর ও ময়না 
থানার ১২টি অঞ্চলে বন্যাপীডিত জনগণের মধ্যে 
বিতরণ করা হইয়াছে। সাহাঘ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের 
সংখা ৪২,৫৩০ । 

উত্তরবঙ্গে বন্তার্তসেবা: গত হই 
অক্টোবর প্রলয়ঙ্কর বস্কার দিন হইতে ৩০শে 
নভেম্বর পর্যস্ত মিশন কর্তৃক জলপাইগুড়ি 
শহরের ১৯ নং ওয়ার্ডে, মণ্ডলঘাটের ৯ নং 
অঞ্চলে এবং কাঠামবাড়ী অঞ্চলে বন্তাবিধ্বস্ত 
জনগণের মধ্যে কেজি চাল, 
৪৯,১৫১ কেজি আটা, ১,*৮৫ কেছি ভাল, 
৩,১০০ €কঙ্জি বাপি এবং ১,৬৮১ কেজি 


৪৩,২২৭ 


গ৬কি 


গুঁড়া ছুধ বিভব করা হইয়াছে। সাঁহাযা- 
প্রাপ্ত বন্যার্তদের সংখ্যা--১৩,৯*০। 

ইহা ছাড়া ৬৯৩৯ খানি ধৃতি ও শাড়ী, 
৩১৯৯৪ খানি তুমার কনর) ৯০টি ফতুদা এবং 
৯** খানি পুরাতন বন্দি বিভরিত হুট্য়াছে। 

গুদরাটে বঙ্ঘার্তদেব।: স্থরাট জেলায় 
১১টি গ্রামে রাধকুষ্ণজ মিশন কর্তৃক বন্তা- 
গীড়িভদের পুনর্ধাপনের জন্ত পূর্বে-জমানো 
কংক্রিটের থাম প্রভৃতি দিয়া গ্রায় ২,*** কুটির 
নির্মীণ করা হইয়াছে। 


কার্ধধিবরণী 


কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
১৯৬৬-৬) থুঈটাষের কার্ধবিবরলী প্রকাশিত 
হইয়াছে । ভগবান শ্ররামকঞ্জদেবের পুণ্য 
জন্মভূমি ও বালালীলাঙ্বল শ্রীধাম কামার- 
পুকুর পল্লীভে মঠ-মিশনের কেন্দ্র হওয়ায় 
পর্ীবাদী নরনারী ও পার্শবর্তী গ্রাম্য জন- 
সাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে । 

মঠ কেন্ত্রে শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহেব 
নিত্য পৃজাপাঠ তজনাদি, শান্ত্রালৌচনা, ধর্ম প্রসঙ্গ 
ও মামগ্রিক উৎদবাদি অন্বষ্ঠিত হয়। শ্রীহীবাম- 
কষদেব, আক্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোংসব 
এবং শ্রীশ্রহুর্গাপূজা, কাঁলীপুজ1 গ্রভৃতিও হুঁ 
ভাবে অন্ঠিত হয়। 

মিশন শাখা! কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা়তন, 
চিকিৎসালয় প্রভৃতি: (১) প্রি-বেসিক 
(নার্গারি) স্কুল, তিন হইতে পাচ বৎসরের 
শিশুর এখানে লেখাপড়া শেখে ) (২) জুনিয়র 
বেসিক স্কুল, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 8৪৪ ( ছাত্র-- 
২৯৭)) (৩) পিনিয়র বেসক স্কুল, প্রথম ও 
দ্বিতীক্ব ইউনিটে ছাত্রসংখ্যা ধাক্রমষে ৭২ ও 
৭87 (8) বহমুধী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্কালয়, 
ছাত্রপংখ.] ১৭৬) সাহিত্য বিজ্ঞান ও কধি_- 


উদ্বোধন 


[ *১ভম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


। তিনটি বিভাগেই পরীক্ষাফল বিশেষ সন্ভোষ- 

জনক ; (₹) প্রাথহ্গিক বৃত্তিমূলক শিক্ষাকের্স, 
এখানে কাঠের কাজ এবং ফিটিং, টানিং, 
ওয়েডিং প্রস্ততি ভোঁকেশনান্স ট্রেনিং ভিন 
বন্দরে দেওয়া হয়, ছাত্রপংখ্যা ৮১7; (৬) ছাত্রা" 
বাস, ছাত্রপংখ্যা ১২৫) (৭) গ্রন্থাগার ও 
পাঠাগার (455 [ঘা 0 পুস্তকসংখ্যা 
৪,৬৪৫, গুটি দৈনিক, ৩৬টি মাসিক পত্রিকা 
লওয়া হয়, দৈনিক পাঠকদংখ্যা ৪*, শিশুদের 
জন্যও একটি লাইব্রেরী করা হইয়াছে; 
(৮ অডিওভিহ্য়াল মোবাইল ইউনিট, গ্রাষে 
গ্রামে ৬০টি ডকুমেন্টারি ও ভক্িমুলক চলচ্চিহ 
দেখানো হইয়াছে; (৯) স্কুল-কাঁম-কমিউনিটি 
সেন্টার ( নৈশ বিষ্যালয়, ব্যস্কদের জন্ট ), ছাত্র” 
সংখা! ২৫7 (১০) সংস্কৃত চতুম্পাঠী, ছাত্রসংখ্যা 
১৭) (১১) হোমিগপাথিক দাতবা চিকিৎসালয়, 
আলোচ্য বর্ধে চিকিৎদিতের মংখ্যা ১৫,২৯৪ । 


কনখল নেবাশ্রমের ৬৭তম বর্ষের ( এপ্রিল, 
৯৬৭- মার্চ) ১৬৮) কারধবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । প্রতিষ্ঠাপময় হইতে স্থদীর্ঘকাঁল 
ধরিয়া! এই সেবাশ্রয আর্ত-নারায়ণের সেবা 
করিয়া আপিতেছে। এখানে আধুনিক 
চিকিৎসার বাবস্থা-সম্পঙ্গ একটি হাদপাতাল এবং 
একটি আউটডোর ডিলপেনসারী পরিচাল্লিত 
হয়। হিমালয়ের পাঁদদেশে অবস্থিত তপ:ক্ষেত্র- 
সমূহের সাধুসম্তগণও এখানে পীড়িত অবস্থায় 
সুচিকিৎমা লাভ কবেন। 

হাসপাতালে ৪৭টি শষ্য আছে। আলোচ্য 
বর্ধে অন্তবিভাঁগে ১,৪৫৮ জন বোঁগী চিকিৎমিত 
হয়, তাহান্দের মধ্যে মৃতন রোগীর সংখ্য। 
১১৪২২। ২৩০টি অগ্রচিকিৎস| করা হ্য়। 

ৰছিবিতর্ণগে চিকিৎংদিতের সংখ্যা 
১১৭৩,০১০ (নৃতন রোগী ৩৫,১৪৪); অস্ত্র" 


পৌধ, ১৩৭৫ ] 


চিকিৎসা ১১৬৪৯, দত্তচিকিৎপা ২*৯, চক্ষু এবং 
কর্ণ-নালিকা- ও গলবোগের চিকিৎসা ৩,৪*৫ | 
আউটভোরে গড়ে দৈনিক ৫** জন রোগী 
চিকিৎসালাভ করে। 

ল্যাবরেটরিতে ৬১৪৮৭ টি নসুলা পরীর্ষ্িত 
হয়। ইলেক্ট্রোথেরাঁপি বিভাগে চিকিৎমিতের 
সংখ্যা ৪৩৮। *+৬০টি একা-রে তোল] হয়। 

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৪,৩৫৪। ৫টি 
দৈনিক এবং ৪৭টি সাময়িক পত্রিক] লওয়া হয়। 

মন্দিরে নিয়মিত পূজা, পাঠ এবং একাদশীতে 
রামনাষপংকীর্তন হয়। আলোচ্য বধে শ্ররাম- 
কৃষদেৰ ও শ্রীশ্রীমায্ষের জন্মোঘদৰ এবং অন্তাস্ি 
পুণ্যতিথি পালন করা হইয়াছিল। স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ছাজ-ছাত্রীদের 
মধ্যে হিন্দী, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বৃতী-ও 
আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়ঃ 
ছ্ুল-কলেঙের প্রায় ৮** জন ছাত্র-ছাত্রী ইহাতে 

ংশ গ্রহণ করে। 


বোম্বাই £ রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রয়ের 
(খাবে (৮৪৮) অবস্থিত) ১৯১৫-৬৬ ও 
১৯৬৬-৬৭ খুষ্ঠাব্ধের কাধবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই কেনের কার্ধধারা প্রধানতঃ 
চার ভাগে বিভক্ত £ (১) আধ্যাত্মিক ও 
সংস্কৃতিমূলক, (২) |শক্ষাবিষয়ক, (৩; চিকিৎসা- 
সম্বন্ধীয়, (৪) জনছিভকর ও দেৰামূলক। 
মন্দিরে শ্ররামকফণদেৰের মর্মরমূতি গ্রতিষ্ঠিত। 
আশ্রমে দৈনিক পুজা ও উপালনাদি অহন্তিত 
হয় এবং অৰতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি 
ও শরশ্রহর্গাপূজা হুটুতভাবে উদ্যাপিত হয়। 
আশ্রমে ও আশ্রমের বাছিড়ে নিয়মিড ধর্মবিষ্নক 
বন্তৃত1 ও ক্লাসের ব্যবস্থ। কর] হইয়] থাকে। 
* আশ্রষে কলেজের ছেলেদের জন্ত একটি 
ছাআবাস পরিচালিত হয়। আলোচ্য ছুই 


শীরামকু্ণ মঠ ও সিশন সংবাদ 


৭*৭ 


গ্রন্থাগারে 
পাঠাগারে 
আলোচ) 


৬৯৬১ ও 


বর্ষে ৮* এবং ৭৮ জন ছাত্র ছিল। 
১৩ হাজারের উপর পুস্তক আছে, 
১৩*টি পত্জ-পঞ্জিকা লয়! হয়। 
বছরে গ্রন্থাগার হইতে যথাক্রমে 
৬০৬৬৫ খানি পুস্তক পড়িতে দেওয়া হইগ্লাছিল। 

দাতব্য চিকিৎসালয়ে আযলোপ্যাথিক, 
হোমিওপ্যাথিক ও আযুবেধিক মতে চিকিৎসা- 
ব্যবস্থা আছে; অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা 


করেন। সার্িক্যাল,; প্যাথলদিক্যাল, 
রেডিওলদিক্যাল গ্রস্ত বিভাগগুলি 
সুপরিচালিত। আলোচ্য বধছয়ে যথাক্রমে 


২,৭৩১৩৯৬ ও ২১৪৫,১৪ জন বোগী বিনা-ব্যম্বে 
চিকিৎসা লাভ করে। 

মঠ ও মিশনের বোশ্বাই কেন্দ্র দীর্ঘ ৪৪ 
বৎসর যাবৎ বোঙ্বাই নগরে ও মহাবাই প্রর্দেশে 
বিভিন্ন স্থানে জাতিধনিবিশেষে জনসাধারণের 
অকৃ্ সেবা করিয়া আসিতেছে। 


ছাত্রগণের কৃতিত্ব 


মাজ্রাজ : বিবেকানন্দ কলেজের চার জন 
ছাজ ১৯৬৮ খুষ্টান্দে এপ্রিল মাসে গৃহীত 
ৰিশ্ববিষ্ঠালয় পরীক্ষায় এম. এ, মংস্কতে, বি. এমমি, 
রসায়ণে, বি.এ দর্শনশান্ে এবং বি.কম-এ 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। 

ব্বেঘরিয়া1ঃ রামকষ্চ মিশন শিল্পপীঠ-এর 
দুইজন ছাত্র এবার ইলেকট্রিক্যাপ ইঞ্িনিয়ারিং 
বিভাগে ডিপ্লোম! পরীক্ষায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 
১ম ও ২য়স্থান অধিকার করিয়াছে। 


যুব শিক্ষাকেন্দ্রের ভিত্ডি-স্থাপন 


রাঁচিঃ (মোরাবাদী) বামকফ্ মিশন 
আশ্রমে গত ২১শে নতেম্খণ স্বামী গভীরানন্দজী 
মহারাজ যুব শিক্ষাকেন্ত্রের ভিত্বি-স্থাপন 
করিয়াছেন। 


বিবিধ সংবাদ 


উতসব-সংবাদ 


নববারাকপুর £ বিবেকানন্দ সংস্কৃতি 
পরিষদের মাসিক অধিবেশনে গত ২৮শে 
জুলাই স্বামী কদ্রাত্ানন্দ শ্রশ্ররামকৃষ্চদেবের 
যুগাবতারত্ব সথদ্ধে ভাষণ প্রদান করেন। 
স্ভায় পৌরোহিতয করেন পরিষদের সভাপতি 
ডঃ মহেজুচন্্র মালাকার । 

দিনহাট। $ গ্রস্্ররামকুষ্চ দারদা সত্বের 
উদ্োগে গণ্ড ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর সন্ধ্যায় 
স্থানীয় চওড়াহাট কালীবাড়ীতে স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার জন্মশত- 
বাধিকী উৎমব পালিত হয়। হ্থামী 
বিজ্ঞানানন্দের জন্মশতবাঁধিক উৎপবে সভাপতিত্ব 


করেন দিনহাটা উচ্চবিষ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক 
শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন তৌমিক। প্রধান অভিথি- 
বূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী পরশিবানম্দ 
ও স্বামী প্রাণবাত্দানন্দ। সভান্তে বিজ্ঞানানন্দ- 
গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়। লোকমাত1 
নিখেদিতার জন্মশতবাধিকী পুতি উৎসবে 
সভাপতিত্ব কবেন নিগমানন্দ সারন্বত মঠের 
অধ্ক্ষ শামী সিদ্ধানন্দ সরগথতী। ভাষণ 
দেন অধ্যাপক সৃধাংশুশেখর কর, শ্রীহধীকেশ 
সাহা, প্রধান অতিথি স্বামী পরশিবানন্দ ও 
স্বামী প্রাণবাত্মানন্দ। নভাস্কে বিবেকানন্দ 
লীলাগীতি অন্তত হয়। 

উত্তরবঙ্গ বন্ঠাত্রাণের জন্তু সঙ্ঘের পক্ষ 
হইতে কিছু অর্থসাহাঁধ্য করা হুইয়াছে। 


জ্রম-সংশোধন 


উদ্বোধনের গত জগ্রহায়ণ সংখ্যায় ৬২$ পৃঃ, ২ কঃ, ১৭ লাইনে *জাওরঙ্গতেবের' স্থলে “মুসলমানদের, 
এবং এ কলমে ২৬-২৭ লাইনে '১৭৮২ বা ১৭৮৫ স্থলে “১৭৮* ব1 ১৭২৫? গড়িবেন। 


বিজ্ঞপ্চি 


আগামী ২৭শে পৌষ, (১১.১.১৯৬৯) শনিবার কৃষ্ণাসপ্তমীত্ে 
পরমপুজ্যপাদ শ্রীমৎ দ্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১*৭তম জন্মতিথি 
বেলুড় মঠে ও অন্যাত্র উদ্যাপিত হইবে । 


